প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 


কল 


উীকক্চৈতন্। মহাপ্ররুর ভিচরপপ্রসাদে_প্রতকুবৈফবের কপার, এই 
কষু্তয় জীবের বছদিনের শ্রম সফল হইল ;_শ্রীমশহা পরতুর ও তদীয় পার্ধ- 
বের পরমপবিত চট্রিব'বূনে পরিপূর্ন শ্চৈচগ্নাগবত, প্রচৈতন্মঙ্গল, 
রিজ্ানৃত, প্রচৈহকচরিতকাব্য ও ক্িররাকর প্রভৃতি গ্রস্থ-সকল 
হইতে সংগৃহীত এই “ীীগৌরমুন্দরগ জনসদাতে প্রকাশিত হইলেন। 
ইমগ্ষছাপ্রতবর চরিতসক্থলিত আনেকানেক গ্রন্থ প্রচলিত থাকিলেও, 
উঠাদের করেকখানি সংস্কৃতভাষাৰ এন কয়েকখানি ছন্দোবন্ধে রচিত ০ 
একখানি বাঙ্গাল! গল্জ-গ্র্থর প্রয়ো্গনীরঠ। লা 
এই শ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলেন। এ 
মুখা টদদেত্ব-'আবুশেধন। ঈিনের লীমাৎ . 
হয় বলির! এই লীলাদয় এর বদাঙ্ছলে লীলাকথার আলোচন]। মালে5ন)॥ 
গ্রবৃতধ হইয়! পরমা গ্রতুর লীলাধথ! যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, গ্র 
মধো ততদুর সংগ্রধ করিয়াছি ।: বিশেষত: পরনথ-মধ্যে বৈধব-সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধ- 
সংরক্ষণে বথাসাধা ধত্ু করিয়াছি। যদি কোনও স্থানে কোনকপ ভরমগ্রমাদ 
ঘটি! দত নিজ পাঠকগণ দায়ায়ে সংশোধন করি! লষ্টবেন। ইতি 


'৩ই পোষ, ৪২১ চৈ. ) রশ্বামলাল গোস্বামি- 
১১লং নিমুগোশ্বাশীর লেন। 
৪ ] নদ্বাস্তবাচস্পতি। 
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ধাপুদাল প্রামলাল হেপহ্থামী সিক্ধাপ্ত বাছস্পঠি 


প্রকাশকের নিবেদন 


সাগউত 


পরম-কর়ণ!-নিলয় ভ্রীনন্দ-নলানের ককপায় দীর্ঘকাল পরে এই অমূলা গ্রন্থ পূনঃ 
প্রকাশিত হুইল শ্রীমক্িতানন্বংশাবতংস শ্বধামগত হ্যামলাল-গোস্থা মি-দিদধান্ত- : 
বাচম্পতি মহাশয়ের তিরোধানের পর এই প্রীগরন্থখানি দৃপ্রাপ্য হইয়! উঠে। 
এই ধর্শ-সন্কটের দিনে এইরূপ অমূলাগ্রন্থের অভাবে গৌড়ীয়-বৈধব-সমাজে 
মহাগ্রভূ-প্রবর্ঠিত ধর্দেয় বথার্থ ভাৎপধ্য-গ্রহণে অনেকেই বঞ্চিত হইতেছেন। 
আমরা এই অভাব দূরীকরণার্থে হ্বধামগত প্রভূপাদ গোস্বামীর প্রিয়-শিষ্য নিখিল- 
শান্ত্র-নিঞাত অশেষ-শাস্বাধ্যাপক বৈষ্ণবাচাধ্য খাধিকল শ্রীপাদ গোরমুন্থর 
ভাগবতাদ্শনাচাধ্যমহাশযকে এই গ্রস্থধানি পুনঃ সঙ্কলন করিতে অন্ুরৌধ করি। তিনি 
শারীরিক অনুন্থতানত্বেও আমাদের ও তদীয় কতিপয় শিষ্যের বিশেষ অনুরোধে 
বৈধব-সমাজের কল্যাশার্থ এই পুত্তকখানি সম্পাদন করিবার ভার গ্রহণ করেন। 
তিনি গ্রন্থের বহু স্থানে হুচিন্তিত ও পাণ্ডিতাপূর্ণ বহু টিপননীর্ঘার। জটিল তন্বসমূহ 
যথাসম্ভব লরলভাবে লিপিবদ্ধ করিরা পুস্তকখানির গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। পূর্ব 
সংস্করণে যে সমন্ত সংস্কৃত প্লোকের অনুবাদ ছিল ন| সর্বনাধারণের বোধার্থ এই 
সংস্করণের পা্-্টাকায় তাহাদের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। রায়-রামানন্দ-সংবাদের 
বছস্থলে টিঈনী দ্বারা নূতন তত্ব সংযোগ করিয় সম্পাদক মহাশর এ অংশ সহজবোধ্য 
করিয়াছেন। শ্রীমন্মহা প্রভু শিক্ষার্টকের “চেতোদরপণমার্জনং" ইত্যাদি ল্লোকে সামা্ট-. 
ভাবে যে-নাষ মাহীত্মা বর্মন করিয়াছেন সম্পীদক মহাশয় সেই নাম-মাহাত্থয- প্রসঙ্গ 
ভূরি ভুরি শাস্বীয়বচন ও নব নব তথ্য স্থবিস্ৃতভাবে নিবদ্ধ করিয়া! গ্রন্থখানির প্রভূত 
গৌরব সাধন করিয়াছেন । প্রচৈত্লীলাতন্বপ্রকাশক বছ কাব্যগ্রন্থ বর্তমান থাকিলেও 
এবং প্রীচৈতন্তচরিতামৃতে ভক্তিশাস্তের নিগু রপ্ত উদধাটিত হইলেও সাঁধারণ শিক্ষিত 
ব্যক্তির পক্ষে উহ! সুবোধ্য নছে। কিন্তুএই পুস্তকের মূলে ও টিগনীতে শ্রীত্বীব 
গোস্বামী, প্রীয়প সনান প্রভৃতি মহাজনের অসাধারণ দার্শনিকভাপূর্ণ জটিল 
তক্িগ্রসথ-মমূহ্রে-সার ও সঙ্ঞেপে বৈধব-স্বৃতি নিবন্ধ করা হইয়াছে। গনধ- 
সাহিত্যে এই জাতীয় পুত্তক এই প্রথম । এই উগ্স্থ-পাঠে ভক্ত ও ততব-পিপাহুর 
আকাঞ্জা পরিড়ধ হইবে সন্দেহ নাই। 


7০ .. প্রকাশকের নিবেদন 
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বৈষ্কব-সাহিত্যের অঙ্গয় ভাগারের সমুজ্ঞল রত্ব-্ক্ূপ এই পুস্তকপাঠে ভক্ত 
ও তত্বপিপানুগণ তৃথ্িলা করুন এবং বাঙ্গালার গৃহে গৃহে প্রীমন্বহথাগ্রভুর পুত ও 
অন্গপম চরিত্রের 2আলোচন! হউক ও প্রবর্তিত অমল ভক্তিতন্ব প্রচারিত 
হইয়া! জগতের কল্যাথ-সাধন করুক-_ ইহাই প্রার্থন|। 

এই পুস্তক মুদ্রণকাধ্যে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দিদ্ধাস্তরত্ব, ব্যাকরণতীর্ঘ মহাশয় 
আমাদের সাহায্য দান করিয়াছেন বলিয়া! আমর! তাহার নিকট খণী। গ্রস্থধানি 
ভক্ত ও স্ুধীগণের নিকট সমাদৃত হইলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি 


বিনয়াবনত-- . 
শ্রীকষ্চদেব ভট্টাচার্য । 


মৃচীপত্র। 


১) 


বিষয়। 
গোঁড়ীয়-বৈষব-সম্প্রদায় 
পূর্বাতাল 
অবতরণ 
আবির্ভাব 
বাল্যলীলা 
পৌগগুলীগ 
কৈশোরলীলা 
যৌবনলীলা 


পূর্ধবব্গযাত্র! 
বিষটপ্রিয়াপরিণয় 
হরিদাসঠাকুর 
গয়াধাম ধাত্র 
ভাবান্তর 
আত্মপ্রকাশ 
শ্রীনিত্যানন্ন 
নিত্যানন্দসম্মিলন 
ব্যাসপৃজ|র অধিবাঁস 
ব্যাসপৃজা 
অদ্বৈতমিলন 
পুণতরীক বিস্তানিধি 
শচীদেবের গৃছে নিত্যানঙগের ভিক্ষা 
ভক্তসম্মিলন 
মহাগ্রকাশ 
নিত্যাননের চরিত্র 


পত্রান্ক। 


8৮০ সুচীপ্্ |) 


স্পট? হবো রি গার নিপা রি সি ০ পা অপি ১০ ক জা দিলি ক এ লা পবা খা 


বিষয় । গত্রাঙ্ক। 
জগাই মাধাই উদ্ধার ষ্ঠ ্ সা 
সন্কীর্তনে অনুল্লান ৪5 5০১ 1 ১৬৪ 
চাপাল গোপাল রি হত ১১২ 
বিবিধ অস্ভুত ঘটন! চি ঠা ১১৩ 
গুরান্বরের তওুলভোজন ** ১০ ৯১৬ 
নাটকাভিনয় 856 রী ১১৬ 
অগ্বৈতাচাধ্যের অভিমান রর ্ টন 
মুরারি পু ডঃ ৪ ১২২ 
দেবানন্দের দণ্ড নত ক ১২৪ 
শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধ টি রঃ টিবি 
টাদকান্তীর দমন ০ ০ 
প্বাসপুত্রের মৃত্যু রে ৪ ক৪ ১৩১ 
শুররন্থর ব্রদ্মচারীর অঙ্তোজন রঃ রর তি 
সন্্যাদগ্রহণের হুচন! ্ঃ ্ ঠীহিতি 
শচীমাতার প্রবোধ ০ ১৩৬ 
বিকটুপ্রিয়াদেবীর প্রবোধ ই ঃ ১৪৭ 
গৃহত্যাগের পূর্ববদিন রি ্ ১৩৮ 
বিষ্ুপ্রিয়া, শচীদেবী ও ভক্তগণ এ র ১৪২ 
সন্্যাস রি -*। ১৪৩ 
জেন লি রঃ রী এর 
শনতিগুরাগমন ৫ রঃ বটি 
ব্রীলাচল ঘাতর রর রঃ হয 
বডি রঃ রম 
প্রপ্রীজগন্ধাথদর্শন ঠা ১৭১ 
সার্বাভৌমমিলন রি টু ১৭২ 
বেদান্তব্যাখান কক ৪ ১৮৩ 
সার্বাভোমের ভক্তি এ টা ২০৪ 
চকি ড় ৪ রঃ 


সামানন্দ মিলন / ** **. ২১৮ 


ছি উ্পাসসিপাি চলা ও, ৪ *কদ পে বলছি ৮৮ ৮০ খিক তি সাপটি তি পাই দশ পাতলা বা পার 


বিষয় 
সেতুবন্ধ যাত্রা 
নীলাচলে প্রত্যাগমন 
বৈষ্ুব সম্মিলন ' 
রাজা প্রতাপক্দ্ 
গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমন 
গুপডচামাঙ্জন 
রথধাত্র 
হাক্ষীবজয় 
গোঁড়ীয় ভক্তগণের বিদায় 
সার্ববভৌমের নিমন্ত্রণ 

অমোঘের গ্রভৃভক্তি 
প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনগমনাতিলাষ 
প্রভুর গৌড়দেশ যাত্র! 

সনাতন ও রূপ গোস্বামীর পূর্ববৃস্থাস্ত 
গভুর সহিত সাক্ষাৎকার 
রগুনাগ দাস 

পুনঃ শ্বৃন্দাবন থাত্র! 
মথুবাগমন 

বনধাত্র! 
রূপগোম্বাদীর গৃহ্যাগ 
সনাতনগোন্বাশীর কারাবাস 
রূপগোম্বাম'র গুভুর সহিত মিলন 
শ্ীরূপশিক্ষ। 

লনাতনগোস্বামীর বারাণসী যাত্রা 
সনাভনগোম্বাশীর প্রভুর মহিত মিলন 
সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা 
সন্বন্ধ তত্ব 
অভিধেয় তত্ব 

প্রয়োজনতন্ত 


এ চলাচল পট পদক ধ্ী সতত তি শতপিতর্পী ড় তি প৩০৩ শি নল 2 লা লীজিলী চত্টাসিলো কত কুর্লীত ০ অর্প চি লী 


দল হিলা উর হা ছি লাগ ৯ রি ছি লই রি এন জার ৫১০ 


॥৩/, 
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বিষয় 
প্রেমের আলম্বন 


আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা / রর 


বৈষ্থবস্থৃতি 

গ্রকাশানন্দের সহিত মিলন 
শ্রুতির মুখার্থ 

মায়াবাদ থগডন 

ভীবই কি ব্রহ্ম? 

পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিষ্ব বাদ 
ব্রহ্ম সগুণ না নিগুপ? 
পুরুষার্থ কি? 

পুরুষার্থ লাছের উপায় কি? 
প্রকাশানান্দর পরিব্ধন 
চতুঃ-শ্লাকী ভাগব হ 
ভক্তসমাগম 

শ্রীূপগোম্থামীর নীলাচলে আগমন 
প্রভৃব আবেশ ও আবিভাব 
ছোট হরিদাসের দণ্ড 


দামোদরের নদীয়াগনন রা 


কলিজীবের নিশ্রোপায় 
সনাতনগোন্বামীর নীলাচলে আগমন 
প্রায়মি শর 

বঙ্গীয় কবি 

রঘুনাথ দাসের শীলাচঙে আগমন 
বল্লভবট্র 

রামচন্্পুরী 

গোপীনাথ পট্রনায়ক 

প্রেতুর ভা ও তক 

হরিদাস ঠাকুরেক নিাণ 

রপযান্রায় গৌড়ীর ভক্তগণ 
জগদানন্দ 

প্রভূর অকুত ভাবাবেশ ও রথুনাথ টু 


মহাগ্রতুর গ্রলাপ রঃ 


মহাগ্রভুর শিক্ষার্টক ৮, 
সৃচপত্ সম্পূর্ণ । 


(ঈনাজারাবাররাক আবরার, রানা 


তে চির উএঠা। পান বটী £ বা ক লালিত জরি খর 


পত্রান্ক 


4৯৫ 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি 


শ্রীগুক-কৃষ্ণচৈতন্যের কৃপায় ও শ্রীব্রাঙ্গণ-বৈষ্ণবের শ্রীচরণ প্রসাদে বহুকাল 
পরে বৈষ্ণবাচাধ্য-সিদ্ধাস্তবাচম্পতি-ভগবদ্বিষুঃপাদ-৬গ্ঠ/মলাল-গোস্বামি-প্রতু-কর্তৃক 
প্রণীত ্গ্রীত্রগৌরমুন্দর” বা শ্রীরুষ্চৈতন্থচরিত দ্বিতীয়বার জনসমাজে 
প্রকাশিত হইলেন। শ্র্রাগৌরম্ন্দর, শ্রাচৈতন্তভাগবত ও শ্রীচৈতষ্ঠচরিতামুতাদি 
লীলা-গ্রন্থের এবং নিখিল-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সংঙ্গিপ্ত-সারভূত গ্রন্থ | হ্বধামগন্ত- 
বিষুপাদ-শ্রী গুরুদেব বহছু-বৈষ্ণবগ্রস্থ সম্পাদন করিয়া সমগ্র বৈষব-সম্প্রদায়ের 
যে কল্যাণ-সাধন করিয়! গিয়াছেন তাহা অগ্যাপিও তাহাদের হৃদয়ে জাগরুক। 
প্রভুপাদের অকৈতব হিতকারিত্ববের নিমিত্ত বৈষ্চব-সম্প্রদায় তাহার নিকট চিরঞণী। 
উক্ত শ্রীগ্রস্থের দ্বিতীয়-সংস্করণে মূলের তাৎপধ্য অবধারণের নিমিত্ত স্থানে 
স্থানে যে সিদ্ধান্তবোধিনী টিগ্লণী সন্নিবেশ করিয়াছি, উহা পরমারাধাতম- 
শ্রীগুরুদেবেরই কৃপালন্ধ। উক্ত টিপ্লনীতে প্রদত্ত সিদ্ধান্তসৌষ্টব শুকপঠনবৎ 
শ্রীগুরুদেবেরই নিজস্ব এবং যদি কোন৪ অপসিদ্ধান্ত বা অসৌষ্ঠব প্রদত্ত হইয়া 
থাকে তাহা মদীয়-প্রমাদ-নিবন্ধনই বুঝিতে হইবে। এই টিপ্লনী-সন্গিবেশের গৌণ 
উদ্দেশ কতিপয় ব্রাঙ্ষণবৈষ্চবের অস্থরোধ এবং মুখা উপ্দেশ্ত গ্রগুরুদেব-প্রণীত 
শ্গ্রন্থের আলোচনাদ্বারা আত্মসংশোধন। উক্ত টিপ্লনীতে বৈষ্ণবপিদ্ধান্তের বিশ্ুদ্ধি 
সংরক্ষণার্থ বথামতি যত্বু করিয়াছি । যদি মদীয় বুদ্ধিবৈকল্যবশতঃ ব ভ্রম- 
প্রমাদাদিবশতঃ অথবা মুদ্রণ-সংস্কীরের অনবধানতানিবন্ধন কোনরূপ অশুদ্ধিব! 
অপদিদ্ধান্ত ঘটিয়া থাকে, তাহা অদোষদর্শী বিজ্ঞপাঠকবর্গ সকরুণাস্তঃকরণে 
ংশোধন করিয়া! লইবেন । ধাহাদের প্রোৎ্পাহনে উৎপাহান্বিত হইয়া আমি 
অভ্যন্ত সাহসে এই গ্রস্থ-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছি সেই ব্রাহ্মণ ও বেষ্ণবকুলই 
আমার একান্ত শরণ। ইতি-- 


শ্রীপুরুকুপাপ্রাথী_ 
সম্পাদক । 
১৩ই কার্তিক রবিবার । শ্রীগৌরহুন্দর ভাগবতদর্শনাচার্যা 
সন ১৩৩৯ সাল। স্তামহ্থন্দর চতুষ্পাঠী 
ঠৈতন্তান্ষ ৪৪৭ ৩২নং নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, 


শ্রীগোবর্ধন প্রতিপদ । কলিকাতা । 


মঙ্গলাচরণম্‌ 


শ্যামং বন্দে গুরুবৰরমঢথা ভক্তিঢদৰীং চ রাধাং 
শ্রীচগাবিন্দং চিতি স্থখতনুং পার্ষদং তন্য দিব্যাম্‌ । 
শ্রীব্রল্দীণং পরমশুভদং নারদং ব্যাসমৃত্তিং 
স্ীগৌরাঙ্গং স্বগণসহিতং তল্সতজ্ঞান্‌ গুরুংশ্চ ॥ 


2 “টা কা ক এ 
ডলি রি শু! 








শীত্রীগৌরহুন্দর 





আছি-লীললা 


চে ক. ০০০৯৬ পু 


0গীভীয়-বষ্ণব-সম্প্রদায় 


শগৌনাঙ্গ মাপ্রহুর ছন্ডেয়ি, দুষ্পরবেশ্থ, গুঢচরিতের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার 
লাভ করিতে হইলে, তান যে মন্প্রধান্ন১-বিশেষের আরাধাদেবতা, সেই সম্প্রদায়- 
বিশেষের বিলয় গ্রেট কিছু জান! আনশ্যক। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, তাহাতেই 
গতজীলন, গৌড়ীয়-নৈষঃস-সম্প্রদায়ের শরীর ৪ আন্ম!। শ্রীগৌরাঙ্গ-জ্ঞান-বিহীন 
গৌডীয়-নৈষন-সম্প্রদাই আকাশ-কুম্থম | বৈদিক সম্প্রদার-বিশেষের নামই 


1১) আীুরুপরম্পরাগতসদুপদেশ্র নাম সন্ত্িদায়। শানে উ্ত হইয়াছে যেহেতু সম্প্রদায়বিহীন 
মন্ত্র বা উপাসনা বিফল, এই হেড় কলিকালে জগনঙ্গলার্থ শ্রী; বঙ্গ রূদ্র ও সনক নামে চারিটা 
বৈদিক বৈষঃবসম্গ্রদার আবি হইতে । তন্মধো ছ্িরামানুজাচার্যা শ্রীপ্রবন্তিত বৈদিক বৈধব- 

 লম্প্রদায়াগনা । শমবাচাধা বক্ষ প্রব্ধিচ বৈদ্িকবৈমধ্বদন্প্রুদায়াচাধা। শ্রবিষ্স্থামী রুদ্রপ্রবন্তিত 
(বৈদিক বৈধঃবসম্জ্রপায়াচ'ব্য এবং শ্রীনিষ্বাদিতান্বামী চতুঃসনপ্রবন্তিত বৈদিক বৈধঃব সম্প্রদায়াচার্যয। 
-যদ্পি প্রাচীন ক্রহ্স্প্রদায় বা মধ্বসম্প্রদায়ের সহিত শ্রী চৈতন্যসম্প্রদারের ত্বাংশে বা 
“লাধাসাধনাংশে নহ বৈলঙ্ষণা পারিদৃষ্ট হয় শধাপি প্রপগুরুপ্রণ/লীর একত্বনিবন্ধন এতদুভয়সপ্প্রদায়ই 
ক্ষ সনপরদার ব। মধবসপপরদায় নামে গো -তাধাকা দি পুচ গণ কর্তৃক অভিহিত হইয়। থাকে । 
রি (১) বেদদাধিত বা বেদপ্রতপান্থই নৈর্দিক। সহজ উপলব্ধির নিমিত্ত বেদ ও বৈদিকতন্বের 
ৃ ক্ষণ নিদ্দিত হইতেছ।-__বেদশব গ্কগ্যনুরাদিরূপও পুরাণেতিহাসাদিরসপ পরতত্বগ্রতিপাদক অনাদি 
জসপৌনবের শা শান্থ। পৌরুমেয় ও অপৌরুষেয় ভেদে শান্ত দ্বিবিধ । পুরুষপ্রণীত শান্ই পৌরুষেয 
| বং পরমেখরোক্ত শাস্্ই অপৌরুষেয় শাস্্। ধগাদিরূপবেদ পরমেশ্বরোক্ত বলিয়া অপৌরুষের 
ৃ বং পুরাণেতিহাসাদিরপ পঞ্চমরেদ ও ভগবান প্রকৃষস্ৈপারনোক্ত বলিয়া অপৌরষের। 
পবা এ অপৌরষেয়বাকা বেদ লৌকিক ও অলৌকিক সম্্ম প্রকার জ্ঞানের নিদান। করুণা" 
উন পরমেশ্বর কর্তৃক অন্ঞজনের জন্য উপদিষ্ট বেদশান্্র কন্মীকাও্ উপাসনাকাঁও ও জঞানকাও 





২ শ্রীপ্রীগোরন্ুন্দর 


গোৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় । ইদানীস্তন কোন কোন বিজ্ঞ্মন্ত অজ্ঞলোক গৌড়ীয়- 
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে যেরূপ বিবেচনা করেন, বস্তুতঃ গৌড়ীয় বৈষণব-সম্প্রদায় সেরূপ 


এই কাগুত্রয়ে বিভক্ত । কর্মকাণ্ডে কন্মসকল, উপামনাকাণ্ডে প্রীভগবদ্বিভূতিরূপ নানাদেবতার 
উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্ম, পরমাস্া ও ভগবতপ্রতিপাদক জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে । এইজ্জ।ন 
আবার বিগ্ভাও বেদনভেদে ছ্বিবিধ ৷ তন্মধেয প্রথমটা ত্রঙ্গজান ও দ্বিতীয়টা প্রীভগবদ্ভকি। 
পরমাস্্জ্জান জ্ঞান ও ভক্তি এতছুভয়মিশ্রিত । কৌরববিশেষে পাওবশকের চ্ায় হলাদিনীলার 
সমবেতজ্ঞানবিশেষে ভক্তিশব্ের প্রয়োর্থ হউয়াছে। করশ্মকাণ্োপদিষ্ট কম্পনকল সকাম ও 
নিষ্চাম ভেদে ভ্বিবিধ। ডে|গাভিলাষমূলক সকামকণ্ম এ্রহিক ও পার্ত্রিক ভেদে দ্বিবিধ। উছার! 
প্রত্যেকটা আবার তামন রাজন ও সাক ভেদে ত্রিবিধ। তম্ধ্যে এহিক ও পারস্রিক ভোগেচ্ছ!' 
মূলক হিংসাধুক্ত সকাম কণ্ম তাঁমস। আর এহিক ও পারজিক ভোগেচ্ছামলক হিংসারহিত 
সকাম কনা রাভম। মোক্ষেচ্ছাজনক কশ্ম মাস্থিক | ভগবদাজ্ঞাবোধে অনুষ্ঠীর়মান কশ্ই পি্ষাম। 
প্রভগবদর্পিত নিফামকশ্প চিত্তচদ্ধি ও সাধূসক্ষকে দ্বার করিয়া জান এ ভক্ির সহায়ক ইয়ু। 
চিত্তশুদ্ধির অর্থ অন্যতাৎপধাত্যাগ বা ডোগাভিলামতাগ । ছোগমাত ক্ষরশল ও ছু 
এইরূপ বুদ্ধিবাতিরেকে ভোগাভিলাহ পরিতাগ হয় না। প্রথমতঃ জীব ঠিক ৪ পারত্িক 
সক'মকশ্মের অনুষ্ঠান করতে করিতে ভোগমাহই বিনাশ ও পরিথ।মে ভাথগুদ এই কপ 
জ্ঞানের উদয়ে ভোগেচ্ছ। পরিহাগ করে। অবশেষে ভগবদপিত শিধাহ কম ছার) চিশুদস্ণ 
মান্িত হইলে জীব মোঙ্ষাধিকারী হয়েন। সাম খক বজুঃ ও অর্ক এইকপে বিশু সদ 
চতুষটয়ের প্রহোকটিরই আবার দুইট অংশ আছে। এই দুই অংশের নাম দঙ্ 9 ক্ষণ 
তন্দধ্যে বেদের যে অংশ কু ও জ্ঞানাদির বিধায়ক হাহা ত্রাঙ্গণ | মন্ুদকলের বাগাছি 
ক্রি্াতে প্রয়োগ ইইয়। থাকে । পুঝোক ব্রাঙ্গণ বেদজ্েছে বিভ্িনুনমে আস্তহিত হইয়া খাকে। 
তন্মধ্যে ধগবেছে উতরেয় নাষে একটী রক্ষণ, নকুকেছে ঠহত্বিরীয় ও শপথ মাছে ছুইটী বাঙ্ষণ, 
সাঙৃবেদে তাওা নামে একট ব্রাক্ষণ এবং আপকদবের মো পণ নামে একটা বক্ষ কে । বেদের 
ত্রা্ষণভাগকে কেহ “কহ অন্তেরেই র্থ বলিয়া পাকে উপাসদাকতে যে সকল দেবতার 
উল্লেখ আছে, গগবদে এ দেবহাদিগকে প্রথমত! এয়খ্থিশহ অথ!ৎ ওওটী সঙ্গযায় নিসেশ 
করিয়াছেন । তসধো ছুলাকে সো, দরুণ, মিত্র, হৃধা, সাবিত্রী, পুমা, কিছ, বিবঙ্ধান, আছদিছ। 
উদ্ধা, জন্বিনীকুমার, এই ১১টা ৪ অন্বরিক্ষলোকে উল্ল আস্ত আঅপারপাৎ। মারি, আহিষুধ 
অঙ্জৈকপাৎ, রুডর, মরুদপণ, বাদুবাত, পর্জন্য আপ: এই ১০টী এসং ছুঁলেকে পৃথিবী, আসি, 
বৃহস্পতি, মোম, সরন্দতী, শহদ্র, পরকি, বিপাশা, গঙ্গা, যমুনা, সরমূ এঠ ১০ট, হাত ঠীত রও ক 
দেবতার নাম খগবেগছিতে উলিপিত আছে । পা বিশ্বকন্যা, প্রজাপতি, সু, আপিজি, অল, 
শ্রাঙ্মদেবগীণ, পিতৃদেবগপ, গণ, গন্ধবরধিবপ। বাঙাদেষদণ উঠছি । মনু! ধবিগণের পরিপব, 
সর্দশক্ষিবিশিষ্টপরমেস্থর একমাত্র লঙ্গা | পাসনাকাচগ্ডাফ দ্বেগাসকল উদ পর়মেনকেরট বিকৃতি । 

বেদের জ্ঞানকাণ্ডের লাষান্থর টিপশিলত 1 উিপশিপূন্দিক সদধাতু কিপ প্রতায় করিয়া উপনিদিং 
শবাটী নিপা হইয়াছে । সদ ধাতুর অর্থ অপসাদন, গতিও বিপরদ | উপ-জ্জ্থ সমীপে সন্ধার 


আঘদি-লীল। ৩ 


লী এল ৩ লা পাশা 


একটি নিকৃষ্ট সম্প্রদায় নহেন। হুয়ং ভগবান শ্রীরুষ্ণ যে সম্প্রদায়ের আরাধ্য, তদীয় 
আবির্ভাব-বিশেষ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে সম্প্রদায়ের প্রাণ, অনাদি বেদকল্পতর 


ফী পা এপ উট দা কাপ ওক ০৩ পন পপ পবা তলা পাপ আইস অনিল উন লা রি টি পন সর সাজ লাস পর ্ 


এবং নি-_অর্থ নিশ্চয় ও নিঃশেষ । যাহ! সমীপঞ্থ পরব্রক্ষের নিশ্চয় দ্বার! নিঃশেষে সংসারের 
নারত্ববুদ্ধি অবসন্ন অর্থাৎ শিধিল করে, বাহ! সব্দপকিসমন্থিত জদ্থিতীর পরব্রক্ষকে প্রা 
করায়, থাহ। জন্মমৃত্যুর কারণীভৃত ও যাহ! অবিদ্য/ওর বিশরণ অর্থাৎ বিনাশ করে তাহাই 
উপনিষৎ শব্দবাচ) | ব্রঙ্গবিষ্ঠাই এ সকল কাধা সাধন করেন। অতএব আক্ষবিস্তাই উপনিবৎ 
শকের অর্থ । এস্লে প্রশ্ন হইতে পারে যে লোকে ক্রক্ষবিদ্ঞা প্রতিপাদক  প্রন্থকেও উপনিষৎ 
বলিয়৷ থাকে; শাহ! কিরূপে সপ্ভব হয়? তাহার উত্তরে বলিতে য় যে বদ্কপি সংসারের বীজ, 
ভূহা অবিগ্ঞাদিদেষসমূহের বিশর়ণ বা বিনাশ ( প্রতি যে সকল অর্থ উপনিষৎ শব্দে উক্ত 
হইয়া, ) ধু গ্রন্থে সম্ভব হয় না; পরন্ধ রক্ষবিদ্াতেট সম্ভব হয়, তথাপি 'দৃতউ* আমু 
বলিলে যেমন আমুরকারণ বলিয়া ঘৃতকেই আধু বল! হয় সেইউরুপ উপনিলদগু্থ ব্রচ্মবিদ্তার- 
বাচক বলিয়া গ্রন্থে বাচাবাচকসন্ন্ধে অগ্েদরেপে ওপচাতরিক ব। লক্ষণাহ্থারা উপনিষৎ শব্দের 
প্রয়োগ ভইয়! থাকে । উক্ত উপনিষদকূপ বুঙ্গাবিত্ঠ। ব্রক্ষ-প্রতিপাদদিকা ও প্রভপবং-প্রতিপাদিক| 
স্রেদে দ্বিবিধ। পুপমহীর শাম ব্রক্গ্ান ও দ্বিতীযটির নাজ ভগবদকি । এক তস্য সমিচদধানন্জ 
পরব্হ্ধ উপানকের যোগাতানুসারে আবিক্াবঙেদে ক্ষ পরমা! ও ভগবান এই ত্রিব্ধি নাছ 
অভিহিত হইয়া থাকেন তল্পধে শকিবগকপবিশেমণর  প্রকাশরহিত সত্বাষাত্ত নিবিদিশেষ 
আবিভবের পা রঙ্গ, মায় শিক্ষিপ্রচুর্চিচ্ছকাংশবিশ্ষ্ঠ সবিশেষ আাবর্ধাবের নাম পরমান্ধু! । 
এবং পরিপূণ্সবপক্তিনিশি্ট সবিশেষ আবিভাবের নাম ভগবান জ্ঞানয়োশপী ভক্ষের, অঙ্টাঙ্গ- 
যোগা পরমাক্পার এবং ভক্বিযোর্ীী গগবানের সাক্ষাৎকার লাত করিয়া ধাকেন। ক্ছ, পরমান্, 
ও ভগবান এই আবভাবত্রয়ের মধ্যে উগবদাবিত'বেরই পরমোতকধ 1 উগবান স্বয়ং জ্রকুক। 
ক্ষ পরমাস্ধাদ সমন্থঠ হ্রকফণের বিকৃতি ব! মহিন! এক অন্য প্রকৃঙ্গাধা পররক্ষ, বীর সা ভাবিকী 
আচন্াশহিদ্বার!  সবদা খখপে। শ্বইপবিড়ৃতিজপে উটস্থ বিদ্ুতিকপে ও মায়বিডুহিজাপ 
চতুদ্ধী বিরাক্চিত। প্রাঞ্চের পৃকিদকল স্বরূপ: অনন্য হইলে? ভাঙা অন্বয়ঙ্গা, বহির্গা ও 
হট! এই ব্রিব্ধিভতর বিজ । নিহাহগব্ৎসাপুখাবিশি ভশবচ্্ধফির নাম অন্তুরক্ষাশকি অথবা 
হীযফোর যে শক্তি স্বীয় শপ্রকাশকারপত্রিবেশেষহ রা উতগবংস্বজপকে, হকপশ্কিবিল'সৃদিগাকে 
বা শ্বরাপবিলানাদফিগকে প্রকাশ করে, হাদুশ উভগবতদ্বকপনিউ সচ্চিগননাকপসামর্ধতবশেদেরই 
নাম অন্থরজাশকি বা শরূপশফি | কখন ও প্রগবৎসান্মখাবিশি্ট কখনও অখাবদ বখ্বিশ্ 
ভখবচ্ছক্তির নাম হটগ্বা বা! জীব্শক্তি। আর জীকৃফ্ের যে শক উ ভগবদ্বিমূ্খ তটস্থাশকির 
বেমুপাঝপছিন্ত্রের আহশ্রাচে থাকিয়া উঠার হকপজজান ব্াবরশ ও অন্থকপছেন্থাদিতে আবেশ 
উৎপাদন করে তাহার নাম বহিরক্গা বা মায়াশফি | জইকৃক হ্বীয় এই হ্রিবিষশক্ির মধো 
অন্তরঙ্গ!শকিারা তুরীয়ন্কপে বা হিপাদ্বিকৃতিকূপে, বহিরঙ্গাশক্কির ভারা! একপাছবিভুতি 
বা জড়বিস্ৃতিরীপে এবং তটস্কাশক্ষি দ্বার! জীববিভুঃত্পে নিতা বিরাজিত। সকলো পরিপূর্ণ 
সব্বপক্রিবিশি্ই স্বয়ং ভগবান ভীত । এ সশক্িকপরক্রচ্চ স্বীরণকিমন্তা প্রানান্ঠে, কুফ। বিঝুঃ 


৪ প্ীপ্ীগৌরন্ন্দর 


চে 


সি 


দায়ের প্রবর্তক, ব্রঙ্গ-শিব-গ্রব-প্রহলাদাদি যাহার পথদর্শক এবং জগংপুজ্ঞা 


শপ প্প ৬ 


প্রভৃতি সংজ্ঞায়, ও শক্তিপ্রাধান্টে রাধা, লক্ী গুভূতি সংজ্ঞায় আভহিত হয়েন। জীব 
সকল ন্বরূাপত: সচ্চিদানন্গরূপ হইয়াও স্বীয় ঝণুত্বনিবন্ধন, অনাদি নিতু পরতত্ববিষয়ক 
অজ্ঞানবশতঃ পরতত্ব হইতে বিমুখ থাকেন। জীপাষ্মার ভগবদ্বৈমুখা অনাদি। ভগবদবনয়িনী 
অজ্ঞতাই জীবাস্মার ভগবদ্বৈমুখা । উই বৈষুখাই জীবের অনর্থের ছিদ্র। ভগবানের মারাশ্তি 
ভীবাজ্মার এ ভগবদবৈমুখ্য সহ কাত না পারয়া, তাহার আসপডুতজান আব্রপপূর্ণবক 
জন্বরপ দেছাদিতত আবেশ উৎপাগন করে। উমায়াশকিই অবিস্যা বা অজ্ঞান, তৎকুঠ আবরণাদিই 
জীবাস্ার বন্ধন। রজন্তমপ্রধান বঙ্ধনজনিক। মায়াবৃত্ধির নাম অনবদ্য । আবিগ্বার আবার দুষ্ট 
বৃত্তি; এফটীর নাম আবরিকা, অপরূটীর নাম বিক্ষেপিক1। তন্মধো আবরিকাুখি জীবমাযার 
অন্তগত] এবং বিক্ষেপিকাবৃত্তি গুণমারার অন্তগভা। আব্রিকারুদ্তর ছারা লীবের শবচিপাবরণ 
ও বৈক্ষেপিকাবুতির সবার গুণভিনিবেশকাধা সম্পাদিত তই। পাকে। কারণকপা জীবমায়া 
জগতের উপাদান এবং কাদাকপা গুণমায়াই বিচিত্র জগৎ! জীবের উপাধিনঘ গিখমারা রই পরিশাহ। 
সন্বগুণপ্রধান উপাধের নাম কারণশরীর । রুজাপদ প্রধান উপাধির নাম পগণরীর এবং 
ওমোগুপপ্রধান উপাধির নম হুল্শরীর | কারণশরীর সন্ধপ্তদপ্রধান বনিক হুদুপিকালে 
আনন্দপ্রদ। শুঙ্ধপরীর রজোনিপপ্রধান ও জীবাস্মার ভোগোপঙোত কের সাধন বলিষা 
ছুংখজনক এবং প্ুলশরীর তমোজ্ণ প্রধান বলিয়া মাহজনক 1 সু পলীরত্তয়ই জীতের মামারবস্ন। 
পরক্রক্ষের শরপগহ ন। হইয়া, চাহার ফুপায় আস্ত মমপিণ না করিয়া মাংদারবক্ধন হইতে মুহা ২য় 
যায় না। জীবন্ত চিন্যয় শরীররপ উপাধি জড় বন্কাপি হিল্ময় জীহাগথংর জয় পউপাধিঘার। বন্ধন 
বখার্ধ নহে, তপাপি বিন) সাধনে উহার নিবি হয়না উ সাধন আনার উপদেশমাপেক্ষ | 
অজ্ঞজীব সর্কজ্তপরমেক্বরর ভাপা বার্েরেকে প্রতক্ক এ অনুমান ছার প্রকত 51 খ আনি! 
পরিজ্ঞ।ত হইতে পারেন না । ভাব গর ঠাক অনুমান খাও ধর্ষন লেটকক ইশ? 
সকল সমরে আপধারণ করিতে পারেন শা তধশ আসেংকিক ই শিছ মে হারা জবধারিদ 
হইতে পারে না তাহা বলা বাকা এই শিমহত সপে পরামখর আজ জীবের চি করুণা 
করিয়া লৌকিক ও আলৌোকক সন্দা্ানের শাসিত ঠ সেদশাছ টিপদেশ কারুযাক্ছেন ক বেশ? 
ব্রক্ষাদিষিবিণরম্প2% জগতে প্রকাশ পাইছেকের ও উপজিট বেদ 2 আবার পুল সব ৭ 
গ্রহগযোগ] নহে, পরস্ধ ভধিকারানুযাযী কামহীতঠিতত, অর্থাৎ প্রবল দগ্ড়ুকার পায় সকান 
কশ্পপ্রতিপাদক বেদ, ক্ষয়িফভোগে বিডিঙা দন্সিলে নিষাহকন্প্রতিপ তক বেছ, ঈন্বরাপিত শি 
কু সবার! চিরশক্ষি জন্মিলে ভান প্রতিপাদক বেন, তা অিদআসীলনক্ারা মোক্ষেমার এ 
বিনিবৃতিতে জ্নিবিশেদ হপ্ভভিপ্রাতিপালক | বেছ। গস অধিকার অনুসারে প্র্থণঘোগা। 
অনধিকতপ্ষিয়ে কাহারও অগ্রসর তওয়া কর্মুবা নভে! উফ পৌড়ায়বৈকাব সঙ্গুহা উপনিফং 
কাণ্ড বা জ্ঞানকাগুপ্রতিপান্ধ ক।সবিশেষকপসফির দশ্রাদায | টাক থে উপনিদৎ প্রুতিপা 
তস্থিষরে এআশদ্বরপ কতিপর ক্রকবাকা প্রদশেত হইল পপ্রস্থাতক্রিধ্যানযোগাগষো? 


আদি-লীলা ৫ 


এ রা 
কি লি লি ৫ শা 


্রীরপাদিগো্বামিপাদগণ € যে (সম্প্রদায়ের আচার, সে মারার উতর « স্বতঃ- 
সিদ্ধা। ব্রজেন্ত্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্‌ প্রীকষ্চ এই গৌড়ীর-বৈষণব-সম্প্রদায়ের শ্মরণীয়, 
ব্রজবধূবর্গকল্লিতাত উপাসনাই এই সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় । 'অমলঃ শ্রীভাগবনত- 


শাসুই এই সম্প্রদায়ের গামাণ । 

প্রর্বকালে মহধিগণ  ব্রঙ্গচধ্যাদিরত-ধারণপূর্নক নিরস্তর অপৌকুষের 
বেদার্থের সমালোচনা করিতেন । সান্তিকাদি-&ণং-গত গঅধিকারতারতম্য বশতঃ 
তাহাদিগের ব্রত ও সমালোচনার ভরহন্যান্ুসারে শ্রুতিসমূহের যে অর্থগত 
তারতম্য হয়, সেই '্তারতমাই আধ্াদমাজের সম্প্রদায়-ভেদের প্রধানতম কারণ । 
( কৈবলা উ: ১1২) “পৃপাক্সানাঃ প্রেরি তারক্চ তা হুল ভপ্রনামূ তহনো তি (শ্বেতা উ: ১1৬) “বিজ্ঞায 
প্রজ্ঞাংকুবনীত (রুহ উ ৪1৪৫২ 7 মমেবৈষ বৃণুতে তেন লঙ্ভান্তনেষ আকা পুতে তং শ্বাহ্‌ (কঃ উ ২1১৫) 
বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিপানন্দকরসে ভভ্িযোগে ঠিতি (গোপালোহরতাপনী উ ৩০ শক্তির 
নয়তি ভক্তিয়েবেনং দশ্যতি ভভ্িবশং পুরুষে হতিরের ভুরসী (ভাগবহলন্যত প্রমাপি তত্র, ₹) ইত্যাদি 
উপনিদৎবাকা সমহ হইতে -ছকিরূপ জঠানবিশেষই যে ছগবৎসাক্ষাৎকারকপ পরমপুরুযার্ধের সাধন, 
তাতা সুম্পষ্টকূপে অবগত ইওয় যার | অতএব গৌড়ীয় ব্াবসম্প্রদায়ের ভকিভন্ক যে বৈদিক ইহ 
সব্দবাদিসম্ম ত | 

(৩) পইমলঙ্াদপা! ব্রচ্বধূলমুহ আনস্পধিরহ বিলাস-বিধহ | আহার! ্গেংলোকীয 
প্রকাশবিপেষ ই্বন্পিবনে প্রকটকালে যাদৃশ মধ্রপসের অভিনয় বা অনুশীলন করেন তাহাই 
বর্বধূবগকজিতা প্রাগান্ধিকা এপ্মন। । 

(৮1 অমল--ইক তবরহিত 

“আরাধেশ ওপবান ব্রজেশ ভনযনুদ্ধাম বৃন্দাবনষ, 
রঙা কচিছুপাসন: জব বগেন বা কিতা । 
“গ্বং ভাগবভ: প্রমাণষমল প্রেমা পুষে মহান, 
& চেতস্মহা প্রভোষ তাফদং তত্রাদয়ে না পরং 

(৫) পু পক ও মং এই তিনটি শুকাতর গপ। উক্ প্রাক তক প্রণানুসায়ে বন্ধ, 
দীবের মধো পরস্পরের যে পাকা পারি হয়, তাহা মহঙ্জে অবগতির জন্য বিয়ে সান্তিক, রাঞ্রস 
ও তাস বাকুর মনোজাব প্রদশিত হইল । 

“ক্এপ্িকা ( শান্ প্রতিপাত পরলোকাফিবিয়ে যধার্ধ জান ) প্রবিস্তজাভো কন | :ভাজাভোজ: 
ধিচারপূধ্বক ভোজন অথনা পোযাবগকে বিভাগ করিজ্জা স্তোক্ন । অক্রোধ, পরের ছিহজনক 
মঠাবচন, মেধা, বুদ্ধি (শাইজ্ছান। ধৃতি ( কামন্রোধাছির বশীড়ত না হওয়া ) ক্ষম!, জ্ঞান ( আ্-জন) 
শিদ আতা, আনিশ্দিত কর, অন্পৃহত্ব, বিনয় ও ধরব, এইগুলি সান্বিক ব্ক্রির জনের লক্ষণ । 

“ক্রোধ, পরাধীনতা, কঞ্কনাকরিয়া নিজকে ছুঃশী মনে কয়া। ভীজবিষরনখেচ্ছ', দগ্ধ, 
কামুকতা, মিধাাকখন, অধীর, অহক্কার, উশধ্যাজিতে আভিমানিতা, বিবছের প্রার্থিতে অতিশ 
আনন্ব, অধিক পরাটন। রজোগুশবুষ্ মনের এই সকল গুণ । 


৬ শীশ্রীগৌরসুন্দর 
ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির গুণসকল বাহাজগতের হ্যায় আন্তরজগতেও নিজ নিজ সানমর্থা 
অভিব্যক্ত করিতেছে । গুণ হইতে প্রবৃত্তির ভেদ এবং তাহ। হইতে অধিকার- 
ভেদ সঙ্ঘটিত হয়।  সত্বগুণ হইতে অনুকৃূলা, রজোগুণ হইতে তটস্থা এবং. তমো- 
গুণ হইতে প্রতিকৃল্লা ও উদ্দাসীন৷ প্রবৃত্তির প্রকাশ হয়। সাত্তিক অনুরাগ হইতে 
প্রবৃত্ধা, রোচনীয়! প্রবৃত্তির নাম অনুকূল প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তির অভ্ভাদয়ে* জীব 
দেবতুল্য ও প্রেমিক হয়েন এবং ভগবত্তৃত্বের উতকৃষ্ঠ অধিকার লা করেন। রাস 
অনুরাগ হইতে প্রবৃতা ম্বরূপান্ুসন্ধনাত্মিক। প্রবৃত্তির নাম তটস্থা গুবুতি। এ 
প্রবৃত্তির অভ্াদয়ে ভীব প্রক্কত মনুষাত্ব লাভ করেন ও অন্রসন্ধানপরার়ণ হয়েন 
এবং পরমেশ্বরতত্বে মধামাধিকার লাভ করেন। তামস অগ্ররাগ হইতে প্রবৃতা 
দ্বেষময়ী প্রবৃতির নাম প্রতিকৃল। প্রবৃক্তি। এ প্রবৃত্তির অভ্তাদয়ে ভাব অংঙ্কত ও 
পশ্তুতুলা হয়েন এবং ঈশ্বরতবে অধম অধিকার লাভ করেন। এই অবস্থায় ঈশ্বর- 
তত্বে বিশ্বাস জন্মিবার কথঞ্চিং সম্ভাবন! থাকে বলিয়াই তাদশ অধিকারীকে অধম 
অধিকারীর মধোই নিদ্দেধ করা হয়। ই তমোগু৭ অপর একটি মহান অপকার 
সাধন করিয়া থাকে । উহা বে ভীবে সমধিক প্রাবলা প্রাপু ভয়) হার নিকষ) 

“নাস্তিকা, অর্ক বিষঃত, অতিশয় আল, দ্ুমতি, নিন্দিতকম্মউক্তধে মদাহ্রীত, অঠনি শ 
নিদ্রালুতা, সক্কাবিষত়ে অন্ঞ।নত। সতত তদাধান্ধত ও ইপতা, তযোগশাসিহ মনের এজ সকল খু । 

(১ সা্বকপ্রবুহি মিশ্র ও শক্জাজেরে দি শব | হশ্মধো প্রধমটী মায়াশকবৃষিজ্প 
সান্বিক প্রবৃত্তি; উহার উদয়ে জীব দেবতুলা হন হিতীয়টা চিচ্ছতিবুকিত হছদ্ধসন্ধ- 
প্রবৃত্তি । উহার অভাদয়ে জীব প্রেদিক হয়েন। ও গন্ধে উৎকৃষ্ট অধিকার লাক করেন। 
মাধিকসাস্বিকবৃহির সহিত হালাস্থা ধ5ত বিশক্জ স্পা কপশপকিব বধির জঙ্গিবাকি হয় এই 
অনি প্রায়েই গ্রশ্থকার উপ্রতুপাদ উয়ের অঙেদ উল্লেধ করান । 

উহ জগতে বন্থমারেরহ ভিনিধ জেল দা; হউরা পাকে | যথানজসজ্ঞাতীজ, বিজাতীয় এ গত । 
তন্মধো আত্রবৃঙ্ষের সহিত তৎলজারীয় নিবুক্ষে » বে জজ ভাহাতি নঙ্গাহীর শেড | অং ণক্ষর মহিত 
বিজাতীয় প্রশ্তরাদির ঘে তে” তাহাকেত বিজাতীয় ভেদ বকা হয়| আমের স্কিত হাহার আন 
ভিতশাথাপ্লুবাদির থে শর তাহারত নাম দিগগশেদ | 

বৈদিক প্রতোক মনু আধছে তিক, আধবিদবিক ৫ আধাকক অগ্র নাওক 1! আবহ 
ভৌতিক অথ অনুষ্ঠানপর, আধিদেবিক অর্থ দেবতাপর, জাধাখেক অর্দ বক্ুপর, তরধো আধাাক্ষিক 
অর্থ মৃখ্যার্থ, আধিদৈবিক অর্ধ লক্গযার্থ এবং আধিষ্টোতেক জর্থ পৌপার্ঘ। বেদের আপুশক স্োক 
অপ্রি, অগ্াক্তিযানিনীদেষত! ও প্রতক্ধ ঠিনকেই বোধ করাইয়। থাকেন | উ্গাি ল্গাও টপ জিবি 
অর্থের বোধক হইয়ং খাকে, কাপ হক শক বৃর্ুতেদে অনেকার্দের বোধক হষ্টলে কোনকপ চোদ 
ক না। বৈশেদতত আধিকারতেদে মন্থ কলের অঞ বিডি £9নাহী সক্ষচ। আনাজিকাল হইতেই 
পতুরুপরম্পরায় নানার্থপ্রকাপক বেদের বিভির় অর্থ অবলঙ্বনে বিশ্তিন সন্তাদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে । 


আদি-লীল। ৭ 


প্রতিকূল৷ ্রবৃত্তিও দৃষ্ট হয় না । তিনি উপেক্ষানয়ী উদাসীন প্রবৃস্তিতেই বিসুচ 
থাকেন। ঈশ্বরতত্ব তাহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোধ হয় না। তিনি 
সর্বদ/ই তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া! নাস্তিক আধ্যায় সপাধ্যাত হয়েন ॥ ধিনি 
অতি দুর্ভাগা, তাহারই এই শোচনীয়! দশার প্রাপ্তি হইর! থাকে ।” 

দ্প্রথমোক্ত ত্রিবিধ অধিকারীই বেদের প্রামাণা স্বীকার করেন, অন্তএব 
বৈদিক সম্প্রদায়ের মধোই গণা হয়েন। আর শেসোক্ অধিকারী বেদের প্রামাণা 
দ্বীকার করেন না, সুতরাং বৈদিক সম্প্রদায়ের মাধোও গণা হয়েন না । উক্ত 
সম্প্রদায় সকলের নধো সঙগা তীয়, বিজাতীয় ও শ্বগত, এই তিনটি অবান্তর ভেদও 
সুম্পষ্টরূপেই লক্ষিত হইয়া পাকে | বেদশব্দের অর্থভেদই উক্ত ভেদত্রদের একমাত্র 
কারণ। নানার্থলমুদগারিণা* শ্রতিকানধেশ্ন স্বীয় সেবকবুন্দের জভিলধিত অর্থনিচয় 
দোহন করিয়া থাকেন । খষিগণ নিজ নিজ আধিকার অভ্তসারে শিনি যে শ্রতির যে 
অথ অবধারণ করিতেন, ঠাহার শিল্াপরম্পরা সেই অর্থের গ্রাহক হইয়। সম্প্রদায়" 
ভেদের প্রনপ্তক হইতেন | এইরূপেই বেদেতরু বভশাখায় বিভক্ত হইয়াছেন । এই 
কারণেই শ্বৃতি-প্ররাণ-তজ্গত মততেদ সঙ্ঘটিত হইয়াছে | এই কারণেই নিভিন্নমাত 
বোধক বিভিন্ন দশনশাঠর উং রে কা । এইরূপ টন শৃকু-চমহে আপাত- 
প্রতীয়মান সঙ্গাতীয় এম্বগত নতভেদ উপস্থিত হইলে, বিজাতীয় মততেদের 
মভাববশতঃ উহ্বাদিগের একটি অপরটির অতান্ত রান নভে । বৈদিকশাস্থ ও 
অবৈদিকশাকের মধো বিজাহীয় ভেদ থাকাত উহ্তারা বেরূপ একর অকুতরের 
উপমদ্দক" হয়, নৈদিক-শান্থ-সমৃহের মঙ্গো সেরূপ পরস্পরের উপমঙ্গকতা। নাই | তবে 
রেকথন কখন কোন কোন বাক্রির উক্কিতে বা বাখ্যানে রূপ আন্দোলন শ্রুতি- 
গোচর হয়, পেতকনল াতাদিগের জিগীসা বা অঙ্ছতা প্রধুকই জানিতে হইবে। এক 
সম্প্রদায় জিশীমাপর্নশ হইয়া অপর সম্প্রবায়ের প্রতি বে লকল বুখা দোষারোপ 
করেন, তাহ! কখনই বিজ্ঞজ্নের গ্রাহা হইতে পারে নাঁ। হর্ন একটি বৈদ্দিক 
সম্প্রদায়কে অবৈদিক বলিলে,চালনীয়ন্বায়ে" কল বৈদিক সম্প্রদাযই অবৈদিক হইয়। 
পড়িবেন, তখন ইরুপ বলা কেবল নিজের অন্ঞতার পরিচয় প্রদান করা মাত্র ।* 

“বৈদিক সম্প্রদায় হইতে 'অবৈদিক সম্প্রদায়ের পাথকাাববোধার্থ উভয়ের 
লক্ষণ নিদিষ্ট ছে | বাহার! বেদ ও বেদমূলক পুরাণারি শাহের ভিটোরিরোর 


খে 


লন 


মিনি অধিকাবী ভেদে নানার প্রকাশ করেম। 1৭) চা ] 


(৮) যেষন চালুনী ঘুরাণ হবার! ভওুলাদির স্থানাম্বর পতন হয় তচপ। 
(৯) পরমেধর প্রণীত । 


০ ০০১ 


৮ ীপ্ীগৌরহন্দর 


সি ৯ ) ৯৯ ০০ রস শি পি সপ ই সি কি ভিসি বটি) পি কর এ 


স্বীকার করেন ও তত্তং-শানবাক্ে সবধাদের অচল বিশ্বাস, আোরিক তত্বের 
স্বরূপনিরণয় ও উপাসনাধি বিষয়ে একমাত্র বেদই ধাহাদের মুখ্য প্রমাণ, লৌকিক 
প্রতাক্ষাদি-প্রমাণ-নিচয়ের অত্যন্ত অবিষয় পরমত্ত্বই ধাহাদের আরাধা, কর্শ 
জ্ঞান ও ভক্তি এই বৈদিকতব্বত্রয়ে বা তাহাদের অঙ্কতমে যাহারা একান্ত পরি- 
নিষিত, বৈদিক 'আচাধোর চরণাশ্রয়ই ধাহারা তত্ুজ্ঞানলাস্থের প্রধান উপায় 
বলিয়া অবগত, বেদোক্ত আচারের অতিক্রমকে যাহারা প্রারশ্িত্তা বোধ 
করেন, তীহারাই বৈদিক সম্প্রদায় এবং তদ্বিপরীতলক্ষণাক্রান্ত জড়বিজ্ঞানাশ্রিত 
নাস্তিক সম্প্রদায়ই অবৈদিক সম্প্রদায়। কম্-মীমাংসক ভগবান জৈমিনি, ্তায়া- 
চাধা ভগবান্‌ অক্ষপাঁদ, বৈশেধিকাগধা ভগবান কণাদ, সংখ্যাচাধা ভগবান 
কপিল, যোগাচাধা ভগবান্‌ পতজ্জলি, নিগুণ-বরক্ষ-মীমাসক তগবান্‌ শঙ্করাচাধা, 
সগুণ-্রক্ষ-মীমাংসক তগবান্‌ শাগ্ডিলা, জ্ঞানাচাধা ভগবান বশিষ্ঠ, পাশ্রপতাচাধা 
ভগবান্‌ উপমন্ত্রা এবং সাত্বতাচাধা ভগবান নারদ প্রস্ততি দেবধিগণ ও মহধিগণ 
এই বৈদিক সম্প্রদায়ের প্রবন্তক। ইহাদিগের শিষ্ঠু- প্রশিষ্যাদি-ক্রমেই বৈদিক 
সম্প্রদায় বহুশাখায় বিভক্ত হইফাছেন। চার্সাক,১* লোকায়ত১১ ৪ বৌদ্ধাদি মত 
সকলই 'মবৈদিক সম্প্রদায়ের 'অস্তনিবিষ্ঠ। নে সম্প্রদায়ের মধো সাংখ্যাচাধা 
ভগবান কপিল, ২ স্বকলিত পুরুষত্ব হত অতিরিক ঈনরতৰ স্বীকার না 


আপা দিলীপ ও লাল 


( ১৪ চাক ক. সুলদেহা সাদী নাপ্রকক্শ; নেরু প্রবন্ধক অন্ুরবিশেস। 
(১১) যাহারা লৌকিক পরিদন্মান পদ খান আগ শর্দ নরকাছি স্বীকার ককেন 


॥লস্ইি 


ন। তাঙাদিশকে লোকায়ত ব! নান্িক কহে । 

(১২) দাংখাদশন প্রণেতা করপল দ্ুইন । তক্ধো একজন বাহাংদবাংশ অপ্রছন অগ্রি- 
বংশজ ফন। ভগবত কর্পিলনের সহ্াধুগে মহধি কছিদের পুলকাপে স্বাযছুবমনুর কনা 
দেবুতির গে জাবি হি হয়ে / উনিই বড়বিংলাতিতনবাহ। লেখরমাংখাশা প্রণেতা । 
উহ্ারই প্রণীত সাংপামত ঞমন্তাগকা তির ভরীয় গাছ সক পাওয়া সায় । বদলে প্রচলিত পবিংশাতি 
তত্বাপকনিরীখরসাতণ দর্শন অশ্রিবাশগকপিলদলি প্রীত 1 তত সাধাম্পনে সকপিত প্রকৃতি 
পূরুষতর হতে অভিরিক উদ্পতয গারুত তই লাই বলিয়া! তই সাধুলযাজে অনাধৃত জইযাঙ্ছে । 
মহামতিকপিলফমি অন্গরবৃদ্ধিমোহনাধ 5. এইহপ বেদাবকন্ছ। কৌশল উদ্ভাবন করিয্াঙছেন। 
অতএব ভংসঙ্গীরানুনায়ে সাধুগণ উহার ঠেযাংশ পরিতাপ করিয়া েদানুগজ উপাল্রোশ প্রহণ 
করিবেন। সাংখাপ্রণেঠ। কপিল সে্বর ও নিরীগর ভেদে যে চি জন, হিস সাপবহামৃতবুছ পল, 
পুরাণের বচন প্রদঙ্গিত তল দপ-- 

কিলো বাহছেবাংশলান মাংখাং গা | 
রক্কাদিাশ্চ দেবেছে। কৃ ব্িদ্তান্তাপব5 । 
ঠপেবা রয়ে স্কাবেণ ধৈকপরা কিছ । 


আদি-লীল। ৯ 


বরিলেও নান্তিকপদবাচা হয়েন নাই, এবং ভগবান্‌ দৈমিনি, কর্মফলাঝ্মক স্বর্গ খের 
অতিরিক্ত পারমেশ্বরনুখ স্বীকার না! করিলেও, নাস্তিক বলিয়া নিহিত হয়েন 
নাই; কারণ, বেদে দৃ্বিশ্বাসম্পন্ন সম্প্রদায় সকল বৈদিক যে কোন তন্তবে পরিনিষ্টিত 
থাকুন না কেন, সাধন-পরিপাক-কালে পরমকারুণিকী শ্রুতি প্রসঙ্গ হইয়! 
আপনার একদেশসেবী ব্ক্ষিবৃন্দের চিত্তেও ক্রমে ক্রমে সর্বতত্ের শ্ৃর্ঠি করাইয়। 
দেন। কিন্তু অবৈদিক সম্প্রনায়ের মধ্যে বদি কেহ ধুক্কি দ্বারা ঈশ্বর ৪ 'তদপাসনাদি 
কল্পনা করেন এবং নিজের কাল্পনিক ঈশ্বরের কাল্পনিক উপাসনাদিতে নিরতও 
থাকেন, তথাপি স্ডাহাকে নাস্তিক বলিমাই জানিতে হইবে ২ যেহেতু, বেদ 
বৈদিক গুরুর উপদেশ বালী প্ররুত তত্র শ্কৃথ্তির উপায়াস্তুর দেখা যার না। 
প্বহিমুখজনগপকে বৈদিক তবে প্রবেশ করাইবার নিমি পরম কারুণিক ফষি- 
গণ যে বিজ্ঞানবাদ অগ্কুরিত করেন, কলিবুগ্র ছিমতম্ান্দ গভ হইলে, বৌদ্ধদ্িগের 
ধারাবাহিক যুক্তিবানির “স্চনে হাহাই বভশাখাদমন্ছিত, দিগন্তবাপী মহাবৃক্ষকূপে 
পরিণত হয়! নে ভংনণ লিদিময় কপ উত্পাদন কর) যাহা আহ্বান করিয়া 
ভূমগুলবামী 'মনেক মানব্ইট আইতন্ত অর্ধাৎ ব্দজ্ঞানবিব্জ্জিত হইয়ু! পড়েন, 
ভাহারই সংস্কাবার্থ, সই ভকুঙগর দক্দুব্প্ীবের সময়ে অথগিত-বেদব্রতপ্রায়ণ ১১ 
নির্জনগিরিকন্দরবাসী সানগালছংপ্র কতিপয় মহা ভারতের কলাণের নিষিস্ত 
স্বীয়-সাঁজীবা-রক্ষণ-সহকারে সনুদর বেদই ধারণ করিয়াছিলেন । যাহাদিগের নিভা- 
আহবনীয় অগ্ি হইততই নুপলাছনধারী ক্ষরিযবীর সকল সমুৎপর হইমাছিলেন, 
সেই ব্রহ্গবচ্চস্বী ব্রাঙ্গণগণই উপধুক্তকালে বেদম পরমপুরুষের প্রেরণাপরতন্ত 
হইয়া অচৈহন্ত আবাসম্্রানগণের চৈইভসম্পাদনাথ শ্রীপুর, প্রারুদ্স্ক, 
শ্রীদেবীস্জ, শরবিনাফককক্ত ও ভ্রহধাস্কত প্রড়তি বৈদ্কিমন্ত্র ছারা তাহাদিগের 
শান্তিবিধান করেন। তংকালে বে হক দ্বারা ধাহার শাস্তি বিভিত হয়, 
তিনি লেই কক্ষের প্রতিপাছ্ধ পরদের তার মৃষ্িবিশেষের মা দীক্ষিত হইয়া 


চা লগ দানার ৬ 
২৯৯ +এএ এ ৪ শীত সি ও শশা বা দস চক 


সবাবেদবিক দ্ধ কলিলো হনে! জশ্বাদহ ॥ 
সাংখমাতিরয়েহহনে কঠকপরিবুংহিতহ্‌ 

অর্থ।ৎ বাহুদেবাংশ কণিল ক্ধাধিদ্বগ্ণ ডগ প্রকৃতি মহদিগ্” এবং আহুরিনাহক খধিকে 
দর্বাবেদার্ধ ছার! বিল্পহীকৃত দাংখাতন্ধ বণিয়াফিপেন। অন্ধ অগ্রিবশ্রজ কংপল বেছবিরদ্ধ ও 
কুতক পরিপূর্ণ নিরীগয় সাংপাতক আন্রিগোতরোৎপর্র কোন ত্রাক্ষণকে বলিয়াছিলেন। এহদতিরিক্ত 
আরও একজন কপিল মহধির নাম সাথকারিকার গৌড়পাদষ্াষো পাওয়া যার ইনি ব্রক্ধার পু 
নিরীন্বয় সাধ্ধাদর্শনের প্রবর্তক । 

১৩ নৈষ্তিক ত্রঙ্ধচারী, আব্ীধন ব্রন্ধচারী । 

হ্‌ 


১০ শ্রীপ্রীগৌরহম্দর 


তাহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন। যিনি পুরুষন্ক্ে অভিষিক্ত হইলেন, তিনি 
তংপ্রতিপাগ্ক পরমপুরুষ ভগবান বিষ্ণুর অংশী ও অংশাদি হ্বরূপ ভ্রু 
শ্রীনারায়ণ, শ্রীরাম ও শ্রনৃসিংহাদি মুষ্িবিশেষের বথাশাস্থ মন্ত্রমরী দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়া শ্রীবৈষবনামে অভিহিত হইলেন যিনি শ্রীরুদ্রস্থক্ের অভিষেচনে প্রবুদধ 
হইলেন, তিনি তগবান্‌ শ্রাশিবের শ্রীমুিবিশেষের আগমোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিভ হইয়া 
তছুপাসনাতে প্রবৃত্ত ও শৈবাতিধান প্রাপ্ত হইলেন। ধিনি শ্রীদেবীসুক্কানুসারে 
দুর্গা ও মহাবিদ্তা প্রন্থতি মুক্তিবিশেষের তগ্োক্ত মন্ে দীক্ষিত হইয়া! তছপাসনায 
প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি শাক্তসংজ্ঞায় সংজ্জিত ভইলেন। যিনি সর্কবিগ্রবিনাশন 
সর্বকল্যাপগুণনিলর, শ্রাগণপতির মন্ত্রে দীরঙ্গিত হইয়। তদ্ধপাসনায় নিযুক্ত হইলেন, 
তিনি গাণপতা বলিয়া কণিত হইলেন। আর বিনি জ্গতপ্রকাশক অংশ্রমালা 
শ্রীঙ্ছধোর মন্ধে দীক্ষিত হইয়া তদীয় উপাসনায় অঠরক্ত হইলেন, তিনি সৌরনামে 
অভিছিত হইলেন । অতএব বর্ধমান পঞ্চ উপাসকসম্প্রদায়্ট বৈণিকসম্প্রদায়- 


মধো গণনীয় হইতেছেন। 





পুর্লাভাস 

অধুন যে ম্যান নবদ্ধীপনগ্র বিছা সি, প্রাচীন নবন্থীপনগর হানার 
প্রায় এক ক্রোশ উন্তরপূর্বকোণে অবস্থিত ছিল | বভদিন হইল, প্রাচীন নষ- 
দ্বীপনগর ভাগীরপীর গগত হইলেও, হাতার কিয়দশ অহাচ্চ কূমিকূপে অগ্কাপি 
দৃ্িগোচর হইয়া থাকে! সেবায় গ্রদিক বঙ্লালসেনের প্রানাদের ভপ্লাবশেষ 
ও তীয় “বল্লালদীঘি” নাযা দীর্ঘিকার চিন্তা এখনও দেদীপামান রুহি্াছে। 
শগৌরাঙ্গ মহা প্রভু যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এব: মে স্বাদে তিনি কাজীর দপ 
টু করেন, সেষ্ সকল স্থান এখন? পূর্াবস্থাতেই বর্ধমান রভিয়াছে । প্রাচীন 
নবদ্বীপের দক্ষিণে ও পশ্চিমে গঙ্গা! এল পূর্নগিকে এরবেগা খড়ি নণী প্রবাহিত 
হইত। এ গই নদী নগরের দক্ষিপপশ্চিমকোলে, গোগেছে বা গোয়ালপাড়া নামক 
গ্রামের নিয়ভাগে আসিয়া মিলিত হউসাছে | নদীক্গাযর সঙ্গম এখনও সেই স্বনেই 
আছে, কিন্ধ উহা বর্ধদান নবস্বীপের পূর্াদলিণাশে | খাজা ও খড়িয়া উর 
নদীই বর্তমান ননদ্বীপের পূর্বদিকে | গঙ্গার প্রদল হাতে প্রায়ীন নবদধীপের 
উত্তরদিক ভগ্ন হইলে, অধিবাদিগণ ক্রমে দঙ্ষিণদিকে আলিয়া বাল করাছেট 
এই পৃতপ নবদ্বীপের সহি চইয়াছে | সম্প্রতি গজ 1 জানার নুতন নবর্ধীপকে 
ভাঙ্গিরা নিক্জ গর্ভ হতে প্রাচীন নবনধীপকে উগীরণ করিতেছেন। 


আদি-লীলা ১১ 


আমরা যে সময়ের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি, এ সময়ে বাঙ্গালার স্বাধীনত। 
বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল । যদিও সময়ে সময়ে হিন্দুরাজগণ তাৎকালিক গৌড়েশ্বরের 
অধীনে বাঙ্গালার প্রদেশবিশেষের লিংহাসনে আরোহণ করিতেন, কিন্ধ তাহার! 
নামমাত্র রাঞ। থাঁকিতেন, তীগাদিগকে সর্দতোভাবে গৌড়েশ্বরের ও দিশ্লীস্বরের 
'অবীনেই থাকিতে ভইত। আবার তাহারা সাক্ষিগোপালস্বরূপেও অধিককাল 
রাঁজসিংহাঁসনে মধিষিত থাকিতে পারিতেন না, তাহাদিগকে অভিসত্বরই পচ 
হইতে হইত। আর বিনি দ্র্ভাগাবশতঃ শীঘ্ব পদত্রষ্ট হইতেন না, তাহাকে 
কোন না কোন কারণে মুসলমান হইয়! যাইতে হইত। এমন কি, হৎকালে 
ক্রমান্থয়ে হিন পুরুষ হিন্দুরাঙ্গার মধিক!র দুষ্ট হইত না। আমাদিগের বর্ণনীয় 
সময়ের অত্ন্নকাল পূ স্ববুদ্ধিরায় নামে একজন হিন্দু গৌক্ষেশ্বর 'আলা 
উদ্দীনের ধীনস্থ রাজা ছিলেন | হোসেন থা নামে তাহার একজন মুসলমান 
কর্মচারী ছিল। পে রাজ্রণন নাম্বুসাৎ করিয়া তদপরাধে সুবুদ্ধিরায় কর্তৃক 
দগডত হয়। পরে তাহারই ষড়নস্থে গৌড্েশ্বর আলা উদ্দীনের পদচাতি ঘটে । 
ঠোসেন খা সুবুন্ধিরায়ের সাহাফো গৌড়ের পিংহাসন লাত করিয়া সাহ উপাধি 
ধারপপুর্বক রাভমহিশীর প্ররোচনায় শ্ববুদ্ধিরায়কে যুস্লমানের জলপান করাই 
দাতিচাত করিয়াছিল। স্ববুদ্ধিরায় এইরূপে হোসেন সাহ করৃক জাতিচাত হইয়া 
রাজ্য পরিভাগ পূর্বক গোঁড়ীদ পণ্িিতদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, ঠাহার! 
তাহাকে মরণান্ত প্রায়শ্চিনের বান্স্থ! প্রদান করিয়াছিলেন । তখন সুবৃদ্ধিবায় 
অনল্গগতি হৃইয়। অপেক্ষাকৃত লঘু প্রারশ্িত্তবাবস্থার আশায় বারাণসীধামের 
পণ্ডিতদিগের শরণাপক্থ হয়েন। সেখানেও ভাহার মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। 
কিন্ধু সৌভাগাকুমে দেই সময়ে শ্রাগৌরাঙ্গের সহিত হিলন হইলে, হিনি রুতাথ 
ঠউরাছিলেন। শ্রীগগেবাঙ্গ সুবুস্ধিরারুকে প্রাপভাগকপ প্রাযশ্চিত তমোধন্ম 
বলিয়া বৃন্দাবন গ্মনপূর্বৃক সর্কাপাপ গ্রশমন উহরিলামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
উপদেশ করিয়াছিলেন, এব: তদা শ্রয়েই সুবুদ্ধিরায় রুতাথতা লা করিয়াছিলেন । 
আলাউদ্দীনের প্র হোসেন সাহ বা হিতীয় আলাউদ্গীন নামমাত্র গৌড়ের 
সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । তিনি নিজে রাজকাধোর কিছুই করিতেন না। 
তাহার অধীনস্থ কাজী ও মন্ত্রী নামক রাজপুরুষগণ হারাই সমস্ত রাজকাধা 
নির্বাহ হইত। হোসেন সাহের অধীনে পানিহাটী গ্রামে রায়সাহেব, শ্ীনবনীপে 
চাদ শী! ও শ্রীধাম শাস্তিপুরে মুলুক নামক একজন কাভীর নামোল্লেখ দেখা 
ধায়। কাণ্জীরাও কার্ধয কিছুই করিতেন না। হিন্দু রাজ! বা জমীঙ্গারেরাই সকল 


১২ পীঞ্জীগৌরহ্ন্দর 


স০০০০০০০৪ 


কাধ নির্বাহ করিতেন। কাতীরা! প্রায় কেবল সৈয়সামৰে পরিবেছিত খাকিতেন 
এবং কর আদায় করিয়। কিছু গোড়েশ্বরের নিকট পাঠাইতেন ও কিছু বং 
রাধিতেন । তবে বদি কথন কোন বিশেষ বিবাদ বা অভিদোগ উপস্থিত হইত, 
হিন্দু জমিদারদিগের সহিত পরামশ করিয়া উহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। 
অতএব তৎকালে বাঙ্গালায় স্বাধীনতা লুপ্ত হইলেও, সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই বলিতে 
হইবে। এ সময়ে গ্রীনব্ীপে বুদ্ধিমন্ত খ!, কাল্নার নিকট হরিপুর গ্রামে গোবদ্ধন 
দাস, রাজসাহীতে খেতুর গ্রামে কষ্ানন্? দ্ধ এবং বদ্ধমানের নিকট কুলীন গ্রামে 
মালাধর বস্থুর বংশীয় পরাক্রান্ত কায়স্থ জমীদারগণের নাম শ্রবণ করা যায়। 

বঙ্গদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চারিবর্ণের বাসস্থান ছিল। ব্রাহ্মণাদি 
চারিবণই নিজ নিজ নিপ্দি্ বুন্তি ছারা জীবিকা নির্বধাহ করিতহেন। ব্রাঙ্গপদিগের 
শাস্বামশীলন ও ধর্মাননণীলন, ক্ষতয়দিগের যুদ্ধকম্পু, বৈশ্ুদিগের রুষি ও বাণিজ্যা্ি 
এবং শুদ্রদিগের ছ্িজসেবাই বুক ছিল। নর্ণসঙ্করস্কল নিজ নি কৃলক্রমাগত 
বৃত্তি দ্বার]! সংসারযাত্র! নির্বাহ করিতেন) বৈদ্বদিশের চিকিৎলাই রুহি ছিল। 
দেশে শান্গের সম্মান থাকিলে) বাকিচারশ্োহ অন্থংসলিলা নদীর মায় ক্রহশঃ 
সমাভের অভান্থরে প্রবেশ করার দন্ম উচ্ছজল হইয়া পড়িতেছিল। কৃতর্ক 
কুশল পণ্ডতগণ অন্ত্ররে নান্তিক ৭ বাহিরে আস্কিক হওয়াতে কেবল বাগজালে 
লোক সকলকে দমন করিতত অক্ষম হম পর্ডযাছিজেন। কালধ্ে 
পরম্পর-নত-সহ্গিপাতে ১* পূর্বোক্ত পঞ্ক বৈদিক সম্প্রলয় পুনর্বার বিলুপ্ব্ায় 
হইয়াছিল। তাকিকদিগের তবেরর আধাতে কেছ এ বৈদিক ঈশ্বর পথ্যস্ত ছি 
ভিন্ন হইয়! গিয়াছিজেন | ধন্মধ্বজিত শর অহাগাবে বৈদিকসম্প্দায় সমাক 
কালুষ্; ধারণ করিয়াছিল। সন্্যাদিনকল জয়লাতাপ ভপোষুদ্ধ পরিতাগপূর্বক 
অন্থবৃদ্ধে প্রবুত হইয়াছিলেন । ধর্খুভিচ্ভাতগণ মায়ার জাল জড়ীড়ত হট 
বিভগাঃ*সাগরে পড়িরা নিলেন আনসযবিনাশ দশন করি তছিলন | 58 একজন 
মাত্র দেশের প্রগতি ভালিয়া সংগোপান। পিচকণ কারঠেছিংলন। কান, 
কাকী, দথুর| ও অব্ক্ঠী গতি পুরী সকল « পুরী প্রকৃতি ধাম লকল 
ব্যাতিচারস্রোতে পড়িয়া নিঙের তীর্থহ পরিত্যাগ করিতে বাঁধা হইয়াছিলেন। 
গুদ্ধবৈষবগণ সকরুণজদয়ে শ্রুতগবানের শ্বপাপর হইয়া গোপনে ইঞউগোষ্ঠী ১ 

(১৪) পরম্পর়ের বিভিন্নমতের হিশাণে। 


(১৫) স্বপক্ষগথাপনাচীন কণা শিশেদ | 
(১৬) জন্িলহিত সভা। 
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লন জারি, লী লা পিল রকি পদ ভাটি কত কক ও শা শট ববি ক ঈ বিড ৩০৪, চটি পলি: করিল চাপ লি উট পি লি 


করিতে প্রবৃত্ত হইাছিলেন। এই সময়ে রণ রিরেনে এক একটি করিয়া 
মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিতেছিলেন। ্রীগবানের আবিষ্ডাবের প্রাকালে এই প্রকার 
ঘটনা সকল ঘটিয়া থাকে । তাহার আবির্ভাবের পূর্বা হইতেই তদীয় পার্ধদ 
সকল গোপনে জল্মগ্রহণ করিতে পাকেন। তীহাদিগের আবির্ভাবের সঙ্গে 
সঙ্গেই দেশের অবস্থাও পরিবহ্িত হইতে পাকে । পার্ধদবর্ণের আবি্র্ভাবে 
বঙ্দেশের অবস্থাপরিবর্তন আরম্ত হইল। 


অবতরণ), 


একদা! দেবধি নারদ বীণাবন্ত্রে শীহনি গুণ-গান-সহ্ককারে ভুবনমগ্ডুল পরিভ্রমণ 
করিতে করিতে ্রগোলোকধামে উপনীত হইয়া দেখিলেন, গোপাম শুলমণ্ডিত 
ভগবান অকস্মাৎ এক অপূর্ববকূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ্রমরন্দনন্দল 
ও শ্রীমতী বুধভানুনন্দিনী একীভৃভ ভইয়াছেন। নবীন-নীরদ-শ্তান-সুন্দর-রূপ 
বৃষভানুনন্দিনীর গৌরকান্তি দ্বারা সনাচ্ছন্প হইয়াছে । গোপগোপীগণ শ্রীগৌরাঙ্গ- 
পার্ধদভাবে বিভাবিত হইয়! শ্রীহরিনামসন্কীধনে প্রবুহ হইয়াছেন । আ্রীরাসবিহ্থারী 
হরি হরিসঙ্কীর্বনাপন্দে বিভোর | তক্দশনে সবিশ্মিত 9 স্মাকৃষ্ট দেবফিও 
তাহাদিগের মহিত কীর্ঁনাননেদ, নিমগ্ন হইলেন । এইরূপে যে কতকাল 
অতিক্রান্ত হইল, তাহা দেববি বুঝিতে চেষ্টা করিয়া বুকিতে পারিলেন না! । পরে 
যখন উক্ত সঙ্কীত্ভন নিবৃত্ত হইল এবং দেব্মি প্রকুতিস্থ হইলেন) তখন ভিনি সন্ুখবন্তী 
শীশ্রগৌরমুন্দরকে লক্ষ্য করিয়া বলি. লাগিলেন) -৭প্রভো, আপনার লীলা 
হ্বতারতঃ চরবগাহ হইলে”, এই লীলা আবার বিশ্যেভঃ দ্বরবগাহ বলিয়াই বোধ 
হইতেছে । হে লীলাময়, আপনি কন কোন্‌ লীলা কি অভিপ্রায়ে প্রকাশ 
করেন, তাহ! আপনিই ভানেন। ই্রীরাধারুফযুগলরূপ আজ এইট অপূর্ধ জীগৌর- 
সুন্দররূপে শোভা পাইভেছে। নাভ ই্রারামমণ্ডল সঙ্কীরলমগ্ুলে পরিণত । এ 
অভূতপূর্ব ভান কেন? আমি কিরন হইয়াছিঃ অথবা যাহা দশ্ন করিতেছি, 
তাহা মতা?” দেবধি নারদের এই বিশ্ময়হচক বাকা শ্রবণ করিয়। শ্রীগৌরস্বন্দ র. 
মৃতিধারী ্াহরি হাস্ত সহকারে বলিতে লাগিলেন, “দেব্ষে, তুমি বাহ! 
ঘেখিতেছ, তাহ! যিথা। নহে, পরস্ধ সতাই ॥ এই তবহপথারে কারণ আছে। 
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(১৭) গোলোক ৈকু্ঠাদি চিগ্িভূতি হতে মা গ্রপঞ্চে , আফিষাবকে অবতার ব 
ভবতরণ কছে। 


১৪ স্রীঙ্ীগৌরন্ুন্দর 


আমি শ্রারাধার খণপরিশোধের নিমিত্ত তদীয় ভাব ও কান্তি দ্বার! সমাচ্ছন্প এই 
আবির্ভাববিশেষ অঙ্গীকার করিয়াছি । আমি এই আবির্ভাবে শ্ারাধার প্রেম- 
মাহায্মা অনুভব, মদীয় মাধুরিমার আগ্াদন ও তদান্বাদনে শ্রীরাধার. যে সুখ 
হয় তাহার অনুভব, এই তিনটি বাপন! পূরণ করিব। অধিকন্ধ যুগধর্থ প্রবর্তনের 
কাল নিকটবন্তী। এই "আবির্ভাব দ্বারাই যুগধর্মও গ্রবর্তন করিব। একবার 
এই ক্রক্ষাণ্ডের প্রতি লক্ষা কর, এই ভারতের গতি সন্দশন কর। কলির 
প্রারস্তেই এই ভারতভূমিতে ধশ্ববিপরায় উপস্থিত হইয়াছে । এই দেখ, মহাবিষুঃ 
শ্টঅদ্বৈতরূপে ভারতে অবতরণ পূর্বক মামার অবতারের নিমিত্ত তপস্তা 
করিতেছেন। এই দেখ, স্বয়ং বলদেব উ্টনিতাননরূপে অবতরণ করিয়া 
মামার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন । এই দেখ, গুরুবরগাদি পরিকরসকল ক্রমে 
ক্রমে ভারতে 'অবন্তরণ করিঙেছেন। তুমি এ স্থানে অবতরণ কর। আমিও 
সত্বর নদীয়া নগরে অবতরণ করিতেছি এই কণা প্ুনিতে শুনিতে দেবধি 
ভারতবর্ষে অবভরণ করিলেন। 

শ্রীচরিসক্কীধনই কলিধুগের ধশ্ব । হই কলিযুগের প্রথম অবস্থাতেই শেষ 
কলির আচার উপস্থিত হইতে দেখিয়া, করুণাময় স্্রজাবান শ্রহবিসক্ষীতনকূপ 
যুগপন্দ্রের প্রচারে মানস করিলেন । সহাসঙ্কল হজগবানের জঙ্ক্লনার তদীয় 
পরিকরলকল ক্রমে ক্রমে মন্ুধলোকে মতুধ্যকূপে অবচর্ণ করতে আব্ন্ত করিলেন । 
কেহ নবদবীপে, কেহ চট্রগ্রামে, কেহ উড়িদ্যায়। কেহ শ্রকটে, কেহ রাড়ে, 
কেহ পশ্চিমে, এইক্ষপ নানাস্থানে প্রভুর ভকগণ অবতরণ করিতে লাগিলেন। 
স্বয়ং বলরাম শ্রানিতানন্দরূপে, অহান্সি ভ্আট্বিতরাপে,। হারঙ্গা হহিদাসজণে, 
সনাতন শ্রীসনাতনরূণে ও দ্েবমি নারদ শ্রুবাসরপে জন্মগ্রহণ করিলেন। 
ইতাদিগের সবতরণকালে ই্রীনবদ্থীপই ভাকতের প্রধান স্বান ছিল। ভকুগণ ক্রমে 
ক্রমে প্র ভনবন্ধীপেক্ট আসিস মিলিত হইতে লাগিলেন | ই্টনবন্ধীপ বিগ্তাগৌরবে 
অন্ধিতীয় | নবা ভাঁয় সিপিলা পরিতাগ করিছা হুনব্থীপকেই আশ্রয় করিয়াছিল। 
ভারতের ভিন্র চিত্র প্রদেশ হইতে বিশ্কগীসকল আসিয়া! হনবর্ীপেই 
অবস্থান করিতে আরম করিয়াছিলেন । এ নবস্ীপ বাঙ্গালার একটি প্রধান 
নগর বলিমাও লানাশেণীর লোকে সমগাকীর্ণ হইয়াছিল | এক এক খাটে শঙ্ 
শত লোক নন করিহেন। অধ্যাপক, অধ্যাপনার স্বান ও অধায়নাধীর সংখা 
হইত না। প্রতোক অধ্যাপকই ধর্শাশাস্ত্ের চচ্চ। করিতেন; প্রতোক বরদী ও 
আশ্রমী ধর্মানুশীলন করিতেন ; কিন্ধু অনেকেই শাস্বের বা ধর্ছের প্র হশ 
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বুঝিতেন না। সাধারণ লোক বাহ পৃজাকেই ধর্ম জানিতেন। আঅধ্যাপকসকল 
নামে শান্্জ্ঞ ও ধার্শিক, কাধাতঃ অজ্ঞ ও নাস্তিক হুইয়াছিলেন। সন্গাপিগণ 
মুক্তিধর দন্তশ্বরূপ হইয়াছিলেন। প্ররুতশান্তন্ত ও প্রকৃতধার্ট্িকের আদর ছিল 
ন।, বরং তাহারা জন্সমাজে দ্বণিত হছইতেন। দেখিয়! শুনিয়া তক্তগণ বিষাদে 
বিবিক্তসেবী হইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে দুই চারি ভ্রন অন্তরঙ্গ একত্র মিলিত 
হইয়| গোপনে জগতের তুর্গতির বিষয় 'আলোচন! করিতেন । শর্ট প্রদেশের 
অন্তর্গত নবগ্রাম নামক স্থানের অধিপতি রাভা দিবাসিংহের মন্ত্রিতনয় 'অছৈহাচাধ্য 
তীহাদিগের নেতা ছিলেন । তিনি বিঞুভক্তিপরাযণ ও তাপস ছিলেন। 
অদ্বৈহাচাধা আপনাদিগের পূর্বববাস শ্রীহট পরিত্যাগ পূর্বক গঙ্গাতীরবন্তী শান্তিপুরে 
আসিয়া বাস করিয়াছিলেন । বাসস্কান শান্তিপুরে হলেও, তাহার শ্রানবন্ধীণে 
একটি সামান্ধ আবাস ছিল। নবম্বীপন্তক হক্রবৃন্দ এ স্তানেই সময়ে সময়ে 
সমবেত হইয়া ভক্তিশাঙ্থাদির 'মালোচনা ও লোকের দুগতির বিষয় চিন্ত| 
করিতেন। 'আদাদিগের বর্ণনীয় মঙাপুকষ উগৌরহুন্দরের জো ভ্রাতা বিশ্ব্ধপও 
অনেক সময় এ স্থানেই অতিবাহিত করিতেন । তংকালে তাস্থিক বীরাচারের 
প্রভাব জনসাধারণের প্র আধিপত্া বিস্তার করিতে আরম্ভ করেয়াছিল। উহা 
ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতনাসীদক্ আক্রমণ করিবার উপক্রন করিতেছিল । উহ! 
পঞ্চ উপাসকসম্প্রদায়ের মধোই প্রবেশ করিয়াছিল। গুহী « সঙ্গাসী প্রভৃতি 
সকল সম্প্রদায়ের লোকই উক্ত তান্ত্রিক বীরাচারের পক্ষপাতী হইয়া! উঠিরাছিলেন। 
ছুই একজন বিশ্রদ্ধ 'অকিঞ্চন ভগবদতুক্তমাত্র উক্ত বািছারআোত 
লক্ষা করিয়া বিষাদিত হইতেছিলেন। ঠিক এই সনয়ে বীরাচারী পাহগুছিগের 
অত্যাচারে ভ্বাসপণ্ডিতের শ্রনবন্বীপে বাল করা নিতান্ত ভার হইয়া উঠে। এই 
কথা শ্রীমন্ধৈভাচাধোর শ্রবণগোচর হয়। তিনি ম্বভাঁবতঃ অতিশয় উচ্চন্দয় 
ছিলেন। তাহার অন্তঃকরণ সাধারণ লোকের ন্তায় ছিল না। হিনি তাংকালিক 
জীবের দুগগতি, পণ্ডিতকুলের নাস্তিকতা ও জনসাধারণের জাচারবাবহার 
দশন করিছা সতিশয় বাধিত হইয়াছিলেন। পরমপাঁধু ভ্বাসপণ্ডিতের প্রতি 
অসাধু পাবগুসকলের অভ্ঞাচার তীহার স্থ হইলনা। অন্থৈভাচাধা লোক- 
পরম্পরায় & কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্ির নায় জলিয়! উঠিলেন। তখনই 
বাম পণ্ডিতকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং বলিলেন, *পত্তিত, তৃমি নদীয়া 
ত্যাগ করিও না; পাধগুগণ হইতে আর ভয় নাই; অচিরেই ভগবান অবতরণ 
করিয়া পাঁষগুকুলের দলনপুর্বক লোকদকলের উদ্ধারসাধন করিবেন; 


১৬ প্রীপ্ীগৌরম্থন্দর 


তাহার অবতারের আর অধিক বিলম্ব নাই।” অধ্বৈতাচার্য যে কেবল মুখেই 
শ্রীবামপপ্ডিতকে আশ্বাস প্রদান করিলেন, তাহ! নহে ২ পরন্ধ তিনি মনুষ্যপক্তিতে 
উপস্থিত ছুর্গতি নিবারিত হইতে পারে না জানিয়া শ্রীভগবানের অবতারের নিমিৰ 
সঙ্কল্ল করিয়া ঘোরতর তপন্তায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি পরমকারুণিক 
পরমেশ্বরের করুণ।র উপর নির্ভর করিয়া অবতরণকামনায় শ্ীভগবানের আরাধনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। তীহারই আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া হ্ীতগবান শ্রীধাম নবন্ধীপে 
অবতরণ পূর্ব্বক হূর্গতিপ্রাপ্ত ভীবগণের নিস্তারকাধ্য সম্পাদন করিলেন । 





আবির্ভাব 
এ 
প্রতয়মিশ্ররচিত শুরু হে মক এগ এন গগচ্জীবনমিশ্র- 


রচিত তদনুবাদে লিখিত "আছে বে, তপোনিরত, জিতেন্দ্ি মধুকরমিশ্র নামক 
_ একজন পাশ্চাতা বৈদিক ব্রাঙ্গণ কোন কারণে শ্রীহট্রেপ্মাগমন করেন । তিনি 
কিছু ভূমিসম্পন্তি বরশ্বরূপে লাভ করেন। ই ভূমি শেষে বরগঞ্গা বলিরা বিখ্যাত 
হয়। তভীহার সহধর্মিণী চারিটি পুর ও একটি সর্প প্রলক করেন। ইহাদিগের 
অন্ততম মধাম পুত্র উপেন্দ্ মিশ্র সন্্রীক কৈলাস পৰ্তের সঙ্গিকটে গুপ্বন্দাবন 
নামক স্থানে গির! তপশ্স। করিতে খাকেন। ঠাহার পোবনের পুর্ম ভাগে 
কালিন্নীপদুশী ইক্ষুননী প্রবাহিত | দক্ষিণিকে বুদ্ধ গোপেশ্বর মহাদেন। উত্তর, 
দিকে একটি সুগুপ্র পবিত্র অমৃতময়কুণগড। ইস্তান সাধারণের অগনা। উপেঙ্ছ 
মিশ্র শ্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক এ স্থানে যাই তপোনিরত হয়েন। তদবস্থাতেই 
তাহার সাতটি পুত্র জন্মে। উক্ সপ পুরের নাম বা, কংলারি, পরমানন্দ, 
জগন্নাথ, সর্বেশ্বর, পলুনাভ, জলাদ্দন ও তিলোক । উপেঙ্ছ মিশ্র জগনাথ নামক 
নিক পুত্রকে বাগরণাদি অধাদুন করাইরা নিজ্গ পরীর সঠিত স্বদেশ শ্রী প্রেরণ 
করেন। কেহ কেছ বলেন, তিনি ম্বয়ং9 অপরাপর পুররগণের সহি কিছুদিনের 
জন্ত শ্রহটে আগমন করেন ভগবাথ মিশ্র পরে অধায়নের নিমিত্ধ হ্ঃট হইতে 
শ্রীনবন্ধীপে শুভাগমন করেন । হিনি জ্কায়াদি নিবিশাস্থে পারদ এবং লার্ক- 
ভোৌম ভট্টাচাধোর পিত1| মহেশ্বর বিশারদের সমসামহ্িক আঅধাপক হয়েন। 
তাহার শাস্বীয় .উপাধি পুরদার | ঠিনি নবদীপেই জ্ীনীলাঙ্বর চক্রবস্্ীয় জোষা 
কল্প! শ্রীশচীদেবীর পাপিগ্রহপ করেন । নীলাঙ্বর চক্রবর্তী জগরাথ শিশ্রের বিশ্বা্ি 
বিবিধ-গুণগ্রামে মুগ্ধ হইরা স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বাক তাহাকে নিজ করা! সম্প্রহগান করেন। 


আদি-লীল! ১৭ 
জগল্লাথ মিশর বিবাহের পর একবারের অধিক স্বদেশে গমন করেন নাই, 
তীর্ঘবাসোদ্দেশে শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তত মায়াপুরে বাস করিয়াছিলেন জগন্নাথ 
মিশর ও শচীদেবী উভদেই ভগঞ্ক্তিপরাহ্ণ ছিলেন। তীহার! স্তরীপুরুষে সর্বদা 
পরমেশ্বরচিস্তাতেই রত থাকিতেন | শ্ীগৌরাঙ্গ শ্রীশচীদেবীর দশম গর্ভের 
সন্তান । শচীদেবী উপযু'পরি 'আটটি কন্কা প্রসব করেন। উহ্থারা সকলেই 
অকাঁলে কালকবলিঠত হয়েন। উহ্াদিগের মৃত্যুতে 'অনপত্যতানিব্ন্ধন মিশ্রপুরন্দর 
অতিশয় দুঃখিত হইয়! পুরলাভার্থ শ্রীমঙ্গারায়ণের আরাধনা করেন। তাহার 
প্রপাঁদে জগঞ্জাথ মিশ্রের একটি পুত্র জন্মে । এ পুত্রের নান “বিশ্বকপ? । বিশ্বরূপ 
শ্রীবলদেবেরই প্রকাশ । এই বিশ্বরূপই ইঃগোরাঙ্গের ভোষ্ঠ ভ্রাতা । ইহার পরই 
শ্বিগৌরাঙের জম্ম হয়। ভগন্লাথ নিশ্র বিশ্বরূপকে লইয়াই একবার শ্রহটে গমন 
করেন। শচী দবীও গঙ্গেট ছিলেন। স্বীয় ভননীকে পুত্র দশন কতান্ই মিশ্রের 
এই স্বদেশযাহার মুখ্য উদ্ষেত্তা । শ্গীদেবী যখন শ্রঃট্রে, সেই সময়েই 
মিশ্রজননী একটি স্বপ্ন দশন করেন । শ্চীদেবীর গর্ডে শ্রীগৌরমুন্দর জন্মগ্রন্থশ 
করিবেন, উহ্থাই এ স্বপ্রা। এ স্বপ্ন দর্শনকরিয়া মিশ্রজননী শণীদেকীকে বলেন, তুমি 
এইবার যে পুর প্রপব করিবে? ঠাহাকে আমায় দেখাই ৪1 তিনি নবদ্বীপ 
প্রহ্যাগঘন্সময়ে নিজ্জ পুইবধুকে 5 কথা আবার বিশেষ করিয়া স্বরণ করাইয! 
দেন। কথিত আছে, ইগোরহুন্দ্ যে একবার শ্রিতটে গমন করেন, এই ঘটনাটি 
তাহার একটি প্রধান কারণ । 

সম্কীর্তীন 

উম বুন্দাননচঙ্জ কি আনন্দ নলেপুবে, 
পুরবালী যত, প্রেমে পুলকিত, হরিধবনি করে, 
দেবুণ নুতা করে গে্রজপ হেরে। 
(এ সেই । পিতপাতন, হবি বঙ্গ সনাতন, 
এনে ভক্তবাক্ষ। পুরাইতে শদীর নন্দন | 
প্রেমানন্দে অস্বৈত নাচে বাছ তুলে, 
বুঙ্ষার গুল ত ধন অবনীনগুলে। 
কি আনন্দ নদেপুরে। 
হতেক দেবতাগণ, করিবারে দরশন, 
ও সেই গৌরট!দে দেখিবারে ধবাইল রে। 
হরিনাম সঙ্কীউন হয় উচ্চস্বরে । 


১৮.  প্রশ্রগৌরজ্্দর 


সলাত 


তা এলাচ ৯ কী আপন নি রত 5 


 চৌক্ষশত সাত শবে সায়ংকালে সিং হরে রবির 
ক্ষেতে চন্দ্রের হোরায় বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে পা নবাংশে বুহুম্পতির দবাদশাংশে 
ও ত্রিংশাংশে গৌড়ের একটি গ্রধান নগর নবন্ধীপে শ্রীগৌরনুন্দর জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার জম্মসময়ে কেতু ও চন্দ্র সিংহরাশিতে,. শনি বৃশ্চিকরাশিতে, বৃহম্পতি ও 
মঙ্গল ধন্টরাশিতে এবং রবি, শুক্র, রাহু ও বুধ কুস্তরাশিতে অবস্থান করিতেছিলেন। 
এ দিবস একে ফাল্গুনী পুণিম!, তাহাতে আবার চন্দরগ্রহণ হয়; লুতরাং 
তছুপলক্ষে গঙ্গাঙ্গানের নিষিত্ত পূর্ববঙ্গের ও রাঁড় অঞ্চলের বছুসংখাক নরনারীর 
সমাগমে নবন্ীপ নগর লোকে লোকারণা হইয়াছিল। স্ন!নযাত্রিগণের মুহুমুহি 
হরিনামধ্বনিতে এবং নবনীপবাসিগণের গ্রহণোচিত মঙ্গলাচরণে গ্রগৌরমুন্দরের 
জন্মদিবস বিশেষ একটি পর্বদিবসের তুলা অপূর্নব ভাব ধারণ করিয়াছিল। 
ভবিষ্যতে এ দিনটি সমগ্র বৈষবসমাঁজের নিকট শ্রাগৌরনুন্দরের জম্মোৎসবদিবস- 
স্বরূপে পুজিত হইবে বলিয়া, পূর্ব হইতেই যেন তাহার সুচনা হইয়া রহিল। 
মহাপুরুষ আবিভূঁত হইয়া জ্ঞগতের সমক্ষে যে চির প্রসারিত করিবেন, 
তদাজ্ঞান্গবহ্িনী প্রকৃতি অগ্র হইতেই তাহা অস্কত করিয়া রাখিলেন । ভবিষ্যতে যে 
মধুর এ্রহরিনামে ভগৎ মাতিয়া উঠিবে, তাছার আবিাবের প্রাক্কালে তাহা 
আবি ত হইস্া রহিল । যে বৃক্ষ পল্পবিত হইয়া পরে সমগ্র ভূমগুলের ভাপিত 
ভীবকে ছায়াদানে সুশতল করিবে, তাহার 'আবিভাবের সময়েই তাহা অঙ্কুরিত 
হইল। যেরিপুর আংক্রমণকে জগতের ভীবদারই ভয় করিয়া থাকেন, আজ 
রে শত্রুর উতপাড়ন হইতে রক্ষার আশ্রয়ভত সুদ ছুগের কুহপাত হইয়া রহিল 

'হঃ এইসকল জানিতে পারিষাই যেন লোকসকল হবিঘাতের জয়াশায় সমুংসাহিত 
রঃ উচ্চৈঃম্বরে হবিধ্বনি করিয়। হিলোক বিকম্পিত করিতে লাগিল। 
চিদানন্দমূর্ি অকলঙ্ক শ্টগোরচজ্ের আবিষ্াবে সকল অন্ধকার দুরীকৃত হইবে, 
অতএব, এই সকলম্ব চঙ্গে আর কি প্রয়োজন, এই ভাবিয়া যেন মায়াময় 
ছায়াত রাছ প্ররুত চক্ছকে গ্রাস করিতে লাগিল। উগোৌরহ্বন্দরের আবিাবে 
আনন্দিত হইয়া দেবতা সকল 'নাকাশ হইতে ঘোরকলিলীবের নিস্থারের আশা 
পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন । শ্রীরিনামের এ ভ্ঠহরিনামময় কলির জয়শৃচক 
দেবহুন্দৃভিসকল ধ্বনিত হইতে লাগিল। অগ্দরোগণ ও কিপ়রগণের নর্ভন, 
কীরনে ব্রিদিবপুর১১ উতৎ্সবমর হটয়া উঠিল। ব্রক্ষভবাদি দেবগণ এবং জঙ্কাঈী ও 
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বির ও ও ছু হইয়! শেষে একদিন বালকের শাসনার্থ : স্বয়ং দণ্ডহন্তে গঙ্গা 
তীরাতিমুখে গমন করিলেন। তঙর্শনে অভিযোগকারিগণই আবার, “অবোধ 
বালকের কাধ্যে ক্রোধ করিতে নাই” এইপ্রকার সাত্বনাবাঁক্য বলিয়া, তাহাকে 
নিবৃত্ত করিবার চেষ্ট! করিতে লাগিলেন ; কারণ, তাহারা কৌতুক দেখিবার 
নিমিত্ত বাহে অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিলেও। অন্তরে বালক ্রীগৌরাঙ্গের 
প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই, বরং অনুরক্ত্ ছিলেন, অতএব তাহাকে কোন- 
রূপ গীড়ন করা হয়, এরূপ তাহাদিগের অভিপ্রায় ছিল না। বা হউক, 
জগ্লাথমিএ যখন নিতান্তই রোষভবে পুতের শালনার্থ চলিয়া গেলেন, তখন 
তাহারা অন্ত পথ দিয়া সন্বর গজাতীরে উপস্থিত হইয়! শটগৌরাঙ্গকে সতর্ক করিরা 
দিলেন। পিতা! জুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন শুনিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ নিকটবস্তী বালক- 
দ্িগকে শিক্ষা দিয়। পূর্বববৎ পুস্তকাদি লইদা & স্থান হতে প্রস্থান পূর্বক অন্ত 
পথ অদলম্বনে গৃহে উপনীত হইলেন । এদিকে জগরাথমিশ্র পুত্রের শাসনার্থ 

তীরে আাসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভলে অপরাপর বালক দিগের 
মধো শ্রীগীৌরাঙ্গকে দেখিতে না পাইয়া উহ্থাদ্িগকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তাহারা শিক্ষিত ছিল,.জিজ্ঞাসামাত্রই বলিল, “নিমাই আক্ক এখনও 
ম্লান করিতে আইসে নাই, পাঠপালা হইতে গৃহে গিয়াছে, আমরা ভাহার 
অপেক্ষা করিতেছি ।” বালকদিগের কথ! শ্রবণ করিয়া ভগন্নাথ মিশ্র গৃহে 


ফিরিয়া আিলেন। আসিয়াই দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ মলিন কলেবরে শু 
বসনে তৈলপ্রার্থনায় জননীর নিকট দী/ড়াইয়া াছেন | দ্বেখিয়া তিনি বার-পর- 


নাই বিশ্বয়াবিষ্ট হছইলেন। ভাবিলেন, হাহার। পুত্রের পৌরাম্মোর বৃত্তান্ত নিবেন 
করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই দিথ্য। বলেন নাই, ইহ স্থির, অথচ পুত্রের অঙ্গে কিছুমাত্র 
ন্নানচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না। মিশ্রবর ভাবিতে ভাবিতে আকুল হইলেন। 
তিনি মনে মনে পুত্রকে মহাপুরুষ বলিয়া! বিবেচন! করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
তাহার এ ভাবও স্থায়ী হইল না । গৌরাঙ্গ তাহার ক্রোড়ে উঠিলেই তিনি 
বাংসল্যরসের উদ্রেকে সকল তুলিয়া গেলেন । তখন তিনি পুত্রকে বলিলেন,- 
“বিশ্বস্তর, তোমার এরূপ কুবুদ্ধি হইতেছে কেন? তুমি কি নিষিত্ব গঙ্গাতীরে 


। যাইয়া লোকের প্রতি অভ্যাঠার কর? তুমি দেবতা ও ব্রাহ্মণ মান না, সকলের 


. প্রতি অত্যাচার করিয়া থাক 1” এই কথা শুনি ্রুগৌরাঙ্গ বলিলেন, “আজ 


র 
ৃ্‌ 
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আমি শান করিতে বাই নাই। আপনি আমাকে বিনা অপরাধে অপরাধী 


সিকা করিতেছেন। আজ যদি কাহারও প্রতি কোনক্ূপ অত্যাচার হইয়া 
€ 


৩৪ শ্ীপ্রীগৌরসন্দর 


৩ টি সি সিসির কাস্ট পান্তা লস এ লও পলাশ সি সি এ পি খর তানি লি বাগ, লি, না লি পি সক পিন লক ও এ রদ একি সি উপল লাস্ট পক বসির 


থাকে, সে অন্ত বালকের কৃত, আমার কৃত নহে। আমি না থাকিলেও যদি 
আমার নামে দোষারপ হয়, তবে সভ্য সভ্যই যথেষ্ট অত্যাচার করিব ।” এই 
কথা বলিতে বলিতে তিনি পিতার ক্রোড় হইতে নামিয়া ডননীর নিকট হইতে 
তৈল গ্রহণ পূর্বক গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। জনক ও জননী উভয়েই অবাক্‌ 
হইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গাতীরে আলিয়া পুনর্বার বরন্তবর্গের 
সহিত মিলিত হইলেন এবং চাতুরীর কথ! আলোচনা করিতে করিতে সকলে 
মিলিয়া শান্ত করিতে লাগিলেন। 

শ্রীগোরাঙ্গের চাঞ্চল্য দেখিয়! ভগন্লাথ মিশ্র কোন কোন দিন তাহাকে কিছু 
কিছু তাড়ন ভতসনও করিয়া থাকেন। একদিন ম্বপ্নরযোগে এক অতিতেজস্বী 
ব্রাহ্মণ কিছু ক্রোধের সহিত বলিলেন,--পমিশ্র, তুমি কি তোমার পুরের তত্ব 
জাননা? তুমি উহাকে তাড়ন-ভৎ্কন কর কেন?” মিশ্র বলিলেন,-_-"পুতের 
তত্ব আবার জানিব কি? সেদেবস্দ্ধিবামুনিযেই হউক, সে আমার পুত্র। 
পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া বা লালনপালন কর! পিতার শ্বধর্থ । আমি শিক্ষা না 
দিলে, সে শিখিবে কিরূপে ?” মিশ্রের শিদ্ধবাৎসল্য দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাসিতে 
হাসিতে অন্তঠিত হইলেন। মিশ্র জঞাগরিত হইয়া হুগ্ুত্ান্ত ভাবিতে ভাঁবিতে 
বিশ্বয্াবি্ট হটলেন। 

শ্গৌরাঙ্গ যতই কেন চাঞ্চলা প্রকাশ করুন না, কোষ্ ভ্রাতা বিশ্বরূপকে 
দেখিলেই তাঁহার চাঞ্চলা নিত হইত | বিশ্বরূপের প্রকৃতি অতি ধীর ছিল। 
তিনি আজন্ম বিরক্ত ১ ও স্্বগুণের আকর ছিলেন | তাহার শক্তিশান্ে বিশেষ 
অধিকার জন্মিয়াছিল। অগ্বৈতাচাধাদি তক্তগ৭ণ তাহাকে বিশেষ সমাদর 
করিতেন । বিশ্বরূুপ অধিকাংশ সময় আঅইৈভচারধোর সভায় শাস্ালাপে 
অঠিবাহিত করিতেন । একদিন ভোজনের সময় ইইলেও বিশ্বরূপ বাটী ন! 
আসায়, শচীদেবী তাহাকে ডাকিয়া আনিবার নিম ভ্রগৌরাঙ্গকে দবৈতসভায় 
প্রেরণ করিলেন । তীহার অপরূপ রূপলাদপ্য দশন কলিয়া অধৈতসভাস্থ ভক্ক- 
বর্গের সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই, সকলেই 
একদুষ্টিতে ষিশ্রত্নয়ের সেই রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন দেখেন 
বটে, কিন্তু সেদিন শ্রগৌরঙ্জরূপ ভ্রাত। বিশ্বরুপরও নয়নমন হরণ করিল। ক্ষণকাল 
পরে কদ্বৈভাচাধা সভার সেই নিশ্তকত] হঙ্গ করিয়। বজিতে লাগিক্েন,৮- 
“এই বালক কথনই প্ররুত দ্তষ্য বলিয়া বোধ হয় নাং নিশ্চয়ই কোন মঙ্থ'পুরুষ 


৪ শিসনারাত? ॥ দির ৭৭ যা । রন সগহররপনগীক, পা পািস ৭১১০৭ বিআারআরাকিজ। চকাস চবি বিনাডারবানানারাগয জহরনরিসিউ। | ভাটির ৪৩) এ? জিগবার 08425 


(১) আনসফিশু। 
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মিশ্রের তনয় হইর়। জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।” অপর সকলেও তাহার বাক্যের 
অনুমোদনপূর্বক বালক ্র্গৌরাঙ্গকে গ্রশংলা! করিতে লাগিলেন। দিগস্বর 
প্রীগৌরাক্ম জোটের হস্তধারণপূর্্বক গৃহে আগমন করিলেন। 

'এই ঘটনার অতাল্লকাল পরেই বিশর্ধপ গৃহৃতাগ করেন | এ সময়ে তাহার 
বয়স যোড়শ বৎসর হইয়াছিল। পূর্ব হইতেই বিশ্বক্ষপের সংসারত্যাগের বাসন! 
ছিল। তৎকালে জনকঙ্গননী তাহার বিবাছের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন 
দেখিয়া, তিনি সত্তর গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়! গেলেন। বিশ্বরূপ প্রনিত্যানন্দেরই 
প্রকাশমুন্তি। শুনা যায়, তিনি দাক্ষিপাত্যপ্রদেশ পরিভ্রমণকালে শ্রুনিত্যানন্দের 
কলেবরেই মিলিত হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম শ্রুশক্করারণা । 

বিশ্বরূপ সন্যাসী হইরা পিতামাতার নয়নের অন্তরালে গমন করিলেন। 
তাহার সব্যাসসংবাদ জনকজননীর শ্রবণগোচর হইলে, তাহারা শোকে অতিশয় 
বিহ্বল হইলেন। আস্মীরস্বজনগণ নানাগ্রকারে তাহাদিগের সান্বনার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । পুহশোকাবেগ নিবারিত হইবার নহে, বাহিরে অপ্রকাশ 
হইলেও, তুষানলের হায় অন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। বিশ্বরূপের শোকপ্রবাহ 
অন্তঃলিগা নারীর সকার জনকজননীর অন্তরে নিংশজে প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
বিশ্বক্ধপের সঙ্জযাসে নদীয়ানগরের অনেকেই ছুঃখিত হইলেন । ভক্রসম্প্রদায়ের 
বিশেষ ক্ষতিবোধ হইল। অদ্বৈতাচাধ্যাদি তক্তগণ বিশ্বরূপের গুণগ্রাম ম্বরুণ 
করিয়! প্রচুর বিলাপ করিলেন। জনকজননীর ত কথাই নাই । তাহাদের ছুঃখ 
দেখিয়৷ পাবাণও বিগলিত হইতে লাগিল। সুখছুঃখ চিরস্থারী নহে, ক্রমে 
শ্রগৌবাঙ্গই ভনকজনতীর ও আস্মীয়স্বজনের বিশ্বক্রপবিবহাক্তান্ত শোকাকৃল 
হদয়ক্ষে তর অধিকার করি লইলেন। ভ্রগোরাঙ্গের বয়ল তখন ছল বংসর। 
তদীয় মধুধারশ্মি প্রকাশিত হইয়া লোক সকলের জদয়গুহানিহিত বিষাদভিমির 
বিদুরিত করিতে লাগিল । মিশ্রবর বাংললামোহে আচ্ছঙ্জ হইয়া, জ্ঞানই বিশ্বরূপের 
সন্র্যাসের কারণ ভাবিয়া, শ্রাংগীরাঙ্গের বিচ্ঞাভ্যাস রহিত করিতে কৃতসঙ্নর 
ইইলেন। পাছে জ্ঞানলাতের পর শ্রাগৌরাঙ্গও জোষের সায় অক্সাসী হইয়া 
তাহাদিগকে অপার বি্যাদসাগরে নিমজ্জিত করেন, এই ছাবিয়া, ভিন সহধর্শিনী 
শচীদেবীর নিকট নিছের আন্তরিক অগ্িপ্রায় প্রকাশ করিয়া! বলিলেন, - “পুত্রের 
মর্খতাজনিত ছঃখ তঙ্বিরহঞ্তলিত শোকাপেক্ষা সহঅরগ্ডণে ভাল। এক পুত্রের 
বিরহব্যথাই অস্থ হইয়া উঠিগাছেঃ আবার এই পুতটিও হি সপ্জ্ালী হয় তাহ! 
আমরা কিএ্রকারে সঙ্থ কজিব? অতএব বিশ্বপ্তরের বিদ্ভাভ্যাস স্থগিত হউক 1” 


৬৬ পীপ্্রীগৌরসষ্পর 
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ওই কথা বিয়া জগন্সাথ শর নিভের সঙ্কট কাধ্যে পরিণত করিলেন। 
প্রীগৌরাঙ্গের বিস্তাচচ্চা রহিত করিয়া দেওয়া হইল। 

এই সময়ে একদিন প্রীগৌরাঙ্গ নৈবেছের তাদুল ভক্ষণ করিয়া মুর্ছিত 
হইলেন । জনকভননী পুত্রের এইপ্রকার যুচ্ছাবস্থা 'জারও অনেকবার প্রতাক্ষ 
করিয়াছিলেন বলিয়া বিশেষ ভীত হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ শুশ্রাধার পর 
প্ীগৌরাক্ষ সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিলেন,_-“মাতঃ একটি কথা শুহন। দাদ 
আনিয়া আমাকে লইয়। গিয়া বলিলেন, তুমিও আমার মত সঙ্সামী ₹ও। 
আমি বলিলাম, আমি বালক, এখন সন্লাস করিলে কি হইবে? আমি গৃছে 
থাকিয়া পিতামাতার সেবা করিব, তাহা হইলে, লক্ষমীনায়ায়ণ আমার প্রতি 
সই থাকিবেন। এই কথা গুনিয়া দাদা বলিলেন, তবে তুমি গছ যাও, 
গৃহে ধাইয়া পিতামাতাকে আমার প্রণাম জানাই ও |” পুরের বাকা শ্রবণ 
করিয়া ভনকজননী জোষ্টপুর্রের সংবাদপ্রাপ্ধিতে এবং পুত্র এখনও তাহাদিগকে 
ভুলেন নাই এই জ্ঞানে হর্যান্িত হইলেন । কিন্তু কালে প্গোরাঙ্গও পাছে 
সঙ্ন্যাসী হন ভাবিয়! তাহাদিগের জদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। শীদেবী এই 
বিষয়টি শীঘ্বই তুলিয়া! গেলেন : মিশ্র কিন্ত উহ! ভূলিলেন না । পুরের বিষ্াভযাস 
স্থগিত করার সম্থক্ষে তাহার মত আরও দু ইইল। তাহার মত এইকপে দত 
হইয়াও স্থায়ী হইতে পারিল না । তিনি অধিক ছিল উ মত পোষণ করিতে 
পারিলেন না । বালকরুপী শ্রীহরি পিতার মত পর্তিবর্ঠনেয খ্যব্ডিল!যে ছক করিয়া 
পুর্নর্ধার পূর্বাপেক্ষা অধিকাতর চাঞ্চলা প্রকাশ করিতে আবসা করিলেন। 
কখন গরু সায়া গৃহস্থের গাছ-পালা নষ্ট করিম, দিছা, কখন কাহতিও গুতা 
বাহির হইতে কন্ধ করিয়া দিয়া পলায়ন করিতে লঙ্গিলেন ১ তিনি তইকপ 
বালছ্বভাবন্বলচ, লোকবেদ'বরুদ্ধ কাধ, সকল অন্যান কারতে প্রত হইলেন । 

একদিন তিনি উচ্ছিষ্গর্কে তাক হাটি উপর সসআসন কিছ বসিয়া 
রছিলেন। সরাঙ্গে হাড়ির কালি লাগিয়। গেল | শখদেদী দেপিছ! ভাহাকে 
ধরিয়৷ স্নান করাইয়া দিলেন এবং অন্প্থ হাড়ি সপ করার দিমিত অনেক 
তিরস্কার করিতে লাগিলেন । শ্রীগৌরাক্গ তখন অঙ্গাহীল ভা পন্থা 
বলিলেন,_-“আমি কি অন্মচিচ্ কর্পু বততিয়াছি 9 এগতে উদিত বা আছুক্ধি 
কিছুই নাই । ইয়া পবিত্র, ইচা অপবিত্র, কেবল ফলে) বস্তি; পরিজ বা 
অপবিল্র বলিয়া কোন সামগ্রী নাই | সঞ্ল$ মায়ামর, সকজই একই প্রকৃতির 
বিকার । বিশেষতঃ এসংলারে এমন বন্ধই খাকিতে পারে না, বাহাণে 


আদি-লীল। ৩৭ 


ভগবানের অধিষ্ঠান নাই। শ্রীভগবান সর্বতীর্ঘময় ; অতএব ও দধিষ্টিত 
বন্তমাব্রই পবিক্র, কিছুই অপবিত্র নছে।” শচীদেবী বালকের কথা শুনিয়া 
হাসিতে হাসিতে কর্ধাস্তরে নিযুক্ত হইলেন। 

শ্নীগীরাঙ্গ কিনব 'অতিশয় দু প্রতিজ্ঞ, ছাড়িবার নহে । এক এক দিন এক 
একটি নুতন নূতন অনাচার ও অত্যাচার করেন। পিতামাতা তাহার এ সকল 
অনাচার ও অত্যাচারে সময়ে সময়ে অত্যান্ত বিরক্ত হন, আনার সময়ে সময়ে 
ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া! সকলই ভুলিয়া যান। ফলে তাহাদের সতের 
পরিবর্ধন হইল না, শ্রীগৌরাঙ্গকে বিস্যাশিক্ষার্থ বিগ্ভালয়ে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত 
কোন চেষ্টাই হইল না। ভাবগতি বুঝিয়া গৌরাঙ্গ তাহাদের মত পরিবর্তনের 
জন্তু অপর এক অদ্ভুত কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। তিনি মনে মলে স্থির 
করিলেন, শাস্গুমতে গঙ্গায় যাহার অন্ডি পড়ে, সেই মুক্ত হর, অতএব আফি 
সাধ্যমত মৃত প্রাণীর অস্থি সঞ্চয় করিয়া গঙ্গালে নিক্ষেপ করিব, এইক্সপ 
করিলে, 'অনেক প্রামীর উপকার করা হইবে, এবং তদ্ছান্রা হ্ীভগবানের ও সেবা 
হইবে। এইট নিশ্চয় হইলে, ভিনি কর্তব্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। সঙ্গী 
বালকদিগকে লইম! নানাস্থান হইতে মৃত প্রাণী সকলের অস্থি সংগ্রহ করিয়া! গঙ্গায় 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । কয়েক দিবসের মধোই গঙ্গার জল অস্থিময় হইয়া 
উঠিল। অনেকেরই ঘাটে হ্বান ও পৃজান্বিকের বাধা জন্মিল। সকলেই তাহাকে 
ধী প্রকার আচরণ করিতে নিষেধ করিলেন; কিন অচলপ্রতিজ্ঞ উউশ্গৌরাজ 
কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন লা । তখন তাহার উদ্ধত বাবহার মিশ্রের কর্ণগোচর 
করা হইল। গলপ মিশ্র মহাক্রাধতরে গজাতীরে আসিয়া হুচক্ষে পুত্রের 
বারছার দেখিয়। যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। তিনি পুত্রকে বথেষ্ট তিরস্কার 
ও ভয় প্রদর্শন করিলেন। তখন শ্রাগৌরাঙ্গ রোদন করিতে করিতে সকলের 
সমক্ষে নিভের মনের ভাব গ্রকাশ কারয়া বলিলেন। বালকের এই শুরুতর 
উদ্দেস্ত শ্রবণ করিয়া! সকলেই সুখী হইলেন। ভগন্নাথ মিশ্র পুত্রের বিচ্াশিক্ষার 
প্রয়োগ্রনীয়তা বুঝিতে পারিয়৷ পূর্ব প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ পূর্বক পুত্রকে পুন্বার 
বিদ্যাশিক্ষার্থ বিগ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। 

দেখিতে দেখিতে শ্াগৌরাজের বয়ম নয় বৎসর হইল। উপনহনের কাল 
উপস্থিত। বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়ার দিন উপনরনের দিন স্থির হইল। 
অপয্লাথ মিশ্র আত্মীয়ন্বনের সহিত বিহ্িভবিধানে পুত্রের উপনয়ন সংস্থার 
সম্পাদন করিলেন। বজ্জনুত্র ধারণ করিয়া শ্বভাবহুদ্বর শ্রগৌরা অপূর্ব 


৩৮ ী্ীগৌরহন্দর 


শোভা শোভিত হইলেন। তাহার অন্ভুত রন্মপ্যতেজ হজ সন্রশনে সকলেই কাকে 
মহাপুরুষ বলিয়। বিবেচনা করিতে লাগিলেন । জগন্নাথ মিশরের মনের ভাব 
পূর্বেই কিছু পরিবন্তিত হইয়াছিল। শচীদেবীর অনুনয়ে পুনর্ধার পুত্রকে 
বিস্তাভাসে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এই সময়ে নদীয়ায় গঙ্গাদাদ নামে একঞন 
ব্যাকরণশাস্ত্ববেত্ত। পণ্ডিত ছিলেন। তাহার নিকটেই শ্রীগোরাঙ্গের ব্যাকরণ 
অধায়ন অর্বধারিত হইল। আগগ্লাথ মিশ্র অগ্লদিবসের মধ্োই পুরকে গঙ্গাদাস 
পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ অধায়নে প্রবৃত করিয়া দিলেন। গৌরাঙ্গ অনতি- 
দীর্ঘকালমধ্যেই ব্যাকরণশাস্্রে বিশেষ বুত্পত্তি লাভ করিলেন। সহাধ্যাযিগণ 
ও অপরাপর বৈয়াকরণ সকল তাহার সেই অভাবনীয় ব্যাকরণপাপ্ডিতা 
দর্শনে আশ্চধ্যান্থিত হইলেন। এমন কি, অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতও নবীন 
শিষ্যের সেই অত্যল্লকালের মধ্যে তাদৃপ অসাধারণ পাগিতা দেখিয়া বিশ্মিত 
হইজেন। 

এই সময়ে একদিন জগন্নাথ মিশ্র একটি অতি ভীষণ হৃদয়বিদারক স্বপ্ন 
দর্শনে ব্যধিত হইয়া পরমেশ্বরের নিকট পুত্রের গৃুহবাস ভিক্ষা! করিতে লাগি- 
লেন। শচীদেবী অকস্মাৎ পতির সেই অভাবনীয় ভাঁবান্তর দেখিয়! বিশ্বর 
সহকারে জিজ্ঞান! করিলেন, “আধ্যপুত্র, আপনি হঠাৎ এরূপ বর প্রার্থন! 
করিতেছেন কেন? তখন অগল্লাথ শিশ্র পর্ঘরাত্রির স্বপ্রের কথ! ব্যক্ত করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “আমি গত নিশাতে দেখিলাম. আমার বিশ্বস্তরও বিশ্বরূপের 
স্টায় সন্র্যাসী ও সর্ধলোকের নমন্ত হইয়াছে, এই নিমিত্তই এই প্রকার বর 
প্রার্থণা করিতেছি 1” শটীদেবী বলিলেন,--“আপনি নিরন্তর বিশ্বরূপের বিষয় 
চিন্ত) করিয়াই এইরূপ ছুঃশ্বপ্র দেখির! থাকিবেন। নিখাই আমার নিতান্ত 
শান্তম্বভাব। বিশেষতঃ সে বিগ্ভাভ্যাসে যেন্ধপ নিবিচিতত, তাহাতে সে থে 
গৃহবাসী হইবে, ইহাই বুঝ] যায়|” 

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া! গেল। একদিন প্রীগৌরাঙ্গ জননীকে বলিলেন, 
*মাতঃ, তুমি শ্রীহরিবাসরে অন্ন ভোজন করিও না।* শঠীদেবী বলিলেন, _- 
“তাহাই হইবে ।” ইহার পর হইতেই মিশ্রতবনে শ্রীহরিবাসর়ে অক্রভোঞন 
রহিত হইল। এদিকে মহাপুরুষের ভাবী কাধা সম্পাদনের সময়ও ক্রমে 
নিকটবর্বী হইতে লাগিল। জগযাথ মিশ্র ইহলোৌক পরিত্যাগ করিলেন। 
তাহার লোকান্তরগমনে মিশ্রগৃহ ঈদুপী অবস্থা প্রাণ্ড হইল থে, তাহা বর্ণনায় 
অতীত। শচীগেবী বালক পুত্রের সহিত সুগভীর শোকসাঁগরে নিমগ্ন হইলেন । তিনি 


পরস প্ি পি রিকি লিং এ ৯ ৮৮ পিরলরি ৫ 


আদি-লীল! ৩৯: 


রঙ 
এব ফললািীিিত১ শ্পনাস্টিরসপ লি পলিসি শিব (ক্লিক শি ও পত্র ডল পি উকি পথ খরা খ্রি অসি ও ক ঘা পপি কব অব ওটি জ্বি আজি লী বদি রা ওপর উনি বলস্িটিনটীদ 


ভবতান্নণের আশ্রয়ে থাকিয়াও শ্রন্গবানের মায়ায় মোহিত হইয়! সংসারভাঁবনীয় ' 
আকুল হইয়া পড়িলেন। মিশ্রের অভাবে কে সংসার প্রতিপালন করিবে, এই: 
চিন্তাই তখন তাহার বলবতী হইয়া উঠিল। নিজের ভারভৃত ভীবন চিন্তার বিষয় 
না হইলেও, তিনি পুত্রের চিন্ত। ত্যাগ করিতে পারিলেন না । জীবনের অভিলাষ 
না থাকিলেও, ঠিনি কেবল পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়াই তাহার সেই শোকমন্তপ্ত 
শূন্ত জীবন ও পতিবিরহানলে দগ্ধপ্রায় অন্তঃসারবিরহিত দেহ্যষ্টি ধারণ করিতে 
লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এখন সময় বুঝিয়া গন্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। তাহার 
সেই বালচাপল্য আৃশ্রপ্রায় হইল । তিনি সর্বাদা নিকটে থাকিয়। শোক- 
চিন্তাতুর! জননীকে আশ্বাস প্রদান করিতে লারিলেন। 


গহরহারারতাকাতস আতা পাহারাতাউটিউ 


একষশারলীল/ 


জগগ্নাণ মিশ্রের লোকান্তর গমনের পর হইতেই ভগৌরাঙগের বিগ্ভাত্যাস বন্ধ- 
প্রায় হইল। কিন্তু বস তখন দ্বাদশ বৎসর মাত্র । তিনি পুনর্ববার বিদ্বাঙ্জন- 
লীলা প্রচার করিতে অভিলাধী হইলেন। জননী শচীদেবী সংসার-ভার-বঠনের 
কথা উত্থাপন পূর্বক পুত্রের উক্ত অভিলাষ নির্বাপিত করিবার চেষ্টা করিলেন; 
কিন্তু তাহার এ চেষ্টা ফলবতী হইল না। একদা শ্রাগৌরাঙ্গ স্নানার্থী হইয়া জননীকে 
গঙ্গাপৃজার উপহার সকল প্রস্তুত করিতে বলিলেন। গৃহে দ্রবাভাববশঃ 
উপহার প্রস্ততকরণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। তিনি বিলগ্ের কারণ বুঝিয়াও 
অকশ্মাং ক্রোধে জলিয়া উঠিয়া গৃহসামগ্রী সকল ভাঙ্গিয়। অপচয় করিতে 
লাগিলেন। জননীকতক তীহার বিদ্যার্জন সম্বন্ধে বাধ! প্রদানই উক্ত উপদ্রবের 
মূল কারণ। পুত্রের ভাবতঙ্গী ও কথাবার্তায় শচীদেবীও উহা! বুবিতে পারিলেন। 
তিনি পুত্রর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়৷ তাঃাকে আবার বিগ্যাক্জন করিতে অন্ু- 
মতি দিলেন। তদবধি পুনর্ধার বিস্তাঞ্জন আরম্ত হইল। গৃহে কিন্তু সম্পূর্ণ 
অর্থাভাব। শচীদেবী তয় প্রযুক্ত কিছুই বলিতে পারিলেন না । অন্ত্ধামী হ্রীগৌরাঙ্গ 
তাহ। জানিতে পারিলেন। তিনি জননীর মন বুঝিয়! বায়বিরাহার্থ মধো মধ্যে 
রণমুদ্রাদি আনিয়া দিতে লাগিলেন । এ অর্থ কোথা হইতে আনিতেছে, শচীদেবী 
তাহা ভাবিয়। স্থির করিতে পারিলেন না । সময়ে সময়ে পুত্রকে ছিজ্ঞাদ! করেন। 
তাহাতে শ্রীগৌরাঙ উত্তর দেন, জগৎপিতা জগদীস্থর দেন, এই পরাস্ত । শচীদেবী 
ুনিয়াও পুত্রবাংসলয মোহিত হইয়া! অবাক্‌ হইয়া থাকেন। 


৪. ্ী্গৌরভদ্দর 


পদ পনপিনানি তালি সিতাকিএবাি এক পি ঠ্উনন্ধিল ভিসন লারা 


উ্ীগৌরাঙ্গ গধ্গ্রচারে কতসন্বপ্ন হইয়াও উপতূক সময়ের প্রতীক্ষায় 
বিভ্ভারসে বিনোদলীলা করিতে লাগিলেন । রাত্রিদিন অবসর নাই, বিগ্বালোচনা- 
তেই সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে সন্ধাবঙা- 
নাদি নিতাকম্ সকল সমাধা করিয়া গজাদাস পণ্ডিতের গৃহে বাইয়া সহাধ্যারিগণের 
সহিত অধায়ন করিতে লাগিলেন । আবার বথাকালে স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক 
শান্চিস্তাতেই নিবিষ্ট থাকিতে লাগিলেন । কি অধ্যাপক, কি সাহাধ্যায়িগণ। কি 
নবদ্ধীপবাসী অপরাপর পণ্ডিত ও ছাত্র, সকলই তাহার অলেকিকী প্রতিভা, 
অসাধারণ শাস্থজ্ঞান ও অসামান্ত হুঙ্ষবুদ্ধি দর্শন করিয়া বিশ্মিত হইতে লাগিলেন। 
এমন কি, শ্বায়শাস্থ্ের সর্বপ্রধান টাকাকার রঘুনাথ শিরোমণি ও স্ৃতিশাস্্ের 
সর্বপ্রধান সংগ্রহকার রঘুনন্দন শুটাচাধা পধাস্ত পরাতবভয়ে তাহার সহিত 
শান্ত্রালাপে যুকতা অবলম্বন করিতে বাধা হইলেন । কেহ কেহ বলেন, ভ্ীগৌরা্গ 
ব্যাকরণসমাধ্তির পর সার্বভৌম ভটাচাধ্যের নিকট ক্কায়শান্থের পাঠ আরস্ত 
করেন। কিন্ু উবার কোন লিখিত গ্রামাণ প্রা হওয়া যায় না । প্রামাণিক 
গ্রন্থকারদিগের মত এই যে, তিনি বাকরণ অধায়ন সমাঞধু হইলেই, যুকুন্ধসঞজয় 
নামক এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণর বাটাতে স্বয়ং টোল করিয়া অধাপনা কাধ) আরম 
করেন। শ্রগৌরাঙ্গ বদিও ব্যাকরণমাত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যাপনা 
সকল শান্কেরই চলিত । বহুশাস্তের আলোচনা, বিশেষত: ম্বাশাঙ্ছের আলোচনা, 
বদিও তিনি, অফল বলিয়াই, অনুচিত বোধ করিল, তথাপি, ষে বিগাগৌরবের 
কালে তাহার আবির্ভাব, সেই কলের উপযোগী বোধ কারয়া, সাধারণের বিস্কা- 
গর্বব খর্ব করিবার নিমিত্ত, প্রপনত: সকল শাস্ট্েবই আলোচনায় প্রতুত হইয়।- 
ছিলেন। ইহার একট বিশেষ ফলও ফলিয়াছিল, পর্বশান্থে সুপওিত জানে 
শীগৌরাঙ্গের নিকট কেহ কোনরূপ বিগ্যাশবর প্রকাশ করিতে সাহসী ৪ইঞ্েন 
ন; অধিকন্ধ দকলেই আপনাকে শীহার নিকট বিস্কাধলে হীন বলিয়া বোধ 
করিতেন, 

এই সময়ে পতিবিযোগবিধুরা শচীদেবী সংসারলাগরের একমার অনুজ 
আশাদীপতুপা পুরে বরন বেগিরা ঠাঠার বিবাহের নিদিক্ উদ্যোগ করিতে লাখি- 
বেন। ব্চিরেই নব্দীপনিনাসী বল্লভাচাধোর কলা লক্্ীস্বজপা লক্মীদে ধীর সহিত 
তীছার বিবাছের কথাবার্তা হতে লাগিল । একদিন প্রীগৌরাঙ্গ গান করিতে 
করিতে দেখিলেন; একটা কুমারী জনিমেবনয়নে ভাছার অনুপম জূপমাধুবী পান 
করিতেছে। উভয়ের প্রাতি উভয়ের দুটি পতিত হওয়ায়, উ ভয়েই নীরব, নিষ্পন্য, 


াদি-ীল! ৪১. 
| যেন ছুইটি কনকপ্রতিমা স্থাপিত রহিয়াছে । অকন্থাৎ লঙ্গীদেবীর বদনমণ্ডল ব্মার- : 
 ক্তিম ভাব ধারণ করিল। তাহার নয়নযুগল বাম্পপরিপ্ন,ত হুইয় উঠিল । বায়ু- 
ভরে ঈবৎপ্রকুল্প শতদলে রজনীসঞ্চিত নীহারবিদ্দু পতনে বাদূলী অবস্থা হয়, 
লক্মীদেবীর নয়নকমল তাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইল । তিনি সহসা শেই; 'ভাঁব গোপন 
পূর্বক লজ্জাবনতবদনে ক্রুতপদসঞ্চারে অন্তহিত হটলেন। তীরস্থ পুষ্পবাটিকার 
মধ্য দিয়া গ্রয়াণকালে বোধ হই যেন জলদপটল ভেদ করিয়া! লৌদামিনী ছুটিয়া 
গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ তদ্দশনে ঈষৎ হান্ত করিয়! স্গানাঁদি সমাপনান্তে গৃছে প্রতি 
গমন করিলেন । 

কয়েকদিনের মধ্যেই শচীদেবী বনসালী ঘটকের সাহাষো শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহের 
স্বন্ধ করিলেন। দিনস্থির হইল। শুতদিনে শুভলগ্নে লক্্মীদেবীর সহিত শগৌরাঙজের 
পরিপয়কাধা সম্পন্ন হইয়া গেল। লক্ষ্মাদেবীর শুভগমনে মিশ্রগৃহ অনির্ববচনীর 
শোঁভা ধারণ করিল। নদীয়াবাসীদিগের আনন্দের সীমা বুভিল না। সকলে 
মিলিয়া মহানন্দে লক্ষমীনারা়ণের বৈবাহিক উতৎ্সবদ্যাপার সমাধা করিলেন। 
শচীদেবী পুত্রবধূ গৃহে মানিয়া মিশরের বিরহসম্তাপ কিয়ংপরিমাণে ভুলিলেন। 





০ষীবন-লীল। 


(তে এ 

মুহূর্তের পর সুহূর্ক করিয়া খণ্ড খণ্ড কালনকল অগপ্ডকালের অভিষুখে 
প্রবাহিত হইতে থাকে। এ কালগতিতে ভীবেরও বাঁলোর পর যৌবন ও 
| যৌবনের পর বাগ্চিক্য উপস্থিত হয়। আমাদিগের বর্ণনীয় মহাপুরুষ শ্রীগৌরস্ুন্দর 
' কালের অতীত হইয়াও প্রান্তিক লীলারজে নরভাবে ক্রম ক্রমে কৈশোর অতি- 
ক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়া নিজ 
 খরশ্বধ্য সংগোপনপূর্বক নদীক়ানগরে বিহার করিতে লাগিলেন। তাহার অসা- 
ধারণ পাণ্ডিতা ও অলৌকিক রূপলাবপা দশন করিয়া দর্শকমাত্রই বিশ্িত হইতে 
লাগিলেন। পণ্ডিতের তাহাকে বুহুম্পতির সমান এবং সাধারণ নরনারী 
কন্দর্পের সমান দেখিতে লাগিলেন । বৈষ্ণবসকল তাহাকে দর্শন করিয়! শচী 
দেবীর ভাগ্যের প্রশংসা! সহকারে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙগের 
স্বাভাবিক চঞ্চলতার কিন্তু এই সময়েও নিবৃত্তি হইল না। তিনি যখন যাহাকে 
' লক্ছুখে পান, তখনই তাহাকে একটি না একটি প্রশ্ন করিয়া পরাজয়ের চেষ্টা 


৪হ প্গোরহন্দর 
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দপ্তর রইল সপাং নিলা উন বান হা জী অপি ৩৯ ছিল সক উনিও ক 


করেন। কাহারও পরিহায়ের সামর্থ হয়না, পনায়নের চেষ্টা করিলেও ছাড়েন 
না, ডাকিয়া আনিয়! পরাজয় করিয়া থাকেন । অগত্যা মূকুন্দ ও গঙ্গাধর প্রভৃতি 
বৈধবসকল বৃথা তর্কের ভয়ে ঙাহার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইলেন। কিন্ত আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, প্রকৃত তক্ত দেখিলে, প্রীগৌরাঙ্গ 
স্বাভাবিক শুদ্ধতা পরিত্যাগপূর্বক তাহার যথেষ্ট সমাদর করিতেন। এমন কি, 
ভঞ্জের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং পরাজয় শ্বীকার করিতে ও কুষ্ঠিত হইতেন 
না। বৈষ্ণব যক্ত্যাসী দেখিলে, তিনি তাহাকে আদর সহকারে নিজের গৃছে 
লইয় ভিক্ষা করাইতেন। 

দৈবযোগে ঈশ্বরপুরী নামক একজন বৈষ্ণবসন্লাসী নদীয়ায় আগমন করি- 
লেন। ঈশ্বরপুরীর পূর্ববাবাস কুমারহট, তিনি জাতিতে ব্রাঙ্গণ। ঈশ্বরপূরী 
নদীয়া আগমন করিলে, আদ্থৈতাঁচার্যাদি বেঞ্বগণের সহিত তাহার বিশেষ 
পরিচয় হইল। শ্রীগৌরাঙগ এক দিবস তাহাকে লইয়া সমাদর সহকায়ে নিজ 
গৃছে ভিক্ষা করাইলেন। ঈশ্বরপূরী পপ্ররঞ্চলীলা” নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছিলেন । ন্দীয়ায় গোপীনাথ আচাধোর গৃহে অবস্থানকালে 
একদিন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে উক্ত গ্রন্থখানির দোষপ্ুণ সমালোচনা! করিতে 
অনুরোধ করিলেন। শ্গোরাঙ্গ কিন্ধু ভক্তের দোষান্ুসন্কান বিষয়ে অসম্মৃতি 
প্রকাশ করিয়। বলিলেন,_-শআপনি পরমভক্ত, আপনার কবিত্ব যেষনই হউক, 
উহা! শ্রীভগবানের প্রীতিকর জানিবেন। ্ভগবান্‌ ভাবগ্রানহী, পাণ্ডিতোর অন্ধু- 
সক্কান করেন না1।” যাহা হউক, একদিন নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়! উক্ক গ্রন্থের 
কোন একটি কবিতায় একটি ধাতুর দোষারোপ করিলেন। কিন্ধকু ধখন দ্নেগি 
লেন, পুরীগো্াই শ্বপক্ষসংস্কাপনের নিমিত্ত বিশেষ প্রয়াসী হইয়াছেন, খন 
তিনি আর কোনরূপ তর্ক উদ্বাপন না করিয়া তকগৌরব রক্ষা করিলেন। 

এই সময়ে শ্রগৌরাক্গের অনেক চাপলোর কথা শ্রীচৈতন্বভাগব্তাদি গ্রে 
লিখিত হইয়াছে । এ লকল এন পাঠে জানা যায়, ঘে জগৌরাঙ্গ মাতার করিতে 
গিয়া কখন তঙ্কবায়ের সঙ্গে কখন তাদ্ুলীর সঙ্গে কখন খোলাবিক্রেতা শ্রীধরেদ 
সঙ্গে বিবিধ আমোদজনক রহমত করিতেন । এগুলি সর্কাথা নিক্গোষ ও মধুব। 
সাধারণের চক্ষুতে উঠার কোনটি কিছ্ছি বিরক্তিকর হইলেও হইতে পারে, কিক 
গৌরাঙ্গ ধাহাদের সহিত তাদৃশ বাবার করিতেন, ছাদের কেছ কখন কিছু- 
ধা অসহথই না হইয়া বরং সন্ভোষই প্রকাশ করিতেন। তীছায়া যখন সঙ্গ? 
কইতেন না, তখন তুভিবয়ে কিছুই বলিবার নাই । 


আদি-লীল! ৪৩ 
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একদিন প্রীগৌরাঙগ অকশ্মাৎ বাযুচ্ছলে কয়েকটি সাত্বিক বিকার দর্শন করা- 
ইলেন। মুহমহ অশ্রু, কম্প, পুলক, স্তস্ত ও মৃচ্ছাদি হইতে লাগিল। মুকুন্মসঞজয 
প্রভৃতি প্রহর নিজ জনসকল প্রভুর এ সকল বিকার দর্শন করিয়া বায়ুর কার্ধয 
বলিয়াই স্থির করিলেন। প্রতৃর শ্রাঅঙ্গে তৈলাদি মর্দন করিবারও ব্যবস্থা হইল। 
ফলতঃ কয়েকদিবস এই ভাঁবে কাটা ইয়া প্রভু দিজের ভাব নিজেই সম্বরণ করি- 
লেন। আবার পূর্বববৎ অধ্যাপনাকাধায চলিতে লাগিল । 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত একজন গণকের সাক্ষাৎ 
হইল। এ গণক সর্বজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীগৌরাজ তাঁহাকে পূর্ব- 
বৃত্তান্ত গণনা করিতে বলিলেন। গণক গণনা দ্বারা তদীয় ধশ্বরধ্য বিদিত হইলেন। 
তিনি প্রভূকে কখন মত্ত, কখন কৃর্শা, কথন বরাহ, কখন বামন, প্রস্তুতি বিবিধ 
অবতাররূপে দর্শন করিয়! মনে করিলেন, ইনি চয় কোন এক জন মহামন্ত্রবিৎ, 
না হয় কোন দেবতা । গণক অনাঁক হইয়! এইরূপ ভাবিতেছেন, প্রভু তাঁহাকে 
বলিলেন, “কি ভাবিতেছে ? গণনা করিয়া! আমার পূর্ববৃত্তান্ত কি বিদিত হইলে 
বল।” গণক বলিলেন, “আমি এখন কিছুই বলিতে পারিলাম না, অন্ত এক সময় 
বলিব ।” এই বলিয়া! গণক বিদার় হইলেন, প্রুও কর্ধান্তরে ব্যাপূত হইলেন। 

একদিন শ্রটগৌরাঙ্গ কয়েকটি ছাত্রের সহিত নগরভ্রমণ করিতেছিলেন। পথি- 
মধ্যে পরমবৈষ্ঞব শ্রীনাঁস পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল । শ্রীবাস পণ্ডিত তাছার 
পিতৃবন্থ ছিলেন, স্থতরাং তাহাকে বাৎসলাভাবেই দেখিতেন এবং সময়ে সময়ে 
উপদেশাদিও প্রদান করিতেন । শ্টগৌরাঙ্গ শ্রীবাস পণ্ডিতকে দেখিয়া প্রণাম 
করিলেন। শ্রীবাদ পণ্ডিত আশীর্বাদ পুরঃসর বলিলেন,--“বিশ্বন্তর, তৃমিও যথেষ্ট 
জ্ঞানোপার্জনহ করিয়াছ : জ্ঞানের ফল তোমাতে না ফলিয়াছে, এনবপও নয়; 
কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, এ ফল অকিঞ্চিংকর কি না? উহা বদি অকিঞ্চিৎ- 
করই হয়, তবে আর অধিক কাল উহাতে মগ্ন থাকায় ফল কি? এখন & জ্ঞান- 
গর্ভ হইতে উত্থিত হও । যাহ! প্রকৃত জ্ঞান, যাহা! জ্ঞানের সার, তাহাতেই নিবিষ্ট 
ইও। তুমি তক্তিরসে রসিক হও । শ্ভগবানের পাদপঞ্প ভজন করিয়া! মনুষ্য- 
জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর।” পণ্ডিতের এই কথা শুনিয়া! পগোরাক্গ বলি- 
লেন, “পণ্ডিত, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন। এখন আমাকে বালক তাবিয়! 
কেহই গ্রাহ্থ করিবেন না। আরও কিছুদিন পরে একজন উত্তম বৈষ্ণব অস্থেষণ 
করিয়। আমি এমনই বৈষ্ণব হইবে যে, তখন অন্ধ, ভব পরাস্ত আমার ছাযে আলির! 
উপস্থিত হইবেন।* এই কথা বলিয়াই শ্রীগৌরাঙগ স্বীয় স্বাবসিন্ধ চাঁপল্য সহ্‌- 
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কারে হান্ত করিতে লাগিলেন । তদ্্শনে শ্রীবাস পণ্ডিতও হালিতে লাগিলেন, 
এবং মনে মনে ভাঁবিলেন, আমি ভাল চপলকে উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
পরে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়! বলিলেন, “নিমাই, তুমি কি 
দেবতাঁকেও মান না” ্রগৌরাঙ্গ বলিলেন, “আমি স্বয়ং ভগবান্‌, আমি আবার 
কোন্‌ দেবতাকে মানিব ?* তিনি এই কথা! বলিতে বলিতেই গমন করিতে 
লাগিলেন। প্রবাস পণ্ডিত বিষমনে ভগ্নসন্কল্পে বথাভিলধিত পথে চলিয়া 


গেলেন। 


দিগ্বিজয়ীর পরাজয় 


পশ্চিম গ্রদেশ হইতে বেদি কাজীর নামক একজন দিখ্িজয়ী পিত আসিয়া 
নদীয়ায় উপস্থিত হইলেন | হিনি নানাদিগ দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিগ্াাবলে 
পরাস্ত করিয়া দিগ বিজয়ী আধা! প্রাপ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের মধ্যে নদীয় 
এখনকার হায় তধনও শাঁহ্চঙ্চার জন বিখ্যাত ছিল। তখনকার দিগিকটী 
পঞ্ডিতসকল নবধধীপ ভয় করিতে পারিলেই আপনাকে বিশেষ গৌরবাধিত বোধ 
করিতেন | অতএব ননীয়ার পঞ্িতসমাজকে পরাজয় করিবার উদ্েন্তে এই 
দিখিজয়ী পতিতও নবদ্ধীপে আগমন করিলেন! তাহার গমন একগ্রকার 
সার্থক হইল। ঠিনি ননদ্দীপে আসি! দুই এক জন বিখ্যাত পণ্তিভকে বিচারে 
পরাজয় করিলে, অপর পরত সকল ভয়ে কষ্ঠিত হয়া! পড়িলেন, কেহ তাহার 
সহিত বিচারে অগ্রসর হইছে সাহসী চলেন না পরে সকলে মিলিয় গোপনে 
পরামশ করিলেন, দিগ বিজয়ী যেরূপ গবিিত, কীহাকে নিমাই পিতের নিক? 
পাঠাইলেই বণে্ট পাসন হষ্টবে। বিশেষাহঃ উহাকে এইকপে পরাজয় করি! 
পারিলে নদীয়ার গৌরবও অঙ্কুঃ থাকিবে । এট প্রকার পর়াশ শ্বির হইলে, 
দিখিষ্ছদীকে শ্রঁগৌর!জের সিন বির করিতে অনুরোধ করা হইল। দিথিজয 
তনুসীরে জগোরাঙ্ের বাহীতে। গন করিজিন। কিন্তু সে ছ্ন ভাঙা? 
প্রীগৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ হল না। দিগবিজী লোকপরম্পয়ায় গুনিলেদ, 
প্রগৌরাঙগি একজন সামহ্ি বাককণ্র অধ্যাপকমার | পনিয়া দিগ বিজ্ঞ? 
মনে নিতান্ত তাচ্ছিলা ভাব হইল, কিছু নদীধার সম পণিতমগ্ুলীয় আগ্রহাগি 
শব্য দেখিয়। তীহাঁকে গরাছয় না করিত! নসধীপ ভাগের অভিলাধ মুক্তি 
বোধ করিলেন ন!। 
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শপ সি সা পিন । লা শা পরব লা ॥ পিক রি পি লী লিড 


এদিকে ্রীগৌরাঙ্গও লোকমুখে লিগ বিশযীর আগমদবৃতাত ও অবগত হইয়া, 
তাহার পরাজয় দ্বার! গর্ব চূর্ণ করা কর্তব্য বিবেচনা করিয়াও, পণডিতমগ্ডলীর' 
সমক্ষে তাহাকে অসম্মানিত করা সঙ্গত বোঁধ করিলেন না; পরম দিগ.বিভয়ীকে 
গোপনে পরাজয় করাই স্থুন্থির করিলেন। যিনি রক্ষভবাঁদি দেবগণকে মোহিত 
করিয়! থাকেন, তাহখি পক্ষে দিগবিজয়ীকে পরাজয় করা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। 
কিন্ত তিনি মান্বলীলা ্বীকার করিয়াছেন । তদবস্থায় দিগ.বিজয়ীকে সাধারণের 
সমক্ষে পরাস্ত করিলে ভিনি নিতান্ত মধ্্াহত হইবেন এই ভাবিয়া মহাপুরুষোচিত 
ছল অবলম্বন করিলেন । দিগ্থিঙ্য়ীর সহিত দেখা করিলেন ন|। 
একদিন শ্গৌরাঙ্গ শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া সন্ধ্যার পর বিমল শশধরের 
কিরণে সমালোকিত গঙ্গাতটে বিগ্ভাপ্রসঙ্গে উপবিষ্ট াছেন, এমন সময়ে দিগ- 
বিজয়ী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ভিনি স্বরচিত গঙ্গাবন্দনার আবৃত্তি 
সমাপন পূর্ববক শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইলেন । প্রথম মিলনেই দিগ.বিজরী 
শ্রীগৌরাঙ্গকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন,-প্নিমাই পণ্ডিত, আমি এই নবন্বীপে 
আদিয়া তোমার প্রচুর প্রশংলাবাদ শুনিতেছি । ধদিও তুমি শিশুশাস্ম ব্যাক- 
রণের ব্যবস। করিয়া থাক, তথাপি তোদার যাদৃশী প্রশংসা, তাহাতে আমি তোমার 
সহিত একবার সাক্ষাৎ না করিয়া নবদ্বীপ ভাগ করিতে পারিলাম না। তরিমিত 
কয়েকদিবস অনুসন্ধানও করিয়াহিলাম, কিন্থ তোগার দেখ! পাই নাই, আজ 
ভাগাক্রমে গঙ্গাতারে তোমার সচিত সাক্ষাংকার হইল ।৮ তখন তাহাকে আর 
কিছু বলিতে না দিয়! শ্রাগৌরাজগ বলিলেন,_-“মহাশয়, আপনি সর্বশান্জ্ঞ দিগ- 
বিয়া পগিত হইয়াও অযাচিতভবে আমার ভ্বায় এফজন নবীন ব্যাকরণ বাব- 
সায়ীকে দশন দিলেন, এ অতি ভাগোর কথা । যদি অনুগ্রহ করিয়া দর্শন দিলেন, 
তবে ইতিপূর্বে যে সকল শ্লোক ছারা গঙ্গার স্তব করিলেন, উহারই একটি 
ক্লোকের ব্যাথা করিয়া আমাদিগকে তথ করুন” 
দিগ বিজয়ী বলিলেন, "কোন্‌ শ্রোকের ব্যাথা শ্রবণের অভিলাষ করিয়াছ, 
বিদিত হইলেই, তোঁমার অভিলাষ পূরণ করিতে পারি ।” উ্রগৌরাঙ্গ তপুহ্র্তেই,_ 
“মহতং গঙ্গায়াঃ সঙতভমিদমাভাতি নিতরাং 
যদেষা শ্রীবিষ্ো্শ্চরণকমলোতপৰ্িিনুভগা । 
দ্বিতীয়্রলক্ষীবিব স্থরনরৈরচ্চাচরণা 
ভবানীভত,ধ। শিরলি বিভবতানুতষ্খণ| ॥” 
এই ক্লোকটি আবৃত্তি কদিলেন। উপস্থিত শিশ্যমণ্ডলী ও স্বয়ং দিগ বিজন 


৪৬ ্রীপ্াগৌরম্ন্দর 


সম্মিলিত উল জিন নসর সিল ইবন অর ৯০ কলা পাচ অন ধরি পাননি কাচা জন ও জর “বাটি তা এ লাগ ০ উহা 


পন্ডিত পরস্থতি (সকলেই প্গৌরাঙ্গের এই অন্ভুত শ্রুতিধয়সঘৃশ আচরণ দর্শনে 
বিশ্বয়াবি্ হইলেন । দিগবিজদীর রচিত অজ্ঞাত ফ্লোক আবৃত্ধিমাতর কিন্নপে 
তাহার অভ্যন্ত হইল ভাবিয়া সকলেই আকুল হইলেন। দিশ্বিজরী সবিশ্ময়ে 
বক্ষামাণপ্রকারে উক্ত শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । 

"গঙ্গার ইহাই মহিমা! সতত দেদীপামান্‌ হইতেছে যে, ইনি প্রীবিষুর চরণ- 
কমল হুইতে উৎপক্স হইয়া! সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছেন। ইনি দ্বিতীয় পলক 
স্তায় স্থরগণ ও নরগণ কতৃক অর্চিতচরণা। ইনি ভবানীতর্ভা শ্রীমহাঙ্গেষের 
মন্তকে বিরাজ করেন, অতএব ইহার গুণও অতি অদ্ভুত ।” 

এই প্রকারে শ্লোকটি ব্যাখাত হইলে, গ্রীগৌরাক্গ বলিলেন,__”আপনি মহা- 
কবি, এই কবিতা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। এক্ষণে কবিতাটির দোবগুণের 
বিষয় কিছু ব্যাখ্যা করুন, আমর! শুনিয়। চরিতার্থ হইব |” দিখ্িজবী 
শুনিয়া সগর্ষে বলিলেন,-প্তুমি 'লঙ্কারশাস্ব বা তর্কশাঙ্গ অধায়ন কর নাই 
বলিয়্াই কবিতার দোষের কথা বলিতেছ; কবিচাটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ।” তখন 
শ্রগৌরাঙ্গ বলিলেন,_“আমি ব্যাকরণ ভিল্প শাস্বাস্তর মধাক্কন করি নাই সতা, 
কিন্তু বতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে এই কবিতাটিতে পাচটি দোষ ও পাঁচটি গুণ 
দেখিতে পাইতেছি । আপনি ঘদি ক্ষুক না হন, তবে তাহা দেখাইতেও পারি।” 
দিখ্বিপয়ী সবিস্ময়ে বলিলেন, “ক্ষতি কি, তোমার বতদুর বিস্তাবুদ্ধি, তাহার পরিচয় 
প্রদান করিতে পার ।” 

প্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,--“এই কবিতাটিতে অবিমৃষ্বিধেয়াংশ নামক দোষ 
ছুইটি, “বিরুদ্ধমতিরুৎ' নামক দোষ একটি, “ভগ্পক্রম নামক মোষ একটি, এবং 
'সমাগ্তপুনরান্ত। নামক দোষ একটি, এইরূপে সর্বাসমেত পাচটি দোষ আছে। 
আর “অন্ুপ্রাস পুনরূক্তবদাঁতাস, “উপমা, বিরোধাভাস' ৪ 'অন্থমান' এই 
পাঁচটি অলঙ্কাররুপ পাচটি গুণ আছে। “ইনি শ্রীবিষুর় চরণকমল হইতে উৎপর 
হইয়া?, এই উদ্দেত অংশটি “গঙ্গার ইছাই মহিমা, এই নিধের অংশের পূর্বে উ্ক 
না হইয়! পরে উক্ত হওয়াতে, “অবিমুষ্টবিধেয়াংশ' নাক দোষ হইয়াছে । আবার 
শীলক্ীর দ্বিতীয়ের হ্যায় না বলিয়া দ্বিতীর-শ্ীলক্ীর জায় বলাতে, উক্ত 
দ্বিতীয় শব সসাসে লক্ষ্মীর বিশেষণ হইল, সুতয়া! গঙ্গা! যে দ্বিতীয় লক্মী, ইং 
না বুঝাইয়া, তিনি অপর কোন দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ভুলা, ইহাই বুঝাইল, অতএব 
এ্রস্থলেও পূর্বোক্ত দোবই ত্হিল। তবানীতর্ত শব্ের প্রয়োগে, তবানীর 
দ্বিতীয় ভর্ভার জানি হইতেছে, নুতরাং বিরুদ্ধ বুদ্ধির উৎপাদন করিা! *বিরন্ধ- 


আদি-লীল! | ৪৭ 


চা কসম সণ কপ জা সি ধক কা রি ০ সি অচিন পরাণ বাণ জপ আটা টি আল উগ্র পপ জি রা জি ব্চা। ডলিফিক এপ জা জর্ঠ সা হল নিত দলটি আর শা দলা আট জা সিরাপ লি পা জা সা “দর রা সই পর্ণ 
বিল টি 


মতিকৎ নামক দোঁধ হইল। বিতবতি পাল্লা গুনষচ 
অন্ভুতগুণ! এই বিশেষণটির প্রয়োগে “সমাপ্তপুনরাত্ত' নামক দোষ হইল। গ্লোক- 
টির তিন চরণে অন্ুপ্রাস অলঙ্কার আছে। শ্রীল্মী শবের প্রয়োগে পুনরুত্ক- 
বদাভাস অলঙ্কার হইয়াছে । দ্বিতীয় শলগ্মীর শ্কায় এই স্থলে উপমা অলঙ্কার 
হইয়াছে। শ্রীবিষ্ুর চরণকমল হইতে গঙ্গার উৎপত্ভিকথন ছার! বিরোধাভাস 
অলঙ্কার হইয়াছে । বিঞুপাদোৎপত্তিরপ সাধন দ্বার! গঙ্গার মহত্বরূপ সাধ্যবন্বর 
সাধনে অনুমান অলঙ্কার হইয়াছে । এইরূপে বদিও প্লেকটিতে পাঁচটি '্সলক্কার 
ষ্ট হইতেছে, কিন্ত পূর্বোক্ত পাঁচটি দোষেই ল্লোকটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। 
ভরতমুনি ঝলিয়াছেন,-_ 
“রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্‌ চেদ্বিভূষিতম্‌ 
স্তাদ্বপুঃ লুন্দরমপি শ্বিত্রেণেকেন ছুগম্‌ ॥” 

কাবা যঙ্গি নানালক্কারে ভূষিত হইয়াও একটি দোষে ছুষ্ট হয়, তবে সেই কাব্য 
নানাতৃষণভূষিত সুন্দর শরীর কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলে যেরূপ দ্বার হয় ওুজপ দ্বৃপার্ছ 
হইয়া থাকে। 

দিখিজব্বী প্ীগৌর!ছের এই প্রকার বিচারনৈপুণ্য দর্শনে অতীব বিশ্বয়াবিষ্ট 
হইলেন। নিজ গৌরব রক্ষার অন্ত বিচারের ইচ্ছা করিলেন, কিন্ধ তাহার বুথে 
আর কোনরূপ বাক্ন্ৃত্তি হইল না। তিনি ভাবিলেন, আজ সরম্বতী বালক- 
মুখে অধিষিত হইয়া তাহার দপ্চুর্ণ করিলেন। নন্তথ1 সমগ্র ভারতের পঞ্চিত- 
মণ্ডলীর নিকট জরলাভের পর একজন ব্যাকরণ-মাত্র-বাবসায়ীর নিকট এইব্ধপ 
পরাজয় স্বীকার করিতে হইল কেন? তিনি মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে- 
ছেন, এমন সমক়ে শ্রীগৌরাজজ তাহাকে সবিনয় সাদরসম্ভাষণ সহকারে বিবিধ 
প্রশংসাবাকা ধার! সন্ধই করিয়া সে দিবস বিদায় করিলেন। পরে শ্বয়ংও শিষ্ঠু- 
বর্থের সহিত গৃছে গমন করিলেন। এ রাতিতেই দিখিজয়ী স্বপ্রাবেশে শ্গৌরা- 
ন্ষের তত্ব অবগত হুইয়! পরদিন প্রত্যুষে বিনীতভাবে তাহার নিকট উপস্থিত 
হুইলেন। তিনি প্রথম দর্শনেই এ্গৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। 
প্রতৃও তাহাকে সংগোপনে কৃপা করিয়া বিদায় করিলেন। তিনি গোপনে 
কাধ্য সমাধা! করিলেও তাহার শিব্যপ্রশিষ্যাদিক্রষে লোকপরম্পরায় দি্বিকয়ীর 
পরাভয়সংবার সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। শ্রীগৌরাক্গ তদবধি প্রীনবন্ধীপে 
অদ্বিতীয় পঞ্ডিত বলিক্া। পরিচিত হইলেন । এইরূপে জনলমাজে ভীহার বিশ্ত- 
গৌরব বিখোধিত হইলে, তিনি শ্বরং নিজের শ্ব্াবসিদ্ধ বিনীতভাব পরিত্যাগ 


৪৮ প্রীঞ্ীগৌরস্থন্দর 


উরি | তে এটি ৫ লি এত পতি এ ৫ দিত? এ চলছি কিনি কাজি পি লি বদির পি ৮৯ 


করিলেন না । ফলতঃ এই অসাধারণ বিনয়ই আবার তাহার সমধিক যশোবর্ধন 
করিতে লাগিল। 


ছি লী 5? ওত জাতি চা গল বাত একক ও) ওকি 


পুর বঙ্গ সাত্রা 


দিগ্বিগয়ীর পরাজয়ের পর গৌরাঙ্গ পূর্ববঙ্গের উদ্ধারবাননায় পিতার জন্মত্ূমি 
সন্দশনচ্ছলে পঞ্মাপার হইয়। শ্রাহট্গ্রদেশ পধ্ন্ত গমন করিলেন । তীঙ্কার আগমনে 
তত্গ্রদেশবাসী লোক সকল তাহাকে যথেই সন্মান শাদশন করিতে লাগিলেন, 
এবং তীহার মুখে শ্রীহরিনামের মাহা শ্রবণ করিয়া অনেকেই কৃঠার্থ হইলেন। 
লিখিত আছে, তপন মিশ্র নামক একজন ত্রাঙ্গণ নানাশাস্থ অধাম়ন করিয়াও 
সাধা-সাধনতবের অনিরূপপণে অশান্জচিরে বি্ধাদের সহিত কালযাপন 
করিতেছিলেন | ঠিনি এক বাত্িতে স্বপ্ন দেখিলেন বে, ই্উগৌরাক্ষই ঠাছার 
মনের সকল অন্ককার দূর করিবেন। ই সময় ইগৌবাঙগ এ প্রদেশেই 
উপস্থিত ছিলেন। তপন মিশ্র লোকপরম্পরায় এ কপা শুনিগ্কা নিজের বিগ্কাগঙ 
পরিত্যাগপূর্বক শ্রীগেৌরাঙ্গের চরণে শরণাপর় হইলেন । শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা করিয়া 
তাহার আক্ঞানান্ধকার নিবারণ পূর্বাক ভা!কে বারাণলীধামে বাইর! বাস 
করিতে মাদেশ করলেন) তপন মিশ্র তদ্লারে বারাণসীতেই গমন করিলেন 
এবং এ স্থানেই প্রীগেংবাঙগের সহিত পুনর্বার দেখ! হইবে এই আশা উৎসাহিত 
হইয়া তদ্দত উপদেশ হাদয়ে ধারণ পূর্ববক কালদাপন করিতে লাশিলেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে পুর্দ্বঙ্গ প্রদেশ কুতাথ করিতে লাগিলেন  এদ্দিকে 
লক্্মীদ্বী নবছীপে লোকলীলা সগ্ধরণ করিলেন । প্রুগৌরাঙ্গ পূর্বাবঙ্গে থাকিয়া 
এই বৃত্তান্ত অবগত হইলেন । লক্ষ্ীদেদীর বিল্হতল সন্মাপ শ্গীদেবীর পাঙ্গে 
নিতান্ক আসহা হইল । বর্যাকালের বারিদবিমুক্ জলকপার আশা বৃক্গ সকল 
যেরূপ প্রথর রবিকর লহ কক, শচীদেবীত ভদ্ধপ পুতের ভাবি সখের আশার 
অপহা পতিবিয়োগহাপ কা করিতেছিলেন। এইট আকশ্মিক পুহবধুবির 
নবজলদনিক্ষিপ্ শনির স্থায় পতিত হয়া ঠাভার 'অস্বরকে এককালে দএ 
করিরা ফেলিল। ্রগৌরাঙ্গ জননীর এই শোক-সন্্রাপ নিবারণার্থ পুর্বা4* 
হইতে পাচুর ধন রত লয় ননম্বীপে গ্রতাগত হইলেন | গৌলচন্ের উদ 
জননীর গায় আবার শীতল হ্টল। শোকের পর শোক হিচ্ছি মেখে 
ক্লায় তাহার সন্ত? হদ্যাফাশকে সময়ে সময়ে আবরণ করিলেও গুনয়ের আকল্ঃ 


আমি-দীলা প্র 


ন-ভ্ধাকর সনর্শনে গাধার দঞচমই বিশ্ব হইগেদ। প্ীগৌরাদ তানের 









ঈ্ মানস করিলেন। তিনি ভাবিলেন, পুত্রের বিবাহ দিলে, নববধূর সুখদর্শনে 
তিনি চাঁপল্য পরিত্যাগ পূর্বাক শান্তভাঁব ধারণ করিবেন। স্বীজাতি প্ীতগবানোর 
টীলায়হন্ত কি বুঝিবেন ? কি অক্ষ যে দিমাই চঞ্চল কেমন কছিদ্যাই বা জার্নিতে 
মারিবেদ ? সাধারণজ্ঞামে তিনি পুত্রের বিবাহের নিমিগ সমুৎগুক হইলেন! 


এআ ক সিরউবজিরারাত 


ক্্রীবিষুগপ্রিয়াপরিণর 


। শচীদেবী প্রত্যহ গঙ্গান্বানে যাইয়া দেখেন, একটি নর্বাসুলক্ষণা পরদাগুখী 
কি! তাহার আগমন প্রতীক্ষা করে এবং দেখা হইলেই বিনীততাবে নহক্কায 
পিয়ে। কল্তাটি কেবল বাহ পৌন্দধোই বিভৃষিত নক্কে, অতিশয় বিনয়শালিনী গু 
টিক্ষিমতী ; প্রতাহ গঙ্গান্নান কবে এবং আানান্তে তীরে বলিয়া পৃজাফিক করে । 
পভাটি বখন প্রণাম করে, শচীদেবীও প্রীতিসহকারে “কঃ ভোঁদার প্রতি 
ট্িগ্গ হইয়া যোগা পতি সংঘটন করুন” বলির আঁশীর্বধাদ করিয়া! থাকেন 
খন বা মনে মনে ইচ্ছা করেন, এক্টটি বা এইরূপ একটি কনা পাইলে পুজের 
ঁছিত বিবাহ দেন। কন্ঠা্টির পরিচয় কিছুই জানেন না, একদিন আগ্রহ 
[হকার জিজ্ঞাসা করিবেন, “বাছা, তোমার লাম কি? কুমারী উতর করিগ, 
আমার পিতার না সনাতন মিশ্র ।” শচীদেবী পুপর্বার জিজ্ঞাল! কষিলেন, 
থা, তোমার ছিতের নামটি কি?" উত্তর--বিষুপ্রিয়া ।” ্‌ 
| সনাতন মিশ্র বৈদিক শ্রেণীর ত্রাঙ্গণ এবং শচীদেবীর আদান প্রানের খবর । 
টাহার বিষয় শ্চৈতন্তভাগবতে এইরপ লিখিত আছে, 

“সেই নবন্ীপে বৈসে মহা ছাগাবান্‌। 

দয়াশীল-স্বতাব ওসনাতন না ॥ 

অকৈতব, পয়ম-উচ্ছার, বিষ্ঠক্ক | 
অভিখিসেবন-পর-উপকারে রত ॥ 
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পসপাদীলারীসতপসিশাশ চা এগ বান দন ৬৪ সত ও ভি রী টা । ইত লব এ 


. অত্যবাদী, জিতে মহাবংপজাত। 
পদবী 'রাজপণ্ডি৯' সর্ব বিখ্যাত ॥ 
বাবসহায়েও পরম সম্পন় একজন । 
অনায়াসে অনেকেরে করেন পোষণ ॥ 
তীয় কনা আছেন পরমন্ুচরিত | 
মৃন্তিমতী-লক্গী-প্রায় সেই জগন্মাতা ॥ 
শচীদেবী সনাতন মিত্রের সম্বন্ধে জানিবার কিছুই অপেক্গা রাখিলেন না; 
কারণ, তিনি রাজপণ্ডিত ও একজন সম্পপ্জ সম্্ান্ত বাক্কি ; অতএব অচিয়েই 
কাশীম্শ্র নাঁমক টককে ডাকাইলেন এবং সনাতন হিশ্রের কন্কার সহিত নি 
পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিতে ধলিলেন। 
সনাতন মিশ্র পূর্বব হইতেই এই সন্বন্ধের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষণে 
কানমিশ্রের যুখে প্রস্তাবটি অবগত হইয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং আস্মীর 
স্বজনকেও শুনাইলেন। লোকপরম্পরায় বিফুপ্রিয়া এই বিবাহপ্রন্তাব শ্রবণ 
করিলেন। তীহার সেই সময়ের অবস্থা! বর্ণনার অভীত | তিনি নিশ্চয় জানিতে, 
নিমাই পণ্ডিত ভীাহার পতি; তিনি স্বয়ং মহালক্ীর সী দশকিস্বকুপিনী। 
তাহার জ্ঞানবুদ্ধি সাধারণ বালিকার স্কায় নহে, উহ! তাহার বাবহ্থার হইতেই ভান 
যায়। গঙ্গাঙ্গানে লক্ষ লক্ষ লোক গমন করিত, তিনিই কেনই বা! প্রপ্াহ ফেব 
শচীদেবীকেই নমক্কার করিতেন! বিঞুপ্রিয়। এই বিষাহপ্রস্তাবে তাহার প্রা্তন, 
পতি-লানের উপবুক কাল সমুপন্থিত ভাবিয়। নীরবে আনিক্থলাগরে ভাঁলিতে 
লাগিলেন। 
এদিকে সনাতন মিশ্র প্ভকাধো কালবিলগ্গ 'ন্ডচিত ভাবিয়া লব্য় বিবাকেং 
দিন স্থির করিবার দিমিত গপককে আনয়ন করিতে লোক পাঠাইলেন । গণ 
বাদ পাগ্া মিশ্রের ভবনে আগধন করিতেছেন, এমন সঙ্গে, পবিমধো নিচ 
পণিতের সহিত দেখা হইল। গণক নিমাই পিতকে দেখিয়াই বলিলেন, "পগ, 
তুমি এরূপ চঞ্চলভাবে বেড়াইছেছ, আজি যে তোমার বিধাছের ছিলি ফলিত 
যাইতেছি।” নিমাই পণ্রিত বলিলেন, “ক আছি ত বিবাহের কিছুই জানি না 
গণক শুনিয়া ক মনে মিশ্রসঙ্গনে সমুপন্থিত হইলে, হিশ্র ঠাহাকে ব্গাং 
বিবাহের লগ্ন স্থির করিতে বলিতেন। গণক বলিলেন, -."আপিবার সয় নি 
পিতের সহিত আমার সাক্ষাৎ হুইল, তিনি বলিলেন, তিনি এই বিবাহের কি 
সমাচার রাখেন ন1। তাহার কখার ছানে আমার যোধ হইল, তিথি বিবাং 





&১ 
* কি এই কথা! গুনিয়া মিশ্রসংসায়ে ঘোরতর হাহাকার পড়িয়! গেল। 
নান মিশ্র ভাবিলেন, নিমাই পণ্ডিত আজকাল নবহধীপের পণ্ডিত গুলীর পীর্ঘ. 
ঠানীয়, অতএব তিনি তাহার কন্সাকে বিবাছ করিবেন না। বিশেষতঃ: এই 
বিবাহের কথাবার্তা শীদেবীয় সহিত হইতেছে। শচীদেবী স্ত্রীলোক, নিমাই 
| শুতও বয়ঃপ্রাণ্ড হইয়াছেন, সুতরাং তিনি নিজের মতেই কার্ধা করিবেন, 
পননীর মতে চলিবেন না। তীহারা এইপ্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। 
টাহাদের কাল অভিকষ্টেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। | 
| জমে এই কথ। প্রীগৌরাঙ্গের শ্রুতিগোচর হইল । হিনি শুনিয়! বিশেষ ছুঃখিত 
ছিলেন এবং নিজের একজ্জন হুহ্নদ্‌কে ডাকাইয় মিশ্রবনে বিবাহের উদ্যোগ 
ও রিবার আদেশ করিয়া পাঠাইলেন ! ছুই বৎসর পরেই যাছাকে সংসারাশ্রম 
ঠাগ করিতে হইবে, তিনি জানিয়! শুনিয়া ও এরূপ কর্মে হস্তক্ষেপ করেন কেন? 
িবিসুপ্রিযাকে বিরহানলে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত কি এই বিবাহ ?-_না, প্ীবিষু- 
প্রিয়াকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত নহে, পরস্ধ বিরহস্ৃষ্ি দ্বারা প্রীবিষুপ্রিয়ার প্রেমকে 
রমদশান্ত প্রাপ্ত করাইবার নিমিত্ত । বিরহন্ূর্তি ভিন্ন প্রেম বে পরমদশাস্ত প্রা 
য় না, তা! সাধারণের বুদ্ধিবেদ্য না হইলেও, ফ্রুব সত্য। যংসারী হইয়! সংসার- 
গই প্রকৃত ত্যাগ, লোকসাধারপকে এই পর্যান্ত শিক্ষা দিবার টিটি 
টিগৌরা এই বিবাহের অনুমোদন করিলেন। 
_ জ্রীপৌরাঙ্গের অনথমি পাইয়। সনাতন মিশরের বাটীর সকলেই মহানন্দে নিমগ্ন 
ছিলেন। বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ আরোঞকন হইতে লাগিল। এদিকে 
উগৌরাজের শিষ্গণ এবং বন্ধুবান্ধবগণও আনন্দে উত্ম্তপ্রা় হইলেন। কারস 
নিমীদার বুদ্ধিদন্ত খান এবং মৃকূন্দসঞ্জয় প্রনথৃতি প্রতৃর ভক্তগণ বিবাহের সমস্ত 
গ্রহণ করিলেন । তীহ্থারা একজন সম্পত্িশালী বাক্তির ব্বাহের সার 
আও বিবাছ দিবার মনস্থ করিলেন। 

লিখিত আঁছে ১__ 

পযুদ্ধিমন্ত খান বোলে শুন সর্বব ভাই । 

বামনিঞা। মত এ বিবাছে কিছু নাই। 

এ বিবাহে পণিতের করাইব হেন। 

সাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন 

অনন্তর সকলে খিলিয়। গুকদিনে শুভক্ষণে অধিবালের লন করিলেন। স্থান 

ুরিার করির। চ্জাতপ দারা আজ্ছামন করা হইল।. চতুর্দিকে কদলীরক্ষ রোপণ, 
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কছপ্রবাকির সহিত পুর্ণকুস্ত স্থাপন প্রভৃতি মালিক দ্বাধ্য বকা সম্পাহন কর 
হইদ। নহীগার আাদ্ষণবৈফাব সফল নিষস্ত্িত হইয়! অপরাহথে প্রবুয় তষনে গুভা- 
তন ব্িতে লাগিলেন । মৃদজাদি বিবিধ বান সফল বাছিত হইন্ডে লাগিল। 
ভাটিগখ রাবার, পাঠ করিতে লাগিল। পতিরতাগণ মঙ্ষলধ্যনি করিতে লাগি- 
হ্ে। বিএ্রগথ বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন।। গৌরাঙ্গ সভার মধাস্থলে আসিয়া 
উপবেশন করিলেন। তন্ত্র সমাগত ত্রঙ্গণ সঙ্জন সকলকেই দালাচন্ধনাি 
দ্বারা বথাবোগ্য পূজা! করা হইল। এক এক জন শঠত! করি ছুই তিন বার 
পর্ন মালযতাখ,লাঙি উপহার সকল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অধিবাস 
ফা বমাপন হইল । সনাভন মিশ্র ইগৌরাঙ্গের অধিবাসের পর গৃছে বাইর! 
বিকুপ্রিয়া অধিবাস করাইলেন। 

পযছিবদ প্রাতঃকালে যথাবিধি নান্দীমুখ কাধা কর! হইল। পতিব্রতাগণ 
জোকাচারের অনুরূপ হঠীগৃজাদি সমাধা করিলেন। ছোজনাঙিয় পর 'জপরাহথে 
বরমাজায় আয়োজন হইতে লাগিল । কেহ ভ্ীগৌরাঙ্ছকে বিচ বল+ভৃষণাি 
ভা! সাঙাইতে লাগিলেন । কেহ বাঁ বাস্থ, দীপ, পত়াক! গুতৃতি গমনোপবোগী 
সন্জা! বকজ সাঁজাইতে লাগিলেন । গ্রারোজনীয় দ্রব্য সকল সুসজ্জিত হইলে, 
জরা প্গোর়নুন্মরকে চতুঙ্দোলার আরোহণ করাই! যিশ্রতবনাতিসুখে বাজ! 
করিলেন । তাহার] কিয়ংকাল নদীয়ার গুপথে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার সঙ 
বনাচ্চন ছিত্রের ভবনে সমাগত হইলেন । বরের আগমনে মিশ্রবনে বিবিধ 
বাতের ধ্বনির সহিত জয় ওয়" ধ্বনি হইতে লাগিল । দলাতন মিশ্র জাদাস্কাকে 
হব) সভামধ্যে উপবেশন করাইলেন। পরে শুভক্ষণে বকা সম্প্রদান করিতে 
বফিলেন । বথাবিথি সবস্ধ! সালয়ত। কর ভগৌয়াঙ্গের কয়ে সমপর্খ বর হইল। 
ফদাতন ফি নিজের বিভবান্তরূপ বিবিধ-যৌতুক-সামগ্রীও প্রদনি করিলেন। পরে 
আঁচারাসরপ সমন্ত কাধাই সম্পাদিত হইল | এইকপে বিবাহ সমাধ। হইজ। 

পরদিন অপনাহে প্রত বিঞুপ্রিয়াদেবীকে লইয়া! দোলারোহণে পূর্বাবং সমা. 
সোকের সহিত নিজনবনে আগমন ককিলেন। শচীদেবী পতিবরতগণকে সঙ্গে 
লইয়া পরমানন্দে পুর ও পুত্রবধূকে গৃহে আনয়ন করিলেন। পরবর্তী বাপার 
ললঙ বখাবিধি আচারায়যপই সম্পাদিত হইল । এইয্পে বিবাছোৎসব সমা. 
হিত হইলে, প্রন বুদ্ধিষন্ত খানকে সানছে। আলিঙ্গন প্রন্গান করিলেন । শটীদেী 
নিকাণূর হুগচজে সন করিয়া! লক্মীদেবীর, শোক বিশ্ব হইলেন। 
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পাতা ৮৮৮০ রা 


'ভ্ীগৌরাদ মহাগ্রক্‌ এইরপে গৃহ রে কাপকরণে মুকুদ্দসঞজরের গু 
এ ছাত্রিগণকে বিশ্যাদান করিতে লাগিলেন। তিনি বে প্রেমরুঝিঃ 
গ্রচাতের নিহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ পর্ধান্ধ তাঁকার কিছুই করা ভ্য় নাই। 
সমগ্ত সংলায় দিন দিন পরদার্থ্রঃ হইয়! পড়িতেছে ? তুচ্ছ বিষয়েই সকলের সমা- 
দ্র, পরমীর্থ বিষয়ে কাহারও কিছুমাহ আদর ব| ক্পেক্ষ! অর্জিত হয় না। কাহারও 
ফোনি সাধন তঙ্জন নাই, কিন্ত সকলেই প্রচার করেন, জাঁষি বেদাস্তী, "আজি 
বঙ্ধ। এমন কি, ধাহায়া প্মদ্ভগবদ্গীত! ও শ্রীসদ্ভাগবতাদি তক্তিশান্ের 
আলোচনা করেন তাছারাও ভক্তিরসে বঞ্চিত, শুষ্বজ্ঞানী ; তাহার! ্ীগবাের 
নামের মাহাত্মা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ঞ। কেহই সন্ধীর্তনে রত নহেন। কাহারও 
নাধসন্কীর্তনে কিছুমাত্র আস্থা দেখা বায় না। অধিকন্ধ, বদি কখন কাহারও 
তন্ধিবয়ে অঙ্পমাতরও চেষ্টা দৃষ্ট হয়, তখনই পাষণ্ড সকল তাহাকে উপহাম করিতে 
থাকেন। উপহাসে তাহার ও চেষ্টার ত্যাগ না হইলে, তাহার উপর উৎপীড়নও 
হইক্সা থাফে। উতপীড়নেও উদ্ভষের নিবৃত্তি ন! হইলে, তাহার সর্বনাশের, নিষিত্ত 
পাষগুগণ কর্তৃক বিবিধ উপায় অবলক্কিত হইতে থাকে । আমরা হরিঙগাস 
ঠাকুয়ের জীবনে এইক্প ছূর্ঘটন] সকলের স্পই প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি । 
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শ্রীহরিদাস ঠাকুর 


পূর্ববপরিচ্ছক্কে সংসারের বে ছুরবস্থার কথ! লেখা হইয়াছে, সংসার বখন 
তাহৃশ-হুরবস্থা-এ্রত্ত, ঠিক সেই সময়েই এহরিজাস ঠাকুর এই নবন্বীপে আফিরা 
ভ্ীীনামমনধীর্তনের প্রচারে প্রবৃহ হইলেন। 

হঝোহরের অন্তর্গত বনগ্রামের নিকটে বু$ন নাষে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। 
এ গ্রাঙ্গে এক পরিজ সচ্চরিও দ্বিজদস্পতি বাস করিতেন) শিবগীতা প্রভৃতি গ্রন্থে 
লিখিত আছে, হরিদাস ঠাকুর এ দ্বিজদম্পতি হইতেই জন্মল/ত করেন। তাহার 
পিতার নাঁষ সুঙ্ধতি ঠাকুর এবং মাতার নাষ গৌরী দেবী। ১৩৭১ শকাব্ারি 
অগ্রহায়ণ মানে হরিদাস ঠাকুরের জগ্ম হয়? হবিয়াল ঠাকুরের বস বন ছয় 
যাস হাত, তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। জননীও পিতার জনুদৃতা। হন্েদ। 
শিশু হরিদাস জসহায অবস্থায় গুঁছে পতিত খাঁকেন। একটি এ্রতিবাসী রনার্জ- 
চিত সুললমাহ জনফজনগদীহীন রোধনপরারণ দি হরিদানকে লইরা গ্রতিপাঁলর 
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উচিত হত স্পেল ৪ রসি বাসি স্পা 


 করেন। জুতরাং হরিযাঁন বা ববনত্ব প্রাপ্ত হয়েন।: হরিগাস 
. এইস্কপে ববনগৃহে_প্রতিপালিভ ওবং ববনত্ব প্রা হুইয়াও জাতিম্বরতা বপতঃ 
বাঁল্যেই বিষুক্তিপর়ায়ণ হয়েন। তঙ্গর্শনে তাহার প্রতিপালক সুসলমান তীহার 
গ্রতি বিরক্ত হইয়া! তীহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কত করিয়া দেন। হরিদাস গ্রতি- 
পালক কর্তৃক ভাঁড়িত হইয়া! কিছুমারর ছুংখিত হইলেন না, পরষ্ধ স্বাধীনভাবে 
তজন করিতে পারিবেন এই আশায় উৎসাহিত হইয়া সানন্দ অন্তরে বনগ্রাষের 
নিকটবর্তী বেনাপোলের জঙ্গলে যাইয়া একটি জুস কুটার নির্খাণ পূর্বক ভজন 
এবং ভিক্ষা দ্বার! জীবিক] নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 
হরিদাপ ঠাকুর বেনাপোলের ভষলে নিজ নির্জন কুটারে বিগ প্রতিদিন 
তিন লক্ষ হরিনাম করেন, সদাই নামরূপে বিভোর থাকেন, দিনান্তে একবারমার 
গ্রামে যাইয়া ভিক্ষা! দ্বারা ভীবিক1 নির্বাহ করেন, যদি কে কখন তাহার নিকট 
আইসেন তীহাকে হরিনাম গ্রহণেই উপদেশ ও অনুরোধ করেন।। কাহারও 
প্রক্কিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখেন না । এইরূপে কিছুদিন অভিবাহিত হইয়া 
গেল। বনগ্রামের জমিদার রামচন্দ্র খান লোকপরস্পরার হরিদাস ঠাকুরের তপ- 
স্তার কথ! শুনিয়া! তীহার তপশ্থার বিশ্ব ঘটাইবার নিমিগ অভিলাধী হইলেন।। 
পরের মন্দ চেষ্টা করাই চষ্টলোকের স্বভাব । রামচন্্ খান করেকটি শ্ুরী বার. 
বনিতাকে ডাকিয়া হরিদাস ঠাকুরের তপঙ্গার বিগ্বাচরণার্থ অন্ভুয়োধ করিলেন। 
তন্মধ্যে একটি বারবনিতা একদিন রারিযোগে হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে গমন 
করিল। সে যাইয়! তুলসীকে প্রণাম করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে দুর হইতে দণ্ডবৎ 
প্রণাম করিল। পরে হরিদাস ঠকৃরের কুটারের ঘারে বলি! নানাপ্রকার অন্- 
“জী করিতে আরম করিল। হরিদাস ঠাকুর নাম করিতে করিতে তাহা লক্ষা 
| করিলেন, এবং তাহার ভাবগতি বুবিয়! অনন্কমনে শ্রীঃরিনাম জপ করিতে লাগি- 
লেন। এইরূপে সমগ্ত রাতি কাটিরা গেল। বারবনিত! হরিদ!স ঠাকুরের 
 যৌবনসৌন্দধো মুগ্ধ হইয়াও তাহার প্রন্াবে অভিভূত এবং বিফলমনোরথ হইয়া 
শ্রতাতে রামচঞ্জ খানের নিকট গমন পূর্দৃক সমস্ত রাতরিখটনা আবপুষ্জিক বর্ণনা 
করিল। ছু রামচন্ খান এ বারবনিতাকে পুনর্জার হয়িাস ঠাকুরকে পালে! 
ক্ষিত করিবার নিষিঝ তাহার নিকট গন করিতে অনুয়োধ করিলেন । বায়বনিকা 
সেই .রাহিতেও হরিদাস ঠাকুরের জাশ্রমে বাইর! পূর্াবং রারি অভিবাহিক 
কগিল। আবার ত্ৃতীর রাত্রিতেও পূর্ববৎ গবন করিল।. বিদ্ত এই দুড়ীয় 
রজনীতে তাহার ভাবের পরিবর্তন হইল। হরিদাস ঠাকুয়ের আকুতি, প্রতি ও 
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আচরণ দর্শনে তাহার হন ফিরি! গেল। হরিদাস ঠাঁকুরের সুখোচ্চারিত চুর 
হয়িনাম শ্রবণে তাহার হায় দ্রবীভূত হইল। তখন সে অপরাধ স্বীকার করিঝ! 
হরিদাস ঠাকুরের চরণ ধারণ পূর্ববক বলিতে লাগিল,-_ 
"বেস্তা কহে,_-কুপা করি কর উপদেশ। 
কি মোর কর্তবা যাতে ধায় সর্ব কেশ ॥ 
ঠাকুর কছে. পরের দ্রব্য ব্রাঙ্গণে কর দান। 
এই ঘরে আলি তুমি করহু বিশ্রমি ॥ 
নিয়স্তর নাম লহ তুলসী মেবন। 
অচিরাতে পাবে তবে কষের চরণ ॥ 
হরিদাসঠাকুর বলিলেন, “বংসে, আমি তোমার আগমনমাত সমগ্যই বুঝিতে 
পারিয়াছিলাম । বুবিযাও কেবল তোমার নিমিত্তই ছিনদিন অপেক্ষা! 
করিতেছিলাম, নতুবা তৎক্ষণাৎ এই স্থান ত্যাগ করিয়া! অস্কত্র গমন করিতাম 1” 
অনম্মর তিনি এ বারবনিতাকে হরিনামমহামন্্র উপদেশ করিয়া সেই স্থান 
ভাগ করিলেন। বারবনিতাও হরিদাসঠাকুর়ের উপদেশ অনুসারে নিজের 
যাহা কিছু বিষয়সম্পত্তি ছিল, তৎসমস্্ট ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া গুরুদত্ত আশ্রমে 
থাকিয়া তপগ্গায় নিরত হইল | বেস্তার চরিত্র দেখিয়! তত্তভা লোক সকল 
চমৎকুত হইলেন এবং হরিদাক্ঠাকুরের মহিমা বুবিয়া ততক্ষেশে ভূয়োভূযঃ নমস্কার 
করিতে লাগিলেন। 
এইকূপে বারবনিভাকে রতাঁথ করিয়। হরিদাসঠাকুর শাস্তিপুরের নিকট 
ফুলিয়। নাষক গ্রামে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ফুলিয়! ব্রাঙ্মণমণ্ডলীর 
প্রসিদ্ধ বাঁসস্থান। ফুলিয়াবামী ত্রাঙ্ষণগণ হরিজাসঠাকুরের প্রভাব বিদিত হই! 
তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাগর সহকারে ভিক্ষা! করাইতে লাগিলেন । কিন্তু 
হরিগাসের এই ধর্মানুয়াগ ববনকুলের চক্ষুঃশূল হইল। হরিদাস ববন হইয়াও 
হিন্দুর ধর্খে অনুরাগী, ই£1 তাহাদিগের সহ হইল ন!। ক্রমে এই বৃত্তান্ত মুলুকপতি 
কাজীর কর্ণগোচর হইল । তিনি হরিদাসঠাকুরকে ধরিয়া! বন্দী কবিলেন। হরিদাস 
ঠাকুরকে দর্শন করিয়া! তত্রত্য অপজাপর বন্ধীদিগের চিত্ত নির্মল হইল। 
তাহারাও হযিদাসঠাকুয়ের সহিত উচ্চত্বয়ে হরিনাথ করিতে আরম্ক করিল। 
 পরছিন ধরিধাসঠাকুরের বিচার আরম হুইল। মুলুকপতি হয়িদাসঠাঁকুরকে 
বলিলেন,---”ঘেখ, লোক বছুতাগ্যে মুসলমান হর; তুমি ০ 
হিন্দুর ধর্ম আচরথ করিতেছ কেন?" 
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হরিদাসঠাকুয নিজ স্বভাবসিঙ্ বিনয় সহকারে উত্তর করিলেন, _. 
প্গুন বাঁপ লবারই একই উশ্বয়। 
নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্ুয়ে বহনে। 
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে। 
এক শুদ্ধ নিত্য বস্ত অখণ্ড অবায়। 
পরিপূর্ণ হই বৈনে সভার হদয়। 
সেই গ্রতু যারে যেন লওয়ায়েন মন। 
সেইমত কর্ম করে সফল তুষন। 
সে প্রভূর নাম গুণ সকল জগতে । 
বোলেন লকল মাত্র নিজশাস্বহতে ॥* 
হরিদাসঠাকুরের মধুর সতাবাকো বিচারকর্তা মুলুফপতি ও সতান্থ অপর 
সকল যুসলমানই বিশেষ সন্তোষ লান্ড করিলেন, কেবল গোয়াই নামক এফ 
দুষ্ট কাজী অনন্থই হইল। সেই নীচাশয় কাজী বলিয়া উঠিল, "এ হ্যক্তি 
হেরুপ ন্দপরাধ করিয়াছে, তছপঘুক্ত দশুবিধানই কর্তবা, নতৃষ! ইহার দৃষ্টান্ত 
অসুঙ্গারে অপরাপর মুনলমানও হিন্দুর ধঙ্ছ গ্রহণ করিয়া যুলরামানহর্ের ক্ষতি 
ককিবে।” এই কপা শুনিয়া বিচারপতির ভাবের পরিবর্তন খটিল। কখন 
ভিনি বলিলেন, -প্আবে ভাই, তুমি হিন্দুর ধর্দাচরণ হ্যাগ করিয়া সুসলদানশান্ 
পাঠ কর ও যুসলমানধর্শ আচরণ কর। 'মন্ধুপা তোমাকে বথেষ্ শাস্তি গ্রণ 
করিতে হইবে ।” হরিজাস্ঠাকুর গ্রিহরিলাফের 'প্রভান বিশেষক্কপে বিদ্গিত ছিলেন। 
ভিনি নিয়ে উত্তর করিলেন, 
“খত গু হট দে যঙ্গিবার প্রাণ। 
ততো আমি বনে ন! ছাড়ি করিনা 8? 
হরিদাসের কা শ্রবপ করিয়া মূলুকপতি সন্ভাসজ্বর্শকে লক্ষা করিয়া 
বলিলেন, 
"এলে কি করিল! উ| প্রতি ? 
পৃর্ব্ধো্ত ছুষ্টাশয় কান্ভী ক্ষবসর বৃবিয়া বলিল,--ইক়াকে লইয়া! বাইশ 
বাজারে বেহাধাত ঝরা হউক । বহিশ বাজারের বেত্রাঙ্বান্তেও ধছি ইছার জীবন 
খাকে, ভাহাতেও ধছি ইহার মৃত না ছয়, তাহ! হইলে, ছিলুষপোধ মহিমা বুঝ 
ঘাইযে। 
হরিদাসঠারুরের প্রতি উক্ত ভীষণ দণেরই 'জাদেশ হইল। 


(রাধা সরি রী রাস্বিি পিন ০ লা াস্পিমলী » দশা পপির পর ও পাস পালা লা পরি রর পর দত্ত 


রর পাইক : সকল হরিদাসঠাকুরকে লইয়া বাঁজারে বাজারে বেত্রাঘাত আরম্ভ করিল? 
হরিদাসঠাকুর মনে মনে সুমধুর হরিনাম ম্ররণ করিতেছেন । আঘাতের প্রতি 
ত্রক্ষেপ নাই। সকরুণহদয় দর্শকবুনোর কেহ বা প্রহারকারীদিগকে অভিশাপ 
দিতে লাগিলেন, কেন বা সবিনয়ে হরিদাসঠাকুরকে ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত 
অনুরোধ করিতে লাগিলেন । হরিদাসঠাকুর, সংসারের জঙ্ক নয়, প্রাণশ্রেষ্ঠ মধুর 
হরিনামের জন্ত বেহাথাত ভোগ করিতেছেন, এই ভাঁবিতে ভাবিতে নামানন্দে 
বিভোর হইলেন, ভগৎস:সার ভুলিয়া গেলেন, দেহদৈহিক সমক্তই ভুলিয়া! গেলেন, 
তুরীয়স্থ, হইয়া আনন্দচিন্মঘ় নামের মাধুধা আস্বাদন করিতে লাগিলেন। 
গ্রহারকারিগণ হরিদাসঠাকুরকে প্র্থার করিতে করিত ক্ুম্তি হইয়া পড়িল। 
তাহার! বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 
“মনুম্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে। 
ছুই তিন বাজারে মারিলে লোক নরে। 
বাইশ বাভারে নাবিলাও বে ইহারে। 
মরেও না! আরো দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে । 
এ পুরুষ পীর বা সভেই ভাবে মনে | 
পরে যখন ভাহারা বলিতে লাগিল, 
- প্জে হরিদাস | 
তোমা হেতে আমা সভার হইবেক নাশ। 
এত প্রহথারেও প্রাণ ন! বায় তোমার । 
কাজী প্রাণ লইবেক আমা-সভাকার ।” 
তখন হরিদাস্ঠানূর স্ুলে” মা করিলেন, গ্রহারকারী পাপিষ্টদিগের হঃখ 
ভাবিয়া খ্ষঞ ইলেন | তিনি, তীহাকে প্রহার করিয়া পাপিষ্টদের যে ক্লেশ, 
তয় ও অপরাধ হইয়াছে ভাঙার ০ শভগবানের প্রসার প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। পরক্ষণেই হাসিতে হাসিতে ঝলিলেন,-_ “ভাই সকল, আমি জীবিত 
থাকিলে যদি ভোমাদিগের মন্দ হয়, তবে এই আমি মরিলাম।” তিনি এই কথা 
বলিতে বলিতেই ধানাবিই হইলেন। প্র্গরকারীরা তিনি মরিয়াছেন ইহাই স্থির 
করিল। অনন্তর তাহার সানন্দে মৃতবৎ হরিদাসঠাকুরকে লইয়া সুলুফপতির 
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(১) আত্ুনকূপে অবস্থিত । 
(২) জাগ্রদবস্থাতে ঝা ভুল শরীরে জভি নিবিষ্ট । 
৮ 
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০০ জাগি পরী দিপা সিল ১ লা ১ দি লী রিতা ও এটি নী লি সি এ 


সঙ্জিধানে উপস্থিত হইল। সুপুকপতিও হরিদালঠাক্রকে মু সত ্াবিযা প্রথমতঃ : 
ভূগর্ডে নিহিত করিতে আদেশ করিলেন। পরে গোরাই কাজীর পরামর্শে 
গঞজাজলে নিক্ষেপ করাই স্থির হইল। 

"মাটি দেহ নিঞ। বোলে মুকুলের পতি । 

কাজী কহে তবে ত পাইব ভাল গতি। 

বড় হই যেন করিলেক নীচকম্খ্ম। 

অতএব ইহারে জুয়ায়১ এই ধর্ম । 

মাটি দিলে পরলোকে হুইবেক ভাল। 

গাঙ্গে ফেল যেন ঢঃখ পায় চিরকাল ।. 

তদনুসারে হরিদাসঠাককরকে ভাগীরদীর পবির সলিলে নিক্ষেপ করা হইল । 
হরিদাসঠাকুর কৃষানন্দ-সিদ্ধ-মধো নিমগ্ন, পুথিকীহে অন্তরীক্ষে বা গঙ্গায় 
কোথায় আছেন, জানেন না। ভাসিতে ভাসিতে আনকদূর চলিয়া গেলেন । 
অনেকদূর যাইয়! ভ্রাহার বাহশ্ফুঠিং হইল । তিনি পরমানন্ে তীরে উঠিংলন। 
তীরে উঠিয়া উচ্চস্বরে নাম করিতে করিতে পুনর্নার ফুলিয়ায় আগমন করিলেন। 
হরিদাসঠাকুরের ভাদৃশ মছুত প্রভাব সন্দর্শন করিদা, হিন্দুদিগের কথা দুরে 
থাকুক, মুললমানেরাও বিশ্যাছিত হইয়। তাহার প্রতি হিংসান্েষ সর্যধতোভাবে 
পরিভাগ করিভে বাধা হইলেন । মুলুকপতি ৪ গোরাই কা প্রকৃতি সন্ত 
মুসলমানগণও যুককরে প্রণতিপুরঃসর ভাতার প্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। 
পরে তীহারা “হব্রিদাস্ঠাকুর বথেচ্ছ বাস 9 বিরুপ না এইপ্রকার 
একটি ঘোষণা প্রচার করিয়া ছিলেন। তদ্বধি হরিলাসঠাকুর গঙ্গাতীরে এক 
নির্জন গ্রে বাস করিতে লাগিলেন । 
ফুলিয়ার ব্রাঙ্ষণসঙ্ন সকল প্রায়ই হরিগাসঠাকুরকে দর্শন করিবার নিষিহ 

তীহায় বাগস্কানে আগমন করিয়। থাকেন । কাহার আসিয়। এ স্কানে অতিশয় 
সর্পের উপদ্রব অন্থতব করিতে লাগিলেন । শেষে জানা গেল, হরিগানঠাসল 
বে গঞ্বরে বাস করেন, উহার মধো একটি ভীষণ বিধধর সর্প আছে তগসুলারে 
হয়িদাসঠাকুরকে ও গছবর ত্যাগ করিতে অগ্রারোধ কর! হইল | হরিগালঠাঁক 
তাহাদিগের আহ দেখিয়া বকিলেন উ সপ হি এই স্থান ভাগ না কয়েল, তবে 
আমিই এই স্থান ত্যাগ বার তনুর গমন তিনি | হিনি ইহ] বলিতে বলিতে 


ছাদ গরধপাজকা আরজ একধাপ বালির কব াধাপল (1? কিসপাপর সত 7০ রং এ 


(১) যোগ ধর 
(২) হজাশরীরে গাকিনিবেশ। 


জলি টস রিবন নল এ রন লা কষ্ট কী 


আদি-লীল! ৫৯ 
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একটি প্রকাণ্ড বিষধর সর্প গহ্বর হইতে বহ্র্গিত হইয়া চলিয়। গেল।: 
তন্দশনে উপস্থিত বাক্তিবৃন্দ নিরতিশয় আশ্চ্য্যান্বিত হইলেন। 

একদিন কোন গৃহস্থের ভবনে ডঞ্ক নামক এন্দন্ালিক ইন্দ্রজাল বিস্তার পূর্বক 
জীড়া করিতেছিল। সেক্রীড়! করিতে করিতে কালিয়দমন বিষয়ক গীত গাইতে 
লাঁগিল। এ সময় হরিদাপঠ!কুর বরণৃচ্ছাক্রমে স্থানে উপস্থিত হইয়া ডক্কের সেই 
লীলাগীত শ্রবণে প্রেমাবেশে নৃতা করিতে লাগিলেন । হিনি কিয়ৎক্ষণ নৃতা করিতে 
করিতে মুচ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। দর্শকবুন্দ তাহার চরণের ধূলিকণ! 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তদ্র্শনে এক ভপ্ড ব্রাহ্মণ হরিদাদঠাকুরের অনু করপপূর্ববক 
নাচিতে নাচিতে ভূভলে পতিত হইল। হাদগের সাক্ষী মুপ | ওষ্ক মুখ দেখিয়াই 
ব্রাঙ্গণের ভগ্ডত| বুঝিতে পারিল | সে বুঝিস্না উক্ত ভণ্ড ব্রাঙ্মণকে সবলে বেত্রাঘাত 
করিল। ত্রাঙ্গণ প্রচারে কাতর হইছ। এ স্থান হইতে উঠিয়! পলায়ন করিল। 

তখন উপস্থিত দরশকলুন্দ এ ডঙ্ককে ব্রাঙ্ধণ্রে প্রতি ভাঁদশ বাবহারের কারণ 
জিজ্ঞাস! করিল | দ্ধ বলিতে লাগিল, 





(১) কপটতা। 


"তোমনা যে ভিজ্ঞাসিল] এ ড় রহস্য । 
য্াপি অকথ্য হভা কহিব অবশ । 
হরিদাল ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ। 
তোমরা যে ভক্কি বড় করিলা বিশ্ষে | 
ভা২1 দেখি ও আাঙ্ধণ আহাধ্য১ করিয়া | 
পড়িল! মাংস্ধাবুদ্ধে আছাড় ধাইয়!। 
আমলে কি নৃতানুথ ভঙ্গ করিবাবে। 
শাঙারধো নাংসধো কোনো জন শক্তি ধরে । 
চরিদাস-সঙ্গে স্পদ্ধা মিথা করি করে। 
অতএব শান্তি বু করল উহারে। 

বড লোক করি লোকে জানুক আমারে । 
আপনারে গ্রকটাই: ধন্ম কর্ম করে। 

এ গকল দাস্ডিকের কৃষ্তপ্রীতি নাই। 
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই ॥” 


বক সি আপনি লাশ পপি 5৯ ০৮ এল ২৮৯) ৫৮৯৮ বি পপটীপক এত শত আত দা ও কিনতে আর পি এই শপ 1 পাপ পক পি পপ এ পচন পল পরা ৮ 


(২) পরছীকাতঃত! জানে 


(৩) প্রচারের জন্য 


৬৬. ্গৌরহন্দর 


দি রস লাস পি লে শা পি সই টি ও আজ কস্ট ও শ্ লন ৪ আসি রা ববি পি পি উদ দাত পি পি সি পা পাখি কি ৯ 


ভার একদিন এক গণ হরিদালঠাকুরকে উচ্স্বরে হরিনাম করিতে 
শুনিরা বলিলেন,-_ 


“অয়ে হরিদাস একি ব্যাভার তোমার । 
ডাকিরা যে নাম লহ কি হেতু ইহার। 
মনে মনে ভপিবা এই সে ধর্ম হয়। 
ডাকিয়া লইতে নাম কোন শাস্সে কয় ॥” 


হরিদাসঠাকুর বলিলেন, 


“উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণা হয়। 
দোষ ত না কহে শানে গুণ সে বর্ণয়। 
পঙ্ছ-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে। 
গুনিলে সে ভরিনাম তারা সব তা 
জপিলে সে কুষ্ণনাম আপনে লে হবে। 
উচ্চসন্কীনে পর-উপকার করে ॥” 


ব্রাহ্মণ শুনিয়া হরিদাসঠাকুরকে নান! ছুর্বাকা বলি ত বৃকিাত  স্বান চা” 
করিলেন । তদনকর হরিদাস্ঠাকুর রামদাল নামক ব্রাঙ্ষণুকে হরিনাম ছারা 
শক্তিসঞ্চার করিরা প্রতিষ্ার ভয়ে ফুলিয়। ভাগ করিয়া! কিছুদিন কলীন গ্রামে 
যাইয়। বাস করেল। পরে ছিনি ইবাদ নবন্ধীপে হারছ। অন্বিতাচাধার শরণ 
লয়েন। অদ্বৈতপ্রকাশ নামক গ্রে লিখিত আছে, হবিলালহাকুর অন তাচার্যোৰ 
নিকট দীক্ষিতও হয়েন। দীক্ষা পর ভরিদাসঠাকুর অইৈচাদাধোর সঙ্গ 
সঙ্গেই থাকিতেন এনং ভীহারই নাটীতে প্রসাদ পাউতেন। অনিতা 
শান্তিপুর়ের বাটিতে শমন করিলে হরিলানঠাকুরও ঠাঙছার সভিত শান্িপুরেই গমন 
করিতেন । আবার ভিনি দখন নপারায় আদিতন। হরিদাস্ঠাকুর9 হল 
সহিত নদীয়াতেই আগমন করিবেন । 

একদিন সপ্রগ্রামের গোব্ছিনদাদের পুরাতিত নলহাম। আচাধা আনেক 
অভরোধ করিয়া ভরিদাসঠাকুরাক নিঙের বাটীতে লয়! গেলেন । ই মদে 
বলরাম আচাধা হরিদাপঠাক্কবকে একদিন গোবকনদাতসর বাটীঙেও লইয় 
যান। হরিদাসঠাকুরকে দেশিরা গোবর্নজ[সের সন্ভাসদগণ হরিদাসঠাকুবের 
প্রশংসার সহিত হরিনামের যাঞাম্মা কী্তনে প্রবৃগ্জ হচ্ষেন। নাম 


আদি-লীল। ,৬১ 


কা শালির লি রি শী ক পদ এ লি টি ছি একি কি লি তে ৮7 পর কে পালি ভে ও ৩ বলিল দানি দিন পপি নিলি 


মাহাত্মা শ্রবণে আননিত হইয়া হরিদাসঠাকুর নিষ্ললিখিত শ্লোকটি পাঠ 
করিলেন-_ 

“অজ্ঘঃ সংহরদখিলং সকৃছুদয়াদেব সকললোকন্ঠ। 

তরণিবিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মজলং হরের্নাম ॥” * ( পদ্মাবল্যাম্‌) 

নামের উদয়মাত্র সকল পাপের ক্ষয় হয়, এই কথ, সন্তাস্থ গোপাল চক্রবর্তী 

নামক বাক্তিবিশেষের অসহা হইল। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “এই কণা 
যদি সভা হন, তবে আমার নাক কাটা যাইবে । হরিদাসঠাকুর সকল 
সহ্থা করিতে পারেন, কিন্তু নামের নিন্দ! সহ করিতে পারেন না, স্থহরাঁং তিনিও 
বললেন, “এই কথা যদি মিথা। হয়, তবে আমার নক নষ্ট হইবে ।” এই কথা 
বলিয়াই হরিদাস্ঠাকুর সপ্রগ্রাম ত্যাগ করিলেন। লিখিত আছে, অল্পদিনের 
মধোই কুটরোগে এ ত্রাঙ্গণের নাসিক! ন& হইয়া যায়| 





গযক্লাধাম যাত্রা 


হরিতাসঠাকর যখন আপনমনে কথন নদীরায় কখন শান্তিপুরে নামসঙ্কীরন 
গ্রচার করিতেতছন, সেই স্মঙছগেই গৌরাঙ্গ জীবকে প্রেমতক্কি প্রদান করিতে 
ভিলা হইর কাধাক্ষেতে অবতরণের পর্বে, একবার গয়াধামগমনের বিশেষ 
গ্রয়োভন বোধ করিলেন । পরে তিনি তীর্ারার উপযোগী নৈমিত্তিক বন্ধ 
সকল সমাধানপূর্দিক জননীর "অনুমতি লইয়া মেসো 5ম্্শেখর আচাধা ও 
কতিপর শিষোদ সণভিবাছাবে গদ্াধামের অভিমুখে বাতা করিলেন। তিনি 
শিষাগণতক উপদেশ প্রদান ও শাস্থালাপ করিতে করিতে পরমন্খে পথ অতিক্রম 
করিতে লাগিলেন । লিখিত আছে, একদিন একস্থানে মগমিথুনের বিহারদর্শনে 
শিষাদিগকে লক্ষা করিয়া বলিলেন, 
“লোভ মোহ কাম ক্োধে মনত পশুগণ। 
কষঃ না ভভিলে এইমত সর্ববভন ॥% 
এইরপে ইগৌরাঙ্গ নানাস্বান ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গদেশের সীমা 
তিক: পূর্বক শাগলপুর অঞ্চলের অন্তর্গত মন্দারপর্ধতে উপনীত হইলেন । 


তা পাপা পয 
১ ৩ আত ৮৮ ৩ পয সী পিপি ০ শিপ পি ৯, সাজ অহ আপ 


সা, উদর সঙ্গে দজেই বেক্সপ প নিখিল অন্ধকার নিরাদ করে, সেইংপ জগন্সঙ্ষল হরিনাম 
একবার মাত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই লোরুসমূহের অখিলপাঁপ সংহার করে। এভাদৃশ ইহরিনাম 
জযযূত ছউক | 


৬. " অপ্রীগৌরহন্দর 

$ হানে ীধহদনবিধং দশন করিনা ভিন এক জার গৃহে বাস করিলেন 
এই অঞ্চলের বরাহ্মণদিগের আচার বাবার বঙ্গদেশের স্কায় নহে। বাঙ্গালীরা 
এইরূপ আচার বাবহারকে অনাচার মনে করেন। ন্ুতরাং অনাচারীর গৃছে 
বাস করায় শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গিগণ তাহাকেও অনাচারী বিবেচনা করিলেন। 
অস্তর্ধামী শ্গৌরাক্ষ তাহাদিগের সেই অন্তরের ভান বিদিত হইয়! তাহাদিগকে 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এমন একটি কৌশল উদ্ভাবন করিলেন যে, আর কাহারও 
তীহাকে অনাচারী মনে করিবার সামর্থা হুইল না। তিনি অকম্মাৎ নিজদেছে 
জর প্রকাশ করিলেন। পথের মধে জর প্রকাশ হওয়ায়, তাহার সঙ্গিগণ বিশেষ 
চিন্তান্বিত হইলেন। তাহারা একস্থানে থাকিয়া তাহার সেই জরের প্রতীকারের 
জন্য সাধামত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্ধ কিছুতেই জরের বিরাম হইল ন1। 
তখন শ্রীগৌরাঙ্গ হ্বয়ংই এক অদ্কুত ঈদধের বাবম্বা করিলেন। উ উধধ আর 
কিছুই নয়, কেবঙ্প বিপ্রপাদোঁদক১ | বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করাতেই তাহার 


৫, নাটিএ৭ ৮১৭ জহি কেসি না 


বিসিক + ৭ ব্রত আগাগত ও 


(১) শ্রতিশ্মতি ও সন্াচারসঙ্গত বলিয়' হাক্ষণজাতির সে আর্দাদ। অনাফিকাল হইতে প্রবাচকা 
চলি! আসিতেছে ন্ষখাছের প্রিশৌরাক্গ নিপ্রপালোদক পান দ্বারা হয়াপনোদনচ্ছলে সেঃ 
আান্ষণমর্যাঙগ স্বাপন করিলেন এন্থলে পাঠকবশের সহক্কে বোধের নিষিত লিদ্ধে কতিপা প্রযাও 
প্ররশিত হঈল। র 

১। পত্রাক্ছণে: পুজিতেরের হরি সম্পরকে হবেৎ। 
নিঠৎলিতৈপ্ ভু পি ভলেনিত তলত বি 
৭1! নিগমো বানু দহাহাতরেণ হখতে। 
স স্থেকো বৈষানীবহ্িং কী: পাঝলো নং গাছ) 
৩। “গীত প্যতং জশর্টত ধন হে লা 
ধশ্েগতিনি পাত মাপ বন্গু পাত 1 
নানা হযোরূপি গা নি উমাদেন। 
প্বৈসচচিকেরিহ কপবপাতকচ্চিত: হাৎ। 
৪1 ন ফক্লানন 5পাচির 
নযোগযুক]] ন সংচ্ছনেন । 
প্তগা হযিসাগ্যাত ন্বেছেবো, 
ধা দ্হীদৈধ ততাছপেন 1 প্ুপদ্াণ । 
«1 “চুলের যাঠাগে! জান! নাহ জাঙতে । 
নহহাং সর্দুতানাম টিপি: পরশ্থচাকুক । 
মাস্ক) জগুশা প*1১ 
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আদি-লীলা ৬৩ 


শা পপি তা পা পাখি সি ির্ট দিলি সিসি এ সাপ লাশ পর দিলা পিং কত হল শা ৮ গণি লতি পারি এপ এরি এরি পর্মিসিিী পী 


জনের র বিরাম হইল তাহাকে কেবল বিপ্রপাদোগক গ্রহণ হ্বারা জর হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়! তাহার সঙ্গিগণ বথেষ্ট শিক্ষালান্ভ করিলেন। তাহারা 
বুঝিলেন, ব্রাঙ্গণের বাহ আচার ধত কেন দুধিত হউক না, তিনি কখনই 
অবজ্ঞাম্পদ হুইতে পারেন না, বাহ্‌ অনাচার দ্বারা স্কুলশরীরের দোষ 
ঘটিলেও তন্তর্বন্ভী শুষ্শরীরের দোষ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে 


৫পান ও আটা? এ পি এ পা ক ওলা এপ কও পরিকর এ. আ৯4 ৪.ল লা কিল পাত তণ | শ্রী নদ লা এর ৮ লা জা পা 4 পি? কপ উপ রত পা পর 


১ 


প্র । 





'স্রাঙ্গণো জমান! শ্রেয়ান্‌ সর্বেষাং প্রাপিনাহিহ | 

তপসা বিদ্ঞয়া তু কিমু মৎকলয়াধুতঃ 

ন ত্রাক্ষণান্সে দয়ি তং রূপমেতচ্চতুভু জম্‌ | 

সর্বাবেদময়ে! বিশ্রে! সর্বিদেবময়ো হহম্‌ ॥ 

ছুপ্পজ্ঞা অবদিষবজবজ!নস্থানাসুনঃ 

&%, মং বিপ্রমানানম্োদাবিজা দুষ্ট: / ভ: ১৯1৮ ৩1৫ ৩-৫৫। 

বিপ্রপাদোদকং যন কণদাত্রং বঙ্েদ বধ: | 

পেহস্বং পক তলত সর্পবমেবাশ্ নঙ্াতি 1 

ক্ষত বাধয়ঃ সঙ্গে পরমকেপনায়কাং | 

গনি কিলয়' স্ক বিপ্রপাদাগুতক্ষনাৎ 1 

সব্েহনি প্রাঙ্গণ? 2৮1: পলীয়। সতদধহি । 

অবিস্ঞ: বাঁ সি বা নান কাধা বিচারণাও ও 

বপ্রপাফোদক রত হল ভিষ্ঠতি বৈ শরির 
ভাপীরখীপ্রানমহন্থাহ নি জাতে । 

পিউ বিপ্রপাজেদকং পিবেং। 

(বরক্ঠহাচরন মোই1৮ বক্ষহ' স নিগদ্ধাতে 

হব্রস্টক্িবিলাস৩যবিলাসধৃত গৌতমীরতন্তে। 

ঘেধাং বিছন্রাহফপ ওবিকুঠীযোগ 

মায়াফিড়ভরষলাক্ি চু কিরীটে: | 

বিপ্রান শব কো ন বিষহেত বদহপাস্:, 

মন্কঃ পুনাতি সইচন্রললামলে'কান্‌ ॥ ভা 1অ১৭৯। 

ন স্রাঙ্গণৈস্বদেয়ে ভূতমন্ধৎ 

পক্ষামি বিপ্রাঃ কিষত: পরং হু । 

বশ্িন্‌ নৃতিঃ প্রহথতং শস্ছয়াছ- 

মক্সামি কাষং ন তখাপ্িছোত্রে ( ভা ।৫181২৬) 

'্রাক্ষণ। জঙ্গমং তীর্থং সর্কাজ্ঞং সবংকামিকম্‌ | 

যেধাম্‌ বাক্যোদফেনৈব গুধ্যন্থি মলিনা জনা; ॥ 


৬৪ স্ীঞ্ীগৌরহন্দর 


শিষ্যদিগকে ব্রাহ্মণের শ্থাভাবিকী পবিত্রতার বিষয় শিক্ষা! দিয়া পুনর্বার ঘাত্র 
করিলেন এবং কয়েকদিবসের মধোই গল্লাধামে পৌছিলেন। | 

প্গৌরাঙ্গ গয়াধামে প্রবিষ্ট হুইয়! প্রথমতঃ শ্রীধামকে প্রণীম করিলেন । 
পরে বরঙ্গকৃণে যাইয়া ক্সান করিলেন। তদনস্তর বিষুঃপাদপদ্ুদর্শনার্থ গমন 
করিলেন। তিনি শ্রীমন্দিরে যাইয়া দেখিলেন, নানাদেশীয় বিপ্রগণ বিু- 
পাদপল্প পৃজ্া করিতেছেন । কেহ বা পিগুদান করিতেছেন । কেহ কেহ বা 
পাদপল্পের মহাত্মা পাঠ করিতেছেন। শ্রীপাদপদ্মের সেই পঠিত মাহাত্ঘা শ্রবণ 
করিতে করিতে তাঁগর অঙ্কুত প্রেমাবেশ হইল । ছুনয়নে অশ্রধার! প্রবাহিত 
হইতে লাগিল । ক্রমে কম্পপুলকাদি সাত্বিক ভাব সকলও প্রাক্টিত হইল। 
দর্শকবুন' তাহার ভাব দেখিয়া অভীব বিশ্য়ান্িত হইইলেন। শেষে তিনি প্রেম, 
বিহ্বল হইয়! অনিমিষনয়নে উপাদপঘ্ের মকরন্দ পান করিতে করিতে বিবশ- 
তাবে পতিতপ্রায় হইলেন। তখন উপস্থিত দশ্করুন্দের মধো বছচ্ছাক্রম সমাগত 


১। রাজন! ব্রাহ্মণের পূজা করিলেই প্রহরির পু! করা হয়| অন্ষপা্ধ তিরস্কার করতে 
ছ্রহরিকে তিরগথার করা হয়! ২) শিগম ও ধর্পুশানু যে আধারে বঠছান মে দোকগ।বন হচ্ছি 
বৈষবীমর্তি বলিয়া! কহ হয়েন । ৩1 এই জগত একমাহ ধনু ইইউ সপপকার শন লাজ 
হইয়া থাকে । হেনুপ! সেই ধঙ্ আবার নিগম ও ধশুশাজ হইতে জলগাত ওয়া যার ৫ 
জগতে বেদ ও ধু এতদুজয়ের একযার আহঃ বাক্ষণ । সেই রুক্ষাণের জন) কহিলে উঠত, 
পতি ধ্হরির অঙ্চন! করা হয়। 81 »ঞ্, গান, কঠোর তপন, আমাক্রযোণ ও অভিন। ছার ভি? 
তাদৃশ তুষ্ট হয়েন ন'-ব্াক্ষণের তুহীতে দেবছেক জরি দাদ তুই হন) 21 ঙ্াজাগ ! রক্ষণ দি? 
মাত্রেই সরবহৃতের নমগ্া ও তপক্ষ অনাদি প্রথম ভোক! আহিবস্বপ ৬1 হই কঙ্গতে তাক 
জগামাতে সবরের মধো হেত ও সঙ্গ প্রাণীর পৃ্াা। তন্মধে আবার হিন পন্থী, পাগুজ, 
বনৃচ্ছালাভসন্ত ও ভগবন্তুু তাহার কধা বল] বাহলা 1 ৭1 রাক্ষণধূর্ি অপেক্ষা আমার চিত 
ুর্বিও প্রিয় নহে । ব্রাহ্মণ সবক ও আমি সর্কাকেষম | ৮ দুবুদ্ধি বড়িপন ইউ রাক্ছণেঃ 
মাহা না! জনিত! দেব হইয়াও ফেলল প্রতি হিতে পুজা লদ্ধি কাছ সমানে 2৯ 
ও মদান্বক ত্রক্ষপের প্রতি অবজঞ। করিয়া পাকে । ৯। যে বৃক্ষিষান বাক বক্দের পাকোদও 
কণামাত্র ধারণ করে তাঠার দেশ সকল পাক সই নু চয়। :+1 পরম তবুশযাধক গং. 
সর্দপ্রকার ব্যাধি বিপ্রপ'ধোকক পান ধারা বিন হয়| 221 বিস্ঞাহীন যা বিশ্বান সম হাত? 
শ্রেই গু পুনীয় | এ হিসয়ে বিচার নিপাক্কোজন | ১২1 বিপ্রপাঙোজক সার ঘাহার 'শয়োছেশ 12 
হয় তাহা প্রতাহ গঙ্গান্বাদের ফলা হই থাকে | ১৩। বিকুপাজোবক পানের পুলের দিপ্রপাছে ১২ 
পান করিবে । যে বড়ি ফোছবশত; তাহার আন্তখাচয়ণ করছে সে ক্ষথাতী লিগা কধিত ₹ড। 
থাকে । ১৪) চে মুশিগণ | আসার পৰি পাদোষক চশুপেখর অঙাদের হটতে চতুর্শ ভুধন পা 
সকলকে সন্ত পৰি করে, সেই অসীম ও জগ্রতিহ্তযোগহায়াবৈ্কপালী। বৈকুঠাবিপঠি জামি জগং- 


আদি-লীল! ০৬৫ 


দর পা দল জিবি বাতি গটাশি প তি লা হা রি রস ভিসি লি ললিত তল জালা লন লা তি তাকবির ই পুলি উট লি রব 


প্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ভে ব্মগর কেহই ঠাহাকে ধারণ করিতে সাহস করিলেন 
না। ঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরাজকে ধরিয়! প্ররুতিস্থ করিলেন । শ্রগেটরাঙগ তাহাকে 
দেখিয়া! প্রণাম করিতে গেলেন । পুরীগোলাই শ্রীগৌরাঙ্গকে ধরিয়া আলিঙগন 
দিলন। উভয়েই উভগ্নের কলেব্রম্পর্শে শিখিলাঙ্গ হইলেন ॥ অনম্তর শ্রিগেৌর- 
চন্দ্র ধৈধযাবলগ্ন পুর্ধীক পুরীগোর্পাইকে বলিগেন, "আজ আমার গয়্াধাতর! 
সফল হল; আপাদের চরণদর্শনে কুতার্থ হইলাম ; এই দেহ এ চরণেই 
সমগপিত হইল। শ্রাীপাদ আমাকে কুষ্ণপাদপঞ্জের অমুতরল পান করাইবেন।” 
পুরীগোমাাই বলিলেন,-প্পর্িত, আমি সতা বলিতেছি,। তোদাকে দেখিলে 
বিশেষ সুখ পাইয়া পাকি | নদীয়ায় দশনার্ধি তুমি মামার দয় অধিকার 
করিয়াছ। তোমার দশনে আদার রুষ্দশনের আনন্দ লাভ হইয়াছে।? 
শগৌরাঙ্গ হাসিয়া! বলিলেন, “আদার ভাগা মনে করি 

এই প্রকার কগোপকদনের পর, শ্রীগৌরাঙগ পুরীগোলাইর অনুমতি লইফ 
তীর্ঘশ্রান্ধ করিতে গমন করিলেন । হভিনি সর্দাগ্রে কল্তুতীঘে, পরে ক্রমাবয়ে 
প্রেতগয়ায়। দক্ষিণমানলে, রানগয়ায়,। যুধিহিরগয়ায়। উত্তরমানসে। ভীমগয়ায়। 
শিবগর্ায়, বরদ্ধগয়ায় 2 যোৌড়শগঞায় শ্রা্ছ করিয়া, পুনশ্চ বঙ্গকৃণ্ডে অবগাহন 
করিলেন। পিশুদানের পর, পুষ্প চন্দন ও মালা উপহার দ্বারা বিষুপদের 
পুচ এসং নিতে হারা ব্রকণপণকে সঙ করিয়া বাসায় গমন করিলেন | 


পাঝন লও যে »ক্ষপের পাপের গদি অলক মুকুটথার! ধারণ কর, সেই জ্রাঙ্গণ 
অনিষ্টকারং হইলে কোশ বাকি চাহ মহা শা করিবে ১৫7 তে হিপ্রগণ । আম হাঙ্ষণের সহিত 
কোন প্রাপির তুলনা! করি নং ৭ হাক্ষণ হইতে কাহাকেও হে দেখি না; যেহেতু ত্রাঙ্মণের 
মে প্রদ্থাপূরীক আহত প্রদান করলে হম্থার জামার দেকপ তৃথ্বি হয়, অগ্রিহোত্র হচ্ছে আছুতি 
প্রদান করিলেও আমার মে+প তৃপ্তি হয় না । ১১। হাক্ষণগণ সন্ত, সবতাতিষ্টপ্রদ জঙ্গন তীর্থ । 





শি সি ৯০০ এ) 





ঈহাদিশ্সের বাকোদকস্' রা: পাপিগণ পরবিহজ হু; ভিন বদ উভফবিধ ব্াক্মণই আমার হহ্ি। 

“৬৪, গছ গোষ্ঠালরিযু শুনে কুজরগাণে 

দমনে ঈন! যি অক্ষনবধুবপুশরণে | 

সদা! দল্তংরিত। কুক রতিষপূরান। 5 তর 

মনে দান তশ্চট ভর মছমাচে ধৃতপন,$ 

ঈতঘুনাধ -গাঙ্গামী তত মনংশিক্ষারাং ১। 
অরে জ্রাতঃ মন, আমি তোমার পদ ধারণপূর্ণক চাটুবাকা দ্বার! প্রার্থনা করিতেছি, তুমি 
দন্ত পরিত্যাগ করিয়া! ঈংগুরুদেবে. ত্রজে, অজবামীনকলে, বৈষবন্গনে, ত্াক্মপগণে, সসন্ে, ্তগ্ববরামে 
এবং ছ্রয়াধাকৃকে সর্কাদ। অপুরবা রতি কর। | 
নি 


৬৬ ্ীপ্রীগৌরনন্দর 


এপস রি এটি পাই রা উনি রি লি ছি এপি কিন 8৩ হী বা্ছি, পস্িটাি ক আজি ০ কি পাকা রনি পিবািত এস্টট নর এনএ বনি হরি ও রর 


বাসা আসিয়া হুবিব্যাক্ন পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রন্ধন প্রোয় শেষ হয়, 
এমন সময়ে হরিনাম গান করিতে করিতে হঠাৎ ঈশ্বরপুরী আলিয়া উপস্থিত 


হইলেন। এ্গৌরাক্গ পুরীগোসণাইকে দেখিয়া যথোচিত সাদর-সম্ভাষণ-সহকারে 
বষিতে আসন প্রদান করিলেন। পুরীগোঁসাই আসন গ্রহণ করিয়া হাসিতে 
হালিতে বঞিলেন, "আমি ঠিক সময়েই উপস্থিত হইঈয়াছি। আমিও ক্ষুধাত্ত, 
তোমারও পাক পপ্রস্ততপ্রায় |” জ্ীগৌরাঙগ শুনিয়া! বলিলেন, আমার পরম 
মৌভাগা, আপনি এইস্থানে অগ্প ভিক্ষা করিবেন” তখন পুরীগোসশই 
বলিলেন, “তুমি কি খাইবে ?” শ্ীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি পুনর্ববার পাক করিব ।” 
পুরীগোসশুই বলিলেন, “আর রন্ধদের কি কাজ, যাহা রন্ধন করিয়াছ হাহাই 
ছুই জনে খাইব।” ্রগৌরাঙ্গ বলিলেন, “তাহা হইতে পারে লা, যাহা রন্ধন 
হইল, তাহ! আপনি ভোজন করুন, জামি সত্বর আমার »ত পাক করিয়! 
লইভেছি । এই কথা বলিয়া, তিনি যাহা পাঁক করিয়াছিলেন, তাহা পুরী 
গোসাইকে দিয়া পুনশ্চ নিজের মহ পাক করিয়া লালন । সেদিন এইরূপে 
কাটিয়া গেল। অপর একদিন শুগৌবাজ ঈশ্বরপুর:কে শিকতে পাইয়া হাছার 
নিকট মঙ্জদীক্ষা প্রাথনা। করিলেন | যদিও ভিলি জয়ং ভ্রতগ্লান, ধদিও 
তিনি স্বয়ংই উপদেশামত বিতরণ ছার! ভীবনিদ্াহের নন আচাধাকপে ধরা, 
ধাষে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তগাপি আক লোকশিক্ষাথ ও শানুমর্যাগা সংরক্ষ- 
পার্থ প্রীপাদ ঈশ্বর নিকট দীক্ষা প্রোথন! করিজেন। ঈশ্বরপুরী বলিলেন, 


(১) ক্রুতি ও শ্মতি জতগববাজ। | পরমককুণিক উগবাদ অবতারকালে লোকনিঙগার্থ উর শাহ 
গেব্হিরে 





মর্যাদা রক্ষা! করিয়া জগতের কল্যাণ বিধান কারন £ক্ষা এুহণয়ে জনাব 
কতিপর শাহী প্রমাণ দিয় প্রনার্ণিহ হইল । 


চীফ লাগ্ষলম্‌। 
শিবা! জান হতো পকাৎ কুর্ঘাৎ পাপতা মশ্ষষম । 
তমতাদ দিক্ষিতি সং প্রি সেশিকে পক ৃনিকে। 
হরজকুলিলামযু ত-িউধা হলে 
হেহেতু ( উহা) হন ও দেবতার আভেহজজঞান এবং ছিভগদানের দকিত সন্ক্ধাবশ্ষেকিবাজন প্রদান 
করে এবং অভিপাতক ও মইাপাতিক+দ পাপশুশ হিলি হার বাজি চনয জাণিতাগণ উচ। 


'বীক্ষা' এই নাম নির্দেশ করিয়ান্ছেল । 
লিঙ্গ মহান । 


প্যদ! কানা, হাক কন রুলাহধান 5: 


তিধা চীক্ষাবিষানেন ছিব ভায়তে ন। পাদ । 
তনবসাগিয়ে। 


| আদি-লীলা ৬৭ 


পিঝিত, মন্ত্র কোন্‌ কথা, আমি তোমাকে প্রাণ পর্ন প্রান করিতে পারি 1% 
এই কণা বলির তিনি যন্থিতের ম্যায়, ন্ত্মগ্ধের স্টার, তখনই প্রগৌরাঙ্গকে 


শত লিও ক জপ ক ৫৯ রাকা কক এ এল গাই সী ৯৯ শা পিক ০৯৪ বা পপ জা ক আজ লজ 


খেমন বখাবিধানে পারদের সংযোগে কান্ত ও সুবর্ণ প্রাপ্ত হা হয়, সেইযপ দীক্ষাবিধি দ্বার! 
নরগণের দৈক্ষাজন্মরূপ দ্িজ্ধ উৎপন্ন হয়। তরাঙ্গণ জাতির শৌকা, সাবিত্রা ও বাজিক বা দৈক্ষা এই 
অিবিধ জন্ম! ভগ্পধো পিতা! হইতে শৌকা, উপনধন দ্বারা সাধিঙ্র্য এবং দীক্ষা ধারা দৈক্ষা জগ হই! 
থাকে । হাহাদের উপনয়ন দ্বার! দ্বিষন্ধে আর্ধকার নাই হাহাদেরও দীক্ষা! ছার! যাজক দ্বিজন্ব উৎপর 
হয় ইহাই এ স্থলে দ্বিজন্বের 'তাতৎপর্যা। এই দেক্ষা ছি ত্রাক্ষপাদিবর্ণের বধক উপনগ্নজপ্য 
বিজত্ব নহে। শৌকা জন্মের পর উপনয়নদ্ দ্বিজহের অধিকার না খাকিলেও দৈক্ষারপ দ্বিজন 
শাত করিকাও দেবাচিনাদিতে অধিকারী হওয়া যায ইঠ1ই বুঝিতে হইবে। 
“আচাধাখান পুষে দেদা বুহদারপাক ই 
পতদ্বজ্ঞানাথং স গরনেবাভিগচ্ছেৎ, স্মিৎপাশি। প্রোত্রিযং রক্ষনিয্‌।* 
মুণ্ক 81১১1১২। 
“ঠশ্মাদ ক প্রপন্তেত জিজ্াতু! তোয় উত্তম । 
শাঙ্ে পরে5 শিপন তং তক্ষমাপশযাজযষ 1 আত ১১15২81 
“শ্ক্কান্র পুত আভাধাতিেন মন্দশিহাগম ॥ 
মহাপুরুপমন্াচপ্ল হাংভিমহয়াস্্নঃ £ ভা 1১১1৩8৮ 1 
“অনা বস্ভামু দহ পুন ছুবেদনহ্‌ 
লা ল সঙ্গ গাপুয:%1 জানাতে, ভবেত 1 তি 11১১1২২1১৯1 
“বেন্কী চাক্কেক তক মদ বুতধারুপন। 11১১1১১1৩৭1 
“ফোব ঢাক পহীনশ্ নালক্ধন 5 সখি | 
তাহ সক্কপ্রযাত্ুণ কণা লীক্গিতাবেধ । 
দপানীক্সি হতে কানা আর কিশ্যু ব্জ্ছলম্‌। 
কদংপি, চকু চু পাত গুইীহা পে তরশ্াধা | 
নরুকে5 পহভুত যাবা জনতা চুন 1 
স্শ্বেজপচারেশ্চ কিষুফে হজেদ ঘি । 
হথাপালীক্ষিত হা দেবাগুজধ নবাহ ॥ 
নাদীক্ষিতত জাত হা হপো নি রম হইতত। 
ন তীর্ঘগমনেনাপি ন চ শাহীরযন্থদৈ: ? 
সগুরো রাহি হদীক্ষঃ নঙকশ্মাপিসাধয়েত । তন্বে। 
শস্বিগানাবদুপেতানাং স্বকষ্মাধায়ন[দিদু | 
ফদ।ধকাঝে পাশবীহ হ্কাচ্চোপনয়নাফনু ॥ 
তাত দক্ষিভানান্ধ অশ্থদেবাচ্চনাদিধু। 


নাধিক!রোহল্াতঃ কুধাদাস্মানং শিবদংস্ততষ্‌ ॥ 
| ্‌ হয়িতকিবিলাসধূততন্তে। 


৬৮ শ্ীস্ীগৌরহষ্দর 


্শাক্ষর মহামন্ত্রৎ উপদেশ করিলেন । গৌরাঙ্গ দীক্ষালাতের পর পুরীগোনণাইয 
চরণ ধারণ পূর্বক প্রণাম করিলেন । পুরীগোরাই তাহাকে হাদয়ে ধরিয়া 
আলিঙ্গন দিলেন। প্রেমাশ্রধারাত্ার|! উভয়েই উত্ভয়কে অভিধিত্ত করিয়া 
পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলেন। পাদ ঈশ্বরপুরী গয়! হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন 
করিলেন। তাহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের এই শেব দেখা হুইল। গৌরাঙ্গ 
পুরীগোাইর নিকট বিদার লইয়া! নবন্বীপাভিযুধে যাত্র/। কবিলেন। তিনি 


“অদীক্ষিতন্ত বাধোরু । কুতং সক্গাং নিরর্ধকস্‌। 
পশুযোনিমবাপ্রেতি দীক্ষা বরহিতো লং ॥ 
বিজ্ুযাহলে | 

আচাধাবান অর্থাৎ গুরুরূপ সম্পন্ত যাহার আছে তিনিই পরমেশ্বরাক অবগত হন। 

পরমবক্ধ বিজ্ঞানার্থ সমিৎপাশি হই! রক্ষনিষ্ঠ নদগুরুর শরণাপন্ন হইলে। 

(যেহেতু শ্রহিক ও পারত্রিক চোগমাত্রই ডুঃখপ্রন ) হৃতরাং উত্তম্ররঃ দানিবার অ জলানী 
থাকি বেধাধা শবতরক্ষজ্ে ও পরব্রক্ষ্কুপে। ভ-কপরারণ এব “ক্রোধলো তাদির অবীটিত গিকছেবের 
আশ্রয় লইবে। 

প্রগুকর নিকট হীক্ষালাস্ত করিয়া হিনি যেকপ পুজার প্রণালী প্রন করেন লোকে শিক 
অভিমত মৃর্থিতে কের অক্ঠিনা করিবে 

অনাদি অবিষ্ঠাধুকু পৃকদের আপনা হইতে আগ্মজ্ঞানোবয় সন্ভব নয় । সুতরাং কোনও হস্ত 
আচার্য তাহাকে জনোপদেশ £দবেন 

বৈদ্িকী এ তাস্িকী দগা প্রন্থণ করিবে 9 আমার একার, জবানমী প্রত জের আগুগিংন 
করিবে। 

হে দেবি! দীক্ষাবিহীন বির লিক্চি ও সঙ্শাতি হয়না অঙ্গ পহহ ধু সহকাতুর গিকখার। 
ছাক্ষিভ হইবে। অনীক্ষিত বধির অগ্র বহ ও জল মর ভায়। 

পিকুগণ অনীক্ষত বর প্রাস্কু প্রঃ করলে কর কাল পদান নরকে পতিত হন 

অপাক্ষিত বাকি তত সহকারে সংশ্পু উপচার হার! দেবতার পুজা! করিলেও দেবতারা হাক 
গ্রহণ করেন না! 

যেহেতু অনীক্ষিত কাকির তপ্ত, শিরম, উন, তীর্থগরন, কাররেশকর প্রারস্চিাকজি কারক 
যোশাতা নাই ; অতএব মদ শিকট দীক্ষিত ইইর! সদক্পোের অনুঠান করিস । 

জগতে যেক্কপ জনুপনীত দ্থিজের গর করনাকল সেদাধায়নািছে। অধিকার পাকে না মেইকপ 
অনীক্ষিত বাকিদিগের মনু ও দেব তিন দিতে অধিকার নাট! হুতরাং আক্মাকে লীক্ষিত করিবে 

হেবাযোর । অনীক্ষিত সারি যে কন করো আনুন করে চাহাই বিকল হক দীক্ষা 
বিহীন স্যক্ি পঙডধোনি প্রাপ্ত হয়। 

* লুখাবীজ দার (কশোর গোপাল হয়। 


আদি-লীল! ১৩১ 

“কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে। 

তাহাকে তালাক দিব কীর্ন না বাধিবে ॥? 

কাভীর কথা শুনিয়া প্রভু “হরি হরি" বলিয়া উঠিলেন। প্রতুকে উঠিতে 
দেখিয়! ভক্তগণ হরিধ্বনি দিয়া উঠিয়া দীড়াইলেন। পুনর্বার কীর্ধন আরস্ত 
হইল। প্রভু কীর্তন করিহে করিতে গ্রগিমুখ হইলেন। কাভী প্রনৃর 
সহিত গমন করিতে লাগিলেন গ্রন্থ তাহাকে বিদায় দিয় শ্রীপরের বাড়ীর 
পিকে যাত্রা করিলেন । ভিনি শ্পরের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার ভগ্ন 
জলপাত্র লইয়া ভলপান করিতে লাগিলেন । শ্ধর দেখিয়া “ছার হায় করিয়া 
উঠিলেন। প্রভু ভন্তগণকে প্রেমমহিম! শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ভ্ীধবের তগ্রপাত্রে 
জলপান করিয়! নিজভবনে প্র হ্যাগমন করিলেন। 
ন্মীবাসপুঢজর ম্বতুয 
কাণীর দমনের কয়েকদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন সগণে শ্বাসের অঙ্গনে 

কীত্নরসে নিমগ্র আছেন । ভক্তগণ সকলেই কীধনানন্দে বিভোর | তৈববোগে 
এ দিন শ্রীবাস পণ্িিতের একটি পুরের মৃত্া হইল। নাণীগণ পুত্রের শোকে 
কার্দিয়া মাকুল হইলেন । শ্বাস পতিত অলক্ষিতভাবে অন্তঃপুরে বাইয়া বিবিধ 
প্রবোধ বাকা দ্বারা নারীগণের সাস্বন' করিয়া পুনর্বার কীন্তনে যোগদান করিলেন। 
মন্তধামা গ্রভু উহা বিদিত পাকি2াও একছন ভক্তকে শ্বাসের বাটীতে অকন্মাং 
রোদনধ্বনির কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি অনুসন্ধান করিয়া প্রত 
ঘটন! জানিয়া প্রত্তুকে হিবেদন করিলেন। মুহৃতমধোই উক্ত ছুথ্টন। প্রকাশ 
হইয়া পড়িল। প্রান গ্রবাস পণ্ডিতের শোকসহিঝুতার জনক তাহাকে যথেষ্ট 
প্রশংসা করিয়া সেই বাত্রির জস্থ কীতন বন্ধ করিয়া দিলেন। পরবস্তী ঘটনা 
শ্রীচৈতক্কভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে, 

“মৃত শিশু গতি প্রভু ভিজ্ঞানে আপনে। 

শ্রবাসের ঘর ছাড়ি যাহ কি কারণে। 

শিশু বোলে প্রস্থ ষেন নিবন্ধ তোমার । 

নথ! করিতে শক্তি আছমে কাহার ॥ 

মৃত পুত্র উতর করয়ে প্রভু সনে। 

পরম অস্ুত শুনে সর্বব ভকতগণে॥ 

শিশু বোলে এ দেছেতে যতেক দিবল। 

নির্বন্ধ আছিল ভুজিলাও সেই রস | 


১৩২ ীপ্ীগৌরসন্দর 
নির্বন্ধ ঘুচিল আর রছিতে ন| পারি। 
এবে চলিলাঙ অন্ত নিবন্ধিত পুরী ॥ 
কে বা কার বাপ প্রভূ কে কার ননদন। 
সভে আপনার কর্ম করয়ে জুঞ্জন ॥ 
যতদিন ভাগ্য ছিল পণ্ডিতের ঘরে । 
আছিলাঙ এবে চলিলাঙ অল্প পুরে ॥ 
সপার্ধদ তোমার চরণে নমস্কার । 
অপরাধ ন| লইহ বিদায় আমার ॥” 
মৃত শিশুর কথা শুনিয়া সকলেই বিশ্রিত হইলেন। ্্বানপরিবারের 
পুরশোক দূরীভূত হইল। অনন্তর প্রত সগণে শ্রীবাসের মৃত বালককে লইয়া 
কীন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন | তীছারা গঙ্গাতীরে যাইয়া 
মুত বালকের বথোচিত সৎকার করিয়া ল্গানানস্তর “কষ বলিয়! আপনাপন গৃহে 
গমন করিলেন । 


শুক্লান্থর অআরঙ্গচারীর অল্পনভ্ডোজন 


অতঃপর গরু প্রেমরসে বিভোর হইয়া পড়িলেন। সংসারে প্রতি 
কিছুমার দৃষ্টি রহিল না । স্নান করিয়া নারায়ণের পৃঙ্জা পরান করিতে পারেন না, 
কাদিয়া আকুল হয়েন | সদাই নেহনীরে বদন আদ হইয়। যায়। পূজা করিতে 
বসিয়া ছুই তিন বার বসন ভাগ করিতে হয়| এই অবস্থায় প্রন একদিন 
সান করিয়া! ভীরে উঠিয়া শ্ুক্লাঙ্থর ব্রঙ্ষচারীকে বলিলেন, প্ত্রদ্মচারিন। অস্ত আমি 
তোমার গৃহে ভোজন করিব, তুমি অন পাক কর, আমি নারায়ণের পুজা করিয়া 
সন্থ্র 'আপিতেছি |” এই কপা বপিক! প্রন গুক্ে গমন করিলেন । গৃহে 
আসিয়! পুজার বলিলেন। পুঙ্গা করিতে পারিলেন না, নয়নের জলে কাপড় 
ভাঁদিয়া যাইতে লাগিল । শেধে গনাধর ছারা নারারণের পুঙ্তা সমাধা! কনিয়। 
গুর্লাগরের গৃহে গমন করিলেন। 

এদিকে শ্রক্লাগর রক্গগারী প্রন্থুর অগ্প্রাথনার বিশ্বরাপঞ্ধ হইলেন । ঠিনি 
প্রত্থর সেবায় নিজের অযোগাতা বোধে কর্ব্যাবধারণের নিমিত্ত গক্তগণের 
নিকট পরাদর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তকগণ প্রভুর মনের গতি বুঝিয়া 
শুরান্বরকে গ্রদূুর নিমিগ্ত অন্ব্ঞ্কন পাক করিতে বলিলেন। শুক্লা 


আরদ-লীল। ১৩৩ 


ভক্তিভাবে পাকার্থ অন্ধ উঠাইয়। দিজেন। প্রভু আলিয়া দেখিলেন অন প্রস্তুত । 
গুরান্বর উহ! নামাইয়! দিতে কুষ্ঠিত হইতেছেন দেখির!, প্রতু স্বয়ং নামাইয়া 
লইলেন এবং অতীব আগ্রহ প্রকাশ সহকারে নিত্যানন্দাদি কতিপয় আপগ্থু 
ভতে'র সহিত ভোজন করিতে বলিলেন । ভোজন সমাধা হইলে, প্রত আচমন 
করিয়া শরন করিলেন। তিনি শয়ন করিয়া উপস্থিত ছক্বুন্দের সহিত 
রুষ্ণকথার আলোচনার প্রবুশ্ত হইলেন । এস্থানে বিজয় নামক প্রভুর এক তক্তও 
উপস্থিত ছিলেন । কৃঞ্ণকথা শুনিতে শুনিতে তক্তগণের একটু নিদ্রার আবেশ 
হইউল। এই সময়ে ভাগ্যবান বিজয় অন্ত প্রনথুর প্রকাশ দর্শন করিয়া 
সবিস্ময়ে নিদ্রাবিষ্টু ভক্তগণুক জানাইবার ইচ্ছা করিলেন। প্রকু তা 
বুঝিতে পারিয়! নিজয়ের মুখে হস্তাবরণ দিলেন । বিজয় হুঙ্কার সহকারে উঠিয়া! 
নৃতারস্ত করিলেন। বিজয়ের হষ্কারে ভক্রগণ জাগিয়া উঠিলেন। তীক্কারা 
জাগয়া বিজয়ের নতা দেখিয়া প্রতৃন কূপ! বোধে আনন্দ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । 


সম্গযাসগ্রহচ্ণর সুচন। 


এই ঘটনার পর হইতেই প্রন্ুর বাহ্জ্ঞান একপ্রকার তিরোহিত হইয়! 
গেল। গ্রানুর বধন ইদুশী অবস্থ', কৃষ্ণানন্দ আগমবাশীশ প্রন্থুর সহিত সাক্ষাং 
করিতে আপিলেন। তিনি আলিয়া দেপিলেন,। গ্রহ তকমণ্ডলীপরিবেষ্টিত 
হয়া বসিয়া! আছেন, বাহনুষ্টি মার নাই, মুখ কেবল 'গোপী গোপা” শক 
উচ্চারণ করিতেছেন । আগমবাশীন কিংকাল অবাক হইয়! প্রত ভাবগভি 
দেখিতে লাগিলেন ' পরে নানাবিধ শাস্তধূ্ক সহকারে প্রতুতক গোপীনামের 
পরিবন্ রুষনাম জপ করিবার উপদেশ হিতে আরম্ত্র করিলেন । প্ররু হঠাং 
কষখনাম শুনিয়া চষকিয়া উঠিলেন। তিনি তখন গোপীভাবে তাকিতাস্তর | 
শষ) মথুরায গিয়াছেন, তিনি তাচার শুভাগজন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 
অকন্ম।ৎ কষ্ণনাম শুনিয়া ভাবিলেন, কষে দত কৃষের সংবাদ লইয়া আগমন 
করিয়াছেন। এই ভাবিয়। তিনি আগমবাগীশের প্রতি লক্ষা করিছা বলিলেন, 
আর কঞ্চনাম লইব না, তিনি অতিশয় নির্গয় ও কৃতস্স 1” অভিমানী আগমবাগীশ 
বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠলেন, প্অমন কথ! মুখে আনিতে নাই ; ওরূপ 
কথ! যে বলে ওষযে পরনে তগুভয়েরই অধঃপতন হইয়া থাকে ।” গ্রন্থ বলিলেন, 


১৩৪ ভ্রীতীগোরহাদার 


"আমি আর তোমার কথায় ভুলিব না, তুমি বাও।” আগমবাগীশ প্রন্থুর 
ভাবগতি কিছুই বুঝষিলেন না, অবাক্‌ হইয়৷ দাড়াইয়। রহিলেন। তঙগাশনে 
প্রভু বলিলেন, *তুমি এখনও গেলে না, এখনই আমার কুঞ্জ হতে চলিয়া 
বাও। এইকথ। বলিয়া প্রভু একগাছি বষ্ি লইয়! আগমবাগীশকে তাড়া 
করিলেন। আগমবাগীশ প্রতৃকে বষ্টি লইয়া তাড়া করিতে দেখিয়া প্রাণভয়ে 
উ্ধস্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনেক দূর ঘাইর়া আপনার আত্মীয়- 
স্বজনকে দেখিয়া! কিছু স্থির হইলেন। এতক্ষণ পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে পারেন 
নাই, এখন চাহিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে কেহই নাই । পশ্চাতে কেহই নাই 
দেখিয়া তিনি সম্পূর্ণ নি হইলেন । এই সময়ে তাহার আত্মীরবগ ত্ীহাকে 
ভীত ও ক্লান্ত দেখিয়! উচার কারণ জিজ্ঞাস] করিলেন । তিনিও আন্পৃর্থিক 
সমস্তই বলিলেন । উহাদের মদো অনেকেই শুগৌরাঙ্গের নিছেমী ছিলেন। 
এক্ষণে আগমবগীশের অপমানরূপ ছিছু পায় ঠাহারা সকলেই গ্ুগোয়াঙ্গকে 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। 
এদিকে শ্রুগৌরাঙ্গ শ্রীরাপাজাবে বিভোর হইয়। কিছুক্ষণ আগমবাশীশের 
পশ্চদ্পাবনপৃর্ৃক বাহানষ্টির উদরে তস্তের যী -ফেলিয়! দিয়া তকুগূণের সহিত 
বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। বাটীতে যাইয়া ভকুগণকে বৃজিলেন, "আমি কি 
চাঞ্চল্যই প্রকাশ করিলাম ।” ভক্তগণ ঠীহান কপার কোন উত্তর দিলেন 
না। শ্রীগোৌরাঙ্গ আর কিছু না বলিয়াই নীব্বে গঙ্গা ঠীবাহিমুখে গমন করিলেন। 
ভক্গণও ঠাঠার পম্চাহ পশ্চাৎ গহন করিলেন প্রন হকঙ্কানে উপবে*ন 
করিগেন, গকুগণ একটু দৃবে যাইয়া! বলিলেন । প্রত তাহাদিগকে লক্ষা 
করিয়! বলিলেন, “কফ নিবারণের নিমিহ পিপ্ললিথণ করিলাম, কিন্তু কফ 
নিবৃতি না হইয়া আরও কুঙ্ধি হইতে লাগিল” হক্ষগণ প্রনুর গ্রহেলিকাবাকো? 
তাৎপধা কিছুই বুঝিতে ন! পারিয়া চিন্তার হইলেন । নিভানন্ধ এ; 
গ্রভুর মনের তাব বুষ্চিলেন। তিনি উহ! বুরিয়া অতিশয় বিষ হইলেন । 
ক্ষণকাল পরেই প্রন নিত্যানন্দের ভন্তধারণ পূর্বক একটি নিভৃত প্রাদেশে 

গমন করিলেন। ম্মনস্তার বঞিলেন,-- 

“তাল সে আইলাড আমি গছ ভারিতে। 

তারণ নভিল আইলাহ সংারিতে। ॥ 

আমায়ে দেখিয়া কোণ পাইব বন্ধনাশ। 

 একগ্ুণ বন্ধ আরো! ঠৈল কোটিপাশ ॥ 


. আদি-লীল। ১৩৫ 
আমারে মারিতে ধবে করিলেক মনে। 
তখনেই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে ॥ 
ভাল লে!ক রাখিতে করিলু' অবতার । 
আপনে করিলু সর্বীবের সংহার ॥ 
দেখ কালি শিখা সু সব মুণডাইয়া। 
ভিক্ষা! করি বেড়াইযু সন্্যাস করিয়া ॥ 
যেযে হনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে। 
ভিক্ষুক হমু কালি তাহার দুয়ারে ॥ 
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ। 
এইমতে উদ্জারিন সকল ভুবন ॥ 
সঙ্গযাসীরে সর্বালোকে করে নমস্কারু। 
সম্গাশীরে কেছে। মার না করে প্রহার ॥ 
সপ্জ্যাসী হইয়া! কালি প্রতি ঘরে ঘরে। 
ভিক্ষ/ করি বুলেশা দেখো) কে মোহারে মারে ॥ 
কোমারে করিলু এই আপন হদয় | 
গাব্রিহস্ত বাস আমি ছাড়ি নিশ্চয় । 
ইতে তুমি কিছু দ্ঃখ না ভান্হ মনে। 
বিধি দেহ তুম মোরে সঙ্গম করণে ॥ 
যেরূপ করা তুমি সেই হহ আমি । 
এতেকে বিধান দহ অব্তার জানি ॥ 
গং উদ্ধার যদি চাহ করিবারে। 
ইহাতে নিষেধ নাছি করিবে আমারে ॥ 
ইথে মলে ঢঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ । 
তুমিত জানহ 'অবতারের কারণ ॥ 

নিত্যানন্দ গড প্রভুর সন্গগাসের কণা শুনিয়া যার-পর-নাহ বিষ হইলেন। 
কি বলিষেন, কিছুই স্থির করিতে পাঁরিলেন নাঁ। পরে প্রভু (নিশ্চয়ই সঙ্গ্যাস 
করিবেন বুঝিয়া; বলিলেন,__প্গ্রাতে! আপন ইচ্ছাময়, আপনাকে কে নিষেধ 
করিতে বা বিধি দিতে পারে? যেক্ধপ করিলে ভগতের উদ্ধার হয়, তাহা 
তূমিই জান। তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই হইবে। তবে এই কথ! 
তোমার ভক্তগণকে একবার বিদ্িত করাই উচিত বলিয়া মনে করি।” 


১৩৬ শীপ্রীগৌরন্ুন্দর 


নি পস্টিি , পি জী বি বাতি রিস্ক এষ বা 5 ৩ এসি 


নিত্যানন্দের কথ! শুনিয়! প্রভু সহ হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে প্রায় সকল 
ভক্তকেই নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। ধিনি শুনিলেন, তিনিই কাতর 
হইলেন, কেহই কিছু বলিতে সাহদ করিলেন না। তবে প্রায় সকলেই 
শচীদেবীর ছুঃখের কথা উত্থাপন করিয়া প্রভৃকে অন্যঃ কিছুদিনের নিমিত্ত 
সঙ্গাস গ্রহণে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাহাদের নিষেধ কিন ফলবান্‌ 
হইল না। প্রতুর মতের পরিব্তন হইল ন! | সঙ্রাস গ্রহণই স্ুস্থির হইল। 





শচীসাতার প্রতবাধ 


শচীদেবী লোকমুখে পুত্রের সন্যাসের কথা শুনিয়া অধীর হইলেন। পরে 
পুত্রের নিকট যাইয়] বলিলেন, “বিশ্বস্তর, স্টনিতেছি, দি নাকি সন্গাসী হইবে? 
তুমি আমার একমাত্র পুত্র, অন্ধের চক্ষু । তোনাকে না দেখিলে, আমি 
ত্রিহুবন অন্ধকারময় দেখি । তুমি আমার নয়নের তারা, কুলের প্রদীপ । তুমি 
আমাকে অনাঁধিনী করিয়া ছাড়ির| যাইও না। হেমাকে না দেখিলে, আমি 
সংসার অরণাময় দেখিয়া থাকি । তোমাকে ছাড়িয়া আমি কি প্রকারে জীবন 
ধারণ করিব? তোলার অদশনে এই বধু বিঞুপ্রিয়। ও তোমার শি কন 
সকলের দশা! কি হইবে ভাবিয়া দেখ? হোনার এই তরুদ বয়ল কি লঞ্াসের 
উপযুক্ত ? তুমি সন্যাস করিও ন!, গৃহস্থাপ্রমে পাকিয়া ধশ্থকন্মু কর? এই 
কথা বলিতে বলিতে শগীদেখী বোদন করিতে লাগিলেন । শোকে ও ভুগে 
কণ রুদ্ধ হইয়া আদিল, আর কিছুই বলিতে পারলেন না। তখন হীগৌরাত 
বলিলেন, “মাতঃ, আমার কপা শল, মনকে প্রবোধ দাও, কাতর হইও না, 
অভিমান তাগ কর। এসংসারে কে কার পুহ। কে কার পিতা বা মাতা? 
শীরঞজের শ্মরণ বাতিরেকে কাতারও গতি নাই জানিবে। ইর়ফই জীবের 
মাত! পিত1 ও পৃত্র। টিশিউ জীদের ভাই বন্ধু ও প্রিক্ক্ন। ঠিনি ভি জাত 
সকলই মিথ্যা, সকলই অসার; [তিনিই একমাধ সার বস্ক। লোক লক 
বিফুমায়য় মোহিত হয়া £ইইকাল পরকাল ঢঠকালই নই করিতেছে। আনান, 
পুক্রজ্ঞান ত্যাগ কর, শ্রুরুষচরণ ভজন কর। এই ভুল 5 মানণজসু লান্ত করি), 
যে শুরুফ ভজন না করে, তার জন্মই বিফল হয়।” পুরের কথ। গুলিতে শুনিতে 
শচীদেবীর দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল । তিনি পুঠের মুখপানে চাহিয়া সংসার 
ঝুলিলেন। ঠ্াছার শ্র/গীরাঙ্গে পুরঙ্জান তিরোছিত। হইল। আবৃন্দাধান 
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৭ চাকা লা অপি কপট ীকত লগত লা এর পর টি দবিতকী হত ০০৮6. বির পা শিপ পথ লি পর লা তা কী পাতি আগ পতি কাপল লিক লী 


নবীনগ্ঠামহুন্দর গোপগোপীপরিবৃত প্রকুষচন্্রকে অর্পন ফরিয! সর্বাশরীর পুলকিত 
হইল । প্রেমরে মুচ্ছিত হছইলেন। মুচ্ছাভঙ্গের পর পুত্রকেই শরীক বলিয়। 
বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন, “বাপ, তোমার বাহ] ইচ্ছা তাহাই কর।” 
এই কথা বলিয়! শচীদেবী পুনশ্চ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । জ্রীগৌরাঙ্গ ওননীকে 
নিতান্ত কাতর দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, “মাতঃ, রোদন সংবরণ কর। 
মামি তোমারই । আমি যেখানেই াঁকি, তোমারই পাঁকিব। তুগি যখনই 
মামাকে দেখিতে অভিলাষ করিবে, তখনই আমার দেখ! পাইবে 1” 

“যে দিন দেখিতে তুমি চাহ অনুরাগে । 

সেই ক্ষণে আম] তৃমি দেখিবারে পাবে 1” 


শর জা) লাকি 


বিষুগ্প্রক্াতদবীর প্রঢ্ৰাধ 


ক্রমে ক্রমে প্র্ুর সঙ্গ্যাসের সংবাদ বিষুপ্রিয়া দেবীরও কর্পগোচর হইল। 
গুনিয়া দেবীর মশ্থকে অকম্মাত বজ্রপাত হইল । প্রভু ভোজন পান করিয়! 
গৃহে যাইয়! শধযায় শয়ন করিলেন । শিষুপ্রিয়া দেবী শাশ্ুড়ীকে শয়ন কলাইয়া 
নিক্সগৃহে আগমন করিলেন । আয়! পির চরণভলে উপবেশন পুর্বক তাহার 
পাদসংবাহন করিতে লাগিশেন। তাহার নয়নের নীর গ্রন্থুর চরণ বহিয়া 
[শব্যার পতিত হইতে লাগিল। অন্তধানী প্রক্ক প্রিয়ার মনের ভাব বুঝিয়! 
[উঠিয়া বসিলেন। বলছ দেবীর বর ঠ্বুক ধারণ করিয়া বলিলেন, “তভুদি কাদিতেছ 
কেন?" দেবী কোন উত্তর করিলেন না, নীরবে কাছিতে লাগিলেন । প্র 
পুনং পুনঃ রোদনের কারণ ভিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । দেবী কাতরস্বরে 
বলিলেন, পপ্রাণনাপ, তুমি আমার মাথায় হাত দিয়া বল, কোপার যাইবে? 
শুনিলান, তুমি সংসার ভাগ করিবে। বৃদ্ধা জননীকে অনাখনী করিয়া 
যাইবে, ইহা কি তোমার উচিত কম্ম হইছেছে? আমাকে লইয়াই ত তোমার 
সংসার, আমাকে ছাড়িয়া গুহে থাকিয়াই জননীর সেবা কর। ভননীর সেবা 
ফিরিলেই ত তোমার ধশ্ম হইতে পারে । মামি না হয় পিতার গৃহেই থাকিব। 
মামার জনট তুমি মাহাঁকে ভাগ করিবে কেন? আমি ছোমাকে পাইয়া 
চনে করিয়াছিলাম, আমার সদৃশী ভাগ্যবতী আর নাই। কিন্ত তুমি আমার 
কিদোষে সংসার তাগ ককিতেছ। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে, তা কর, 
সামার ভাগ্যে যাহা আছে ভাহাই ঘটবে, কিন্তু তোমার জননীকে ত্যাগ 
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সিস্ট কাপ ক্স পারা ট্রিপল 


কছধিগ না? ওহে খাকিয়া কি ধর্থ হয় না? আমাকে ত্যাগ করিয়া, তুমি 
গুজে খাকিয়াই পরীক্ষক ভজন কর। আমি তোমাকে দেখিতে না পাইলেও, 
গুলির! জীবন ধারণ. কড়িতে পারিব। কথা এই জীবন ধারণ করা আমার 
পক্ষে নিতান্ত 'অলভভব হইতে ।” 
বিফুপ্রিপ্া দেবীক এই লকল কাতর়োক্তি শ্রবণ করিয়া! শ্রীগৌরাজ তাহাকে 
জোড়ে লইয়! বসনাঞ্চল দ্বারা বদনকমল মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, “আমি 
সার ত্যাগ ফরিদা সঙ্গযাসী হইব, একথা তোমাকে কে বলিল? এখনও 
আমি সঙ্গাল গ্রহণ করি নাই, গৃহেই আছি, তবে তুমি কেন বৃথা শোক প্রকাশ 
করিতেই ?* দেবী বলিলেন, প্তৃমি সত্য করিয়া বল দেখি, সংসার তাগ 
করিবে কিনা?” তখন প্রভু কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,--"এ জগতে 
যাহা কিছু দেখিতেছ, মে সকলই মিথ্যা, সতা এক ্টভগবান। এ জগতে বে 
কিছু মন্বন্ধ, সে সকলই মিথ্যা, সত্য কেবল সেই শ্রীতগবানের সহিত সন্ধন্ধ | 
শ্রীপ্টগবান্‌ সকলের পতি, জীবসকল তা্ছার পর্বী।” বলিতে বলিতে প্রন 
কিছু নিনৈশবরধ্য প্রকাশ করিলেন। বিুপ্রিয় দেবীর জ্ঞানানয় উন্মীলিত 
হইল। তিনি কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন, “তুমি শ্বতঙ্জ? ঈশ্বর, বাছা ইচ্ছা 
হইবে, তাহাই করিবে । ভোঙার কর্থে বাধা দিবে, এ জগতে এমন কে আছে ?” 
তিনি এই পধ্ন্ত বলিয়া পুনশ্চ ক্রন্দদ করিতে লাগিলেন । প্রন তাকে প্রবোধ 
দিয়! শান্ত করিয়। স্বয়ং নিদ্রিত হষ্ইলেন। 








গ্ৃহত্যাচের পুর্দিন 

সংযোগের পর বিয়োগ এবং নিয়োগের পর সংযোগই নৈসর্গিক নিয়ম । 
যোগসুখ প্রতিলিয়ত ভোগ করিতে করিতে উহার তৃপ্রিগাকিনী শক্ষির 
হস হইলেই বিয়োগ আলিয়। উপস্থিত হয় শিয়োদের পর সংযোগহৃগ 
আবার পরিবক্ধিতভাবে আম্বাদিত হইতে থাকে। ইউগোৌরাঙ্গ সঙ্গাস গ্র্টণ 
করিয়া হক্তগণকে নিজ সংযোগনথখ পরিলদ্ধিতজাবে আাঙ্বাদন করিতে অভিলায 
করিয়া নিতাননকে বলিলেন, শ্রীপান) আগমনী উত্তরারণসংক্রা!নতে 
আসি কাটোয়ায় যাই! কেশব ভারতী নিকট সন্তযাস গ্রহণ করিব, তুমি 
এই বসা আমার জননী, গদাধর, বঙগানল, চ্ুশখ্র আগ ধা ও (মদে 
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8) কাল। কর্ম ও ছণের অধীডচ। 


আদি-লীয়া ১৯, 
৮ ১৮ পর সিটাাইতর্লী আল দিপা তের 


জাঁনাইবে ।” নিত্যানন্দ গ্রভৃর আদেশ মত তাহাঙ্গিগকে এ বৃদ্ধান্ত জাবাইলেন। 
গুনিরা তাহাদিগের মন্তকে অকন্মাৎ বঙ্ণঙন বোধ হইল। অপরাপর ততগাণও 
প্রতু কোন্‌ দিন কোখার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন সবিশেষ ন1 জানিলেও, সর্যাস 
গ্রহণে £ সমাচার পরম্পরায় বি্বিত হইলেন । তাহার! প্রতুর লন্ালের সষাচার 
জানিক়া গুনিয়াও আননে তুজিয়া গেলেন, এ কথা কাহারও মনে রহিল নাঁ। 
ততীন্থার! ভুলিলেও কাল ত তাহ! তুলিল না। লে ধ্রীন্বাদিগের অজ্ঞাতসার়েই 
আসিয়া উপস্থিত হইল । তক্রগণ যে ভীবণ মুহূর্তে প্রভুর বিরহে ব্রিজগং শুচ্ুময় 
দেখিবেন, সেই মুত ক্রমে নিকটবর্তী হইল। উত্তরারণসংক্রাতি আসিয়া 
উপস্থিত হইল। 

আগামী কলা উত্বরারণশসংক্রাজি, গ্রড় খহতাগ করিবেন । গৃহতাগের 
পূর্বদিনও প্রন অপরাপর দিনের ক্ষায় দেনক্সিন সকল কাধ্যই সমাধা করিলেন । 
ূর্বপূর্বদিনের ভার সমস্তজিন তক্তগণের সহিত মন্থানুখে অতিবাহিত করিলেন । 
অপরাঙ্কে কতিপয় ভক্কের সহিত নগরুক্রমখার্থ বহির্গত হষইলেদ। তক্কগণ না 
জানিলেও, প্রন জানেন, আর দলেই নগরে ভ্রমণ করিবেন না । মনে মনে সমক্ 
পরিচিত তরু, লত!, গৃহ ও পথ প্রন্ৃতি নকলের নিকট বিদায় গ্র্থগ করিলেন । 
পরিশেষে স্থরধূনীর তীরে বাইয়! তাহার নিকট বিদান্গ লচলেন। 

এইকপে নগরভ্রমণ সমাগু হকঈটলে, লন্ধ্যার লদয় পুনর্হার গৃছে প্রতাগষন 
করিলেন । গৃছ্ে আসিয়া! ভক্তবুন্দের নিকট বিদায় লইবার অকিপ্রায়ে তাহাদিগের 
সকলকেই আকর্ষণ করিলেন । ভক্তগণ হিনি যে অবস্থায় ছিলেন, 'আকল্মাৎ 
শীগৌরাজের যুখচন্্র শরণ করিয়া তঙ্গর্শনার্থ উৎকুষ্ঠান্িত হইলেন। জকলেই 
মালাচন্দনাদি উপগ্কারসকল ₹ন্তে লইয়া প্রভূর আলয়ে গষন করিতে লাগিলেন। 

প্রত অগুপপুছে বসিয়া আছেন। ভতক্তগণ প্রকে একে প্রতূর লব্ুখবর্তী 
অঙ্গনে আলিয়া! শ্রেণীবদ্ধ হইয়া “হরি হবি" ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই 
শত শত লোক বাইয়া! প্রভুর €রণতলে পতিত হইলেন। লফলেই 'অনিমিষ- 
নয়নে প্রভৃর বদনকষলের মকরম্দ পান করিতে লাগিলেন। প্রভু আপনার 
গলা ছইতে মালা লইয়া একে একে নকল ভক্তফেই পরাইয়া দিলেন। পরে 
প্রত্যেক তক্তকেই বথোচিত আঅন্যর্থন] সহকারে নিপ্ষসমীপে উপবেশন 
করাইলেন। ভক্তগণ উপবেশন করিলে, প্রভু তাহাদিগের লহিত কথা প্রসঙ্গে 
শ্রকফালাপে প্রবৃন্ত হইলেন। পরিশেবে যকরাকেই . বঙ্গিলেন, “ভোমাদিগের 
যি আমার প্রতি কিন্ুযা্র ভালবাসা থাকে, ভবে নরালেই আদার ব্রত 
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কায়মনোবাক্যে প্রীকষ্ণের তজন কর।” ইহাই প্রতুর ভক্তগণের নিকট 
বিদায়গ্রহণ হইল । এইপ্রকার বিদার়গ্রহণের পর সকলকেই নিক্ধ নিজ ভবনে 
গমন করিতে অনুমতি করিলেন। ভক্তগণ প্রভুর তাবগতি কিছুই বুঝিতে 
: পাঁরিলেন না। প্রভূকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা না থাকিলেও গ্রভুর আদেশে 
আপনাপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময়ে শ্রীধংর একটি লাউ লইয়! 
উপস্থিত হইলেন। প্রভূ শ্রধরকেও বিদায় দিয়া শচীমাতাকে শ্রীধরের লাউটি 
রন্ধন করিতে বলিলেন। রন্ধন শেষ হইলে, গ্রভূ ভোভন করিলেন। ভোঞ্জনের 
পর তাঘুল চর্বণ করিতে করিতে মণ্ডপগৃহে যাইফ়াই শয়ন করিলেন। হরিদাস 
ও গদাধর সেদিন প্রভুর নিকটেই শয়ন করিয়া রহিলেন। শচাদেবী জানিতেন, 
রাত্রি শেষ হইলেই প্রভু উঠিয়া চলিয়া যাইবেন। তিনি নিজ গৃহে যাইয়া শয়ন 
করিলেন না, বাহির বাটীতেই প্রভুর পথ অবরোধ করিয়া জাগরণে রাত্রি অতি- 
বাহিত করিতে লাগিলেন । রাত্রি অবসান হইলে, প্রা উঠিলেন। হরিদাস ও 
গদাধর প্রতুর অনুগমনের অভিলাষ জানাইলেন। প্রত ঠাহাদিগকে সঙ্গে যাই 
নিষেধ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, শগীদেবী 
পথ আগুলিয়া দাড়াইয়া আছেন । আ্ভগবানের অচিন্তযশক্কি, শচীদেবীকেও 
বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিলেন । তিনি কাদিতে কাদিতে পুত্রকে বিদায় দিলেন। প্রন্থ 
জননীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ পূর্লাক গুহতাগ করিলেন । 

শ্ীচৈতন্রমঙ্গলকার বলেন, প্র রাজিতে ভোজনের পর নিজ গৃতে 
যাইয়া শয়ন করিলেন। শচীদেবীত বধূুকে শরন করিছে বলিয়া আপনার 
গৃহে প্রবেশ করিলেন । বিষুপ্রিয়া দেবী গৃহ মধো আগমন করিলে, প্রত 
তাহাকে সন্তোগস্থণের পরাকান্ঠা দেখাইলেন। সন্োগন্থ১» সীমান্ত প্রাণ হইয়াই 
সমুজ্জল বিরহের ভাবে বিবন্তিত হইয়া থাকে । বিধুপ্রিয়া দেবী সাক্ষাৎ প্রেম- 
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(১) স্থায়ীভাব বিপ্রলম্ত সম্ভোগ ভেদে ছিবিধ | তম্সধে বিপ্রলঙ্ত (বিরহ) পুর্ববরাগ, হান, 
প্রেমবৈচিত্য ও প্রবাস ভেদে চতুবিিধ। অঙ্রসঙ্গের পুরে ঘে উত্কষ্ঠাময়ী রঠি তাহার নাম 
পুর্বরাগ | মান দ্বিবিধ--যণ| সহেতুক ও নির্হেতুক ! হসম্মধেো নির্ঠেতুক মান আপন। হইতেই শানু 
কয়। সহেতুকমান লাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, লতি, উপেক্ষা ও রসাগ্তরের সবার শান হয়। প্রথাস 
খ্িবধ__হুদুরনিঠ ও কিঞ্চিদদ,রনিষ্ঠ | বিপ্রলম্ত বাঠীত সম্ভোগ পুষ্ট হয় না; এই নিমি প্রকটাথ 
নিতালীলায় ছ্রীভগবান্‌ বিপ্রলস্তের অন্িন় করিয়া বাকেন। সন্মোগ (মিলন) সংক্ষিপ্ত, সন্ীর্ঘ, 
সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধিমান্‌ ভেদে চতুর্রিধ । পূর্বারাগান্ে সংক্ষিপ্ত সচ্যোগ, মানানদে সন্কী সম্ভোগ, কিফিগয় 
ঝবাসান্তে সম্পূর্ণ সম্ভোগ এবং সৃমুর প্রধাসান্তে সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ সিদ্ধ হয়। 


আদি-লীলা ১৪১ 
ভক্তিশ্বরূপিণী। তাহার পূর্ববরাগের চিত্র ইতিপূর্বেই কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে । 
তঃপর তাহার বিপ্রলম্ঘের চিত্র প্রদশশিত হইবে। মধ্যে সম্ভোগের চিত্র প্রয়োজন । 
অতএব ঠ|কুর লোচনদাস সন্গ্যাসের পূর্বরাত্রিতে সেই চিতই অঙ্কিত করিলেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমতক্তিশ্বরূপিণী শ্রীবিষুপ্রিয়। দেবীর হৃদয়ে স্বীয় বিরহের চিত্র 
সমুজ্ছলভাবে লোকসমক্ষে প্রকাশ করিবেন বলিয়াই তাহার পূর্ববৃত্ত অঙ্কন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রিষ্না গৃহমদো আগত হইলে, প্রভু তাহার সহিত 
বিবিধ রসালাপে প্রবৃস্থ হইলেন । তিনি প্রিয়তমাকে সাদরসস্ভাষণ সহকারে 
ক্রোড়ে লইলেন, ইচ্ছান্থরূপ মাল্য-চন্দন-বসন-ভুধণাদি দ্বারা সাজাইলেন। পরে 
বাভুযুগল ছারা মালিঙ্গন পুরঃসর নিজ বক্ষঃস্তলে ধারণ করিলেন। বিষুপ্রিয়া 
দেবী পতির ক্রোড়ে থাকিয়াই প্রেমবৈচিত্তোর১ উদয়ে পতিবিরহে কাতর হইয়া 
বিরহমুচ্ছারূপ নিদ্রাবেশে সংজ্ঞাহীন হইলেন । তাহার সংজ্ঞার আবির্ভাব ন 
হইতে হইতেই রাতি অবসানপ্রায় হইল । শ্রগেরাঙ্গ ধীরে ধীরে শা তাগ 
পূর্নক মনে মনে বিষুপ্রিগা দেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিংশকে গুহের 
ছার উন্নাটন করিলেন। তদনম্থর রাত্রিবান পরিভাগপূর্ধক জননীকে মনে 
মনে গ্রণাম করিয়া ছতগতি গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । মুহরমাতর 
শ্রীধাম নবৃদ্দীপের প্রতি রুপাদি করিয়া গঙ্গাকে প্রপাম করিলেন। প্রপামের 
প্র ঝাপ দিয়! পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে গঙ্গার পরপারে উঠিয়া সেই আদ 
বসানই দ্রুতপদে কাটোয়ার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । প্রতু যে ঘাটে 
গল] পার হইলেন, নদীয়াবাসিগণ মনোদঃখে & ঘাটের নাম রাখিলেন, পনিরদয়ের 
ঘাট” । চবিবশ বংসর বয়ন পূর্ণ হইলে, প্রভু গৃহহাগ করিলেন। এই পর্যান্ত 
প্রন্তুব আদি লীলা । ইহার পরবন্ী লীলাই শেষ লীলা । এই শেষ লীলা আবার 
মধ্য ও অন্ত্া নামক ভাগছ্ছনে বিভক্ত হইয়া থাকে । সন্লাস হইতে ছয় বংসর 
পধান্ত যে সকল লীলা করেন, তাহার নাম মধালীল!। আর অবশি্ই অষ্টাদশ 
বৎসরের লীলার নাম অস্তালীল|। 





4 চলা পতি বরাহাহটিরকউজত 


(১) অভান্ত অনুযাগবশ; রী সমীপে নি তাহার বিরহযোধকে প্রেমবৈচিজ্ঞা বলে। 


হব্্যলনীভল। 


১ উই 





বিষুওপ্রিক্া, শচীদেদেবী ও ভক্জগণ 


পঅনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া । 
আম! সবে বির্হসমুদ্রে ফেলাইয়া ॥ 

কাদে সব ভক্তগণ, হইয়া সে অচেতন, 
হরি হরি বলি উচ্চস্বরে । 

কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর এ জীবন, 
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে ॥ 

শিরোপরে দিয়ে হাত, বুকে মারে নিরঘাত, 
হবি হরি প্রভু বিশ্বস্তর | 

সন্বাঁস করিতে গেলা, আম! সবা না বজিল!, 
কাদে তক্ত ধুলায় ধূসর ॥ 

প্রভুর অঙ্গনে পড়ি, কাদে মুকৃন্দ মুরারি, 
শীধর গনাধর গঁজাদাস। 

শ্রীবাসের গণ যত, তারা কাদে অবিরত, 
শীআচাধ কাদে হরিদাস 1 

গুনিয়] ক্রন্দনরব, ন্দীয়ার লোক সব, 
দেখিতে 'আইসে সব ধায়া। 

না দেখি প্রহর মুখ, সবে পায় মহাঁশোক, 
কাদে সব মাণে হাত দিয়! ॥ 

নাগরিয়। ভক্ত যত, তারা কাদে অবিরত, 
বাল বৃদ্ধ নাঠিক বিচার। 

কাদে সব স্ত্রীপুরুষে, প।যস্তীর গণ ছাসে, 


নিমাইরে ন! দেখিষু আর 0” | 
 ঝ্ঙ্গনী প্রভাত হইলে, বিষুরপ্রিয়া দেবী প্রনুকে না দেখিয়া বুঝিলেন, 
তিনি 'সঙ্ধাস গ্রহণ করিবেন ..বলিয়া বাটী হইতে চলিয়া শিয়াছছেন । শচীগগেবীর 


মধ্য-লীল! ১৪৩ 


এই এ উকি রর ক রত সি চপ গর ভরি হী + শা কারস দ্ধ অর সত 


তাৎকালিক অবস্থা তীছার এ বুদ্ধিকে আরও দৃঢ় করিরা (দিল।: শচীদেবী বধূর 
দিকে দৃষ্টি করিয়াই মুচ্ছিত হইয়া বাঁতাহত কদলীর স্যায় ভূষিতলে পতিত 
হইলেন। বিষুপ্রিয়া দেবী শাশুড়ীকে কোলে করিয়া কাদিতে লাগিলেন। 
হক্তগণ প্রাতঃশ্ান করিয়া প্রভুকে নসঙ্কার করিবার নিমিত্ত প্রন্থুর বাটীচ্ছে 
প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, শচীদেবী অচৈতন্ত হইয়া! পড়িয়া রহিয়াছেন। 
বিষ্ুপ্রিয়া দেবী তাহাদিগকে দেখিয়! শচীদেবীকে রাখিয়া একটু অন্তরালে 
যাইয়া দীড়াইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ঈশানকে ডাক্িিলেন। ঈশান কাদিতে 
কাদিতে মচ্্থে উপস্থত হইলেন। প্রবাস পণ্ডিত ঈশানের মুখে প্রভুর 
গৃহত্যাগের কথা গুনিলেন। শুনিয়া ভকগণের লঠিত অতঃপর কি কর্কব্য তাহাই 
পরামর্শ করিতে লাগিলেন । শেষে নিত্যানন্দ প্রভু বজেশ্বর, মুকুন্দ, চক্্রশেথর 
এবং দামোদর এই চারিজনকে লইয়া প্রহুকে ফিরাইয়। 'আনিবার নিমিত্ত, 
কাটোয়ায় যাইবেন, ইহাই স্থির হইল। শ্বাস পণ্ডিত শচী ও বিষুপ্রিয়ার 
রক্ষণাবেক্ষণাথ নবন্ধীপেই থাকিলেন। 


গুতা 








সল্যাস « 


“হেদে হে শচীর প্রাণ নিমাই সন্লাসী হবে, 

গুহ তোজে গৌরহরি কার ভাবে বিভোর হয়ে তুমি দপ্ুগ্রহণ করিবে। 
কেঁদে কেশব ভারতী বলে নিনাই রে, 

একে নব অনুরাগী এ নবীন বয়স, 

নিমাই কেমনে মুড়াবি কেশ, 

তোষার গৌর, কাচা সোপার বরণ। 


পর পাপ | জা শা ৯৯ সর পাপন পপি শপ পরত পি এলপি তত ৮ পপি ত পি ওক স্্ 


সির সন্লাস প্রদঙ্গে সন্গা।লের লক্ষণ, ভেদ, কল, অধিক|র, মক্লা'ঈী'র কঠবাকঠবা 
ও দল্াসের সাহান্া সন্থঞ্ধে নিয়ে শান্থীয় প্রমাণাদি প্রদশিত হইতেছে । 
১। সন্গামীয় লক্ষণ 
সধধন্ঞালে! হবো ভূপ ধশ্থঃ মন্যাসিনাং ফ্রবন্‌ ॥ 
( সর্বত্র মমদশী চ শররেমার়াণং মদ) )। 
ব্ক্ষবৈবঞ্জে ছিকৃফ জন্ম খুও। 
হে রাজন্‌, প্রীহরির চরণে দেহ, দৈছিক, জল! ও আবীর লর্ক: বন্ধর স্যাম বা জপণ সন্পানীর লক্ষণ । 
স্ব্ধ দমদর্শী হইয়। সককাদ| নারায়ণকে শ্মরণ করিবে। 


১৪৪ ীপ্রীগৌরহন্দর 


কস লাখ শি লাস পাস তেন রি জি এসি এ কটি উস বনী পা ৯ সটি শি কসম কত পি আসি সি পনি লাস্ট লি সির ও 


কেমনে পরিবে তুমি অরুণ বসন, 

সন্ন্যাসী ন৷ হয়ে, গৃহে করছ গমন, 

এখন সময় নয় রে। 

সোণার অঙ্গে কৌপীন পরে কেবল শচী মায়ে কাদাবে।” 


শা এস লত ২% এ পি পকষত তলত পাতি পপির | তত 5 পল সী জাত 


স্প পাটি লতি ২ উকি জীউ লিগ সী রসনা চিন ৯ পি পা ও ৬ ব/িরটি 


১ পপ পি জপ াওকটাক ৬১06 তল পপি ৮৩ 


সর্ধত্র সমবুদ্ধিষ্চ হিংস।মায়।বিবর্জি ত:। 
ক্রোধাহঙ্কাররহিতঃ স সন্ন্যাসীতি কাত্তিতঃ ॥ 
যিনি সরকতর সমবৃদ্ধিসম্পন্ন, হিংস! ও মায়া বঙ্জিত এবং ক্রোধ ও অহঙ্কার শুন্ত তিনিই মন্না!সী । 
সদশ্তরে বা কদরে বা লোষ্রে বা কাঞ্চনে তথা । 
সমবুদ্ধিরন্ত শঙ্বৎ স সন্াসীতি কান্তিহং ॥ 
সন্ন্যানীর তেদ। 
কুটীচকে! ব্চুদকো! হংসশ্চৈষ তৃতীক্নকং। 
চতুর্থ; পরমে! হংসো যো বঃ পশ্চাৎ স উত্তম:& 
হারীত সংহিত]। 
ম্বাসে কুটাচকঃ পুৰবং বহেবে।দে। হংসনিক্কিয় ॥ ভ। ১২৪৩ 
সন্্যাসী চতুব্বিধ । যথা-_কুটাচক, বুদক, হংস ও পরম-হংস। তপ্মধো স্বা শ্রমকণ্ধ প্রধানকে 
( অর্থাৎ ফিনি সন্গাসাশ্রমের আচরণগুলিকেই প্রধানরপে অবলম্বনীয় মনে করেন) তাহাকে 
কুচীচক কহে। 
িনি জ্ঞানাত্য।সের অঙ্গ রূপে স্বা শ্রমোচিত কণ্মানুষ্ঠান করেন তাহাকে ব্হন্ক কহে। 
আনাভ্যাসনিষ্ঠকে হংস ও বিদিতপর়ব্রন্ষতন্বকে পরমহৎস ন! নিক্কি বলে। এই চতুন্সিধ 
সন্যাসীর মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পর পর শ্রেষ্ট । 
নন্্াসের কাল। 
যদ মনসি সম্পন্নং বৈতৃষং স্দীবস্বযু 
ভদা সম্গযাপমিচ্ছেত, পতিতং হ্তাদ বিপর্যায়ে ॥ কুশন পু ২৭ অ। 
প্রাণে গতে যথা দেহ; সুখ দুখং ন বিদ্দাতি। 
তথা চেৎ প্রাপনুকোইপি স কৈবল্যাশ্রদে বলেত ॥ আঅঠোহ্বরশত ৪ উ:। 
যখন মনেতে সর্ববিষয়ে বিতৃষ্কার উদর হইবে তখনই সপ্রযাল গ্রহণ করিবে নতুঝ! পতিত 
হইবে। 
প্াপবিয়োগে দেহ যেরূপ হুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভন করে না--প্রাণযুক্ু হউয়াও যদি কেহ 
এরূপ ভাবাপর হন তিনি সন্ব্যাসাশ্রষের উপযুক্ত । 
জনধিকারীকে নিলা পূর্বক ঁভগবান্‌ উদ্জবকে এই রপই বলিয়াছেন :-- 
বন্বসংঘতষড় বর্গ; গ্রচণডেজিয়সা রণি; | 
জানবৈয়াগ্যরহিতস্রিদ ওযুপজীবতি। 


মধ্য-লীল। ১৪৫ 


১৪ ৩ ক দিদা ছিলনা উদ পটল রর ৫ ॥. বি কা রি পা পাপ শব আপ রি সি নি ক ধর (পর এরি এ রত চর হল ৮ জি হু লীপ পা লী কর তিথি কপ রংতল ১ ক সিল চর দী দ্ী (লী লি ১ ১ লাভ 


১৪৩১ শকের উত্তরায়ণসং ্রন্তি। গৌরাঙ্গ সেই তে আর বন্ধে 
কাটোয়াভিমুখে গমন করিতে লাঁগিলেন। সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত চলিয়া প্রদোম 
সময়ে প্রস্থ আসিয়। সুরধুনীর তীরে বটবৃক্ষতলে কেশব ভারতীর কুটীরদ্বারে 
উপনীত হইলেন। সন্ধার ঙ্গীণালোকে শ্রাগৌরাঙ্গ ভারতী গোঁসাইকে দেখিয়া 
প্রেমে পুলকিত হইলেন এবং তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। 

ভারতী গোসশাই সঙন্্রমে উঠিয়া দীড়াইলেন এবং প্নারায়ণ নারায়ণ” 
বলিতে লাগিলেন। দেখিলেন, একটি তেজোময়ী কাঞ্চনমুধি তাঁহার চরণতলে 


শে ৩ 5 জা? পি শা লা চা পি লী চা পাপা কচ লা সঞক লাল শপ পালা পা ৮. এন শপ ২ কপ শত 0 কপ ত পর ২ ৮ এ তা 





সরানাস্ধানসাক্ম্ ং পি্তে মাচ ধন্দুহা। 
অবিপক কমায় হম্মদমুগ্মাচ্চ বিহীয়তে £ 1১১)১৮1৪-৪১ 
যেব্প্রির মন ও ইপ্রিয় সংযত নহে, যাহার বুদ্ধ এইকপ ন্সশাগু ইন্দছিয়দ্গকে পরিচালন। 
করে, ষেবান্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্যরহিত হইঘা৪ ভীবিকার জনক সন্গাংসের বেশ ধারণ করে, এইরূপ 
অবিপকককষার় (অর্থাৎ যাহার কামক্রোধদিরূপ চিনের নল শুদ্ধ হয় নাই) ধর্দহন্থ) বাকি দেনহাগণকে, 
আস্মাকে ও আন্মন্থ আমাকে বঞ্চন। করে এবং ইহলোক ও পরলোক হইতে আট হয়। 
সন্ত্রাসে অধিকার 
সন্াসের অধিকার সন্বপ্ধে বিভিন্ন শান্তর লিঙ্ধান্ত এইরূপ ব্াঙ্গণাং প্রাবন্া এই জানাল 
অতি হইছে এবং 'আমগ্রিং সঙারোপা রাক্গণত প্ররজেদ গাজা এই অনুসৃত হইতে কেবল 
রাঙ্গণের* সঙ্গাসে অধিকার হা কান বপের লা উই রি লেশএ প্রতি ন দলা পুকেন | 
বৃদ্ধ মাজ্জধজ/9 এইরপই অন্মমোদন করিয়াছেন, ধপা_ 
চহারো বাঙ্গণত্তো না আশ্রযাং শ্রাতিগেদিতাং। 
কত্ত ব্রয়ং প্রোকা ছাবেকো বেশ ণহয়ো: ॥ 
খাত বাচা, গাথা, বাণপ্রস্থ ও সন্গাস এই বেদোক আশমচড়য় আাক্ষণসন্তন্ধেই বলিয়ছেন। 
দত্রয়ের প্রথম ভিনটিতে, বৈশ্যের প্রধম ছুউটিতে ও শাছের কেবল সাত্র প্রণমটিতত আধ্কার। 
মধবাঢাধা বলেন-- 
ব্রাঙ্গণ: ক্ষতিয়োবাপ বৈষ্কো বা প্রবজ্েহ গৃভাৎ £ 
অর্থ)ৎ ত্রাঙ্গণ, গতর ও বৈষ্ক সন্গাস গ্রহণ করিবেন । কুশ্ম পুরাণের এই »চল হইতে 
বাঙ্ষণাদিবর্ণয়েরই সন্গাসাধিকার শ্বীক!র করিয়া:€ন। পুর্কেতাস্তবচনসফহের পরস্পর বিজোধের 
মীমাংস| এই যে পূল্দে যে ত্রাক্ষণেতরজাতির সন্ভাসনিষেধ করা হইইঘাছে হাহ খৈরিক বয় 
ও দণ্ড ধারণ সম্বন্ধে নিষেধ সাত্র। বোধায়নও ইহ! সমর্থন করেন। 
মুখজানামন়ং ধন্মো য্ধিলগোলি হধারণম্‌। 
রজন্াবৈপ্রীয়োনে তি দাতাহ্রেকমুনেরচ: | 
এস্থলে সিক্ধান্ত এই যে পূর্বোক্ত চতুরিধ সন্ন্যাস একমাজ ত্রক্ষণই জাছে। কুটাচক ও বছুদক 
এই ছুইটা সন্নাসাধিক।র ক্ষা্রয় ও নৈষ্ঠের আছে । 
১৯ 


৪৬ জঞ্গৌরহন্দর 


০০০০২ হা পনি শী পিএ সি গা জা রা ক জা শা এ লি এ পট লা পি পপ আছ পা পচ লা দানি পেত জা আরাম জি এন জর শি পি 


পতিত। দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই প্রতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
প্রপাম করিতেছ, কে তুমি?” ওুভু বলিলেন আমি আপনার অস্ুগ্রহপ্রার্থী। 
ইতিপূর্বে আর একবার আপনার চরণ দর্শন পাই। তখন আপনি আযাঁকে 
ক্যাসমন্ত্রদানে কুপ। করিবেন বলিয়াঁছিলেন, তাই আজ আমি আসিয়াছি, 


টপস পপ পপ পপ পপ পপ ৮০ পপ 4 শা শি তাপ শপ উপ 


অশ্বমেধং গবালভ্তং সন্যাসং পলপৈতৃকম্। 
দেবরেণ হৃতোৎপতিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ 
এই বচনঘ্বার কলিকালে যে সন্ন্যাস নিষেধ করা হইগনাছে এবিময়ে শ্মার্তপ্রবর রঘুনন্দন মলমাস 
তন্বে বলেন, “সন্ন্যাস প্রতিষেধশ্চ কল ক্ষব্রবিশোর্ঠবেৎ' অর্থাৎ কলিকালে ক্ষত্ুয়ের ও নৈশ্থের়ই 
সন্না।ম নিষেধ করা হইয়াছে।| নির্য়সি্কুকার কমলাকরভট বলেন, 'কলিতে ম্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠের 
সন্গাসের নিষেধে ভাহাদিগের ত্রিদশাঁদি ধারণের নিষেধ মাত্র বুঝিতে হইবে । 
অনধীতা দ্বিজো বেদান্‌ অনুৎপাঞ্ধ হতাংস্তপা | 
অনিষ্ট চৈব যক্তৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্‌ পতত্যধঃ | 
ধণ[ণি ভ্রীণ্যপাকৃতা মনো! মোক্ষে নিবেশয়েৎ। 
অনপাকৃত্য মোন্গস্ত সেবমাঁনে! বজহাধঃ ॥ মনুঃ 
কণৈস্তিভিছি জো জাতো দেব্ধিপিতহ ণাং প্রডে|। 
যজ্ঞাধাগনপুত্রৈস্তান্তনিস্তীর্য তাজন্‌ পেত 2 ভা! ১০1৮৪।৩৯ 
“জায়মানো বে ব্রাহ্গণন্থিভিধণৈ ধণঝান্‌ জাতে, ব্রন্গচধোণ বষিভো।, যক্জেন দেবেভাং, প্রজয়া 
পিতৃভ্য" ইত্যাদি শ্রুতি-্থৃতি হইতে জানা! যায় যে, ব্রাহ্মণ আর্য, পৈত্র ও দৈব এই জরিবিধ খপসহ 
জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বরক্গচ্ধাশ্রম গ্রহণপুনদক নেদাদিশান্্াধায়ন দ্বারা আর্ম ধণ এবং 
ধর্মুপত্ঠীতে পুত্র উৎপাদন দ্বারা পিতৃঞ্ধ ও যন্ের দ্বারা দেবধণ পরিশোধ করিবেন। 
" এই ত্রিনিধ খণ হইতে মুক্ত ন! হওয়। পর্যন্ত সন্াস গ্রহণ করিলে অধপতিত হতে হইবে। “বক্ষচর্যা 
পরিসম।পা গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী হা প্রব্রজেৎ। দি বেতরপা রদ্ষচধ্যাদেন 
প্রত্রজেদ গৃহাদ্া বনাদ্া।” 
“যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব গ্রারজেৎ' | 
| জীব।ল উ:। 
দেবর্িভৃতাপ্বনৃপাং পিতুপাং 
ন কিন্করে! নায়মৃণী চ রাজন্‌। 
সব্বাস্ত্ন৷ য; শরণং শরণাং 
গতে। মুকুন্দং পরিহৃতা কর্তম | ডা] ১১1৫18১ 
যিনি দর্ধটত্য পরিত্যাগপুর্বক নর্ধ্াশ্রয়ণীয় ভগবানকে সর্বাতেভাবে শরণ লইয়াছেন 
তিনি দেবতা, খবি, প্রাণীসকল, নির্দোদমহাজন ও পিতৃলোক প্রভৃতি কাহারও নিকট কোন 
প্রকার ধণী কিম্বা আঙ্ঞাবহ নহেন। 


মধ্য-লীলা ১৪৭ 


কিরাত তাপ রাজ তা ফিট লা টিক ₹€ ইর্সা ছৈ ০ সা সি »পিগ সী + লিন সব ১ জি চাচা বি লি নিউনারী কিউ এস, লী লরি রা ললিলীল ১ রগ লহ লও শী লী পাটি শর জা চি ক ৪ শত খল ॥ লা 


এক্ষণে আপনার শরপাগত, কুতার্খ কমিতে অনুমতি হয়” ভারভীর লি 
সমুদয় পূর্ববৃত্ান্ত স্থৃতিপথে সমুদিত হইল। তিনি বলিলেন, “বৎস, ক্ষণকাল 
(বশ্রাম কর, তাহার পর সে কথা হইবে” 


তে একতন | পাপী গণ 5.6 পান জাপা ৮ শীত পাপীবিপ পাব প্লাগ ৩1 পি পালল গত কত সপ্ত পা ২) ৩ শর ল ঈি হা পিপ্ীতিণত € হা 


জ।ননিষ্ঠে। বিরকো বা মন্তুক্কে| বানপেক্ষকং | 
সলিঙ্গানা শ্রমাংস্তাতত চরেদবিধি-গোচরঃ ॥ ভ। ১১1১৮২৮ 
( পরমহংস সনু দীদের মধো ) যাহার! পহিক ও পারত্রিক সকব্স্থতে অনাসভ্ ব্রঙ্গানুস্ভবী ও 
ভষ্তিমাগে যাহার! ম্পৃহাশুন্ঠ ও ীভগবানে যাহাদের প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হইয়াছে তাহার! 
তিদগুদি চিহ্লের সহিত আশ্রমধন্ম পরিত্য।গপুববক বিধি নিষেধের অঠীত হইয়] বিচরণ করিবেন। 
পুর্বে শ্রুতি স্থৃতি হইতে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে জানমার্গে অজাতবৈরাগ্য ও তক্তিমাগে_ 
সক্ঠোভাবে প্রীভগবানে যিনি শরণাপন্ন হন নাই এইরূপ বাক্তির পক্ষে পূর্বোক্ত সন্গযাসনিষেধবচন 
সকল গুযোজা এবং যাহার! জাতবৈরাগা ও ভগবানের শরণাগত সেই সকল জ্ঞানী ও ভন্ত 
মহ1জন আম, দৈব ও পৈত্র সব্লতিধ ষণ হইতে সকল সময়েই বিমুক্ত এবং উহার যে কোন 
আশ্রদ হইতেই সন্গাস গ্রহণ করিতে পারিবেন । সুতরাং প্রীমন্মহাপ্রহু শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে অপীতি 
বরবর়ন্থ। বৃদ্ধ! মাঠ] ও ফোড়শবযীয়। পতিব্রঞ ভাষাকে ্রতকচরণে সমপণ করিয়! সন্রযাস আশ্রম 
গ্রহণ করয়াছলেন তাহা নথ! শর ত-ম্মুতি সঙ্গ 5 বলিয়া পুব্বাচাধাগণের মত । 
সন্ধগাপীর কর্তব)কত্রবা 

কুটাচকং তু প্রদহেৎ পুয়েত, বইদকম্‌। 

হংসে! জলে তু নিক্ষেপাঃ পরহংসং প্রপুরয়েহ॥ 

একো দ্দষ্ঠং জলং পিগুমশৌচং প্রেতসতত্রিয়াষ্‌। 

ন কুয্যাত্বাধিক দস্তদ্ধ ক্ষীভৃতায় ভিক্ষবে॥ 

সব্বসঙ্গপরিশ্যাগে! ব্রক্ষচষালমহ্থি তঃ | 

িশেব্্য়ত্বমাবাসে নৈকন্মিন্‌ বসভিশ্চিরম্‌ ॥ 

অন্রস্তস্তধ।হারে ভিক্ষা! বিপ্রে হনিশ্দিতে। 

আস্সজ্ নবিবেকম্চ ৩ধা আজ্মাববে|ধনম্‌ ॥ 

বামন পু ১৪ অঃ 
শুদচারদ্বিজাগকক ভূঙ তে লোভাদিবজ্ঞিতঃ | 
(কন্ত কিঞ্নন যাচেত ম সন্যানীতি কীতিতঃ ॥ 
বরহ্মবৈবর্ত পুঃ প্রকৃতি খণ্ড ৩৩ অঃ। 

ভৈক্গাং শ্রুডঞ্চ মৌনিত্বং তপো ধ্ানং বিশ্ষেতঃ। 

সমাক চ জঞানবৈরাগাং ধশ্মোহয়ং ভিক্ষুকে মতঃ॥ 

ভিক্ষাটনং জপং শ্রানং ধ্যানং শৌচং সরার্চদম্‌। 

কতব্যানি ষড়েতাঁনি সববধ। পুপদওবৎ ॥ 
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পাল ভি টির লী অসি লি ১ পিল রসি লিলি ইলা পতিত পিসি রা ছি 


রতী গো ই স্রগৌরাদের অপূর্ব মি দেখিয়াই সতস্ভিত হইলেন, এ এবং 
এরূপ নবীন পুরুষকে কিরূপে সম্ন্যাস করাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। 
তাহার মনে বিবিধ ভাঁবের তরঙ্গ উখিত হইতে লাগিল । এমন সময়ে নিতাযানন 
প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ আপিয়! উপস্থিত হইলেন। তাহারা! দূর হইতেই 
প্রভৃকে দেখিয়া “হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।” প্রভুও মন্তক উত্তোলন করিয়া 
দেখিলেন, ত|হার পাচ জন ভক্ত আলিয়াছেন। তাহার! নিকটবত্তী হইলেই 


মঞ্চকং শুক্রবন্ত্ং চ স্ত্রীকথা লৌলামেব চ। 
দিবান্বাপশ্চ চ যানং চ যতীনাং পঙনানি ফট ॥ 
আসনং পাত্রলোভশ্চ সঞ্চয় শিষ্যসংগ্রহঃ | 
দিবান্বাপো বৃথাজলে! যতেবন্ধকরাণি ঘট ॥ 
ন চ পশ্ঠেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেতৎ সমীপঃ2। 
দারণীমপি যোষ।ঞ ন স্পুশেদ যঃ স ভিক্ষুক ॥ 
থ্রিদওগ্রহণাদেব প্রেতত্বং নেব জায়তে। 
ন তস্য দহনং কার্্যং নাশোচং নোদকত্রিয়া ॥ 
সব্বসঙ্গ পরিত্যাগ, ব্রহ্মচথা, জিতেক্দিয়হ, একস্থানে দীর্ঘকাল বাস ন| করা, স্বল্লাহার, বিশন্ধ 
্রাঙ্মণের নিকট হইতে ভিক্ষাগ্রহণ, লোগশুন্যতা, মৌনিত, ভপস্তা, ধান, জপ, ত্রিসন্ক্যান্লান, শৌচ 
ইত্যাদি আচরণ মন্যানীর কত্তবা। উচ্চ।সনে বসা. জ্ত্রবস্থপরিধান, শ্রীকথা, লোভ, দিণানিন্্। 
যেকোন যানে আরোহণ সন্গা।সীর নিষিদ্ধ । স্ত্বীঃথ দর্শন, তাহার নিকটে অনস্থান, এমন কি দারুময়ী 
স্ত্রী দশন ও সন্নাসীর নিষিদ্ধ এরঙ্গচ্র সন্গযাপীর উদ্দেশে একোদিই্ট, শুপণ, পিগুদানও প্রেতক।যা 
করিবে না। কিন্তু পাব্রণ্শ্রাদের অন্তর্গ তরুপে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে । 
সন্নাসমাহাজ্মাম্‌ 
“মেত্রেমাতিহোবাচ বাজ্জবন্ধা উদ্মাস্তন্‌ বা অরেইহমশ্মাৎ স্থানাদশ্মি। বৃহ উঠ ২151১ 1 
যাজ্জবন্ধ্য ধম গাতস্থা হইতে উতকুষ্ট সন্গ।সা শ্রনগ্রহণে বুতসঙ্কল হঠয়। স্বী্গ ভাঘ।। মৈরেয়ীকে 
সোধন করিয়া বলিয়া ছযলন, তরে মৈত্রেয়ি আমি এই গৃঠস্থাএম হইতে অহুযৎকৃইট সন্গাসাএম গ্রহণ 
করিতে অভিলাষা হইয়াছি । 
“ছে দস্থা সপভুতেভাঃ প্রব্রত্যভয়ং গুহ(ৎ । 
হস তেজো য়া লোক ভবঞ্চঠি ব্র্ঈীন দিনত ॥” মনু 
ঘে ব্র্গাবাদী (মহাজন ) সকল প্রাণীকে অভয়দ।ন করিয়া গৃহস্থাএম হইতে সন্গ।ন গ্রংণ করেন 
তিনি তেজে।ময় লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। 
“যষ্টিকুলান্যতী হানি বষ্ঠানামধিকানিচ | 
কুলান্াদ্ধরতে গ্রাজ্ঞঃ সংন্যপ্তমিতি যে। বদেৎ ॥ অঙ্গিরাঃ | 
আমি বৈধসন্্যাস গ্রহণদ্বারা সনঙ্গ পরিহ্যাগ করিয়াহি- ইহা যিনি বলেন ঠিনি উদ্ধতন 
৬* পুরুৰ ও অধস্তন ৬* পুঞ্যকে উদ্ধার করেন । 





মধ্য-লীলা ১৪৯ 


প্রভু বলিলেন, ৮.তাঁমর|! আসিয়াছ, ভাল হইয়াছ। দ্সামি সন্্যাস গ্রহণ 
করিয়া শ্রীবন্দাবনে যাইব” এই কথ! বলিতে বলিতেই শ্রীগৌরাঙ্গের ক্ঠরোধ 
হইয়া! আসিল, নেত্রযুগল হইতে অবিরল বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
তখন ভারতী গোর্সাই শ্রীগৌরাঙ্গের দেই ভাব ও সেই মধুর অঙগগ্রত্যঙগ 
অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতেছেন--'নাহ! ! বিধাতার কি সুন্দর সৃষ্টি! 
এরূপ সুন্দর পুরুষ ত "মার কখন প্রত্াক্ষ করি নাই! আবার ইহার প্রেমই 
বাকি অস্থুত! আমি ইহাকে সক্গ্াাস দিন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্ত তাহ! 
কাধ পরিণত করিব কি করিয়1? নবনীত অপেক্ষা কোমল এই শরীর 
সম্নযাসের কঠোর সাপ সহা করিবেকি প্রকারে? ইহাকে দর্শন করিয়া অবধি 
আমার বাংসলা ভাঁবের উদ্রেক হইতেছে । আমি কি করিয়া কঠিন হইন| 
ইহার জননী ও পত্রীকে সঙ্গহ্ুখে বঞ্চিত করিব, তাহা কখনই হইতে পারে 
না। বুদ্ধা জননী ও বাপিকা পত্বীর কথা তুলিয়াই ইহ!কে প্রত্যাখান করিব, 
কখনই জন্গযাসমন্থ দিব না। 
“আ শ্রমাণামহং ভুষ্যে। বর্ণানাং প্রধষোহনন ॥৮ ভ1 ১১।১৬১৮ 
“অঙুনে মেকদেবাস্থ নাডেজাত উকত্রম: | 
দর্শয়ন্‌ বক্র ধীরাণাং সব্বাশ্রমনমন্তম্‌ 1” ভা] ১1৩১৩ 
হে উদ্ধার! আমি ব্রহ্থচযাদি চতুরা শ্রমের মধো (চহুর্থা শ্রম সন্গা।স। এবং বণের মধ্যে আমি ব্রাহ্মণ । 
অষ্টম অযৃতারে ভগবান, সর্ববা শ্রম নমন্কত সন্না।স!শ্রমজূপ পারমহংস্তপথ যে সাধুদিগের আচরণীয় 
তাহ! দেখাইবার জন্য অগ্লীধ পুর নাভির পত্ী মেরুদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 
“যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনিব্বেদ আম্মবান 
হদি কৃত! হরিংগেহ।২ প্রত্রজেৎ স নরোত্মঃ ॥ ভ1 ১১5২৬) 
এই জগতে বিশুদ্ধমন1 যে বাক্তি নিজবুদ্ধিপ্রভ।বে কিন্বা গ্রগুরূপদেশে বৈরাগ্যুক্ত হইয়া 
হরিকে হ্বাদয়ে ধারপপুধ্ধক সংসাপত্যাগ করিয়া সন্গাপ গ্রহণ করেন তিনই নরোত্তম (অর্থাৎ 
মনুস্তের মধো শ্রেষ্ঠ )॥ 
"বেদ বিজ্ঞ।নসনিশ্চিতার্থাঃ 
মন্নানযোগাদ্‌ ঘতয়ঃ শুন্ধমন্াও ॥ 
তে বরহ্মলোকেষু পরাস্তকালে 
পরামৃতাঃ পরিমুচান্ত সবেবে॥” মুণ্ড উঃ ৩২৬ 
যাহারা বেদান্ত প্রতিপাণ্ত পরমান্মজ্ছনদ্বার! পরমপুরুঘার্থ নির্ণয় করিয়াছেন, এবং সন্তযাস- 
গ্রহণহেতৃক শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, সেই সকল যতিগণ সংসারদশার অবসানে ( অর্থাৎ মৃত্যু সময়ে) 
পরক্রঙ্গকে অমৃতন্বরূপ অবগত হইগ| নিভ্যধামে মুক্তিনুখ লাভ করেন। 


১৫ উঞ্রীগৌরহন্দর 

সেই অপরূপ দৃশ্তে সমাকষ্ট হইয়। পথের লোক দীড়াইতে আরম্ত হইল! 
শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন এবং তীহার সঙ্গ্যাসের কথা শুনিয়া মকলেই হাহাকার 
করিতে লাগিলেন। কেহই সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। 
ক্রমেই জনতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 

এই সময়ে ভারতী গোসণাই শ্রাগৌরাঙ্গকে সঙ্গযাস প্রদান বিষয়ে নিজের 
অনভিগ্রায় জানাইলেন। তিনি বলিলেন,--প্সঞ্লাদ গ্রহণের উপযুক্ত কাল 
আছে। পঞ্চাশ বংসর বয়স না হইলে, কাহাকেও সন্গাম দেওয়া উচিত 
নয়। অল্প বয়সে রাঁগাদির প্রাবল্য থাকে বলিয়! সন্গাসের ধর্খা রক্ষা! করা 
বড়ই কঠিন হয়। নিমাই পণ্ডিত, আমি দেখিতেছি, তোমার নবীন বয়স, 
স্ত্রী বালিকা, এখনও সন্তান-সন্ততি হয় নাই, বৃদ্ধা জননী বর্তৰান রহিয়াছেন, 
এক্ন্‌প অবস্থায় তোমাকে সন্গ্যাসী করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিতেছি ন।” 

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “গোপাই, আপনি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন, 
তাহা বুঝিয়াছি ; কিন্তু গুরো, আমার আর বিলম্ব সহ হইতেছে না। আমি 
শ্রবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণশজনে এই জনম সফল করিবার জন্য অতিশয় 
আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িঘ়াছি। "আমার এই সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়! দিন। 
আমি আমার জননী প্রহতির অন্ুনতি লইয়াই আসিয়াছি, এখন কেবল আপনার 
কপার অপেক্ষা |” 

উপস্থিত লোক সকল প্রভুর এই সকল কগা শুনিতেছেন। সকলেরই 
মনের ভাব, নবীন যুবকের সন্যাসে বাধা পড়ক। বুদ্ধ! জননী এবং বালিকা 
পত্তীকে অনাথা করিয়া এই নবীন যুবক সম্যাসী না হয়, ইহা ভারতীরও 
অভিপ্রায় বুঝিয়া, সকলেই মনে হনে ভারতী গোঁণাইকে ধন্ধবাদ দিতেছেন। 
ইতিমধ্যে ভারতী গোর্পাই বলিলেন,_পতোমার জননী ও পত্রী তোষাকে 
সন্াস গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন? সম্ভবতঃ সন্গাস কাহাকে বলে, 
তাহা তাহারা বুঝেন না। আমি নিজে সঙ্গাসী হইয়াও যখন তোমাকে 
সন্ন্যাস দিতে ইতন্ততঃ করিতেছি, তখন তাহারা ঘে সহজে তোমাকে সন্যাসী 
হুইতে বলিলেন, ইহ! আমার মনেই স্থান পার না। এ দেখ, উপস্থিত লোক 
সকল, ধাহার] হয়ত তোমাকে কখনই দেখেন নাই, যাহারা তোমার নিতান্ত 
অপরিচিত, তাহারা ও তোমার সন্গ্যামের কথা শুনিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। 
তবে তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার ধারণা ছইয়াছে যে, তুমি স্বয়ং তগবান্‌, 
তোমার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। তোমার মায়ায় যখন বিশ্বসংসাঁরই 
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ঠ. শগ পদ এসি স্টিল পি পিল লা - এ জট আর জিন এটা রস্টি লা এই লি ২ শীগিলী। 


মোহিত, ধসারই ₹ যখন তোমার জ্ঙীর অনীন, তখন তোমার জননী পরতৃতিও 
তোমার আজ্ঞাধীন বা! ভাবাঁধীন না হইবেন কেন? তুমি তাহাঁদিগকেও 
ভূলাইয়াছ। যাহাই হউক, আমার তস্চোমাকে সন্াপ দিতে ইচ্ছা হইতেছে 
না । আমি তোমাকে স্বেচ্ছায় সক্্যাসী করিতে পাঁরিব ন।।* ভারতী গোসাইর 
এই প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেখ্যি! উপস্থিত ব্যক্কিবুন্দ আনন্দে হরিধ্বনি দিয়! উঠিলেন। 
তখন শ্রগৌরাঙ্গ সাশ্রুনয়নে ভারতী গোপণাইর প্রতি এবং উপস্থিত 

দর্শকমণ্ডুলীর প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, 
“আপনারা আমার পিতা ও মাতা; কারণ, আপনাদিগের নাণার প্রতি তজ্জপ 
বাৎসল্য--তদ্রপ স্েহই দেখিতেছি । আপনারা এক্ষণে আমার দুঃখে দংখী 
হইয়া আমাকে আমার প্রাপনাপ ্ীরুষের সহিত গিলনের সাহাবা করুন! 
আমি শ্রীবন্দাবনে যাইয়া আমার প্রাণেশ্বরের সেবায় এই ভীবন অতিবাহিত 
করি।” এই কথা বলিতে বলিতেই "শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্জ্ঞান ভারাইলেন। তখন, 

“আমার কেন দিন হবে কবে। 

শ্কু্ণ বলিতে অতি হরিতে পুলকাক্গ স্রু হবে । 

কবে ব্রজের রজে হয়ে বিভনিত, ডাকিব প্রেমে হরে পুলকিত, 

হরিভক্তসঙ্গে হরি গুণ প্রসঙ্গ, মন মত সদা রবে। 

কবে বুন্দাবনের বনে পপ্রবেশিয়ে, মাধুকরি করি উদর পুষিয়ে, 

ডাকিব ভা কৃষঃ তা কু বলি:য়, হেন ভাগা কবে হবে। 

স্কন্ধে নিব প্রেসানন্দে ভিক্ষার ঝুলি, বেড়াইব ব্রজ্বাসীর কুলি কুলি, 

হয়ে কৃতৃলী রাধারুষ বলি, ডেকে ভীবন শীতল হবে ॥ 

কতদিনে বাবে বিষয়বাননা, কবে হবে রাধারুম্জের উপাসনা, 

ললিতা বিশাখ। স্ুবলাদি সখা কবে দয়া প্রকাশিবে। 

কবে প্রিয়সখীর অনুগত হয়ে, রাধাুষঃ যুগলসেবা নিৰ চেয়ে, 

আমাকে দেখিয়ে যুগলে হাসিয়ে, সেবার কাধ্যে নিয়োজিবে ॥ 

কৰে আমি যাব রাধাকু গুতীরে, উদর পুরিৰ তার শীতল নীরে, 

হ্ামকুগ্বাৰি পানে তৃষ্ণা বারি, তাপিতাঙ্গ শীতল হবে। 

কবে মম মন্দভাগ্য দূরে রবে, সাধুর কূপ! হেলে সখীর কৃপা! স্ববে, 

এ দাসের তৰে বাছা পূর্ণ হবে, সধীভাবে বাস পাবে ॥* 

এই পদ গাহিতে গাহিতে আনন্দে বিভোর হইয়া ছুই বাঁ তুলিয়! নাঁচিতে 

লাগিলেন। অমনি মুকুন্দ সকল ভুলিয়া গিয়া কীর্তন আরস্ত করিলেন। 


শি লি কি রা পলি ছি জিত জি ঢাবি 
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নিতাই, পাছে গৌরাঙ্গ কঠিন মাটিতে গড়িয়া গিয়া আতা পান, এই আশার 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতে লাগিলেন। কাটোয়াতে নবন্ধীপের আবির্ভাব 
হইল । ' চন্ত্রশেখর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “ভাল বাঁপ, খুব নূতা কর! 
এখানে আর কে তোমার নৃত্যে বাধা দিবে? তোমার জননী আর তোমার 
নৃত্যে বাধ! দিবেন না।” 

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ ঘেরিতর নৃত্য আরম্ত করিলেন। দ্বনয়নে অবিরল- 
ধারে প্রেমাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। মুহুমুহু কম্প ও পুলকাদি সাত্বিক 
ভাঁব সকলের উদয় হইতে লাগিল। উপস্থিত লোকদিগের ত কথাই নাই, 
সঙ্কীর্ভনের রোল শ্রবণ করিয়! যিনি আদিলেন, তিনিই প্রেমে মাতিয়া গেলেন, 
সহ সহজ লোক উচ্ৈঃম্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কেহ বা ধূলাঁয় 
পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ মুচ্ছিতও হইলেন। এই ভাব 
দর্শন করিয়া ভারতী ভাবিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ কখনই মন্বন্য নহেন। মনুষ্য 
এরূপ প্রেম ও এরূপ আকর্ষণ দেখা যায় না। ইনি স্বয়ং ভগবান, আমাকে 
ছলনা করিতে আসিয়াছেন। যাঁহাই হউক, আঁমি ইহাকে মন্ত্রদিব কি 
প্রকারে? যিনি ত্রিলোকের গুরু, তিনি যে শিষা হইয়া আমাকে প্রণাম 
করিবেন, এ অপরাধ রাখিবাঁর স্থান হইবে না? ক্রমে ক্রমে ভাবিতে ভাঁবিতে 
ভারতী গোপ'ই শ্রীগৌরাঙ্গের ক্রীড়নক হইয়া পড়িংলন। তার ইতিকর্তবা তবুদ্ধি 
বিলুপ্ত হইল। শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তদ্বয় ধারণ করিয়। বলিলেন,_প্নিমাই, 
নৃত্য সম্বরণ কর, তুমি কে, তাহা! আমি বুকিয়াছি, এবং সেই জন্তই তুমি জননী ও 
স্্ীর নিকট সঙ্গাসের 'অনুমতি লইতে পারিয়াছ, তাহাও বুঝিয়াছি। আমি মতি 
ক্ষুদ্র জীব, তোমার গতিরোধ করিব, এরপ সামর্থা আমার নাই। তুমি যাহাকে 
যাহ! করাইবে, তাহাকে বাধ্য হইয়া তাহাই করিতে হইবে। কিস্ব দেখ, 
এ অধমকে অপরাধী করিও না। আমি তোমার গুরু হইয়া অপবাদী হইতে 
পারিব না। তবে যদি তুমি আমার উদ্ধারের ভার গ্রহণ কর, তাহা হইলে, 
তোমার অভিলধিত সন্যাস দিতে পারি, অন্তথা আমাকে ক্ষমা কর ।” 

শ্রীগৌরাঙ্গ তারতীর মনের ভাব বুঝিয়া স্থির হইলেন। কি উপস্থিত 
লোঁক সকল তারতীর উপর অতান্ত বিরক্ত হইলেন। পূর্বে ভারতীর সন্ন্যাস 
দানে অনিচ্ছ! জানিয়া সকলেই সন্থষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার বিপরীত 
তাঁব দেখিয়া বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভুবৃত্তের! তজ্জন্ত 
ভারতীকে শিক্ষা দিবার পরামর্শ করিতে লাঁগিলেন। ইত্যবদরে ই্রীগৌরাঙ্গ 
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সময বুঝিয়া মুকু্দকে সন্কীর্তন আন্ত করিতে বলিলেন। পুনর্ববার নৃত্য আরম্ত: 
হইল। দর্শকগণ হরিধ্বনি করিয়া! উঠিলেন। ক্রমে বনুতর লোকের সমাগম 
হইতে লাগিল। চতুর্দিক হইতে খোল করতাল লইয়া সন্কীর্ভনের দল সকল 
আমিতে লাগিল। সকলেই মাতিয়া গেল। প্রেমের তরঙ্গে লোক পাগল 
হুইয়! উঠিল। এই ভাবে সমস্ত রাত্রি কাটিয়৷ গেল। 

প্রভাতে নরহরি ও গদাধর আসিয়! উপস্থিত হইলেন । ভারতীর কুটারের 
চারিদিক লোকে লোকারণ্য । সকলেই শ্রীগোরাঙ্গের সঙ্গ্যাসের বিষন্প মনে 
করিয়া হাহাকার করিতেছেন। কেহ কেহ যেতাহাকে সন্গাস গ্রহণে নিষেধ না 
করিতেছেন, তাহাও নহে; কিন্ধ গ্রীগৌরাঙ্ের বিননধবচনে সকলেই আপনার 
হার মানিতেছেন। এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ গম্ভীর ভাবে মেসো চন্দ্রশেখরকে 
লক্ষ্য করিয়া! বলিলেন, প্বাপ! সন্্যাসের যে কিছু নিয়ম, তাহ! আমার 
প্রতিনিধিস্ব্ূপ তুমিই সম্পাদন কর।” চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, আমি কেন, 
তোমার জননী উপস্থিত থাকিলে, তুমি তাহাকে দিয্লাই এই কার্ধ্য করাইতে 
পারিতে। তোমার অপাধ্য কিছুই নাই।” চন্দ্রশেখর মনে বাহাই ভাবুন, 
দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। “ষে আল্ঞা” বলিয়া কার্যে গুবুন্ধ হইলেন। 
ফলতঃ তাহাকে কিছুই করিতে হইল না। উপস্থিত গ্রামবাসীদিগের দ্বারাই 
সকল সমাহিত হইল। কাটোয়াবাসীর। কাঁদিতে কাদিতে সকল আয়োজন 
করিয়া দিলেন। ক্ষৌরকার আপিয়া উপস্থিত হুইল । নাপিত শ্রীগৌরাঙ্গকে 
প্রণাম করিয়! ক্ষৌরকাধ্য করিতে বসিল। প্রভুর সুন্দর কেশরাজি চিরদিনের 
জন্ত অন্তহিত হইবে ভাবিয়। উপস্থিত ভক্তবুন্দ কাদিয়া উঠিলেন। দেখিয়া 
দর্শকমগুলীর হৃদয় ও গলিয়া গেল। চতুদ্দিকে ক্রন্দনের রোলে নাপিতের হৃদয় 
কাপিয়। উঠিল। সে ক্ষুর তুলিবে কি, শরীর অবশ হইয়া গেল, নয়নজলে 
বক্ষ্ছল প্লাবিত হইতে লাগিল। চাকন্দগ্রামবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য নামক 
জনৈক দর্শক কাদিতে কীদিতে মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। প্রভু অনেক বুঝাইয়! 
পড়াইয়। নাপিতকে ক্ষৌরকর্খে প্রবৃত্ত করাইলেন। নাপিত প্রবৃত্ত হইলে কি 
হইবে, তাহার হাত স্থির হইল না, ক্ষুর পড়িয়। গেল। সে উঠিনা নৃত্য করিতে 
লাগিল। নাপিত প্রেমে উন্মত্ত হইয়! কখন নৃতা কৰে, কখন ব! প্রভুর পদতলে 
পতিত হয়। প্রতভুও যে নৃত্য না করেন, এমন নহে। ক্ষৌর হইবে, সন্গ্যাস 
করিবেন, ভাবির! নৃত্য থামে না। এই ভাবে বেল! অতিরিক্ত হইয়া পড়িল। 
পরিশেদ্য তিনি স্বয়ং শান্ত হইয়| নাঁপিতকেও শান্ত করিলেন। অপরাহ্ে ক্ষৌর 
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সমাধা হইল। প্রভু ্লান করিতে গেলেন। তক্তবৃন্দ প্রভুর কেশগুলি লইয়া 
গঙ্গ।তীরে জি প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। পরে এ স্থানে একটি 
কেশপমাধি নাঁমে মন্দির উঠান হয়। উহ! অগ্যাপি বিদ্যমান আছে। নাপিত 
অন্ত্রগুলি মাথায় করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গল্গায় যাইয়া অস্ত্রগুলি দুরে নিক্ষেপ 
করিল। তাহার অভিপ্রায়, যে হস্তে প্রভুর কেশ মুগ্ডন করিয়াছে, সে হস্তে 
আর কাহারও ক্ষৌরকাধ্য করিবে নাঁ। বস্ত্ঙঃ সে জন্মের মত ব্যবসা পরিত্যাগ 
করিয়া প্রভুর চরণে শরণ লইয়াছিল। 

শ্রীগোরাঙ্গ নান সমাধা করিয়া আর্বসনে ভারতীর সম্ুথে আগমন করিলেন। 
ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে হরিধ্ধনি করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
প্রভু আসিতেছেন দেখিয়! ভারতী গোধাই তিন থণ্ড গৈরিকবসন হস্তে করিয়া 
দাড়াইলেন। উহার একখানি কৌপীন, আর ছুইথানি বহির্বাস। প্রভু 
অঞ্জলিবন্ধন করিয়া বস্তু প্রার্থনা করিলেন । ভারতী সেই তিনখানি বস্ত্র তাহাকে 
অর্পণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন কৃতার্থ হইয়৷ অরুণবসন মন্তকে ধারণ পূর্ধবক 
উপস্থিত লোক সকলকে করষোড়ে বলিতে লাগিলেন, প্ভাই, বন্ধু, বাবা, মা, 
তোমরা আমাকে অন্ধমতি কর, আমি এখন ভবসাগর পার হই। আমাকে 
আশীর্বাদ কর, আমি যেন ব্রজে গিয়া কৃষ্ণ পাই ।” এই কথা শ্রবণ করিয্কা 
উপস্থিত লোকমগুলীর চক্ষু দিয়! দর দর করিয়া অশ্রবিন্দু বিগলিত হইতে লাগিল। 
প্রতু শান্ত হইয়াছেন। চতুর্দিক ঘোর নিস্তনধ। কাহারও মুখে একটী কথা 
নাই! এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ভারতীকে বলিলেন, গোধাই, আমাকে 
স্বপ্ে এক ব্রাহ্মণ একটি মন্ত্র দিয়াছিলেন, আপনি শুনিয়া দেখুন, আমাকে সেই 
মন্ত্র দিবেন, কি পৃথক্‌ মন্ত্র দিবেন।” এই বলিয়া প্রভু ভারতীর কাণে কাণে 
মন্াসের মন্ত্রট বলিলেন। ভারতী বুবিলেন, প্রভূ তাহাকে গুরু করিবেন 
বলিয় অগ্রেই শক্তিস্ার করিয়া লোকমধ্যাদা রক্ষা করিলেন। বাহাই হউক, 
তারতী মন্ত্র পাইয়া প্রেমে উদ্বন্ত হইয়া পড়িলেন। অধীর অবস্থাতেই কোনক্রমে 
শ্রীগৌরাঙ্গের কর্ণে এ সন্গযাস-মন্ত্র প্রদান করিয়! তাহার কি নাম দিষেন, ইচ্ছাই 
ভাবিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই বলিলেন, “বাপ নিমাই, তুমি অবতীর্ণ হইয়া 
জীবমাত্রকেই শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্ত করাইলে, অতএব তোষার নাম রহিল, শ্রীরৃষ্টচৈতন্য |” 
এই প্রকারে প্রভুর নামকরণ হইলে, সেই নামটি মুখে মুখে সকলেই শুনিতে 
পাইলেন এবং কেহ কৃষ্ণ, কেহ বা চৈতচ্ঠ বলিয়া ধ্বনি করিতে লাগিলেন। 
পূর্বক থিত গল্গাধর ভট্টাচাধ্য শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকষ্ণচচৈতন্ত এই নাম শুনিয়া চৈতন্য 
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চৈতন্য বলিতে বলিতে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে ইনি 
খেপা ঠৈতহ্থদাঁধ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 


রাঁঢ়দদেশ ভ্রমণ 


কিয়ংক্ষণের মধ্যেই সেই জনরব থামিয়া গেল। সকলেই একদুষ্টে গ্রাকুণ- 
চৈতন্কের নির্খবল মুখচন্দ্র দশন করিতে লাগিলেন । লোকমাত্রই স্থির_-অচঞ্চল, 
কাষ্টপুত্তলিকার চ্ঠায় দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ কেহ তৎকালের সেই ভাব 
দর্শন করিয়। মার গৃহে গমন করিলেন না, সন্্যানী হইলেন। শ্রীকষ্ণচৈতন্ত প্রতু 
সে রাত্রি সেই স্থানে বাস করিয়া! পরদিন প্রাতঃকালে উপস্থিত জনগণকে 
করযোড়ে বিনীঠভাবে বলিতে লাগিলেন, “সকলেই প্রসগ্নমনে আমাকে বিদায় 
দাও, আমি শ্রীবুন্দাবনে যাইয়! আমার প্রাণনাথের সেবা করিব 1৮ এই কথা 
বলিতে বলিতেই উর্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। ভারতী গোপাই তাহাকে ডাকিয়া 
ফিরাইয়! দণ্ড ও কমগুলু প্রদান করিলেন। শ্ররুষচৈতন্থ প্রভু দণ্ড ও কমণ্ডলু 
লইয়া ক্ষণকাল দীড়াইলেন | অপূর্ব বেশ, সর্বাঙ্গ চন্দনে চঙ্চিত, অরুণনয়নে 
অবিরলধারে প্রেমবারি বিগলিত হইতেছে । লোক সকল দেখিয়া বাহাজ্ঞান 
হারাইতে লাগিলেন। প্রত্ু আবার বিদায় লইয়! দৌড়িলেন, ইচ্ছ!, এক নিশ্বাসে 
বন্দাবনে যাইবেন। নিতাই, চন্দ্রশেথর, যুকুন্দ ও গোবিন্দ প্রভৃতি পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
দৌড়িতে লাগিলেন । উপস্থিত দর্শকগণও দৌড়িতে লাগিলেন। শ্গৌরাজ 
প্রথমে লক্ষ্য করেন নাই । কিয়ন্দ,র গিয়া দেখেন, যাইবার পথ নাই, লোক দকল 
তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তখন তিনি কাতরহ্বরে বলিতে লাগিলেন, 
"বাবা ও মা সকল, তোমরা! গৃহে ফিরিয়া! যাও, আমি আমার প্রাণনাথের উদ্দেশে 
যাইতেছি, আমাকে বাঁধা দিও ন1।” এমন লমরে ভারতী "ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি 
আসিয়৷ গৌছিলেন। গঙ্গাধর গ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী হইবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন, 
কিন্ত প্রভূ তাহাকে নিষেধ করিলেন। ভারতীও সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা! জানাইলেন, 
প্রভুর তাহাতে সম্মতি হইল। এতাবৎকাল চন্ত্রশেখর প্রভুর নয়নগোচর 
হয়েন নাই। বাহাজ্ঞান ছিল না, ভাবে বিভোর ছিলেন। সম্প্রতি বাহ্থাবেশ 
হইলে, চন্দ্রশেখরকে দেখিলেন। অমনি নদীযার স্থৃতি জাগিয়া উঠিল। জন্মস্থান, 
ঘর, বাড়ী, বৃদ্ধা জননী এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভক্তগণ প্রভৃতি সকলই ধীরে 
ধীরে তাহার স্বৃতিপথে উপস্থিত হইতে লাগিল । এই সময়ে তাহার নয়ন হইতে 


১৫৬ ীপ্রীগৌর্দর 


পর সি সির আর জী রণ ওলী ৬০ সিসি লো শালি শি শীষ পিন ছি 


, অনর্গল বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি না উপবিষ্ট হইয়া 
চন্ত্রশেখরের গল! ধরিয়া করুণন্বরে বলিতে লাগিলেন, “বাপ ! তুমি বাড়ী যাও। 
গৃহে বপিয়! তুমি আমার জননীর সান্বনা করিও । দেখিও, যেন তিনি আমার 
বিরহে প্রাণত্যাগ না করেন। আর বাঁহারা আমার বিচ্ছেদে দুঃখ পাইতেছেন, 
তাহাদিগকে আমার মিনতি জানাইয়া বলবে যে, তাহাদের নিমাই জন্মের মত 
বিদায় লইয়াছে। নিমাই তাহার্দিগকে কেবল ছুঃখ দিতে জন্মিয়াছিল, দুঃখ 
দিয়াই গেল। তীহাদের নিমাই আর ঘরে যাইবেনা। আরও বলিবে যে, 
নিমাই যে দিন গদাধরের পাঁদপন্ম সন্দর্শন করিয়াছে, সেই দিন অবধি তাহার 
প্রাণ তাহাতেই মিশির! গিয়াছে” বলিতে বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের কণঠরোধ 
হইয়া আদিল। আবার প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। আত্মীয় স্বজন 
সকলকেই ভুলিয়া গেলেন, আপনাকেও ভুলিলেন। প্প্রাণবল্পভ” এই আমি 
আসিলাম” বলিয়া! উদ্ধখাসে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত লোক সকল 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল । কাটোয়ার পশ্চিমভাগে তখন বন ছিল, 
দেখিতে দেখিতে প্রভু সেই বনে প্রবেশ করিলেন । লোক সকল তাহার অনুসরণে 
বনমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রভু দৌড়িয়া যাইতেছেন, লোক সকল তাহার 
সঙ্গে দৌড়িতে পারিতেছে না। ক্ষণকালের মধ্যেই প্রতু নিবিড় বনে প্রবিষ্ট 
হইলেন, পশ্চানবন্তী লোক সকল আর তীহাকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল 
কয়েকজন তল্ত তাহার সঙ্গ ছাড়েন নাই । নিহ্যাননা, চন্দ্রশেথর, মুকুন্দ ও 
গোবিন্দ প্রাণপণে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। প্রস্থ কমগুলুটি 
কটিবন্ধন-রজ্জুতে বন্ধন করিয়া দগুহস্তে বিদ্রাতের ্থায় ছুটিতেছেন, ভক্তগণ ক্রমে 
তীহার অন্গগমনে অশক্ত হইয়া পড়িতেছেন। নিত্যানন্দ অবসন্গপ্রায় হইয়া 
পশ্চাৎ হইতে “প্রভো, একটু আস্তে চলুন, 'আমি আর পারি না, আমাদের ফেলিয়া 
যাইও ন1” বলির! বারংবার প্রভুকে ডাকিতেছেন। প্রন কিন্ত কোন উত্তর ন 
দিরাই একমনে চলিতেছেন। 

“কটিতে করঙ্গ বাঁধা দিকৃপথে ধায়। 

প্রেমের ভাই নিতাই ডাকে ফিরিরা না চায় ॥ 

নিতাই বলে প্রভু বত পাঁতকী তরাইলে। 

সে সব অধিক হয়ে আমা উদ্ধারিলে ॥ 

যত যত অবতার অবনীর মাঝে । 

পতিতপাবন নাম তোমার সে সাজে ॥” 


মেক 


মধ্য-লীলা ১৫৭ 


লিপি জর পপ টি উট এ হট বরিি পলির লা ফা পল লি করল রা লে লিলি হরর উহ পাও দিলা পেল টি লোন ওর ৪ এপ ধস শি এ এ লি পি 


পশ্চাতের ভক্তগণ ক্রমে রে পড়িলেন। কেবল ল নিতাই এখনও সঙ্গ ছাড়েন 
নাই, প্রভুর অল্প দূরেই আছেন। প্রভুর এখন দিগ্থিদিক্‌ জ্ঞান নাই। প্রতু যে 
সকল ভক্তকে ছাড়িয়৷ গেলেন, তাহার] অনেকেই প্রভুর সন্ন্যাসে সন্্যাসী হইলেন। 
কেহ কেহ পাগলের স্ঠায় হ্যা গেলেন। পুরুষোত্তম আচাধ্য প্রভুর পরমন্তক্ত | 
প্রভুর উপেক্ষায় তাঁহার অত্যন্ত দৈন্ত উপস্থিত হইল। তিনি ক্রোধ করিয়া 
শ্রীমতীর স্যায় প্রভুর ভজনা ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কর হইলেন। ভিনি 
যে দেশে প্রভুর নাম নাই, যেখানে সাধুগণ তক্তিকে ঘ্বণা করেন, 
সেই বারাণসীধামে যাইয়া সঙ্ক্যাসী হইলেন। এইথানে ইঞ্টার নাম হইল, 
স্বরাপদাযোদর | 
প্রভু দৌড়িতে দৌড়িতে ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছ। যাইতেছেন। ইত্যবসরে নিতাই 

তাহার সঙ্গ লইতেছেন। অন্ত অন্ত ভক্তগণ দৃষ্টির বহিভূতি হইয়াছেন। ক্রমে 
সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রন্থু একবার এমনই দৌড় মারিলেন যে, নিতাই 
পধাস্ত আর তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। পশ্চাতের ভকগণ আসিরা 
নিতায়ের সহিত মিলিত হইলেন। সকলে মিলিয়া নিকটবস্ী গ্রামে প্রভুর 
অনুসন্ধান করিলেন কিন্ত তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। সকলে !সেই 
গ্রামের প্রান্তভাগে একস্থানে বসিয়া পড়িলেন। অনতিবিলম্বেই একটি সকরুণ 
ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। ভক্তগণ সেই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া মাঠের মধ্যে গিয়া 
দেখেন, প্রভু একটি অশ্বথবৃক্ষের তলে অধোমুধে বসিয়া আছেন, এবং বামহস্তে 
গণ্ড রাখিয়া আপন মনে বলিতেছেন, “প্রাণনাথ। কৃষ্ণ হে! আম কি 
তোমার দশন পাইব না, আর যে সহা হয়না, আমাকে দেখ! দাও।” প্রভূ 
এই প্রকার বিলাপ সহকারে মধো মধ্যে রোদনও করিতেছেন। ভকগণ নিকটে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন, প্রভু তীাহাদিগের প্রতি কটাক্ষও করিলেন না । আবার 
উঠিয়া পশ্চিমমুখে গমন করিতে লাগিলেন । ভক্তগণও তাহার অনুবস্তী হইলেন। 
পথ বিপথ জ্ঞান নাই, আশে পাশে দৃষ্টি নাই, পশ্চাতে সম্মুথেও লক্ষ্য নাই, কেবল 
অনন্থমনে চলিতেছেন। 

“আগে পশ্চাতে কিছু না করে বিচার ॥ 

সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিহীন কলেবর। 

কোথা যান ইতি উতি নাহিক ঠাঁওর ॥ 

পথ ব! বিপথ কিছু নাহিক গেয়ান। 

পথ পানে নাহি চায় ঘুণিত নয়ন ॥ 


১৫৮ প্রীপ্রীগৌরহথন্দর 


কন লিস্ট ৪ উস সন পতি শি গালি বসি ৯ তা ছি তা িটা সিল ৬৮ ৪৯ ৮৯ ৯ বিটি টিপ শিস রি লি লাভ নি রস লস বা লি বি চো টা 


কখন উন্মত্তগ্রায় উঠেন উর্ধস্থানে। 

কখন বা গর্তে পড়ে তাহা নাহি জানে ॥ 

চলি চলি কখন পড়েন যাই জলে। 

কখন প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মেলে ॥” 

নবদ্বীপে প্রভুর আত্মীয় তক্তগণ প্রভুর বিরহে অবিরত কাদিতেছেন, প্রত 
কিন্ত জানিয়! শুনিয়াও তাহার দিকে লক্ষ্য করিতেছেন না। ইচ্ছা, তাহাদের 
বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাইবেন, যাইতেও পারিতেছেন না। তিন দিবস ক্রমাগত 
রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্ত একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন, না, 
কে যেন টানির! টানিয়৷ পূর্বস্থানেই লইয়া আসিতেছে । প্রভু প্রথম দিবস 
যেখানে ছিলেন, তিন দিন ভ্রমণের পরও প্রায় সেইথানেই আছেন, অথচ তিনি 
অবিশ্রান্ত হাটিতেছেন। এইরূপে তিন দিন তিন রাত্রি চলিয়! গেল, প্রভু 
জলম্পর্শ করেন নাই। পরে প্রভূ যখন সংজ্ঞাবিহীন হইলেন, তখন ভক্তগণ 
মনে করিলেন যে, তাহাকে কোন গতিকে শান্তিপুরে অদ্বৈতৈর বাড়ীতে লইয়া 
যাইবেন। প্রত কাটোয়া হইতে বহিগগত হইয়! প্রায় বক্রেশ্বর পধ্যন্ত গিয়াছিলেন, 
এখন কিন্ত শান্তিপুরের অপর পারে অত্যন্প দূরেই অবস্থিতি করিতেছেন। 
গ্রভূ যেখানে ঘুরিতেছেন, গঙ্গা সেখান হইতে ছুই চারি ক্রোশের মধ্যেই । 
তক্তগণ নানা কৌশলে তাহাকে শান্তিপুরের এত নিকটে আনিয়াছেন। প্রত 
অদ্ধনিমীলিত নেত্রে ভাৰে বিভোর হইয়া চলিয়াছেন, দিগ্বিদিক লক্ষ্য নাই। 
ভাবগতি দেখিয়৷ ভক্তগণ প্রভূকে ফিরাইতে পারিবেন বলিম্বা মনোমধ্যে আশা 
করিতেছেন। পথের ধারে ক্ষেত্রমধ্যে রাখাল বালক সকল গোরু চরাইতেছিল। 
প্রভৃকে দেখিবামাত্র তাহারা আনন্দে হরিবোঁল দিয়া উঠিল এবং নৃত্য করিতে 
লাগিল। প্রভু এতক্ষণ বাহাজ্ঞানশুন্থ ছিলেন, হরিনাম শুনিয়াই দীড়াইলেন। 
ভাবের ঘোর ভাঙ্গিল, চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, “বাপ. সকল, আমাকে 
হরিনাম শুনাও। বছদিন হরিনাম শুনি নাই, তাহাতে মৃতপ্রারই হইয়াছিলান, 
তোমরা! হরিনান শুনাইয়! আমাকে প্রাণদান কর।” রাখালের আবার হরিবোল 
বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভূ ক্ষণকাল পরে তাহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবনের 
পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিত্যানন্দের সঙ্কেত অনুসারে তাহারা প্রভুকে শাস্তিপুরের 
পথ দেখাইয়া দিল । প্রত সেই পথেই চলিলেন। 
এই সময় নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “আপনি শীস্তিপুরে যাইয়া 

আচাধ্যকে সত্বর নৌকা লইরা ঘাটে পাঠাইয়। দিন, এবং তদনন্তর নদীয়ায় গিয়া 


মধ্য-লীল! ১৫৯ 


বর দা আর্ত সি ১টি উতলা সিল উিজা করা আলা ঘা এপার জিকা পট সিল শা পপ ॥ লে 


প্রভুর পহযাসের কথা প্রকাশ করুন ।” নদীয়াবাসীরা এপরন্ত গরুর গ্রতুর সন্যাসের ও 
বাদ জানিতে পারেন নাই | চন্্রশেধর নিত্যানন্দের কথামত টীগ হ্ইয়] 
নবদ্ধীপে গমন করিলেন। 

প্রভু এখন শান্তিপুর যাইবার প্রশস্ত পথ ধরিয়াছেন। পশ্চাতে নিত্যানন্দ, 
তাহার পশ্চাতে একটু দুরে গোবিন্দ এবং মুকুন্দ। প্রতুর ক্রমে ক্রমে বাহাঙ্জান 
আমিতেছে। মধ্যে মধ্যে 

“এতাং সমাস্থায় পরাস্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ববহমৈর্মহস্তিঃ। 
অহং তরিধ্যামি ছরন্তপারং তণো মুকুন্নাজ্বি নিষেবয়ৈর ॥৬ ভা ১১1২৩1৫৩ 

এই গ্লোকটি আবৃত্তি করিতেছেন, এবং সাধু ব্রাক্ণ, সাধু! তোমার সংক 
জীবমাত্রেরই অনুকরণীয়” এইরূপ বলিতে বলিতে অনন্থমনে চলিতেছেন। র 
বোধ হইল, পশ্চাতে কেহ মাসিতেছেন, কিন্ত ফিরিয়া দেখিলেন না। হঠাৎ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, প্বুন্দাবন কত দুর? বৃন্দাবন কত দূর, এই কথা শুনিযাই 
নিতানন্দ প্রভুর অভিপ্রান্ন বুঝিলেন, এবং উত্তর করিলেন, “বৃন্নাবন আর 
অধিক দূর নাই।” প্রস্ু শুনিলেন এবং কিঞ্চিৎ ত্রুতপদে গনন করিতে আরম্ত 
করিলেন। তথন নিত্যানন্দ অবসর বুঝিয়া দ্রুতপদে গমন পূর্বক প্রভুর 
সম্মুখীন হইলেন। প্রভু তাহার দিকে চাহিয়। দেখিলেন, চেন চেন মনে হইল, 
কিন্ত চিনিতে পারিলেন না। ভাব বুঝিয়া নিতাই বলিলেন, “আমাকে চিনিতে 
পারিতেছেন না?” আমি আপনার নিত্যানন্দ ।” তখন প্রভু তাহাকে চিনিতে 
পারিয়া বলিলেন, শ্্রাপাদ, তুমি এখানে কিরূপে আসিলে? আমি বৃন্দাবনে 
যাইতেছি, তুমিও আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে, ছুইজনে মিলিয়৷ রাধাগোবিনদের 
সেবায় দিন যাপন করিব।” নিত্যানন্দ তখন, প্রভুর সম্পূর্ণ বাহজ্ঞান হইলে, 
আর কাধ্যসিদ্ধি হইবে না, এই আশঙ্কায়, অধিক কথা না কহিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার 
ভান করিয়া! চলিতে লাগিলেন। প্রভুও আবার পশ্চা পশ্চাৎ গমন করিতে 
লাগিলেন। অনতি বিল্বেই প্রত্ব আবার বলিয়৷ উঠিলেন, “পাদ ৬বুন্দাবনে 
শ্ররাধাগোবিন্দ আমায় দর্শন দিবেন ত?” নিতাই মনে করিলেন, আবার বুঝি 
কপাল ভাঙ্গিল? যাহাই হউক, সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর দিয়। এবারও প্রতুকে 

* দেহাত্ববুদ্ধিহেতু মোহঞলাচ্ছন্ন আমি এক্ষণে প্রাচীন মহপরিগণকর্তৃকসংসেবিত মায়াসন্বনধ- 
রহিত শুদ্ধজীবাস্মার যথার্থতরূপ অবলম্বন পূর্ববক গ্রীভগ্রবান্‌ মুকুন্দের চরণসেবাদ্ারা দুরত্তপার 
মংসারতমঃ হইতে উত্তীণ হইব। 











১৬৬ ্রীপ্ীগৌরহন্দর 


প্রমিস পত্র রি সিসি পি সিস্ট কা তি লালা লি পি 


অল্পে অল্লেই নিরস্ত করিলেন। কিছুদুর গিষা প্র হু আবার জিজাদা করিলেন, 
"বৃন্দাবন আর কতদূর আছে ?” নিত্যানন্দ [জা শশ্রীবৃন্দাবন অতি 
নিকট ।” অবশেষে প্রভুর প্রবোধের জন্য গঙ্গাতীরবর্তী একটি বটবৃক্ষকে 
শ্রীবৃন্দাবনের বংশীবট এবং গঙ্গাকে যমুনা! বলিয়। নির্দেশ করিলেন। প্রভু তাহাই 
বিশ্বাস করিলেন, এবং দ্রুতপদে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়! যমুনা বলিয়া গঙ্গায় ঝাপ 
দিলেন। পতনের সময় বলিলেন, 

“চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দহুনোঃ 

পরপ্রেমপাত্রী ভ্রবত্রন্ষগাত্রী। 

অথানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী 

পবিত্রীক্রিয়াননো বপুমিত্রপুন্রী ॥"* ৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে ৫1১৩ 

নিত্যানন্দ কতৃক প্রেরিত সংবাঁদ অনুসারে অদ্বৈতাচার্ধ্যও তৎকালে নৌকা! 

লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তত্দর্শনে নিত্যানন্দের সাহস হইল। 
এবার প্রভুকে শাস্তিপুরে লইয়া যাইতে পারিবেন, বিশ্বাম হইল। '্্রভু স্ননি 
করিয়া তীরে উঠিলেন। 'অদ্বৈতও সেই সময়ে নূতন কৌপীন ও বহির্বান লইয়া 
তাহার সম্ুথীন হইলেন। শ্রাগৌরাঙ্গ অকম্মাৎ অদ্ধৈতাঁচাধাকে সম্মুখে দেখিয়া 
তিনিও নিতাইয়ের স্তায় শ্ীবৃন্াবনে আসিয়াছেন বুঝিয়া আনন্দিত হইলেন। 
কিন্ত পরক্ষণেই তিনি স্বয়ং শ্রুবুন্দাবনে আইসেন নাই, শান্তিপুরের 'অপরপারে 
আসিয়াছেন, নিতাই তাহাকে ভুলাইয়া মানিয়াছেন এবং যমুনাভ্রমে গঙ্গাতেই 
ন্নান করিয়াছেন, এই সকল বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়! শিত্যাননের আচরণে 
কিছু বিরক্তিও প্রকাঁশ করিলেন। বাহাই হউক, অদ্বৈতাচাধা তখন তীহাকে 
অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন এবং নিত্যানন্দের সহিত নৌকার উপর উঠাইয়া 
নিঙজতবনে লইয়া গেলেন। 


শাম্ডিপুচের আগমন 


অদ্বৈতাঁচার্ধ্য বাড়ী গিয়৷ তিনদিন ভিনরাত্রি উপবাসের পর এ্গৌরাঙ্গকে 
ভোজন করাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনের বার্তা শুনিয়। আচাধ্যের ভবনে 


(পক ০৮ কপ উন ক কি কপ এ $ 





| আপাত এ চা 


* চিদানন্দ প্রকাশক হ্রীকৃঞ্চের পরমপ্রেষপাত্রী জলরঙ্গকপা, সর্ববাপরাধচ্ছেত্রী সর্বদা জগতের 
কলযাপদায়িনী সু্যকষ্ঠ। যমুনা! আমাদের দেহ পবিত্র করুন। 


মধ্য-লীল। "১৬১ 


ক স্কািত তি ওত লহ [১ 


গ্রভৃত লোকের সমাগম হইতে লাগিল। সার কালে অধৈত তায ও প্রভুর তি 
লইয়। কীর্তন আরম্ভ করিলেন। অদ্বেতের দল বিদ্যাপতির এই পদ গাইনে 
লাগিলেন $-- 

“কি বহব রে সথী আনন্দ ওর। 

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ 

আর প্রাণপ্রিয়ে দূরদেশে না পাঠাব । 

আচল শরিয়া বদি ধন পাইন ॥” 

'আচাগ্যের দল এই গীত গাইতেছেন, আর আচার হ্বয়ং আনন্দে নৃত্য 
করিতেছেন। মধো মধো তিনি প্রণামও করিতেছেন । প্রভু এখন সম্গাসী | 
পৃর্বোর তায় আচাধ্ের প্রণামে বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারিলেন না, প্রণামের 
পরিবর্তে 'আচাধাকে কেবল আলিঙ্গন প্রদান করিতেছেন । আছচার্ধা প্রকে 
পাইয়া "আনন্দে উন্মন্ত ; প্রভুর কিন কিছুই ভাল লাগিতেছে না॥ প্রভুর জদয়ে 
রুষ্ঃবিরহানল জলিভেছে। প্রভুর প্রিগ্নগায়ক যুকুন্দ ভাঁবগতি দেপিয়া বুঝিতে 
পারিফ়াছেন, গীটি ভাবোপযোশগী লা হওয়ায় প্রভুর সঙ্থোনহনক হইতেছে না। 
খন তিণি স্ুষ্বরে এই শীভটী ধরিলেন ২ 

“আাহ] প্রাণপ্রয়া সথি কিনা হইল মোরে। 
কাণ্রপ্রেমবিমে মোর তনুমন জরে ॥ 
রাতিদিন পোড়ে মন্‌ স্থোয়ান্তি ন। পাই । 
কাহা গেলে কান্ত পাই তাহা উড়ি বাই 8, 


এই শীত শ্রবণদাত্র প্রভু ধৈধাচাত হইলেন। নয়নযুগল দিয়া শতধারে 
অশ্রু বহিছে লাগিল । ক্রমে ভাবতরক্ষে আকুল হইয়া গ্ভু মুচ্ছিত হইলেন। 
ভক্তগণ হাহাকার ধ্বনি করিয়া প্রভুর শুএষায় নিযুক্ত হইলেন। ক্ষণকালমধ্যে 
সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রভু উঠিয়া বসিলেন। পরক্ষণেই উঠিষ! নৃতা করিতে 
লাগিজেন। কিছুকাল এইরূপ নৃত্যাদির পর প্রনুর বাহ্‌ হইল। শক্তগণ কীর্তন 
রাখিয়া এভুর শয়নের আয়োজন করিয়া দিজেন। নিত্যানন্দও গ্রাভুর নিকট 
শয়ন করিলেন। 

»য্যায় শয়ন করিয়া নিভানন্দ নবদীপবাসীদিগকে প্রভুর সন্গ্যাসের সমাচার 
দিয়া শান্তিপুরে আনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। প্রভুও শ্রীবৃন্দাঝনে 
গমনের পূর্বেব একবার জননীকে দন দিয় যাওয়া উচিত এই বিবেচনায় তাহাতে 
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৯৬২: গ্ী ঈিগৌরহন্দর 


লগা ৮. ৯ ৯ আল উল ৬ সই পিসি ই উল ৯ বসি পিল ছিল ও কা পল 


সম্মত ত হইলেন। তবে বে কিছুপ্রিয় দেবীর শান্তিপুরে আগমন প্রকারান্তরে নিষেধ 
করিলেন। 

যাহাই হউক, নিত্যানন্দ অতি প্রতুষে গাত্রোখান পূর্বক নবন্ধীপা ভিমুখে 
গমন করিলেন। শ্াস্তিপুর হইতে নবদ্বীপ চারি পাঁচ ক্রোশ হইবে। বেলা 
এক প্রহর হইতে না হইতেই নিত্যানন্দ নবদ্ধীপে পৌছিলেন। নবদ্বীপ দ্বেখিয়। 
নিত্যানন্দের হৃদয় কীপিয়া উঠিল। তীহার বোধ হইল, নবদ্বীপও কীদিতেছে। 
নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে প্রভূর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। নিতাই আগমন 
করিয়াছেন শুনিয়া! প্রভুর বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইল । নিত্যানন্দ শচীদেবীকে 
নিমাইয়ের সন্্যাসের কথা শুনাইলেন। শুনিয়াই শচীদেবী মুক্ছিত হইয়া! পড়িলেন। 
মালিনী প্রভৃতি বয়স্থা রমনীগণ অনেক যত্তে তাহার চৈতন্থা সম্পাদন করাইলেন। 
শ্রীবাস বলিলেন, “মা, আপনার নিমাই আপনাকে ডাকিয়! পাঠাইয়াছেন, 
আপনাকে শান্তিপুরে যাইতে হইবে, আমরাও আপনার সহিত যাইব, সকলে নিলিয়া 
নিমাইকে ধরিয়া আনিব।” 

নদীয়ায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। প্রভুর ভক্তমাত্রই শান্তিপুরে যাইবার জন্গ 
আসিয়! মিলিত হইলেন। প্রভুর অভক্ত এবং বিদ্বেষিগণও গ্রভুর সন্নাসের 
কথ! শুনিয়া তাহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে নিজ নিজ পূর্ব আন্তরিক ভাব 
পরিত্যাগ পূর্বক তীহার চরণ দর্শন করিয়|] আপনাদিগকে অপরাধনিন্মুক্ত 
ও ক্ৃতার্থ করিবেন ভাবিয়া প্রভুর বাড়ীতে আসিয়া সমবেত হইলেন। 
চতুদ্দিকে হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। বিষুগ্রিয়! দেনীও পতিসন্দর্শনে 
গমন করিব'র জন্ত উৎসুক হইলেন। কিন্তুধখন নিভাননের মুখে তাহার 
গমনের নিষেধের কথা শুনিলেন, তখন ব্জ্রাহতের স্থায় কাপিয়া উঠিলেন। 
বিষুপ্রিয়ার নিষেধের কথা শুনিয়। শচীদেবী এবং মার সকলেই প্রভুর দর্শনে 
যাইবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন | এই বৃত্তান্ত নিষুওপ্রিয়া দেবীর আতিগোচর 
হইল। তখন তিনি জদয় বাঁধিলেন। লজ্ভঞ! ও গৌরব যুগপৎ উদিত হইয়া 
তাহার হৃদয়কে আবরণ করিল । জননীকে ও ভক্তগণকে দুঃখ দেওয়ার নিমিত্ত 
দেবী লজ্জিত হইলেন। ব্রিজগতের ভন তাহার হৃদয়ের রতনকে দেখিতে 
যাইতেছেন, ইহ] অপেক্ষা গৌরবের বিষয় মার কি আছে? এই মহান্‌ লাভ 
পাইয়া সামান্ধ চক্ষুর তৃপ্তির লোভ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর ভাবিয়া দেবী নিজের 
আকুল হৃদয়কে শাস্ত করিলেন। পরে স্বয়ং শচীদ্বীকে বুঝাইয়| শাস্তিপুরে যাইতে 
সম্মত করিলেন। দোলা! সজ্জিত হইল । শচীদেবী তাহাতে আরোহণ করিলেন। 
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বাহকগণ শস্তিপুরের অভিমুখে যা করিল | নদীয়ার লোক নদীয়া শৃ্ করিয় 
প্রভুর দশনে শচীদেবীর অন্ুবন্তী হইলেন। বিষুঃপ্রিয়া দেবী পতিবিরহে কাতির 
হইয়! ধরাশায়ী হইলেন। পদকর্ণা বাস্রদেব ঘোষ বলিতেছেন ₹-_ 


কান্দে দেবী বিধুপ্রিকা, নিজ অঙ্গ আছাঁড়িঙ্, 
লোটায়ে লোটায়ে ক্ষিতিতলে । 
ওচে নাথ কি করিলে, পাঁধারে ভাসায়ে গেলে, 
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে ॥ 
এ ঘর জননী ছাড়ি, মু অনাথিনী করি, 
কার বোলে করিলে সন্গান। 
বেদে গুনি রঘুনাথ, লইয়৷ জানকী সাথ, 
তবে সে করিল বনবাস ॥ 
পূরবে নন্দের বাল, যবে মধুপুরে গেলা, 
এড়িয়৷ সকল গোপীগণে। 
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ব ভানাইয়া, 
রাখিলেন তা সবার প্রাণে ॥ 
টাদ মুখ না দেখব, ভার পদ না সেবিব, 
না করিব সে স্ুথবিলাস। 
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার ম্মরণ নিব, 


বাসুর ভীবনে নাই 'আশ॥ 

এদিকে শাস্তিপুরে 'জছ্বৈভাচাধ্যের বাড়ীতে সহম্র সহ লোক আগমন করিতে 
লাগিলগেন। জনতা অধিকতর হইলে, আগাঁধা দ্বাররক্ষার্থ কয়েকজন 
বলবান্‌ পুরুষ নিষুক্ত করিয়! দিলেন। এইরূপে দ্বার অবরুদ্ধ হইলে আচার্ধোর 
বাড়ার সম্মুখবন্ী স্থানসকল লোকে লোকারণা হইয়া উঠিল। প্রভুকে দশন 
করিবার ভন্য বাঠির হইতে লোকদকল আহি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
তখন প্রভু আচাধোর 'অভিপ্রায়মত জনকয়েক ভক্তের সহিত ছাদে উঠিয়া 
দাড়াইলেন। উপস্থিত ভক্তগণ এাভুর দর্শনে পূর্ণমনোরথ হইয়া আনন্বধ্বনি 
করিতে লাগিলেন । ইঠিমধো নিতানন্দ নবহ্ীপবাসিগণকে সঙ্গে লইয় শান্তিপুরে 
উপনীত হইলেন। যাইবার পথথাট বন্ধ, অগ্রসর হওয়। দুগ্ধর। কিন্ত 
নদীয়াবাসীরা আসিতেছেন শুনিয়া উপস্থিত লোকমণ্ডগী তাহাদের যাইবার পথ 
করিয়া দিতে লাগিলেন । নিত্যানন্দও নদীয়াবাঁসিগণকে লইয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর 
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হইয়া আঁচাধোর বাটার সম্মু (পীছিলেন। গৌরাঙ্গ দেখিলেন, শচীমাত 
দোলায় চড়িয়া আপিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ ছাদ হইতে নামিয়া আলিয়া জননীর 
চরণতলে নিপতিত হইলেন । শচীদেবী লিজের প্রাণধন নিমাইঠাদকে কোলে 
লইয়া চুপ্ধন করিলেন, এবং বলিলেন, "বাপ, নিমাই! বিশ্বরূপ সঙ্ধ্যাস করিয়া 
আর আমাকে দেখা দেয় নাই। বাপরে! তুমিও যদি নিষ্টুরহও, তবে আমি 
নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব |” প্রভূ জননীর চরণে বারংবার নমস্কার করিয়া বলিলেন, 
“মা, এ শরীর তোমার, আমি চিরজীবনেও তোমার খণ পরিশোধ করিতে 
পারিব না; তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। যদিও ন| জানিয়া সন্ন্যাসী 
হইয়াছি, তোমাকে কখনই ভুলিতে পারিব না।” তখন আচাধারত্ব শগ ও 
নিমাইকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। নিতানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ€ 
তাহাদের অন্ুগমন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়াবাসী সকলকেই যগাযে।গা 
অভ্যর্থনা করিয়া শান্ত করিলেন। 

এই দিবস শচীদেবী শ্বরং শ্রীগৌরাঙ্গের রন্ধনকাধোর ভার লইলেন। অতাল্প 
সময়ের মধ্যেই নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি এস্তত হইল। শ্রাগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের 
সহিত ভোজনে বদিলেন। আচাধা নিজে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। 
সীতাদেবী তীহার সহায়তা করিতে লাগিলেন । প্রভুর ইচ্ছা, অল্প কিছু ভোজন 
করিয়াই উঠেন। কিন্থ মাঁচাধ্ের নিতান্ত অন্ররোধে তাহা করিতে পারিলেন 
না। সন্যাসীর অধিক ভোভন অকন্তবা বলিয়া বারবার আচাধাক অন্ুনর 
করিতে লাগিলেন, কিন্ত ফলে আচাধ্যের ইচ্ছান্ুরূপ ভোজন না করিয়। থাকিতে 
পারিলেন না। ভোজনকালে আচাযো ও নিত্যানন্দে অনেক হাস্ত পরিহাস 
হইল। প্রভুর ভোজন দেখিয়। ভক্তগণ সকলেই সন্তোষ লাশ করিলেন। 
প্রভু, ভোভন সমাপ্ত হইলে, আগমন করিলেন। তদনস্তর আচাধা ভক্তগণকে ও 
পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন। প্রতিদিন এইপ্রকার মহামহোত্সন 
হইতে লাগিল। চতুদ্দিক হইতে নানাবিধ সামগ্রী আসিয়া আচাধ্যের ভবনে 
উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্ানভোজনাদিতে মধ্যাহ্কাল অতিবাহিত 
হয়। অপরাহে সঙ্কারন। ভক্তগণের আননের সীমা নাই। সকলেরই 
ইচ্ছ], এইনূপেই দিন যায়্। কিন্ত উহ] স্থায়ী হইল না। কয়েকদিন পরে 
শ্রীগৌরাঙ্গ আচাধ্যকে বলিলেন, “মন্্যানীর একস্থানে অধিকদিন বাস করা 
উচিত নহে, আমি স্থানান্তরে যাইব |” প্রভুর এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ 
সকলেই কীাদিতে লাগিলেন। শচীমাতাও কাদিয়া আকুল হুইগেন। শেষে 
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সর্দ্ঘসন্মতিতে প্রতূর নীপাচলে গমন ও সেই স্থানেই বাপ শির হইল। 
কারণ, নীলাচলে বঙ্গদেশীর লোক প্রায় যাইয়! থাকেন, তপায় থাকা শটীমাা 
সচরাচর প্রভুর সংবাদ পাইতে পারিবেন । ভক্তগণও হাভাতেই সম্মত হঈলেন। 
শ্রীগৌরাজগ জননীর ও ভক্তগণের 'অভিপ্রায়ম্ত নীলাচলেই বাঁস করিতে 
সম্মত হইয়া, ত্ৃক্তগণকে বলিলেন, “বাপ সফল, ভোমরা "আমার প্রাণতুলা । 
আমি প্রাণ থাকিতে তোমাদিগকে বিশ্বৃত হইতে পারিব ন!। তোমরা সকলে 
নিজ নিজ গৃহে যাইয়! কষ্চকথ।, কষ্ণনান ও কুষ্গারাধনায় কালাতিপাত কর। 
আমি এক্ষণে নীলাচলে চলিপাম, মধো মাধা আসিয়া তোমাদিগের সহিত দেখ! 
করিব, এবং তোমরাও সময়ে সময়ে সুপার যাইয়া আমার সহিত দেখা করিতে 
পারিবে ।* প্রভূকে ছাঠিয়া থাকিতে সকলেরই গ্রাণ কাঁদিয়। উঠিল, অন্তরান্ম! 
আকুল হইল, কিস্ক কেহই ভীাহার কথার উপর কথা কহিতে পাঁরিলেন না। 
কেহই সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু াহাদিগের 
'মাকার প্রকারই ভ্াহাদিগের অভিপ্রায় বাক করিল। প্রভুও ভাবগতি দেখিয়! 
'অনেক প্রকার বুঝাইয়া তাহাদিগের সাম্বনা করিজেন | ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে 
বিদায় লইছা নিজ নিজ গে গমনপূর্বাক গ্রাভুর আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রবৃত্ত 
হইলেন । 'দ্বৈ্ভাগাযোর অন্ররোধে কয়েকজন অতীব অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত 
গ্রত্ু আর কয়েকদিন শান্তিপুরেই থাকিলেন । পরিশেষে নিহানন্দ, জগদানন্দ, 
দামোদর, গোবিন্দ ও মুকন্দ এই পীচজ্তনকে সঙ্গ লইয়া গ্রভু শান্তিপুর আধার 
করিয়া গঙ্গাতীর দিয়া ছত্রাভোগপথে নীলাদি অভিমুখে.যারা করিলেন । ইহীরা 
পাচজনেই সঙ্্লাসী ছিলেন । গ্রভু যাইবার সময় স্বীয় জননীর রক্ষণাবেক্ষণের 
ভার আচাঁধাকে সমর্পণ করিয়! গেলেন । 





নীলাচল যাত্রী । 


প্রভু যে ছল্ভাগের পথে চলিয়াছেন, এ ছত্রভোগ গঙ্গার দক্ষিণসীমা । গঙ্গা- 
দেবী এই পধাস্ত আসিয়! শতমুখ্খী হুইয়ী সমুদ্রে প্রবেশ করিম্াছিলেন । এই ছত্র- 
ভোগ এখন ডায়মণ্ড হারবার সবডিভিসনেষ মথুরাপুর থানার অন্তর্গত খাড়ি 
নামক গ্রামে অবস্থিত । এই স্বাদ জয়নগর মজিবপুর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ 
দৃ্ববর্তী । : তখন গঙ্গা এই স্থাম দিয়াই সাগষে মিলিত হইয়াছিলেন। 
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প্রভূ যখন ছত্রভোগে আগমন করেন, তখন ছত্রভোগ একটি সমুদ্ধিসম্পন্ন নগর 
ছিল। এ নগরটি তাৎকালিক গৌড়বাজোের দক্ষিণসীমাস্ত ছিল। তথায় 
গৌড়াধিপতির অধীনস্থ রামচন্দ্র খান নামে একজন রাজা ছিলেন। ছত্রভোগ 
তখন গঙ্গাসাগরসঙ্গমস্থল বলিয়া সাধারণ লোকের এবং পীঠস্থান বলিয়া 
শাক্তদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান ছিল। শ্রীগৌরাঙগ এ তীর্থে আলিয়া 
অন্থুলিঙ্গ ঘাটে গঙ্গায় অবগাহন করিলেন। ভক্তগণও তাহার সহিত অবগাহন 
করিলেন। স্নানা্দি সমাপনের পর প্রভু তীরে উঠিলেন, এমন সময়ে সন্গ্যাসীর 
আগমনের জনরব শুনিয়া রামচন্দ্র খান সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
রামচন্দ্র খান রাজকীয় অভিমানে দোলায় চড়িয়া আদিয়াছিলেন, কিন্থ প্রভুর 
চরণ দর্শনমাত্র তাহার সে অভিমান দূরীভূত হইল । নবীন সন্ন্যানীর তেজে মুগ্ধ 
ও ভীত হইয়া! তৎক্ষণাৎ দোলা হইতে অবতরণ পূর্নক প্রভুর চরণতলে পতিত 
হইলেন। প্রভুর কিন্তু দৃক্পাতও নাই। 
“প্রভুর নাহিক বাহ প্রেমানন্দজলে । 
হা হা] জগন্নাথ প্রভু বলে ঘনে ঘন। 
পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন ॥ 
নিত্যানন্দ অকন্মাৎ সেই স্থানে রামচন্দ্র খানের আগমন প্রভুরই লীলা থেলা 
বুঝিয়া বলিলেন, “্রভো, আপনার পদতলে শরণাগত ভক্তির প্রতি একটু রুপা- 
দৃষ্টি করুন।” প্রভূ নিত্যানন্দের এই কথায় কিঞ্িৎ বাহ পাইলেন, এবং রাজাকে 
দেখিয়া বলিলেন, “বাপ,, তুমি কে?” রামচন্দ্র খান বলিলেন, “আমি অতি ছার, 
আপনার দাসের দাস হইতে বাসনা করি ।” রামচন্দ্র 'অনুগরবর্গ বলিলেন, 
“প্রভু, ইনি রামচন্দ্র খান, এই প্রদেশের রাজা ।” প্রভূ বলিজেন, “ভাল, তুমি 
এই দেশের অধিকারী, আমি কলা প্রা-ত নীলাচলচন্দ্রকে দশন করিতে যাইব, 
তুমি কি আমাদিগের কিছু সাহাঁধা করিতে পারিবে ?” এই বলিয়াই প্রভু প্রেম- 
ভরে মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। 
প্রভুর চৈতন্ত হইলে, রামচন্দ্র থান বলিলেন, “প্রভুর আজ্ঞা আমার 
অবশ্ত পালনীয়। কিন্থু সময়টি ঝড়ই বিধম। গৌড়াধিপের সহিত উৎকলা- 
ধিপের যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছে । উভয়ের অধীনস্থ রাজারা স্থানে স্থানে পণ রোধ 
করিয়া রাখিয়াছেন। আমিও রাজভৃত্য । কোনরূপ দোষ পাইলে, আর আমার 
রক্ষা নাই। যাহাই হউক, আমার জাতি ও প্রাণ যায় যাইবে, আপনি দিবাভাগ 
এইস্থানেই অতিবাছিত করুন, আমি রাত্রিতে আপনাকে যে কোন সুযোগে 
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পাঠাইয়। দিব, তা ধলিয়! যেন মনে থাকে ।" প্রভু রামচন্্ খানের কথ৷ 
শুনিয়া সহষ্ট হইলেন। হাপিয়! তাহার প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিলেন। রামচন্্ 
থান প্রভূর আজ্ঞা পাইয়া এক ঝাক্ষণের বাড়ীতে সামুর প্রভুর ভিক্ষার আয়োগুন 
করিয়া দিলেন। পাকাদি প্রস্থত হইলে, প্রভু সহচরগণের সহিত ভোঞ্জন 
করিতে গেলেন। প্রভু সদাই আবেশে আছেন, ভোজনের প্রতি লক্ষ্য নাই, 
নামমাত্র ভোজন করিয়া উঠিলেন। ঘন ঘন বলিতে লাগিলেন, “জগন্নাথ 
কতদূর?” ভোজনের পর মুকুন্দ কীর্তন আরম্ত করিজেন। গ্রতু নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। ছত্রভোগবাদী লোক সকল মুহুমুহু অস্রু, কম্প, হঙ্ক(র, পুলক, 
স্তম্ভ ও স্কেদ গ্রভৃতি দর্শন করিয়! নিশ্ত হইতে লাগিলেন । রাত্রি প্রায় তৃতীয় 
প্রহর পধান্ত এইরূপ বাপার হইতে লাগিল। রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, 
তখন প্রভু কিঞ্চিৎ স্থির হইলেন। এই সময়ে রামচন্দ্র থান আসিয়া বলিলেন, 
“নৌকা ঘাটে উপস্থিত, প্রভুর শুভাগনন হউক ।” শুনিবামাত্র প্রতু “হরি হরি” 
বলিয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র খান সপরিবার প্রভুকে লইয়া নৌকায় আরোহণ 
করাইলেন। পরে তিনি প্রহ্ুকে প্রণাম করিয়। বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
নাবিকগণ নৌকা ছাড়িয়! দিল। নৌকা তীর ত্যাগ করিলে, প্রস্থু মুকুন্দকে 
কীর্তন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। ঘুকুন্দ কীর্তন আরস্ত করিলেন। প্রত 
নৃত্যারস্ত করিয়া দিলেন। নাবিকগণ প্রভুর ভাঁবগতি দেখিয়া বলিল, “গোসশাই, 
স্থির হউন; পপ জতীব দুর্গম, সদাই ডাকাইত ফিরিতেছে, ভলে কুস্তীর, 
কুলে বাঘ, সর্বব্রই প্রাণের আশঙ্কা; উড়িষ্যার সীমা না পাওয়া পধান্ত আপনার৷ 
স্থির হইয়] থাকুন” নাবিকদিগের কথ! শুনিয়া ভক্তগণ নীরব হইলেন। 
প্রভু হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, “কিসের ভয়, তোমরা নিয়ে কীন কর; এই 
দেখ, সুদর্শন চক্র তোমাদিগকে রক্ষা করিতেছে ।” আবার কীর্তন আরস্ত 
হইল। নৌকা নিবিঘ্থে উতৎকলের সীমার আলিয়া পৌছিল। নাবিকেরা 
প্রভূকে ভক্তগণের সহিত প্রয়াগঘাটে নামাইয়! দিয় চলিয়! গেল। 

প্রয়াগঘাট ডায়মণ্ড হারবারের নিকটস্থ মন্ত্রেশখবর নদীর একটি ঘাট। রাজ! 
যুধিঠির তীর্থভ্রমণকালে এইস্থানে মহেশ নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। প্রভু 
নৌকা হইতে নামিয় শ্লানানম্তর ভক্গণের সহিত উক্ত শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। 
পরে ভক্তগণকে একস্থানে রাখিয়া স্বয়ংই ভিক্ষা করিতে গেলেন। ভক্তগণ 
বসিয়। কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধোই প্রভু ভিক্ষাদ্রব্য লইয়া 
তক্তগণের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন, প্রভূ যাহ! ভিক্ষা 
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করিয়া আনিয়াছেন, তাহা তাহাদের পক্ষে প্রচুর উাথরা ঞ্ কিক্ষাল 
জ্রব্য দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, প্রভু, বোঁধ হইতেছে, আমাদিগকে 
পোষণ করিতে পারিবেন। জগদানন্দ ভিক্ষান্রব্য সকল লইয়া পাক করিলেন । 
পাক সমাধা হইলে, প্রভু তক্তগণের সহিত ভোজন করিতে বসিলেন। 
ভোজনের পর কীর্তন আরস্ত হইল । এইভাবে তাহাদের এই দিবস এ স্থানেই 
কাটিয়া গেল। 

পরদিন প্রত্যুষে প্রভু ভক্তগণের সহিত পুনর্বার যাত্রা করিলেন। কিছুদূর 
যাইতে না যাইতেই এক ঢষ্ট দানী আপিয়া তাহাদিগের পথ রোধ করিল। সে 
বলিল, “পথকর না পাইলে, আর যাইতে দিব না 1” পরক্ষণেই ছষ্ট দানী 
প্রতুর তেজ দেখিয়া সবিষ্ময়ে বলিল, “গোসণাই, তোমরা কয়জন?” প্রভু 
বলিলেন, “আমি একাকী, এ জগতে আমার আমার বলিতে কেহ নাই ।” 
এই কথা শুনিয়া দানী প্রতুকে পথ ছাড়িয়া দিল। প্রভু “গোবিন্দ” বলিয়। 
যাত্রা করিলেন। ভক্তগণ প্রভুর নিরপেক্ষ ভাব দেখিয়া হান্ত সংনরণ করিতে 
পারিলেন ন! | দানী ধলিল, “তোমরা ত গোপাইর লোক নও, তোমাদিগকে 
দান না দিলে ছাড়িব না ।” অগতা] তাহারা বসিয়া রহিলেন। এদিকে প্রত 
কিয়ন্দংর যাইয়া স্থর করিয়া কাদিতে আরস্ত করিলেন । তাহার সেই রোদনে 
কাষ্টপাষাণাদিও দ্রবীভূত হইতে লাগিল। দাঁনী প্রভুর ভাবগতি দেখিয়া 
সবিম্ময়ে নিতানন্দ প্রভৃকে জিজ্ঞাসা করিল, “গোসশাই, সত্য করিয়! বল, 
তোমর! কাহার লোক? আর এ গোসাই বাকে?” নিত্যানন্দ বলিলেন, 
“আমরা গোসশইরই লোক, উহার নাম কঞঝ্চচৈতন্। দানী শুনিয়া প্রভুর 
নিকটে যাইয়। তাহার চরণে পতিত হইয়া বলিল, “প্রভো, অপরাধ ক্ষমা কর, 
এই দীনের প্রতি কৃপাণৃষ্টি কর।” গ্রতু শুনিয়া গ্রাস হইয়া দানীর প্রতি 
কূপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। দানী কৃতার্থ হইয়া প্রণতি সহকারে প্রন্তুর 
তক্তগণকেও ছাড়িয়া দিল। 

অনন্তর প্রভু তক্তগণের সহিত অবিশ্রান্ত গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
তাহার! মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার মধ্যস্থিত স্ুবর্ণরেখা নায়ী নদী পার হইয়া বালেশ্বর 
জেলার অন্তর্গত জলেশ্বর নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এ স্থানে জলেশ্বর 
নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া পরদিন বাঁশধা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। 
প্রভূ এ দিন বীশধাতেই থাকিয়! এক শাক্তকে কৃতার্থ করিয়া তৎপরদিবস 
রেমুণায় গমন করিলেন। রেমুণাঁয় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করিয়া এ 
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দিবস স্থানেই: অবস্থান কারার ্ীরচোরা গোপীনাধের ক্ষিপ্ত বিবরণ 
শ্রীচেতন্চরিতামুত হইতে নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

মাধবেন্ত্র পুরী যখন গোবদ্ধনে বাস করেন, তখন ভিনি স্বপ্রাদেশে নিবিড় 
কঞ্জ হইতে শ্রীগোপালদেবকে প্রাপ্ত হইয়া! তাহার সেবা প্রকট করেন। পরে 
তিনি এ শ্রীগোপালদেবের স্বপ্রাদেশে মলয়জ্ঞ চন্দন আনয়নার্থ দক্ষিণ দেশে 
আগমন করিয়। পথিমধ্যে রেমুণায় গোপীনাথকে দর্শন করেন। গোপীনাথ 
দর্শনের পর তিনি যখন পৃজাণীর নিকট গোপীনাপের ভোগের বিবরণ জিজ্ঞাসা 
করেন, তখন পৃজাদী অপরাপর ভোগের সহিত 'অমুহকেলি নামক ক্গীরভোগের 
কথা বলেন। এ শ্গীরভোগের কথা শুনিয়া পুরী গোসশাইঈ মনে করেন, যদি 
মামি এ ক্গীরভোগ কিঞ্চিৎ পাই, তবে উহা 'আম্বাদন করিয়! দেখি, এবং 
'মান্বাদনে ভাল হইলে, আমি শ্রীবুন্দাবনে যাইয়া 'আমার গোপালকে এ প্রকার 
ক্গীরভোগ লাগাই । কিস্কু পরে তিনি এ ইচ্ছ! অসঙ্গত বুঝিয়া লজ্জিত হইয়া 
বিষু। ম্মরণ পূর্সক নিজভঞ্জনে নিবিষ্ট হয়েন। এদিকে গোপীনাথ এ ক্ষীর- 
ভোগের এক ভাগু চুরি করিয়া পৃক্ঞারীকে স্বপ্নে আদেশ করেন বে, তুমি 
উঠিয়। "আনার বস্থুমধা হইতে ক্ষীরভাগ্ড লইয়া মাধবেন্্রপুরীকে প্রদান কর। 
পৃজারী উঠিয্া গোপীনাথের আদেশমত ক্ষীর লইয়া মাধবেন্ত্রপুরীকে অন্বেষণ 
করিয়! এ ক্ষীরভাঁগ্ত প্রদান করেন। মাধবেন্ত্রপুবী পু্জারীর মুখে গোপীনাথের 
ক্গীরচূুরির কণা শুনিয়া প্রেনাবেশে উন্মন্ত হইয়া ক্ষীর প্রসাদ গ্রহণ পূর্বক প্রতিষ্ঠার 
ভয়ে  রজনীতেই এ স্থান হইতে প্রস্থান করেন। মারধবেন্ত্র পুরীর জন্ ক্ষীর- 
সা চুরি করাতে গোপীনাথের পক্ষীরচোরা” নান হয়। 

প্রভু রেমুণা হইতে যাজপুরে গমন করিলেন। যাজপুরে বৈতরণী নদীর 
দশাশ্বমেধ নামক ঘাটে স্নান, ব্রাহ্মণনগবে বরাহমুন্তি দর্শন এবং নাভিগয়্াতে 
বিরজা দেবীকে দর্শন করিয়া ছুই এক দিন স্থানেই বাস করিলেন। পরে 
কটক নগরে যাইয়া সাক্ষিগোপাল দর্শন করিলেন। তৎকালে সাক্ষিগোপাল 
কটকেই ছিলেন। সাক্ষিগোপালের সঙ্ক্িপ্ত ইতিবুন্তও শ্রচৈতগ্চচরিতামৃত গ্রস্থ 
হইতে নিয়ে উদ্ধত হইল। 

বি্ভানগরের ছুই ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্র করেন। উহীার্দের একগ্ুন অধিকবয়স্ক 
ও একজন অল্পবয়স্ক ছিলেন। অল্পবয়স্ক ত্রাঙ্ষণ তীর্ঘে যাইয়া অধিকবয়ন্ 
ব্রাহ্মণের অনেক সেবা করেন। বড়বিগপ্র ছোটবিপ্রের সেবায় সন্ষ্ট হইয়া 
শ্রীবন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদ্ধেবের মন্দিরের নিকটবর্তী গোপালদেবের সাক্ষাতে 
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গাহাকে নিজ কন্তা সম্গ্রদানের প্রতিজ্ঞা করেন । কিন্ত তিনি তীর্থ হইতে প্রত্যা- 
গত হইয়া আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে কন্ঠাদান প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করেন। শেষে, 
গোপালদেব স্বয়ং আসিয়া যদি সাক্ষী দেন, তবে আমি ছোট বিগীকে কন্ঠাদান 
করিব, এই কথা বলেন। তদনুসারে ছোট বিপ্রী গোপালকে প্রীবৃন্দাবন 
হইতে বিগ্ভানগরে লইয়া আইসেন। গোপাল আমিয়! সাক্ষী দিয়া বড়বিত্রোর 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। তদবধি গোপাল পসাক্ষিগোপাল” নাষে প্রসিদ্ধ হুইয়! 
উক্ত ভক্ত বিদ্বয়কে কৃতার্থ করিবার নিহিত্ত বিষ্ভানগরেই বিরাজ করিতে 
থাকেন। পরে উৎকলরাজ পুরষোত্তম বিগ্ভানগর জয় করিয়। গোপালকে কটকে 
লইয়া যান। সম্প্রতি গোপাল যে স্থানে বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানও 
সাক্ষিগোপাল নামেই উক্ত হইয়া থাকে । 


লওওভঙ্গ। 


সাক্ষিগোপাল দশনের পর প্রতু ভুবনেশ্বর দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। ভুবনেশ্বর 
একামকাননে অবস্থিত। প্রভু একাত্রকাননে উপনীত হইয়া তত্রত্তা বিন্দুসকোবরে 
নান করিয়। ভূবনেশ্বর দর্শন করিলেন । পরে থগুগিরি ও উদয়গিরি দর্শন করিয়! 
পুরীর অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। পথে কমলপুর নামক স্থানে ভাগী নায়ী 
নদীতে নান করিবার সময় প্রভু নিজের দণুটি নিত্যাননের হস্তে সমর্পণ 
করিলেন । নিতানন্দ দণ্ডটি প্রভুর অজ্ঞাতসারে ভগ্ন করিয়া ভাগীনদীর কলে 
নিক্ষেপ করিলেন । প্রভু স্নানানন্তর কর্পাতেশ্বর দর্শন করিয়া শ্রীমন্দিরের ধ্বজা 
দর্শন করিলেন । তিনি শ্রীমনি'রের ধ্বজা দেখিয়াই আরিষ্ট হই! গমন করিতে 
লাগিলেন, দণ্ডের কথা মনে হইল না। পরে যখন আঠারনালার নিকট 
পৌছিলেন, তথন দণ্ডের কথা মনে পড়িল। দণ্ডের কথ! মনে হইলে, নিতযাননের 
নিকট দণ্ড প্রার্থনা করিলেন। নিশ্যানন্দ বলিলেন, দণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । 
প্রভু শুনিয়া কিঞিৎ রষ্টুভাবে বলিলেন, “নীলাচলে আসিল়া ভোমরা 'আমার 
বিশেষ হিতসাধন করিলে, সবে ধন একটি দণ্ড ছিল তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিলে; 
অতএব আর আমি তোমাদিগের সঙ্গে যাইব না, হয় তোমরা আগে বাও, না 
হয় আমি আগে যাইব ।” প্রতুর ভাবগতি বুঝিয়া মুকুঙ্দ বলিলেন,প্প্রভূই আগ্রে 
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গমন করুন, আমরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।* মুকুন্দের কথা শুনিয়া প্রভু 
দ্রুতপদে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন । নিন্ানন্াদি ভক্তগণ পশ্চাঁৎ 


পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন । কিছুদূর ধাইয়াই প্রভূ উর্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরস্ত 
করিলেন। ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গ হারাইলেন। 


উদাহরন আরা এল “চি, শা 


স্তীঞ্লীজগলা থদর্শন । (১) 


এদিকে প্রন একদৌড়ে 'আাসিয়াই শ্রীমন্দিরের 'অভান্ুরে প্রবেশ করিলেন । 
শ্রীমন্দিরে প্রবেশমাত্রঈ জগন্মাথ দর্শন হইল। দর্শনদাত্র আবিষ্ট হইয়া গরু 
ভগন্লাথকে ক্রোড়ে লইবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইদলন, কিন্ধ ক্রোড়ে লইতে 
পারিলেন না, পড়িয়া গেলেন। জগক্জাথের অজ্ঞ গ্রহরিগণ প্রুকে তদবস্থ 


শপ ৭ ওপপপপপধা াদা পপ ৮ শপ 


(১) প্রগৌরাঙ্গমা প্রকুর গর খদর্শন প্রসঙ্গে উজগন্াথমাহাড্যান্ুচক কতিপন্জ শাস্বহমাণ 
নিষ্কে উদ্ধত হই্টল-__ 

"সূমুদ্্রন্তোত্বরে তীরে আস্তে ইপুরুযোতমে। 

পূ্ানন্দময়ং ব্রদ্ধ দারলাভশরীরভৎ॥ পন্রপুরাণে 
'নীলাপ্রোচোৎকলেদেশে শ্গেতত্র ইপুকষো হমে । 

দারুণ্যান্থে চিপানল্দো জগন্বধাখাহিন! ॥ বুহদ বিসুপু হাণে 
“ভারতে তোতকলে দেশে তূসলে পুকদেতমে । 
দারুরপোজগন্ন!ঘো ভক্তানাম হয় প্রদঃ । 

নরঠেষ্টামুপাদায় আন্তে মোক্ষেককারকঃ॥ তর্যামলে 

“আছে! গ্বেএ্রম্মা হাম্াং নমন্তাদদশ্যোজনম্‌। 

দিবিষ্ঠা হত্র পশ্ঠান্ত সবধানেব চতুভূ জান্‌। ব্রক্ধপুরাণে 
ম্পর্থনাদের তৎন্ষেত্রং নৃণ।ম্‌ মু্ধি'প্রদায়কম্‌। 

যত্র সাক্ষাৎপরংব্রক্ষ ভাতি দারবলীলয়া ॥ 

অপ জন্মশতৈঃ সাগরে ছু রিতাচারতৎপরঃ। 

ক্ষেত্রেহশ্মিন সঙ্গমান্েণ জায়তে বিফুন! সমম্‌ ॥ বহব,চপরিশিষ্টে 
শ্রবণাস্তৈরুপায়ৈধৎ কথকিদান্ঠতে মহঃ। 

লীলাব্ত্রিশিখরে ভাতি সববগাক্ষুষগোচয়ত ॥ 

তমেব পরঙাজ্মানং ছে প্রপন্ভন্তি মানব: । 

তে থাস্তি ভবশং বিষণ; কিং পুনধে ভবাদূশাঃ & পদন্মপুরাণে-_ 


১৭২ প্রীপ্ীগৌরস্ুন্দর 


দেখিয়! প্রহার করিতে উদ্যত হইল। দৈবযোগে এ স্থানে সার্বভৌম ভট্টাচার্য 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি জগন্াথকে দর্শন করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন, 
একজন নবীন স্যাসী আসিয়! জগন্নাথ দেবের সন্মুথে প্রেমমুচ্ছ। প্রাপ্ত হইলেন, 
এবং প্রহরিগণ তাহাকে প্রহার করিতে উদ্ভত হইল। তদাশনে তিনি গ্রহরী- 
দিগের নিকটে যাইয়৷ তাহাদিগকে প্রহার করিতে নিষেধ করিলেন। পরে 
এঁ নবীনসন্ন্যাসীর অস্ুত অশ্রু, কম্প ও পুলকাদি সাত্বিকবিকার সকল দেখিতে 
লাগিলেন। তিনি প্রভূর এ সকল অদ্ভুত প্রেমবিকাঁর নিরীক্ষণ করিয়৷ অতিশয় 
বিশ্য়াবিষ্ট হইলেন । দেখিতে দেখিতে অনেকক্ষণ চলিয়া গেল, জগ্জাথদেবের 
ভোগের কাল উপস্থিত হইল, কিন্তু নবীনসন্গ্যাপীর চৈউন্কোদয় হইল না। 
তথন সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য মনে মনে উপায় চিন্তা করিগা প্রহরীদিগের সাহায্যে 
প্রভুকে নিজের আলয়ে লইয়া গেলেন। তিনি বাটাতে আসিয়া প্রন্থুকে একটি 
পবিত্র নির্জন স্থানে শয়ন করাইলেন। তখনও প্রভুর চৈতছোদয় লক্ষিত 
হইল ন]। ভট্রাচাধা দেখিলেন, সন্গাসীর উদর স্পন্দিত হইতেছে না, শ্বাস- 
প্রশ্বাসের ও কোন লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে না। তিনি সন্গ্যাসীর শ্বাসপ্রশ্বাসের লক্ষণ 
না দেখিয়া সন্িগ্চিততে নাসাগ্রে তুলা ধরিলেন। তুলাটুক ঈষং চলিতে দেখা 
গেল। তদ্র্শনে ভট্টাচাধ্য কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, 
এরূপ ভুদ্ভুত বিকার ত আর কখন দেখি নাই। শান্ত যে স্ষদ্দীপু সাত্বিক 
ভাবের লক্ষণ দেখা যায়, এই সন্ন্যাসীর সেই লক্ষণই দুষ্ট হইতেছে । 





লাব্লতভী মিলন । 


এই সময়ে নিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রভুর সঙ্গিগণ আসিয়া ভগমাথদেবের সিংহ- 
হ্বারে উপনীত হইলেন। তীহারা সিংহদ্বারে আনিয়াই লোকমুখে শুনিলেন, 
আজ এক নবীন সন্তাসী জগন্নাথের মন্দিরে আসিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য তীহাকে নিজভবনে লইয়া গিয়াছেন। নিত্যাননদাদি গুতুর 
সঙ্গিগণ গুনিয়াই বুঝিলেন, এই নবীন সন্সাসী আর কেহ নহেন, প্রীমন্মহাপ্রভূই | 
'অনস্তর তীহার! সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যের ভবনেই যাইবার মনস্থ করিলেন। 
সার্বভৌম ভট্ট[চার্ধা বঙ্গরেশীয়। ইঞ্ার নাম বাশ্রদেব এবং জন্মস্থান লবন্বীপ। 
ইনি নবদ্ধীপের মহেষ্বর বিশারদের পুত্র। ইনিই মিথিল। হইতে নব্ন্থায় কণ্ঠে 


মধ্য-লীলা ১৭৩ 


পা লী পরী সর্ট পলি আর ওজর জরি শি পরপর রা রি 


করিয়া আনয়ন করেন এবং ইনিই নবদ্বীপে সর্বপ্রথম নবান্াের প্রচলন 
করেন। ইনি বঙগদেশীয় নবান্তায়ের আদিগুরু ৪ আদিগ্রন্থকার । নব্যন্তায়ের 
প্রসিদ্ধ টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি ইহ্ারই ছাত্র। ন্মার্তচুড়ামণি রঘুনন্দন 
ভট্রাচাধ্য এবং তান্ত্রিকচুড়ামণি কৃষ্ণানন্দও ইহারই ছাত্র ছিলেন। তৎকালে 
ইহার তুল্য পণ্ডিত ভারতে অতাল্পহ ছিলেন। কহার পাগ্ডত্যের পরিচয় পাইয়াই 
রাজ! প্রভাপরুদ্র ইহাকে উড়িষ্যায় আনয়ন ও রাজপগ্ডিতপদে বরণ করেন। 
এই কারণেই ইহার পুরীহে বাস হইয়াছিল। নিন্যানন্দাদি প্রভুর সঙ্গিগণ 
যখন প্রভুর 'অগ্রসন্ধানার্থ ইহার আলয়ে বাইতে অভিলাঘ করিলেন, সেই সময়েই 
তাহাদের গোপানাথ আচাধ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গোপীনাথ আচাধ্য 
সার্বভৌম ভট্রাচাধ্ের ভগিনাপতি, নিবাস নবঞ্ীপেই । মুকুন্দের সহিত তাহার 
পরিচয় ছিল। মুকন্দ গোপীনাণ আগখাকে দেখিয়াই নমস্কার করিলেন । 
গোপানাথ আচাধা যুকৃন্দক সাদরে আলিঙ্গন করিয়া প্রভুর সমাচার জিজ্ঞাস! 
করিলেন। হুকন্দা বলিলেন, পপ্রভু সন্ভাস করিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া 
এই স্থানেই আসিয়্াছেন। ঠিশি অগ্রে আগর আসিতেছিলেন। আমরা তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলাম | এখানে আসিয়া শুনিততছি, প্রভু জগল্রাথ দর্শন 
করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সান্দভৌম ভট্টাচাধা তাহাকে 
নিজের বাটাতে লয়! গিয়াছেন। আমরা এই মনে করিতেছিলাম, তোমার 
সহিত সাক্ষাৎ হইলেই ভাল হয়, দৈনযোগে ভাঠাই ঘটিল, তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
হইল। ভাল হইল, এখন চল, সকলে দিলিয়া সার্বভৌম ভ্টাচাধ্যের বাটা 
যাই । অগ্রে প্রভুকে দর্শন করি, পরে আসিয়া ভগগ্জাথ দর্শন করিব ।” 
গোপীনাথ আচাধা প্রভু আসিয়াছেন, শুনিয়া আনন্দে মুকুন্দ প্রভৃতিকে লইয়া 
সার্বভৌম ভট্টাগাযোর গৃঙ্ঠে গমন করিলেন । গোগীনাথ আচাধা বাটীর মধ্ো 
প্রবেশ করিয়া প্রহ্ুকে দশন করিলেন। প্রভু তখনও স্জ্ঞারহিত অবস্থাতেই 
আছেন। গোপীনাথ আচাঞা সার্কভৌন ভট্টাাধোর অনুমতি লইয়! নিভানন্দাদি 
গ্রভুর স'ঙ্গগণকে প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। সার্বভৌম ভট্টাচাধা নিত্যানন্দ 
ভুকে নমস্কার করিলেন এবং মুকুন্দ গ্রভৃতিকে যথাযোগা অভিবাদন করিলেন। 
পরে যখন গুনিলেন, তাহাদের জগন্নাথ দর্শন হয় নাই, তখন নিজের 
পুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া তাহাদিগকে জগগ্লাথ দর্শন করিতে পাঠাইলেন | 
তাহাদিগের আগমনে গার্জভৌম ভট্টাশধা গ্রভৃর সম্বন্ধে উছ্েগরহছত হইলেন। 
এদিকে নিত্যানন্দও ভগন্লাথ দশনে প্রভুর সভায় আবিষ্ট ও মুষ্ছিত হইলেন। 


১৭৪ ্রীপ্্ীগৌরহদর 


মুকুন্গাদি তাহাকে সুস্থ করিয়৷ রগল্গাথের মালা প্রসাদ লইয়। সত্বর সার্ব্বভৌম- 
ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। তীহারা আপিয়া প্রভুর চৈতন্তসম্পাদনার্থ 
কীত্তন আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় প্রহরে প্রভুর বাহ্‌ হইল। বাহ্‌ হইলে, গ্রভূ 
হঙ্কার দিয়া উঠিয়া বসিলেন। সার্বভৌম ভট্াচাধা আনন্দে প্রভুর পদধূলি 
গ্রহণ করিলেন। পরে প্রতুকে সমুদ্রে শ্নান করিতে পাঠাইয়া তাহাদিগের 
ভিক্ষার নিমিত্ত মহাপ্রসাদাক্প আনাইলেন। প্রত সঙ্গিগণের সহিত হ্বর্গঘথারে 
যাইয়া ম্লান করিলেন। ন্নানানন্তর বাটীতে আপিয়া ভক্তগণের সহিত মহা- 
প্রসাদান্ন ভোজন কফিতে বদিলেন । সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য স্বপ্নং পরিবেশন 
করিতে লাগিলেন। প্রভূ স্বয়ং কেবল অন্নবাঞ্জনাদি লই! পিষ্টকাদি সঙ্গিগণকে 
দিতে বলিলেন। সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য প্রভৃকে ও পিষ্টকাদি দিবার চেষ্টা! করিলেন, 
প্রভূ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদ্র্শনে সার্বভৌম ভট্টাচাধা করযোড়ে 
বলিলেন, এগ্রপাদ আপনা,কও পিষ্টকাদি গ্রহণ করিতে হইবে, জগন্নাথ কিন্নূপ 
ভোজন করিয়ছেন, আজ তাহা আম্বাদন করিয়া দেখিতে হইবে ।” 
শুট্টাগাধোর আগ্রনে ও অনুরোধে প্রত সমস্তই ভোজন করিলেন। ভোজন 
সমাধা হইলে, ভট্রাচাধা তাহাদিগকে আচমন ও উপবেশন করাইয়া স্বয়ং 
গোপীনাথাচাঁধোর সহিত ভোজন করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুর গমন করিলেন। 
ছোঁজন করিয়া পুনশ্চ দ্ুইজনেই প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। ভট্টাচাধ্য প্রভুকে 
দেখিয়া “নমো নারায়ণায়” বলিয়া নমস্কার করিলেন। প্রভু প্কষে। মতিরম্ত 
বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । ভট্াচাধ্য আশীর্কবাদবাকা দ্বারা প্রভুকে বৈষ্ণব 
সম্গযাসী বুঝিয়া গোপীনাথ আচাধাকে বলিলেন, “শ্রাপাদের পূর্বাশ্রম কোন্‌ 
স্থানে জানিতে অভিলাষ করি” গোপীনাথ 'আচাধ্য বলিলেন, “ইহার পূর্বাশ্রম 
নবন্ধীপে, ইনি ভগন্লাথমিশ্রের পুত্র ও নীলাম্বর চক্রবন্তীর দৌহিত্র, ইঙ্ছার নাম 
বিশ্বস্তর |” নীলান্ধর চক্রবস্তীর দৌহিত্র শুনিয়। সার্বভৌম ভট্টাচাধা বিশেষ 
আনন্দ পাইলেন ; কারণ, নীলাম্বর চক্রমত্তী তাহার পিতার সহাধ্যারী। প্রভূর 
পরিচয় পাইয়া সার্লাভৌম ভটাচাধ্য বলিলেন, শ্রপাদ আমার পিতৃ-সম্বন্ধ-হেতু 
স্বভাবতই পুজ্য, ঠাহাতে আবার সন্গ্যাপী, আমাকে আপনার নিজ দাস 
বলিয়্াই জানিবেন।” ভট্টাগাধ্যের কথা শুনিয়া প্রভু বিষুশ্মরণ পূর্বক সহজ- 
বিনয়সহকারে বলিলেন, “আপনি জগতের গুরু, সর্বলোকের হিতকারী, 
দর্শনশান্ত্রের অধ্যাপক, সন্যাসীর উপকর্তা ; আমি বালক সন্গামী, তালমন্দ জ্ঞান 
নাই, গুরুজ্ঞানে আপনার আশ্রয় লইয়াছি, আপনার সহিত সঙ্গ করিবার 
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নিমিত্ত আমার এই স্থানে আসা, আপনি আমাকে সন্ধগ্রকারেই পালন 
করিবেন; আজ আপনি আমাকে কি ঘোরতর বিপদ হইতেই লক্ষ] করিয়াছেন ।” 
ভট্টাচাধা প্রভুর সেই বিনয়নধুর বচনে সঙ্ষ্ট হইয়া বলিলেন, তুমি আার একাকী 
দশন করিতে যাইও না, আমার সঙ্গে বা আগার লোকের সঙ্গে যাইও ।” 
প্রত বলিলেন, “আর আমি মন্দিরের ভিতর যাইব না, বাহিরে পাকিয়াই 
প্রতুকে দর্শন করিব ।” 

অনন্তর ভুট্রাচাধ্য গোপীনাথ আচাধ্যকে বলিলেন, “আমার মাতৃম্বসার ভবন 
অতি নিজ্জন চ্থান, সেই স্কানেই ইহার বাসা দাও এবং জলপাত্রাদি যে কিছুর 
প্রয়োজন হয় তাহারও সমাধান করিয়া দাও।* ভটাচারদদোর আদেশ মত 
গোঁপীনাথাচাধ্য গুরুকে লইয়া তাহার মাতম্বসার ভবনে বাস! দিলেন এবং 
জলপাত্রাদিরও সমাধান করিয়া দিলেন। 

পরদিন প্রভাতে গোপীনাথাচাধা প্রভৃকে লইয়া গ্রাথমতঃ জগন্নাথের 
শযোখান দর্শন করাইলেন। পরে রত্ববেদীর উপর সপুশ্রীমুদ্টি দর্শন করাইলেন। 
দক্ষিণে বলদেব, তত্বামে সুভদ্র!, হদনস্তর ভ্রুভগন্াথ | ভগন্লাথের দক্ষিণে রজাভ- 
ময়ী সরম্থতী ও বামে স্বর্ণময়ী লক্ষী । পশ্চাতে নীলমাধব, ভৎপশ্চাতে 
সুদর্শন | ইহাই সপ্ত শ্রীমন্তি। অনন্তর সিংহদ্বারের সম্মুবস্থ ছার হইতে আরস্ত 
করিয়া দক্ষণানত্তভাবে অন্ত্রবেদী প্রদক্ষিণ পূর্বক অপরাপর দেবমুন্তি সকল 
দশন করাইলেন। প্রথমতঃ অগ্মিকোণে চতুভুজ সতানারায়ণ, তৎপশ্চিষে 
জ্ীপ্ীরাধাকৃষঃ, তৎপশ্চিমে অক্ষয়বট, তৎপূর্বে কটপত্রশায়ী বালনুকুন্দ, অক্ষয়- 
বটের দক্ষিণে বিস্বহর বিনায়ক, অক্ষয়বটের মুলে মঙ্গলাদেবী, বাযু;কাণে মার্কণ্ডে- 
শ্বর লিঙ্গ ততপার্থে ইন্ত্রাণী। তদ্নস্তর অশ্বদ্বার বা দক্ষিণদ্ধার। তৎপশ্চিমে 
রধযদের, ততৎপশ্চিমে ক্ষেতপাল, তৎপশ্চিমে মুক্তিমণ্ডপ, তৎপশ্চিংম লক্ষ্মীনুদিংহ, 
তৎপশ্চিনে সিঞ্দদিতা গণেশ, ততৎ্পার্খে বৌহিণকুণ্ড ও চতুতুন্তি কাক, তৎপশ্চিমে 
বিমলাদেবী, তাহার দক্ষিণে ভাগার গৃহ, উত্তরে গোপরাজ নন্দ, তদুত্তরে 
কষ্ণবলরামের গোষ্ঠলীলা, তহুত্তরে ভাগুগণেশ। তদনস্তর থাঞ্জাছার ব৷ 
পশ্চিমধার। তদুত্তরে মাথনচোর, তছুনরে গোপীনাথ, ততুত্বরে সরম্বতীর 
মন্দির, তহুস্তরে নীলমাধবের মন্দির, তদুত্তরে লক্গমীদেবীর মন্দির, পরে ভদ্রকালী, 
তৎপরে হুধানারায়ণ, তৎপূর্বে হুধ্দেব, তৎপূর্বে পাতালেশবর মহাদেব, 
তৎপার্থে বলিরাঙজ। তগস্তর হস্তিত্ধার বা উত্তরদ্ার। তদ্বামে শীতল, তৎ- 
পশ্চিমে দ্বর্গকৃপ, তৎপশ্চিমে বৈকুণ্ঠপুরী, পরে স্নানদেবী। এইরূপে শ্রীমূত্ি সকল 
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রিলিস রফতানি পি বি লি লাস পরি টিস্টি রসি পাতি 


দর্শনের পর, ্ী্দিরের পু্ধাং শে ভোগমন্দির, তৎপশ্চিমে নাটমন্দির ও গরুড়- 
স্তম্ভ, তৎপশ্চিমে জগন্মোহছন এবং আনন্দ বাজার প্রভৃতিও দর্শন করাইলেন। 
দর্শন সমাধা হইলে, গোপীনাথাচাধ্য প্রভুকে বাসায় রাখিয়া মুকুন্দের সহিত 
সার্ধভৌম ভট্রাচাধের নিকট গমন করিলেন। সার্মভোৌম ট্রাচাধ্য মুকুন্দকে 
দেখিয়া বলিলেন, "্সন্নাসীটির যেমন রূপ, শ্বভাবও তেমনি, যেন মুক্তিমান্‌ বিনয়। 
তাহাকে দেখিয়া আমার বড়ই গ্লীতি হয়। তিনি কোন সন্প্রদায়ে সন্নাস গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং নামই বাকি হইয়াছে?” গোপীনাথাচাধা বলিলেন, ইহার 
গুরু কেশবভারতী, এবং নাম হইয়াছে, শ্রীরুষ্ণচৈতন্ ।৮ ভট্রাগাধ্য শুনিয়া 
বলিলেন, নামটি অতি নুন্দর হইয়াছে, সম্প্রদায়টি কিন্থ ভাল হয় নাই।” 
গোপীনাথাচাধা বলিলেন, পইইার কিছুমাত্র বাহ্াপেক্ষা নাই, অতএব বড় 
সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়াছেন।” ভট্রাচাধা বলিলেন, ইইার এই যৌবন বয়স, 
কিরূপে সন্্যাসধর্্ম রক্ষা হইবে, তাহাই "আমার চিন্তার বিষয় হইয়াছে । আমি 
ইচ্ছ! করতেছি, ইহাকে নিরন্তর বেদান্ত শ্রবণ করাইয়া বৈরাগামূলক 'দ্বৈতমার্গে 
প্রবেশ করাইব। আর যদি বলেন, তবে উত্তম সম্প্রদায় জানিয়। পুনর্ববার 
যোগপষ্র * দিয়া সংস্কার করাইব ।” 

সার্বভৌম ভট্াচাধোর কথ! শুনিয়া গোপীনাথ ও মুকুনদ উভায়ুই বিশেষ 
দুঃখিত হইলেন । গোপীনাগাচাধা কিছু ধীর হইয়া বলিলেন, “ভট্টাচাধা, তুমি 
ইহার মহিমা জান না, তাই এমন কথ| বলিলে। তোমার দোষও নেই ; ভগবান 
আপনাকে না জাঁনাইলে, কেহই তাহার মহিমা বিদিত হইতে পারে না ।” 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের শিষ্ুগণও ই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাহারা গোপা- 
নাথাচাধ্যের মুখে প্রভুর ঈশ্বরত্বের কথা শুনিরা কিঞিৎ বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, 
“আপনি কোন্‌ প্রমাণে ইহাকে ঈশ্বর বলিরা স্থির করিয়াছেন ?”* গোগীনাথাচাধা 
উত্তর করিলেন,_-“আপ্তবাকাই (১) ইহার ঈশ্বরত্ের গ্রমাণ; বিজ্ঞলোকের! 


পা টং এ সপ পস্ী ওপ্পঅ জা পসপগাা সশাপা 


শি তি লি পি এক পি পচ লি লা স্ষি পাড় ছি ০ পি এ 





৯ পাশাপাশি জপ ০ 





০৮০ পপ 


* যোগপট রনির বন্ত্রিশেষ | সল্লাসীরা এ বন্ত্র দ্বারা জ্ঞান ও পৃষ্ঠ বন্ধনপূর্ব্বক 
উদ্ধজান্ু হইয়া উপবেশন করিয়া থাকেন। সন্ভাসিগণ যে সম্প্রদায়ে সংঙ্কারিত হইয়া যোগপট গ্রহণ 
করেন সেই সম্প্রদায়েরই উপাধি প্রাপ্ত হইয়! গাকেন। 


(১) ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্গা ও করণাপাটৰ এই দৌধষচতুষ্টরহিত বেদপুরাণাদিবাকাকে আগ্ত 
বাকা কহে। অথবা উক্ত ভ্রমপ্রমাদাদিদোধচতুষ্টযরহিত ধষি ও বিজ্ঞদিগের বাক্যকে ও আপ্ব- 
থাকা বলে। একবন্তকে অন্যবন্থ বলিয়। বোধ করার নাম ভ্রম। উক্ত ভ্রম আবার বিপর্য/াস 
ও সংশয় ভেদে দ্বিবিধ। তক্মধো দেহাদিতে আত্মবৃদ্ধি বিপর্ধাস ও একটা স্থাগুতে ( শাখাপ্লবাদি- 
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ইঞ্াকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন।” ভট্টাচার্যের দাম্ভিক শিশ্কগণ পুনশ্চ বলিলেন, 
"ইহাকে ঈশ্বর বলিয়া অনুমান করিবার পূর্বে, ঈশ্বরত্বসাধক লিঙ্গ অবধারিত 
হওয়ার প্রয়োজন।* গোপীনাথাচাধ্য বলিলেন, “ঈশ্বরের কূপা ব্যতিরেকে 
ঈশ্বরততের জান হয় না, ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া! বুঝা যায় না; অনুমান ঈশ্বরের 
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বিহীন বৃক্ষে ) মানুষ বাঁ স্থাণু এইরূপ উত্তরবন্যবিষয়ক নিশ্চয়য়ছিত জ্ঞানকে সংশয় কহে। 
পিত ও দুরত্বাদি দোষধশতঃ উক্ক ভ্রম উৎপন্ন হয়। অনবধানত| অর্থাৎ অন্যমনস্ততাকে প্রমাদ 
বলে। প্রমাদহেতু নিকটে গীয়মানগানকেও উপলব্ধি কর! যায় নাঁ। বিপ্রলিপ্।- বঞ্চনা! করিবার 
ইচ্ছা; যেমন শ্বীপ জ্ঞাত বিষয়ও শিল্তের নিকট প্রকাশ না করা। ইন্ট্িয় সমুহের অপটুতার নাম 
করণাঁপাটব ; যেমন মনোযোগ সন্বেও মনের ভুর্বধলতাবশতঃ যধার্ঘরপে বসুর উপলব্ধি না হওয়া । 
অবাধিত বা যথার্থবিষয়কজ্ঞানকে প্রমা কহে! প্রমাজ্ঞানের সাধনই প্রমাপ। প্রমাণ 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ (আগম ) অর্থাপত্বি, অভাব, সম্ভব ও এতিহাতেদে অষ্টবিধ। 
প্রমাণ ভিন্ন প্রমেয় দিদ্ধ হয় নাঁ। বিভিন্ন দার্শনিকগণের মধো এ প্রমাণ বিষয়ে মতভেদ পরিদৃষ্ 
হয়। লোকার়তিকগণ (নাস্তিকগণ ) একমাত্র প্রন্তাক্ষকে প্রমাণ বলেন। বৌদ্ধ ও নৈশেষিকগগণ 
প্রহান্ ও অনুমান এই ছুইটী প্রমাণ স্বীকার করেন। সাধ্া ও পাতঞ্রল দর্শনকারগণ প্রতাক্ষ 
অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ এবং চ্ঠায়দর্শনকার প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শক এই চতুর্বিধ প্রমাণ 
ক্বীকার করেন। পূর্বাধীমাংসকদিগের মধ্যে প্রভাকর প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শক, অর্ধাপত্তি 
এই পঞ্চবিধ ও কুমারিলতট প্রতাক্ষ, অনুমান, উপমান, শব, অর্থাপতি ও অভাব এই বড়বিধ 
প্রমাণ স্বীকার করেন। প্রমাণ বিষয়ে শান্কর বৈদান্তিক ও কুমারিল ভটের একমত্য শ্রবণ কর! 
যায় অর্থাৎ উহার প্রত্যক্ষ, অনুমান উপমান, শব, অর্থাপত্তি ও অভাব এই বড়বিধ প্রমাণ 
স্বীকার করেন। বৈদান্তিকগণের মধ্যে প্রীমধ্ব ও প্রীরামানূজ প্রত্াক্ষ, অনুমান, আগম (শব ) 
এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। অচিন্থাস্ৈতান্বৈতবাদী গ্রজীবপ্রভুপাদ ও প্রমাণবিষয়ে 
ছীরমান্ুজ ও মধ্ব মতের অনুগত । তবে স্চসম্থাদিনীগ্রস্থে প্রমাণসংখা। নির্দেশকালে যে 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব, আর্য, উপমান, অর্থাপত্তবি, অভাব, সম্ভব, তিহা ও চেষ্টা এই দশবিধ প্রমাণ 
নির্দেশ করিয়াছেন, উহী প্রমাণ বিষয়ে বিভিন্নমতাবলদ্িগণের মতসংগ্রহ মাত্র । পৌরাপিকগণ 
প্রতাক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব ও এতিহা এই অষ্টুষিধ ও তাস্ত্রিকগণ চেষ্টা 
ও আর্ এই ছুইটা ও পূর্ক্বোন্ত আটট; এই দশবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। এই বিবয়ে প্রাচীন 
কারিক! বখ!-_ 

"প্রতাক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদস্গতো। পুনঃ | 

অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাঙ্যাং শব্দঞ্চ তে উতে॥ 

স্যায়ৈকদেশিনো ইপ্যেবমুপমানঞ্চ কেবলম্‌। 

অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্ধযাহঃ প্রভ।কয়া; ॥ 

অভাবযষ্টান্সেতানি ভট। বেদান্বিনস্তখা । . 

সন্ভবৈতিহযযুক্তানি তানি পৌরাপিকা জব: বেদান্বকারিকারাম্‌ 
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প্রমাণ নহে। সাবরবন্াদি লিঙ্গ সবার বিশ্বকারণ ঈশ্বরের সতত সাধিত 
হইতে পারিলেও, ঈশ্বরতত্ব সাধিত হইতে পারে না। সাঁনয়ৰ বস্তমাত্রই 
কর্তৃলাপেক্ষ ; বিশ্ব সাবয়ব, অতএব বিশ্বও চি ; এইরাপ ব্যাপডিলিদক 


পা পিপিশশিশিা শিিপািলাহিস দি শিশিশিশিপািপী পিটিশ পশিশিপিপত পাপা সিল ৮ হন পাতশত শা শপ হা ও পাপা, পান ক পচ রক বর পপি রগ 





সাদী গল আচ 


প্ররতাক্ষ ৷ 
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ইল্জিয় সকলের না প্রত্যক্ষ । প্রত্যক্ষ প্রতি ও অক্ষ এই ছুইটী 


শবযোগে প্রত্যক্ষ শবটা নিষ্পন্ন হইয়াছে । প্রতিশব্ দ্বার! বিষয়ের প্রতি অর্থাৎ বিষয়ের 
সহিত সন্বদ্ধবিশিষ্ট--এইরূপ অর্থ বোধ হয়। অক্ষশব্ব ইন্ট্িয়বাচক। অতএব বিষয়ের সহিত 
সন্বস্থাবিশিষ্ট ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ শব্দের অর্থ। বিষয়ের সহিত ইন্জিয়ের সম্বন্ধ হইলে বিষয়ের যে যথার্থ 
জ্ঞান জন্মে তাহার নাম প্রত্তাক্ষপ্রমা | বিষয়সম্বন্কবিশিষ্ট ইল্রিয় এই প্রতাক্ষপ্রমার সংধন 
বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ । ইত্ররিয় প্রত্যক্ষপ্রমীণ, বিষয়ের সহিত ইঞ্ডিয়েরসম্থন্ধ ব্যাপার »। 
কলজনকক্রিয়! ; তজ্জগ্ত বিষয়গোচরযধার্থজ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমা ইহার ফল। প্রত্যক্ষের ফল হান 
উপাদান ও উপেক্ষা ভেদে ত্রিবিধ । প্রতাক্ষদ্বার| জ্ঞাহবিষয়টী অনিষ্ট বলিয়! প্রতীয়মান হইলে, তাহাতে 
যেত্যাঞ্গের প্রবৃতি হয় তাহাকে হান বগা হয়। জ্ঞাতব্ষিরটী ইষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, 
তাহাতে যে গ্রহণের প্রবৃত্তি হয় ভাহাকে উপাদান বলা হয়| আর জ্ঞাত বিষয়টা না ইষ্ট না অনিষ্ট 
বলিয়া! প্রতীয়মান হইলে, তাহাতে যে ওদাসীন্যবৃত্তি জন্মে তাহার নাম উপেক্ষা । এই ত্রিবিধ 
বৃত্তির আশ্রয় অন্তঃঠকরণ বা! সুঙ্ষ্রশরীর। বাহা বস্র সহিত ইন্জিয়ের সম্বন্ধ হইলে শরীরাবযব 
বিশেষের স্পন্দনরূপ ক্রিয়। উৎপন্ন হয় । এ স্পন্দন, জীবাক্মার জ্ঞান-শক্তির উদ্বোধন দ্বার! অগ্তুঃকরণের 
সহিত তাদাজ্বাপন্ন হইয়া অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপে প্রতীয়মান হয়। উহারই নম বাহাপ্রত্যাক্ষ। 
বাহাপ্রত্ক্ষের প্রথনাবস্থায় চিত্তবৃতি দ্বারা বস্ত্র গ্রহণ হয়। এ গ্রহণ বিশেহুবিশেষণভাবে না 
হইয়া কেবল ম্বরূপের বোধ বলিয়। এ জ্ঞানকে সর্বিকল্প না বলিয়া নির্ধিকল্লজ্ঞান বলা হইয়া 
থাকে। সবিকল্প জ্ঞান বিশেস্ুবিশেষণভাববোধলাপেক্ষ ! নিধ্বিকল্প-জঞান বিশেষ্ুবিশেষণ ভাববোধ 
নিরপেক্ষ | বিশেস্তবিশেষণভাবনোধনিরপেক্ষ শব্দের অর্থ ধিশেক্তবিশেষণভাবরহিত নহে, কিন্ত 
বোধে বিশেম্তবিশেষণভাবপ্রকাশরহিত ; কারণ বিশেষ্য-বিশেষ"ভাববোধরহিতজ্ঞানই অনস্তব। 
জ্ঞানমাত্রই বিশেস্ব-বিশেষণবিষয়ক | অতএব যে জ্ঞানে শুগ্বন্বরূপ বা বিশেষা ভিন্ন কোন 
বিশেষণ ব্ষিয়রূপে শ্করিত হয় না, সেই জ্ঞানকে নিব্বিকল্প-জ্ঞান বুঝিতে হইবে। বন্য অন্তনিহিত 
বিষয়ীভবনরূপ ক্রিয়াশক্তি দ্বার! ইন্ট্িয়সংযুক্ত হইলে, ইন্জ্রয় চিত্তবৃত্তির সাহাযো এ সংযোগ গ্রহণ 
করে। প্রগ্রহণ, বস্তুর স্বরূপমাত্রগ্রহণ। বিশিষ্টানুভব অনুঃকরণের অপরাপর বৃত্তির ক্ষ রণসাপেক্ষ | 
গৃহীত বস্ত্র ম্বরূপ, মনোবৃত্তিতে ধৃত বাঁ রক্ষিত হয়। পরে উহা বুদ্ধিবৃত্তিঘবার। বিচারপুর্ব্ণক 
অমুক বস্তর জ্ঞানরপে অবধারিত হইয়|, অহঙ্কার বৃত্তির সাহায্যে মদীয় অমুক বস্তার জ্ঞানরূপে 
অনুভূত হয়। বুদ্ধি-বৃততি দ্বার! বিচারপূর্ধক অবধারিত যে অমুক বস্তক্ন জ্ঞান তাহাই সবিকল্প জ্ঞান। 
পৃরেরাকত নির্বিিকল্প-জ্ঞানসহৃত শেধোক্ত সবিকল-জ্ঞানই বাহ প্রত্তাক্গ | বাহ প্রত্াক্গের অপর নাম 
ব্যবসায়স্বক-জ্ঞান। ইহার পরবর্তী, অহঙ্ক'র বৃত্তির সাহায্যত্বার| লব্ধ মদীয় অমুক বস্তার জ্ঞান- 


রূপ যে জ্ঞানবিষর়রূপজ্জান তাহাকে অন্ুবাবসার়াজ্ক জ্ঞান বলা হয়। বাহ প্রতাক্ষের ম্যায় আন্তর 
প্রহাক্ষেরও নির্বিফল ও সবিকল্প ভেদে দুইটা অবস্থা দৃষ্ট হয়। 


মধা-লীল। ১৭৯ 


৯ লতা তর ছিল গর উপর উর সি ক ও ওলি ভর শি সর কার গনী সপ ই পর পার্টি তা পর পার্ট দিপা জগ ৬ আপি ওর শি সি ত লক চিত পি শরিনছু তি কালি বলিল শী 


অনুমান হারা ঈশ্বরের অনিতবমাই সাধিত হইয়া থাকে, ঈশ্বরতদ্ব সাধিত 
হইতে দেখ! যায় না, ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। ঈশ্বরতত্বের অনুভব 
তৎকৃপা বাতিরেকে সিদ্ধ হয় না।” শ্রীমন্তাগবতে উক্ত হইয়াছে,_ 

“তথাপি তে দেব পদাঘুজদ্বয়- 

প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। 

জানাতি তন্বং ভগবন্মহিয়ো 

ন চান্ত একোহশপি চিরং বিচিন্বন |” ভা॥১০।১৪।২৯। 

হে দেব, যদিও তোমার মহিমা জগতে স্ুুপ্রচারিত রহিয়াছে, তপাপি ধিনি 


পপ ৫০৮ ৬ সপ ২০০ পপ পা পা পা উপ ০ পপ ০০ পারা এরা 


অনুমান । 
হেতু ও সাধ্যের অন্যভিচরিত অর্থাৎ স্বাভাবিক সম্বন্ধের জ্ঞানই অনুমান প্রমাণ। অনুমান 
শকোর অর্থ পশ্চাৎ জ্ঞান। প্রতাক্ষের অনু (পরবতী) মান (জ্ঞান) অনুমান । প্রত্তাক্ষের পরবর্ত! জানকে 
অনুমান বল! হয়। প্রথমহ;: প্রথন লিঙ্গ-পরাদর্শ অর্থাৎ হেতুর প্রতাক্ষ হয়। পরে দ্বিতীয় লিঙ্গ- 
পরামর্শ অর্থাৎ হেতুসাধোর ব্যাপ্তি জ্ঞান অর্থাৎ পারস্পবাদিরূপ অবাডিচরিত সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। 
শেষোক্ত জ্ঞানই অনুমান) ইহার অপর নাম ব্যাপ্তিজ্ঞান | অনুমান বা ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতি- 
রূপ প্রমারলাধন বলিয়া! উহাকে অনুমান প্রমাণ বলা হয়। পরামর্শ অনুমানের ব্যাপার। পক্ষ- 
ধন্মতাজ্ঞানকে পরামশ বলে। পক্ষধন্মতাজ্ঞানশবের অর্থ ব্াপ্তিবিশিয বৈশিষ্ট্যজ্ঞান অর্থাৎ 
সাধোর সহিত বাণপ্তবিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিহ জান । তজ্জন্য সাধারূপ অর্থের জ্ঞানই অনুমিতি। 
অনুর্মিতি অনুমানের ফল; প্রথম রক্কনশাল(নিতে বহ্িঙ্প ব্যাপক সাধ্যের সহিত ধূমাদিরপ ন্যাপ 
হেতুর বাপ্তি গৃহীত হইয়। থাকে । পরে কালান্তরে পর্ববহানিপক্ষে ধূমাদিরূপ হেতু দৃষ্ট হইলে পূর্ন 
প্রতাক্ষ বাপ্তির মরণ হয়, তদনন্তর বহ্যাদিরূপ সাধোর সহিত ব্যাপ্তিবশি্ ধূমাদিরূপ হেতুর পৰতাদি 
পক্ষে বিদ্ভমানতার জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানই পরামর্শ। পরিশেষে তাদৃশ পরামর্শের সাহায্যে 
পব্লতাদিকে সাধ্যবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে । এই শেঘোক্ত জ্ঞানের নাম অনুমিতি | 
লিঙ্গদর্শন ছিন্ন লিঙ্গ'সঙ্গীর সম্থদ্ধে জ্ঞান হয় না। লিঙ্ললিঙ্গীর সম্বন্ধ আবার পূর্বেই জ্ঞাত হওয়! 
চাই। কারণ অজ্ঞাত পিঙ্গবিঙগীর সন্ষক্ধের ম্মরণ হইতে গারে না। লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধে 
মরণ বাতিরেকে তজ্জন্য পরামর্শ ও পরামর্শ জন্ঠ অনুমিতি ও উৎপন্ন হইতে পারে না। অনুমান 
প্রত্াক্ষমূলক ; অনুমতি অনুমানের ফল। প্রত্যক্ষের যাহা ফল অনুমিতির ফলও ভাহাই। 
অর্থাৎ অনুমিতির ফল ও হান, উপাদান ও উপেক্ষা । ইল্জিয় দোষ যেরূপ প্রত্যক্ষের বাধক, 
তদ্ধাপহেতুদোষ ও অনুদানের বাধক | যে দৌষবশতঃ অনুমিতি ও ততৎকারণ এতছুভয়ের অন্ত- 
তরের জ্ঞানের বিরোধ ও বাধা উপস্থিত হয় সেই দোষের নামই হেস্বাভাস বাঁ হেতুদোষ। যাহা! 
প্রকৃত হেতু না হইয়া! আপাতত হেতুর ম্যায় প্রকাশ পার তাহাকে হেত্বাভান বা! হেতুদোষ 
বল|হয়। এ হেত্বাভাম তর্কশাস্ত্রে পঞ্চবিধ বল! হুইয়াছে। হেতুদোষবশতই অনুমান ভ্রান্ত 
হইয়া পড়ে। 


১৮০ ী্রীগৌরহ্দর 


সতী নস আর সিল পি আন সি বসন কি _ দামি পালার পিউ সিল পিপিপি তি সিসিক তািলী ৯ পাস লাস লি 


তোমার চরণ-কমণ- বগলের কপাকণিকালাতে অনুগৃহীত হইয়াছেন, তিনিই 
তোমার মহিমার ম্বরূপ কিছু কিছু অনুভব করিয়। থাকেন। কিন্তু ধিনি 
তোমার কপাকণা লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি চিরদিন অম্বেষণ করিয়াও 
তাহা অনুভব করিতে পারেন না ।” 

"তট্রাচার্ধ্য, তুমি জগদ্গুরু, শান্তজ্ঞ ও পণ্তিতপ্রধাঁন হুইয়াও, ঈশ্বরের অনু- 
গ্রহ ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে বিদ্িত হইতে পার না। ইহা তোমার দোষ নহে। 
পাঙিত্যা্দি দ্বার! ঈশ্বরতত্ব অনুভব করা যায় না, ইহা শান্্ই বলিতেছেন ।” 

সার্ব্বতৌম ভট্টাচার্য এভাবংকাল নীরব ছিলেন। আর সঙ্গ করিতে 
পারিলেন না । কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে টান রো যথেষ্ট হইয়াছে, 


স্পা পল সির সিল সর্প সি এসসি বপন চি পবা শা 


এপি” শম্পা পা রা আপ পপি পাদ কত সা টিস্পি এ ০৮৮৮০ শশা ০ পর পণ পপ লা টা পাপা পাপী টপস আস 


আপ্ত-বাকাই আগম বাঁশক। লৌকিক ও বৈদিক ভেদে বাক্য দ্বিবিধ। তক্মধ্যে বৈদিক 
বাক্য পরমেশ্বর প্রোক্ত বলিক্লা! আপ্ত, লৌকিক বাফোর মধো যেগুলি বে্দানুগত ও আপ্বোক্ত সেই 
গুলিই প্রমাণ 

শব্দের মধ্যে ফষি বাক্যকে আর্ম প্রমাণ বলে । 

সাদৃগ্ঠরূপ বধার্থ জ্ঞানের করণকে উপঙান কহে। যথা এই পদার্থটা গবর : যেহেতু গরুর 
সহিত সাদৃষ্ঠ আছে। 

উপপাগ্য জ্ঞানের দ্বার। উপপাঁদকের কল্পনাকে অর্থাপত্তি বলা হয়। বথ| দেধ্দত্ত নাঙ্ক কোন 
ব্যাক্তি দিবাতে ভোজন করে না অথচ তাহার শরীর কুল. এই সুলত্বের কারণ অনুসন্ধান করিলে 
ইহাই বোধ হয় যে দেবদত্ত যখন দিবাতে ভোঁজন করে না তখন নিশ্চয়ই রাঙ্িতে ভোজন 
করে; নচেৎ সে গুল হইডে পারে না| এ জগতে ভোজন না করিলে ধধন ফেহ কখনও 
স্থল হইতে পারে না অতএব দেবদত্ধ রাত্রিতে ভোঙ্জন করে। এ শ্বলে রাত্রি ভোজন বিষয়ক 
জ্ঞান উপপনদক এবং সুলত্ব জ্ঞান উপপাদ্য । স্ুদত্ব জ্ঞানরপ উপপাদ্য জ্ঞান দ্বার! রাতি ভোজন 
বিষয়ক জ্ঞানরপে উপপাদকের কল্পনাকে এস্লে অর্থাপত্তি বলা হয়। 

অন্তাবগ্রাহিণী বৃদ্ধিকে অঙ্তাব বল! হয়। যেহেতু এই ভূলে ঘট প্রত্তাক্ষ হইতেছে না 
হৃতরাং এস্লে ঘটের অভাব আছে এইরূপ অভাব-গ্রাহিগী বৃদ্ধিকে অন্ভাব বল! হয়। 

একশতের মধ্যে দশ আছে এই প্রকার জ্ঞানেতে যে সম্ভাবনা! তাহার নাম সম্ভব। যথ| 
একশতের মধ্যে দশ আছে । 

যে ঘটনাটী পুরুষপরম্পরার প্রসিদ্ধ আছে অধ্চ তাহার আদি বন্তাকে জানা নাই তাঁদৃশ 
প্রমাপকে এতিচ্ বলা হয়। 

হস্তপদ[দি দ্বারা যে সঙ্কেত জান হয় তাহাকে চেষ্ট। বলা হয়| পুর্লোক দশবিধ গরমাণ প্রত্যক্ষ 
গ্রনাণগ্রয়ের অন্তঃপাতী বলিক্না বৈষবাচ।ধ্যগণ প্রত্যাক্ষ, অমুমান ও আগম এট ভ্রিবিধ গুমাণ স্বীকার 
করিয়া ধাকেন। তাহারা উপমানকে প্রতাক্ষ অশুম।ন এতছুভক্জ প্রমাণের অগ্বভ' তরূপে, অর্থাপতিকে 
ও সন্ভবকে অনুমানের এবং অভাব, এতিহ্থ ও চেষ্টাকে প্রত্যক্ষের অন্তগগতরপে স্বীকার 


মধ্য-লীলা ১৮১ 


পি উপল সস লী পরি লি লা পর লে লী জা হলিপিত? লতি ৪ লাস দিপা কী দি রর ও ২ ছল তল? লি সি ৬ পাশ লি কর পলি এক পি 


সাবধানে কথা কও । আমি ঈশ্বরের কপা ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে জানিতে পারি 
নাই । তুমি যে ঈশ্বরের কৃপা লাত করিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি?” গোপী- 
নাথাচাধ্য বলিলেন,_প্যে বস্ত যাদৃশ, তদ্বিষয়ে তাদৃশ জ্ঞানই বন্ত-তব-জ্ঞান। 
বস্ত-তত্ব-জ্ঞানই কপাতে প্রমাণ। আমি যখন তাহাকে ঈশ্বর বলিয়! জানিয়াছি, 
তখন অবশ্ত ঈশ্বরের কৃপাঁও লাত করিয়াছি। ইহাতে প্রলয়াগা সুদ্দীপ্ত (১) সান্তিক 
ভাঁবরূপ ঈশ্বরের লক্ষণ সকল পরিস্ফটই হইতেছে । তথাপি যে তুমি ইহাকে 
ঈশ্বর বলিয়। বিদিত হইতে পার নাই, ইহ| মায়ারই প্রভাব জানিবে ।” 
ট্টাচাধা হাসিয়া বলিলেন,_-ণআচাধ্য, রাগ করিও-না, বিচারে দোঁষও গ্রহণ 
করিও ন!ং কারণ, শাস্ত্রবিচারে কাহারও দোষ গ্রহণ করা উচিত হয় না। 
আমি যাহ] কিছু বলিব শাস্ত্রমতই বলিব । শ্রকষ্ণচচৈতন্ত ষে মহাঁভাগবত, তাহ! 
আমি অস্বীকার করি নাং কি তাহাকে ঈশ্বর বলিয়াও স্বীকার করিতে 
পারি না। কলিঘুগে ঈশ্বরের অবতার স্বীকৃত হয় না। কলিযুগে বিষুঃর অব- 
তার হয়না বলিয়াই তাহাকে পত্রিযুগ” বলা হয়।” 'আচাধ্য কিছু দুঃখিত 
হইয়া বলিলেন,--“কলিধুগে বিষুণর অবতারমাত্র নিষিদ্ধ হয় নাই । কলিঘুগে 
করিয়াছেন । আর প্রমাপও শকপ্রমাণ। অতএব উই1রও পৃথন্ু স্বীকার করেন না। ভ্রমাদি 
দেষ-দুষ্ট পুরুষের বুদ্ধি অলৌকিক অগিগ্তাস্থভাৰ বন্ুকে স্পর্শ করিতে পারে না। আর 
তাহাদের প্রত্াক্ষাদি ও সদোষ । অতএব ঈগর তত্ব নিব্বাচন বিষয়ে পৃব্বোন্ত আধ্ব-বাকাই প্রমাণ । 

(১) প্রলয় নামক ভাবটী চে! ও চৈহম্তাভাবফপ অইুম সান্বক ভাববিশেষ। পরম উৎকর্ষ 
প্রাপ্ত যুগপছুদত সাত ৭ আটটা ঈদ্দ পু সান্বিকভাব যখন মাদনাথা মহাভাবের অবস্থায় প্রকাশ 
পায় তথন নেই ভা!বকে শুদ্দীপ্ত সান্থকদাব বলা হয়। উক্ত প্রলয়াখ্য হুদ্দীপ্ত নাব্বিকভাব জীবে 
কদাপি সম্ভব হয় না। শ্বরূপশন্তির বৃতিভৃতা নিভাসিদ্জাগণের মধোও এভাব - কেবলমাত্র 
ঈরাধিকাতে ও ই্টললিতা বিশাখাদিতেই সম্ভব হয়। যখন উক্ত প্রসয়াধা হৃদ্দীপ্ত সাঁন্বিকভাব 
গৌরাঙ্গ পরিপৃর্ঝপে প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব উনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর। চিত্তের ও শরীরের 
ক্ষোভক গ্ত্ত স্বেদাদিকে সান্িকভাব কহে। উক্ত সাব্বিকভাব স্তম্ত, ছেদ, রোমাঞ্চ, স্বর, কম্প, 
বৈবর্ণ অশ্রু ও প্রলর (চেষ্টা ও চৈহগ্ঠাডাব ) ভেদে অষ্টবিধ। এ সকল সাব্ষিকভাব আবার 
ধূমায়িত, হ্বলিত, দীপ্র, উদ্দীপ্ত ও শ্দীপ্ত ভেদে পঞ্চবিধ। অত্াস্ত প্রকাশিত অধচ শোপনযোগ্য 
একটী বাঁ দুইটী সাক ভাবের নাম ধৃমার়িত1 এককালে উদিত ছুই তিনটী সান্বিক ভাবের 
নাম ঘলিত। এই ভাবকেও ষ্ট্রে গোপন করা যায়। ক্রমশ: বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যুগপছুদিত 
তিন চার ব| পাটা সাস্বিকভাবের নাম দীপ্ঘ। এই দীপ্ত ভাধ গোপন করা যায়না । পরম 
উৎকর্ষ প্রাপ্ত যুগপৎ উদ্তি সাত বা আটটী সান্বিকভাবের না উদ্দীপ্ত। এই উদ্দীপ্তাবই 
আবার মাদনাখ। মছাভানের অবস্থায় লুষ্ধীপ্তভাব নামে অভিহিত হইয়া! থাকে। 


১৮২ শ্রীপ্ীগৌরহ্থন্দর 


লীলাবতার হয় না বপিয়াই তাহাকে পত্রিযুগ” বলা হয়। শ্রীমস্ভাগবত ও মহা- 
ভারত শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান। এই ছুই প্রধান শাস্ত্রেইে কলিযুগের যুগাবতার 
স্বীকৃত হইয়া থাকে । 
শ্রীমগ্তাগবতে উক্ত হইয়াছে,__ 
"আসন্‌ বর্ণান্য়ো হস্ত গৃহুতোহনুযুগং তমুঃ। 
শুর রক্তস্তথ! পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥” ভা।১০1৮।১৩ 
“ইতি দ্বাপর উববীশ স্বস্তি জগদীশ্বরম্‌। 
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥” 
প্কৃষণবর্ণ, ত্বিষাকষ্ণং সাঙ্গো পাঙ্গাস্্পার্ষদম্‌। 
যক্ৈঃ সঙ্কীত্তনপ্রায়ৈধজস্তি হি স্থমেধসঃ 0৮ ভা।১১।৫ (৩১-৩২) 
মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,-- 
পন্ুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙগশ্চননাঙ্গদী |” 
"সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশাস্তিপরায়ণঃ 1” 
মহাভা দানধ বিষুসহশনায়ি ৮০1৬৩ 
প্রতিযুগে শরীরধারণকারী তোমার এই পুত্রের শুরু রক্ত ও পীত এই 
তিনটি বর্ণ ছিল। সম্প্রতি দ্বাপরাস্তে ইনি কষ্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
দ্বাপরধুগে লৌক সকল এই বলিয়া জগদীশ্বরকে স্ব করিয়া থাকেন। 
কলিযুগেও লোক সকল নানাতন্ত্রোক্তবিধানে তাহার অর্চনা করিয়া থাকেন 
শরণ কর। তৎকালে স্ুবুন্ধিম্পন্ন লোক সকল কান্তি দ্বারা অকুষ্ণ অর্থাৎ 
ইন্্রনীলমণির স্তায় উজ্জ্রল কৃষ্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণ সাঙ্গোপাঙ্গাস্তপার্যদ শ্রীকৃষ্ণকে 
সঙ্কীর্তন প্রধান যজ্ঞ দ্বারাই অর্চনা করিয়া থাকেন । 
তাহার ুবর্ণবর্ণ, হেমা, বরা, চন্পনাদগদী, সন্নযাসকং, সম, শান্ত, নিষ্ঠা- 
শান্টিপরায়ণ প্রভৃতি নাম সকলও উক্ত হইয়! থাকে । 
এই সকল শাস্ত্র ভাজল্যমান থাকিলেও যে সোমার শিষ্াগণ ঘোর কু্র্ক 
উত্থাপন করিতেছেন, সে মায়ারই মহিমা । 
শ্রীমগ্তাগবতে বলিয়াছেন, 
“বচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ 
বিবাদসংবাদভুবো ভবস্তি। 
কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং 
তন্মৈ নমোইনন্তগুণায় ভূয়ে ॥৮ ভা।ত1815১। 


মধ্য-লীল। ১৮৩ 


লি শি লা নপক পপ কিলো লি তল অপি পট ক হী ও দ্র অর এপ হি রি ০ লিল অপ অপ ৬ তর শী সী সী সো সী হত পাপা 


বাহার মায়াশক্তির ৃ্িকল বাদী ও প্রতিবাদীর বিবাদ ও সংবাদের 
কারণ হয়, এবং আত্মজিজ্ঞান্ুরও আত্মবিষয়ক মোহ উৎপাদন করে, আমি 
সেই অনস্তগুণাকর ভূমা পুরুষকে নমস্কার করি ।” 

সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য গোপীনাথাচার্যকে বাধা দিয়। বলিলেন, “আচার্ধ্য, 
এখন যাও, গোর্সাইকে সগণে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আইস, প্রসাদ আনাইয়! 
ভিক্ষাও করাও । পরে স্থির হইয়া আমাকে শিক্ষা প্রদান করিও |” 

গোঁপীনাথাচা্য মুকুন্দের সহিত প্রভুর বাসায় বাইয়! সার্ববভোৌম ভট্টাচার্যের 
নিমন্ত্রণ জানাইলেন। পরে ছুঃখিতহৃদয়ে মুকুন্দের সহিত ভট্টাচার্যের কথাও 
শুনাইলেন। প্রভূ শুনিয়া! বলিলেন, "ভট্রাচাধ্যের কথায় তোমর! ছুঃখ বোধ 
করিতেছ কেন? তাহার কথায় আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহই প্রকাশ 
পাইতেছে। তিনি আমার সন্গাসধর্্ রক্ষা করিতে চান, সে ত ভাল কথা। 
ইহাতে আমার প্রতি তাহার বাৎসল্যই প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে তাহার 
কিছুই দোষ হয় নাই।” পরে প্রভু ভক্তগণের সহিত যাইয়া সার্ভৌম 
ট্রাচা্যের ভবনে ভিক্ষা করিলেন। ভিক্ষার পর সার্বভৌম ভট্াচাধ্য স্নেহ 
সহকারে গ্রভুকে নিরন্তর বেদান্ত শুনাইয়া বৈরাগ্যমূলক অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ 
করাইয়া তাহার সঙ্গাসধর্ম সংরক্ষণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। প্রভুও 
“অনুগৃহীত হইলান বলির] তাহার মতের অনুমোদন করিলেন। গোপীনাথা- 
চাধ্য রাগে ও দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 





বেলোভ্ভব্যাখ্যান। 


একদিবস প্রভু সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যের সহিত জগন্নাথ দর্শন করিলেন। 
দর্শনের পর ভট্টাচার্য প্রভুকে নিজতবনে লইয়া গেলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য 
প্রভুকে বসিতে আসন দিয়া শ্বয়ং শিষ্যুগণকে বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। 
পাঠারস্ত করিয়াই প্রতুকে বলিলেন, প্তুমিও পাঠ শ্রবণ কর; বেদাস্ত শ্রবণ 
সন্ন্যাসীর ধর্ম ।” প্রভু প্যে আজ্ঞা বলিয়া নিঃশব্দে ভট্টাচার্যের বেদাস্ত- 
ব্যাথ্যান শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে সাতদিন পর্যন্ত প্রভু তষ্রাচার্যোর 
বেদাস্তব্যাখ্যান শ্রবণ করিলেন, একদিনও ভাল মন্দ কোন কথাই বলিলেন 
না। অষ্টম দিবসে অধ্যাপনার পর শিষ্যগণকে বিদায় দিয় সার্বভৌম 


১৮৪ শ্ীগৌরহন্দর 


জিপি, এসি পিছ এটি রি হি সখি এস, ও সস ৯, শা আস রা ছি লস সি আছি এই 


ভট্টাচার্য প্রভূফ্ধে বলিলেন, প্তুমি সাত দিন হইল বেদাস্ত শ্রবণ করিতেছ, 
একদিনও ভালমন্দ কিছুই বলিতেছ না, নীরবে গুনিতেছ, বুঝিতেছ কি না 
তাহাও বুঝিলাম ন1।” প্রভু উত্তর করিলেন, "আমি মূর্খ,খ আমার কিছুই 
অধ্যয়ন নাই, কেবল আপনার আক্ঞান্গসারে সন্যাসীর ধর্ম বলিয়াই বেদাস্ত 
শ্রবণ করিতেছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।* ভট্রাচাধ্য বলিলেন, “ভাল 
শ্রণও কর, আর সঙ্গে সঙ্গে যাহা না বুঝ তাহা জিজ্ঞাসাও কর, বুঝিবার 
চেষ্টা কর, ক্রমেই বুঝিবে।* প্রভু বলিলেন, “কিছুই বুঝি না, কি জিজ্ঞাসা 
করিব? শুত্রের অর্থ বরং কিছু কিছু বুঝিতে পারি, আপনার ব্যাথ্যানের 
কিছুই বুঝিতে পারি না।” প্রভুর এই শেষ কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য কিঞ্চিৎ 
বিরক্ত হইলেন। তাহার সর্ধজনসম্মত পাগ্ডিত্যের প্রতি আঘাত অসঙ্ 
হইল। গুরুগন্ভীরভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি সুত্রের অর্থ কি বুঝিয়াছ 
এবং হুত্রের সহিত ব্যাখ্যানের কি অসঙ্গতি দেখিতেছ, তাহাই বল শুনি |” 

প্রভু কহে স্তরের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল । 

তোমার বাথা! শুনি মন হয় ত বিকল ॥ 

স্যত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়!। 

ভাষ্য কহ তুমি হ্ত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ 

হৃত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাথ্যান। 

কল্পনার্থে তুমি তাহা! কর আচ্ছাদন ॥ 

উপনিবদ শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়। 

সেই অর্থ মুখ্য ব্যাসস্ত্রে সব কয় ॥ 

মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা । 

অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শর কর লক্ষণা ॥ 

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান । 

শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ ॥ 

জীবের অস্থি বিষ! দুই শঙ্খ গোময়। 

শ্রতিবাক্য সেই ছুই মহাপবিত্র হয় ॥ 

হ্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে। 

লক্ষণ! করিলে স্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে ॥ 

ব্যাসের হুত্রের অর্থ হুধোর কিরণ। 

দ্বকল্িত ভাষামেঘে করে আচ্ছাদন । 


শি চি এসি লি ক লি চি পাস না জা জি পাস সস লরি অনি পিছ ৮ নি পিক জরি এ রি টি 


শী শা তা রা পপ পাকা? ক পারা লিশ ৮০৭১ ৩৩৩ তি লো শাটল 


লি রি লীগ এপ পাত পদ এপিএস এলি লি লাস লীন এল রত ছি জা লিও কট তোলো তিন লিপি পল 


প্রত বলিলেন,__ 
“লঘৃনি হুচিতার্থানি স্বল্লাক্ষরপদানি চ। 
সর্ধতঃ সারভূতানি হুত্রাণ্যাহর্মনীষিণঃ ॥* 
লঘু অর্থাৎ অনতিদীর্ঘ, অব্ল অক্ষর ও অল্লপদঘুক্ত, অনেক অর্থের সুচক 
ও সর্ধবতোভাবে সারভূত বাক্যকেই পণ্ডিতের সুত্র বলিয়া! পাকেন। স্ত্রবোধ 
ব্যাখা নসাপেক্ষ | | 
“পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তি বিগ্রহো! বাক্াযোঞ্জন! । 
আক্ষেপন্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্‌ ॥ আনন্দগিবিধৃতম্‌। 


পদচ্ছেদ, প্রত্যেক পদের অর্থনিদ্দেশ, সমস্ত পদের বাপসবাকা উপন্াসকরণ, 
বাকোর যোজনা অর্থাৎ বাক্যঘটক পদসমূহের অর্থ সকলের পরস্পরসম্বন্ধ- 
প্রদর্শন ও মাক্ষেপের অর্থাৎ মাশঙ্কার বা আপত্তির সমাধান অর্থাৎ নিরসন, 
এই পাচটি ব্যাখ্যানের লক্ষণ । 
এ ব্যাখ্যান আবার বৃত্তিতে সঙ্জষেপে এবং ভাষ্যে সবিস্তারে আলোচিত 
হইয়। থাকে। 
“সত্রার্থে। বর্ণাতে যত্র পদৈঃ সুত্রানুসারিভিঃ | 
স্বপদানি চ বর্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদে! বিছুঃ 1” 
লিঙ্গাদিসংগ্রহটীকায়াং ভরতঃ। 
যে গ্রন্থে সুত্রান্ুসারিপদসমুহদ্বারা হুত্রের অর্থ বণিত হয় এবং স্বপ্রযুক্ত 
পদ সকলও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকেই ভাব্য বলা হয়। | 
ভাষ্য হুত্রের অর্থ প্রকাশ করিবে । আপনি যে ভাঘ্য বলিতেছেন, তাহা 
সত্রের অর্থ প্রকশ না করিয়া আচ্ছাদন করিতেছে । ভবছুক্ততাষ্য সত্রের 
মুখার্থ প্রকাশ ন! করিয়া কলিত গৌণার্থ দ্বারা মুখ্যার্কে আচ্ছাদন করিতেছে । 
উপনিষদের যাহা মুখ্যার্থ, তাহাই বেদান্তহত্রে বিচারিত হইয়াছে । ভবহুক্ত 
ভাঁষ। এ মুখার্থ ত্যাগ করিয়। গৌণার্থ কল্পনা! করিতেছে । আপনার ভাঘ্য 
উপনিষদূক্ শ শব্দ সকলের অনভিধাবৃত্তি* পরিত্যাগ পূর্বক লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা অর্থ- 


পরশ পপ জগ ক লাল এপ এও িজপপসীপর ৮ প আ পাপি পাত দি সপ পপ পি পপ পিপি 


* চথা।, লক্ষণ! ও গৌণীতেদে শব্দের বৃত্তি িবিধ। তম্মধে। যে বৃত্বিদ্বারা সাক্ষাৎসন্বন্ধে 
সক্কেতিত অর্থের প্রতীতি হয় সেই বৃত্তির নাম মুখ্যা বা অভিধাবৃত্তি। অভিধাবৃত্তি আবার কড়ি ও 
যৌগিক ভেদে ছিবিধ। প্রকুতিও প্রত্যয়ের অর্থের অপেক্ষা না করিয়া যতবার! কেবলমাত্র অনা্গি- 
পরম্পরাগত অর্থের প্রীতি হয় তাহাকে রট়ি বলে। যখ| ডিখ, গৌ, শুরু ইত্যাদি । প্রকৃতি 
প্রতায়ের অর্থযোগে যে শন্ধার্থের প্রতীতি হয় তাহাকে যৌগিক বৃত্তি বলা হয়। যথা পাচক ইত্যাদি। 

২৪ 


১৮৬ র্রীগৌরহন্দর 


স্মিত পীি লা এ ০৯ পি লি পাটি লি বস অসম লী এসি লো পি এসি লাখ পি লী ৮ পাস তাস তি সিল ৬ লা পলি পাদ পি পচ পি পাতি শি 8 পচ সী শি পপ শি পেস্ট পি, লা লাস পি শাস্ি পাটি টিপি রসি লে জমি 


নির্ণয় করিতেছে। প্রমাণের মধ্যে বেদই প্রধান প্রমাণ । বেদ যাহা বলেন, 
তাহাই প্রমাঁণ। ভীবের অস্থি ও বিষ্ঠা সাধারণতঃ অপবিত্র । বেদ বলিতেছেন, 
শঙ্খ ও গোময় পবিত্র । বেদ বলাতেই শঙ্খ ও গোঁময় জীবের অস্থি ও বিষ্ঠা 
হইয়াও পবিত্র হইয়াছে। দৃষ্টাদৃ্টার্থক বেদ লৌকিক ও অলৌকিক সর্ধবিধ 
জ্ঞানের নিদান। বেদ আত্মার সত্ব। ও ম্বরূপ, তাহার এঁহিক ও পারত্রিক 
গতি, দেহের সহিত সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ, সগুডণ ও নিগু ণ বঙ্গ, ব্রন্গের 
সহিত জগতের সম্বন্ধ, জগতের স্বরূপ, জীবের পরমপুরুষার্থ ও তৎসাধনোপায় 
প্রভৃতি সমন্ত জ্ঞানের আকর | যাহা এই সকল জ্ঞানের আকর, স্কাহা অবশ্ঠ 


পপ সপ পীর ২৮4৮৮ পপ দীপ ৯ পলাশী সই | পপ পেস পা পপপপাপাপপকাপপা পপ পালা পাপিশত পিস শি সাপ পটল ৭ ৯০ ০০ পাত পা সপ আনাস আক পা 


যেস্থলে শব্ের মুখার্থ দ্বার1 তাৎপর্যের অনুপপত্তি নিবন্ধন ( তাৎপধ্যের উপপত্তির নিশি) মুখ্যার্থের 
সহিত সন্বন্ববিশিষ্ট অর্থাগ্তরের প্রতীতি হয় তাহাকে লক্ষণা বলা হয়। যখ| গঙ্গাতে ঘে|ষ বাদকরে 
ইত্যাদি। অভিধেয় বস্র গণের সাদৃগ্তবশতঃ যেস্গুপ্লে শব্ষের প্রবৃত্তি হয় তাহাকে গৌঁণী বলে। 
যথা দেবদত সিংহ ইত্যাদি । যেস্নে মুখ্যা বৃত্তির ছার। শাস্ত্রতাৎপর্যা উপপন্ন হয় মেস্থলে লক্গণাদি 
বৃত্তির প্রয়োগ শান্বিকণণসম্মত নহে। পরন্ত এ স্থলে লক্ষপ(দির গ্রহণ সিদ্ধান্থহানিরপ দোষের 
উদ্ভাবক । আলঙ্কারিকগণ ও শ্রীমজ্জীব প্রতুপাদ ব্যঞ্রন! নামা আর একটী শব্দ বৃদ্ধি স্বীকার করেন। 
অভিধা লক্ষণাও তাৎপর্য এই ত্রিব্ধিবৃত্তি অর্থবোধ করাইয়া যখন উপক্ষীণ হইয়া পড়ে তখন যে 
বৃত্তি দ্বারা অপর.অর্থ বোধ হয়, শবের অর্থের ও প্রকৃতিপ্রতয়াদির সেই শত্তিরপাবৃত্তি; ব্ঞরন, 
ধবনন, প্রত্যায়ন ভাব ও অভিপ্রায়াদি ব্যপদেশব্ষিয়া ব্যগ্রনানামে অভিহিত হয়। যেমন গঙ্গাতে 
ঘোষ বাস করে বলিলে ব্যঞ্রনা বৃত্তি দ্বার! গঙ্গাতটের শীঠলহ্‌ পাবনত্বাদি বুঝায়। পুর্োক্ত ভ্রম- 
প্রমাদাদিদোষদুষ্ট পুরুষের প্রত্যক্ষাদিও যে সদোষ তদিষয়ে গোখিলাভাশ্বকারাদ পুর্্বাচাধা এইরপ বলেন__ 
ধন্্রজালিকের ইন্দ্রজালবিগ্তায় মায়মুণ্ডাদি দর্শনে প্রত্যক্ষের এবং তৎকালে বৃষ্টিদ্বার! অগ্নি নির্বাপিত 
হইয়াছে অথচ মূল দেশ হইতে অবিচ্ছিন্রভাবে ধুম উত্থিত হইতেছে এতাদৃশ পর্বতাদিতে অগ্নানুমানের 
ব্যভিচার দৃষ্ট হওয়ায় প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রামাণয নির্দোষ হইতে পারে না। যখন লৌকিক 
প্রামাপ্যবিষয়েই প্রত্যক্ষাদি দৌযদুষ্ট তখন পালৌকিকবিষয়ে কৈমুত্যন্ত।য়ে সদোষস্ব অবস্তন্ত।বী। 
অতএব সর্বাতীত সব্বাশ্রয় সকলের বুদ্ধীকিয়াদির অগোচর আশ্রযযস্বভাব পরমার্থবন্ত বিবিদিযু- 
ব্ক্তিগণের পক্ষে অনান্দকাল হইলে প্রগুরুপরম্পরাগত সর্ধ লৌকিকও অলৌফকিকজ্ঞানের 
নিদান অপ্রাকৃত অপৌরুষেয়বাক্যরূপ বেদপুরাণাদি শাস্ত্র নির্দোষ স্বতঃপ্রমাণ। কিন্তু গ্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণ সকলের মধ্যে যেগুলি বেদাদির অনুগত সেগুলি প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়। থাকে । শ্রুতি 
শ্থৃতিও ইহাই অনুমোদন করিয়াছেন__“উপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি (বু উ ৩৯1২৬)। উপনিষদ্বেস্ত 
পুরুষকে লিজ্ঞাদা করি। “পিতৃদেব-মনুষ্ণাং  বোশ্চকু্থবেখর | শরেয়ন্বনুপলকেহর্থে সাথ্য- 
মাধনয়োরপি ॥ ( ভা।১১।২০1৪।, হে ঈশ্বর। পিতৃলোক, দেবতা ও মনুয়গণেয় অগুপলববিবন্ে 
সাধাসাধনবিষয়ে আপনার বেদই একমাত্র শ্রেষ্ঠ চু (জ্ঞাপক )। অতএব অচিগ্যাব্বরে কোই 
একমাত্র স্বতঃ প্রমাণ । 


মধ্য-লীলা ১৮৭ 


লী শা ধলা জা সরি পরি «নর ফি িলনিিডের ধস সি এ তি রশি তসছি লিন সি লি লি শর্ট শখ এলি পা গস শর পা লী পার্টি লা পঁ পর্গি পরী পি দর» পি 


পরতঃ প্রমাণ না হই তপ্রমাণ হাই উচিত। । বেদ 1 আপনি আপনাকে 
প্রকাশ করিয়াই আপনার প্রমাণ হয়েন। মুখ্যার্থ ই শ্বতঃপ্রমাণ--শ্বপ্রকাশ 
বেদের প্রাণ। মুখ্যার্থ ত্যাগ করিলে, বেদের ম্বতঃপ্রামাণ্যের_ হ্বপ্রকাশত্বের 
হানি হয়। বেদশব্দে লক্ষণ! শ্বীকাঁর করিলে, লক্ষ্যার্থপ্রকাশক বেদকে প্রমাণ 
করিবার জন্ত প্রমাণাস্তরের প্রয়োজন হয়, 'অনুনানাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে 
হয়। কিন্তু বেদার্থনির্ণায়ক বেদান্তব্প স্ব প্রকাশ সুধ্যের মুখ্যার্থরপ কিরণ ভবদুক্ত 
ভাষ্যর্ূপ মেঘের লাক্ষণিক অর্থ দ্বারা আচ্ছার্দিত। অতএব শ্বগ্রকাশতারহিত 
অর্থাৎ পরপ্রকাশ্ঠ হইয়। বুদ্ধিকেও আচ্ছাদন করিতেছে। 

“বেদ পুরাণে করে ব্রহ্মনিরপণ | 

সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্ত ঈশ্বরলক্ষণ ॥ 

সর্বৈবশ্বধ্যপরিপূর্ণ হ্বয়ং ভগবান্‌। 

তারে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ॥ 

নিব্বিশেষে তারে কহে যেই শ্রতিগণ। 

প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥ 

ব্রহ্ম হতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয় । 

সেই বর্ষে পুনরপি হয়ে বায় লয় ॥ 

অপাদান-করণাধিকরণ কারক তিন। 

ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিন্ক ॥ 

ভগবান্‌ বহু হৈতে যবে কৈল মন। 

প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন। 

সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন। 

অতএব অপ্রাকত ব্রন্দের নেত্র মন ॥ 

ব্রঙ্মশন্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 

স্বয়ং ভগবান্‌ কষ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 

বেদের নিগুঢ অর্থ বুঝন না যায়। 

পুরাণবাক্যে সেই করয়ে নিশ্চয় | 

বেদে ও তদর্থনির্ণায়কপুরাণাদিতে ত্রদ্মশব্দের মুখ্যার্থ নিরতিশয় বৃহৎ বস্তুই 

উক্ত হইয়াছেন। যিনি স্বয়ং বৃহৎ ও ঘিনি অন্তকে বৃহৎ করেন অর্থাৎ আশ্রয়- 
স্বরূপে ধারণ করেন, তিনিই ব্রহ্ষশব্ের মুখ্যার্থ। এ অর্থে ব্রহ্গবস্ত সশক্কিক 
বা সবিশেষই হইতেছেন। শক্তিরহিত-ধর্মরহিত--গুণরহিত--বিশেষরছিত 


১৮৮ পীতীগোরহন্দর 
বস্ত নিরৃতিশয় বৃহৎ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারেন না । বস্তুর উৎকর্ষাপকর্ষ(১) 
ত্গত ধর্ম ঘবারাই নির্ণীত হইয়া থাকে । ব্রহ্গ বৃহৎ ও সর্বাশ্র় হইলে, তাহাতে 
বৃহত্ব ও সর্বধারকত্ব রূপ ধর্ম স্বীকাধ্য হইতেছে । এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, 
নিগুণ শ্রুতি সকলের গতি কি হইবে? তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি। 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,_ 
“যা যা শ্রুতি জল্পতি নিরিবিশেষং 
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব । 
বিচারযোগে সতি হস্ত ভাসাং 
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥৮ চৈতন্ৃচঙ্জ্রোদয়নাটকে (৬1৬৭ ) 
যে ষে শ্রুতি ব্রহ্গবস্তকে নিবিশেষ বলিয়া কীর্তন করিতেছেন, সেই সেই 
শ্রতিই আবার তাহাকে সবিশেষও বলিতেছেন। অতএব বিচারে সবিশেষ 
পক্ষই অধিকাংশ স্থলে বলবান্‌ হইতেছে। 
শ্রুতি সামান্ততঃ দ্বিবিধা ; ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী ও নিস্ব্েগুণাবিষয়িণী। ত্রেগুণা- 
বিষয়িণী শ্রতি সকল আবার তিন প্রকার। প্রথমপ্রকার তক্ষক, দ্বিতীয় 
প্রকার তন্মহিমাপ্রদর্শক, তৃতীয় প্রকার পরম বস্তর উদ্দেশক। স্ষ্্যাদি বোধিকা 
শ্রতি সকল ব্রন্ষের সৃষ্টি পালন ও সংহার রূপ তটস্থলক্ষণ অবলম্বন করিয়া 
তাহার লক্ষক হয়েন। যে সকল শ্রুতি ব্রহ্ষের এশ্বধ্যবর্ণন দ্বারা তাহার মহিমা 
প্রচার করেন, তাহারাই তন্মহিমাপ্রদশক বেদ। আর যে সকল শ্রতি ব্রহ্বের 
্রগুণ্যের নিষেধ দ্বারা পরমবস্তর উদ্দেশমাত্র করেন, তীাহারই পরমবস্তর 
উদ্দেশক বেদ। এই শেষোক্ত শ্রুতিও আবার ছুইপ্রকার। একপ্রকার শ্রুতি 
গুণনিষেধদ্ধারা পরমবস্তর উদ্বেশক বেদ হয়েন এবং অপরপ্রকার শ্রুতি 
গুণসামানাধিকরণ্য দ্বার! পরমবস্তূর উদ্দেশক বেদ হয়েন। নিস্ব্িগুণাবিষয়িণী 
শ্রতি সকলও দুইপ্রকার। প্রথম গ্রকার নিগুণ বেদ কেবল বিশেষ্যের নিদ্দেশ 
করিয়া ব্রহ্গপর হয়েন এবং দ্বিতীয় প্রকার নিগুণবেদ শ্বরূপশক্তিবিশিষ্টের 
নির্দেশ করিয়া ভগবৎপর হয়েন। 
ক্রমিক উদারণ বথ1__ 
১ক। “যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদি । 
১খ। “ইন্দ্রো যাতোহ্বসিতন্ত রাজা” ইত্যাদি। 
১গ১। “অস্থলমনণু” ইত্যাদি । 


পিল সপ 4. পি গা পপ পিপি | পট পপ পািপীশীপ পপ পাত পে পাপ পপ পপ পা আচ ও 


(১) উৎকধ- শরেষঠত্ব। অপকর্ম_হীনতা | 
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১গ২। “সর্বং খহিদং ব্রহ্ম” “তত্বমসি* ইত্যাদি | 

২ক। “আনন্দো ব্রহ্গ” ইতাদি | 

২খ। “পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শয়তে” ইত্যাদি । 

“যতো! বা ইমানি ভূভানি” ইত্যাদি শুতি সকলে স্যষ্যাদি তটস্থ লক্ষণ 'আব- 
লম্ঘন করিয়া ব্রহ্মবস্তরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । “ইন্ত্রো যাতোইবসিতস্ত রাজা” 
ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ব্রন্গের প্রশ্বর্ধ্যবর্ণন দ্বারা তাহার মহিম! প্রচার করা 
হইয়াছে । “অস্থুলমনণু” ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ব্রন্ষের প্রাকৃতগুণের নিরাস 
দ্বারা পরমবস্তর উদ্দেশ অথাৎ নাম করা হইয়াছে । “সর্বং খন্িদং তরঙ্গ" 
ইত্যাদি শ্রুতি সকলে জগদ্রপা বহিরঙ্গ! শক্তির ও ভীবরূপা তটস্থ! শক্তির সহিত 
সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ তাদাত্সাদ্বার] পরমবস্তথর উদ্দেশ অর্থাৎ নাম কর! 
হইয়াছে । আর “আনন্দে! ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রতি সকলে কেবল বিশেষ ব্রহ্গের 
নি্দেশ দ্বারা ব্রহ্গপরতা। এবং “পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শরতে” ইত্যাদি শ্রুতি 
সকলে শক্তিবিশিষ্ঠ ভগবানের নির্দেশ দ্বারা ভগবতপরতা উক্ত হইয়াছে । 
গ্রথমোক্ত চারিগ্কার শ্রুতি ত্রেগুণাবিষয়িণী এবং শেষোক্ত ছইপ্রকার শ্রুতি 
নিশ্বগুণাবিষয়িণী। এই ছয় প্রকার ভিন্ন আর কোন প্রকার শ্রুতি নাই। 
সমস্ত শ্রতিই এই ড় বিধা শ্রুতির অস্তুগত। অতএব সকল শ্রতিরই সার্থকতা 
হইতেছে, কোন শ্ররতিই নিরর্থক হইতেছেন না। 

ত্রহ্মশবদ্ারা সর্বশক্তিসমন্থিত শ্রীভগবধানই বোধিত হইয়া থাকেন। 
সর্দশক্তিসমন্থিত শ্রীভগবান্‌ কখনই নিপিশেষ হইতে পারেন না। তবে যে 
কোন কোন শুতিতে ব্রহ্গকে নিবিশেষ বলিতে দেখ! বার, তাহার তাতৎপধ্য 
সামান্ততঃ বিশেষের নিষেধে নহে, প্রাকৃত বশেষের নিষেধে। প্রথম প্রকার 
শ্রুতিতে, যাহ! হইতে এই সকলভূত উৎপন্ন হইয়াছে, যদ্দারা এই সকল 
ভূত জীবনধারণ করিতেছে ও ধাহাতে এই সকলভূত লয় পাইতেছে, এই- 
প্রকার উক্তি দেখ! যাম়। এইপ্রকার উক্তি হইতে ব্রঙ্গের অপাদানত্ব করণত্ 
ও অধিকরণত্ব রূপ তিনটি অর্থাৎ উপাদানত্ব, নিমিত্তত্ব ও ব্যাপকত্ব রূপ তিনটি 
সবিশেষ চিন্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে । দ্বিতীয় প্রকার শ্রুতিতে, ইস্ত্র অর্থাং এশ্বধ্যশালী 
ব্র্দ জঙ্গম ও স্থাবরের রাজা অর্থাৎ নিয়ন্তা, এইরূপ উক্ত হইয়াছে । এইক্প 
উক্তি হইতে ব্রন্ষের নিয়্তত্বরূপ এঙ্বধাদ্বারা মহত্ত্ব অর্থাৎ বিশেষস্বই পরিবাক্ত 
হইতেছে । তৃতীম্প্রকার শ্রুতিতে, ব্রহ্ম স্থল নহেন, ব্রহ্ম হুক্ম নহেন, ইত্যাদি 
উক্তি দ্বার! ব্রন্গের প্রা্কত স্থৌল্যাদিগুণের নিরাসঘ্বারা তাহার উদ্দেশমাত্রই 


১৯০ শী্রীগৌরহম্দর 


পি লিপি এরি জলি কীট 2 পি তপসছি প্ট পাটি ভীতি সি পাত ভালা লিস্ট দি রণ সর্ট সিকীসসি বি রাস্টিত সিসি সি বাসি বাসি পতিত পস্টি লী লতর পি লা পাট পপি পি লি তি পিসি এলসি লা পে পি ৪ লা লা লগ রিকি লি 


করা হইয়াছে, বিশেষের নিব করা হ্‌য় নাই। তর্থ প্রকাঁর শ্রুতিতে, এই 
সমন্তই ব্রহ্গ, ইত্যাদি উক্তি দারা বিশ্বের সহিত ব্রন্ষের তাঁদাত্ম্য নির্দেশ সহকারে 
তাহার উদ্দেশমাত্রই করা হইয়াছে, বিশেষের নিষেধ কর! হয় নাই। পঞ্চম 
প্রকার শ্রুততে, ব্রহ্ম আননমাত্র, এইপ্রকার বলিয়া কেবল বিশেষের নির্দেশ 
করা হইয়াছে, বিশেষের নিষেধ করা হয় নাই। আর হষ্টগ্রকার শ্রুতিতে 
স্পষ্টাক্ষরেই ব্রন্মের শক্তির নিদ্দেশ কর! হঈয়াছে ৷ 

বন্ধের ত্রিপাদৈশ্বরধা এবং পাদৈষ্বর্ধ্য উভয়ই শক্তির বিলাস । শক্তি বাতিরেকে 
ব্রন্মের ত্রিপাদৈশ্বধোর প্রকাশ এবং পাদৈশ্বর্যোর স্ষ্ট্যাদি কাধোর অন্ুপপত্তি 
হয়। অতএব বর্গের শক্তি অবশ্ শ্বীকাধ্য। 

বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কাধ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 
তত্তৎকাধ্যের উৎপত্তির নিমিত্ত তত্তংকারণের ভতংকারণত্বরূপধম্মবিশেষ স্বীকার 
না করিয়া পারা যায় না। সকল(১) উপাদানকারণে এবং সকলনিমিত্তকারণেই 
উক্ত প্রকার ধর্ম শ্বীকাধ্য। এ ধন্মই শক্তি । উহা কারণ হইতে ভিন্ন নহে, 
পরস্ত কারণেরই ম্বরূপ(২)। বিবর্তবাদেও রজতাদিশ্ক,ভিব্ষিয়ে শুক্যাদিকেই 
অধিষ্ঠান বলিয়া অঙ্গীকার কর! হয়, অঙ্গারাদিকে রজ্জতাদিস্ক,ধির অধিষ্ঠান 
বলিয়া অঙ্গীকার করা হয় না। শুক্যাদিভিন্ন অঙ্গারাদিতে রভতাদির শ্ষুস্তি 
হয় না। প্রস্তভবিষয়ে ব্রহ্গকেই জগতের অধিষ্ঠান বলিয়া অঙ্গাকার কর! 
হয়, অন্ক কাহাকেও উহ্থার অধিষ্ঠান বলির অঙ্গীকার করা হয়না । অতএব 

২কাধ্যের সিদ্ধির নিমিত্ত তদধিষ্টানভূত ব্রন্দের কারণত্বরূপ ধশ্ম বা শক্তি 
অবন্ত স্বীকাধ্য হইতেছে। শক্তিম্বীকারে ব্রন্মের মদ্বরত্বেরও হানি হইতেছে 
না; কারণ, স্ব়ংসি্ধ দিনা অভাব হেতু এবং স্বশক্র্যেক- 


০০০০ 





পপ বা এস্পা রণ এপ পপ শত এআ পপ শত পিপি চা পচ পদ 


(১) উপাদান ও নিমিত ভেদে কারণ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যেকারণ স্বীয় সমানসত্বাবিশষ্টকাধ্া।কারে 
প্রকাশ পায় হাহ;কে উপাদানকরণ বলা হয়। অথবা ভাদী অবস্থাবেশেষবিশি্ঠ পদার্থের 
পূর্বাবস্থার যোগ যাহাতে বিছ্বনান তারৃশ পদাথকে উপাদান কারণ বলে। উপাদান্ম্ন কারণের 
নাম নিমিত্তকারণ যখ।--ব্লয়াদি হ্ব্ণালঙ্কারের প্রতি স্বর্ণ উপাপানক।রণ ও অলঙ্থরনিশ্নাত! 
নিমিত্তকারণ | 

(২) স্বীয় দ্বরূপকে পরিহ/।গ না করিয়া অন্যরপেপ্রঠীতিকে বিবর্ভ বলা হয়। যেন শুক্কিতে 
রজতবুদ্ধি ! এস্থলে শুক্তি স্বীয় স্ববূপকে পরিত্যাগ না করিয়। রজতাকারে প্রতিভাত হইয়াছে; উহাই 
গুক্রিবিবর্ত। প্রকৃত্থলে ব্রহ্গবন্ত সচ্চিদানন্দলক্ষপন্থরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও মায়ামুদ্ধবাক্ির 
সন্ক্ধে জগদাকারে প্রতীয়মান হইতেছেন। অতএব প্রপঞ্চ ব্রঙ্গবিবর্ত 


মধা-লীল। ১৯১ 


জাতি লো লা টপ ও সব তত ছিপ পবা ছাপ অবলা সতী ও পিল রী সপ পপ হকি উপ পার ছিলি ওল উল পর জর ৪ পনি তর » পর” আর ভি পি লী শী পা মীন পাসি পতি ০৫ এ চে সি পাজি ১০৮ জর লী শর্ট 
৮টি 1১ 


সহায় ছে ও পরমাশ্য় ব্রহ্ম রাতের এ সকল শক্তির অসিদ্স্ব তু বন্গের 
সজাতীয় বিজাতীয় ও শ্বগত ত্রিবিধ ভেদেরই অগ্ভাব হইতেছে। ব্রঙ্গের শক্তি 
্রহ্মদদৃশ স্বয়ংসিদ্ধ বন্ধন্তর হইলে, উহার সহিত ব্রন্ষের সঙ্ভাতীয় তেদ ঘটিত। 
উহা ব্রহ্ম হইতে বিসদৃশ হ্বয়ংসিদ্ধ বন্বস্তর হইলে, রহ্ধের বিজাতীয় ছেদ ঘটিত। 
আর এ শক্তি ব্রহ্মর ধর্ম না হইয়! ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বয়ংসিদ্ধ বন্তস্তর হইলে বা 
ব্রন্মের অনধীন হ্বয়ংসিদ্ধ বস্বস্তর হইলে, বর্গের শ্বগতভেদের আপত্তি হঈতে 
পারিত। ভীবশক্তি ব্রহ্গসদৃশ স্বঘংসিদ্ধ বন্বন্তর না হওয়ায়, উহ্বার স্বীকারে, 
ব্রন্মের সহিত জীবের সঙ্জাতীয় ভেদ্দ ঘটিতেছে না। মারাশক্কি ব্রহ্ম হইতে 
বিসৃশ শ্বয়ংসিদ্ধ বব্স্তুর না হওয়ায়, উহার স্বীকারে, ব্রাহ্মর সহিত মায়ার 
বিজ্জাতীয় ভেদ ঘটিতেছে না। আর স্বরূপশক্তি ব্রঙ্গানতিরিক্ত ও ব্রঙ্গাধীন 
ব্হ্মধন্ম হওয়ায়, উহার শ্বীকারে, ব্রন্ষের স্বাগত ভেদের আপত্তি ঘটতেছে না। 
স্বর্ূপের অন্তর্গত ন! হইয়া ও, সামানাধিকরণা ছার! স্বরূপের লক্ষয়িত্রী জীবশক্তি 
ব্রদ্মের তটস্থ গ্রকাশ; অঘটনঘটনাপটীয়সী বিচিত্রজগজ্জননী মায়াশক্তি বরচ্ষের 
অপ্রকাশ; আর অন্তর! ম্বরূপশক্ি ত্রদ্ষের গ্বরূপপ্রকাশ। ভীব্শক্তি ব্রহ্গরূপ 
রবির বহিশ্চরকিরণপরমাণুস্থানীয়। ; মায়াশক্তি তমংস্থানীয়! ১ ম্বরূপশক্তি মণ্ডল- 
স্কানীয়া। তন্মধ্যে মায়াশক্তি ও জীবশক্তি বিশ্বের উপাদানকারণ এবং স্বরূপশক্কি 
নিমিত্তকারণ।* অতএব উক্ত শক্তিত্রয়ের অনঙ্গীকারে জীবজড়াত্বক জগতের সৃষ্টি 
'অনুপপন্ধ হয়। এই নিমিত্তই ভগবান্‌ শঙ্করাচাধাও শারীরকভাব্যে বলিয়াছেন,_- 

প্শক্তিশ্চ কারণস্ত কাধ্যনিয়মনার্থ কল্পামানা নাঙ্কা নাপ্যসতী কাধ্যং 
নিষচ্ছেৎ অপতাবিশেষাদন্ত্বা বিশেষাচ্চ । তন্মাৎ কারণস্তাম্মভূতা শক্তিঃ শক্তে- 
শ্ান্মভৃতং কাখ্যমিতি* (২1১1১৮)--শক্তি কারণের অতিশগন বা ধর্ম। উহ্থা 
কারণে থাকিয়া কাধ্যকে নিয়মিত করে । উহা! কাধ্যের নিয়মনার্থ কারণে কল্িত 
হয়। উহা! কাধ ও কারণ হইতে ভিন্ন নহে এবং অসংও নহে । উহা যদি 
কাধ্য ও কারণ হইতে তিন্প এবং অসৎ হইত, তবে কাধ্যকে নিয়মিত করিত 
না, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কাধের উৎপত্তি হইবে 
এরূপ একটি নিয়ম হইত না। কাধাসকল কারণের অপরিবর্তনীয় ও অবশ্থ- 
ভাবী শক্তির বিকাশ। 

বিশেষতঃ যাহাতে জ্ঞান, তাহাতেই অজ্ঞান, ইহাই নিম । উক্ত নিয়ম 
দরশনে জ্ঞানের সত্তাতেই অজ্ঞানের সত্তা জীবজড়াত্বক জগতের সত পর্যবসিত 


৮-১৮-৯াপপপাপপি ধা আ প  প প অপা 
পাপী জপ রী কর চি রি ০ সাপ পা পপ পাস জন লি এপি 


* শাত্তিমৎ প3ত্রন্ধ হইতে শকিবগ অভিন্ন বলির পরব্রদ্ধ নিমিত্ত থু উপাদান এতভুতয় কারণ । 


১৯২ পীপ্রীগৌরহন্দর 
হয়। ও সত্তার ক্ফোৌরকতারূপলিঙ্গ(১) দ্বার ব্রহ্ধের জ্ঞানশক্তির অনুমান করা 
যায়। অতএব “অথ কম্মাছচযতে ব্রহ্ম বুংহতি বৃংহয়তি” এই শ্রুতি এবং প্ৰৃহত্বাদ্‌ 
বুংহণত্বাচ্চ যদত্রঙ্ম পরমং বিছু:” এই স্বতি, বৃদ্ধি ও বর্ধন দ্বার! ব্রঙ্গের ম্বরূপশক্তি- 
মন্ত্ব দেখাইতেছেন। এই নিমিত্তই শারীরকভাষ্যকারও বলিয়াছেন, 

“্নন্ু তব দেহাদিপংযুক্তশ্যাপ্যাত্মনো বিজ্ঞানম্বরূপমাত্রাব্যতিরেকেণ প্রবৃত্তানু- 
পপত্তেরন্পপক্নং প্রবর্তকত্বমিতি চে, ন, অআযস্কাস্তাদিবদ রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তি- 
রহিতস্তাপি প্রবর্তকত্বোপপত্তেঃ* (২২২)--যদি বলেন,--আত্মা দেহাদিতে 
সংযুক্ত, সত্য; কিন্তু তাহার নিজের প্রবৃত্তি নাই ; কেবল বিজ্ঞানের প্রবৃত্তি 
উৎপন্ন হয় না; অতএব তাহার প্রবর্তকতাও নাই ;__তাহার উত্তর এই যে, 
অয়স্কান্তমণি ও রূপ প্রস্থতি প্রবুত্তিরহিতবন্তর প্রবর্তকতার দৃষ্ান্তদ্বারা 
প্রবৃত্তিরহিত আত্মারও-ব্রন্মেরও প্রব্তকতারূপ স্বরূপসামর্থা উপপন্ন হয়। 
তথাপি যদি বলেন,_যে জগদ্ধপ কাধাদ্বারা যে অজ্ঞান অঙ্গীকার করা হয়, 
সেই জগৎ ও সেই অজ্ঞান এত্ছুতয়েরই অসন্ব অর্থাৎ মিথাত্বহেতু তছুভয়ের 
প্রবর্তকতা৷ দ্বারা লক্ষিত। শর্তিও অসৎ অর্থাৎ মিথ্যাই হইতেছে,--তাহ। হইলে, 
তাদৃশ অসৎ জগতের স্থষ্টাদিদ্বারা লক্ষিতব্রন্মরও অসত্বপ্রসঙ্গ হইতেছে। 
আর যদি ব্রুহ্ষর অপভ্তার পরিবর্তে সন্তাই স্বীকার করা হয়, তবে সেই 
ব্রন্মে অন্্রন ও অঙ্ঞানকাধ্য জগৎ হইতে অতিরিক্ত তত্প্রবর্কতারূপ শ্বরূপ- 
শক্তি অবশ্ঠ শ্বীকাধ্য হইতেছে । অজ্ঞানের নাশে এ শ্বরূপশক্তির নাশ হয় 
না। প্রকাগ্তের নাশে প্রকাশের ও নাশ হয়, কেবল প্রকাশকই থাকেন, 
এরূপও বলা যায় না; কারণ, প্রকাশরহিত প্রকাশক থাকেন বলিলে, অর্দ- 
কুকুটার ্ায় উপহাসাস্পদ হইতে হয়। শ্ব্ণং শারীরকভাষ্যকারই বলিতেছেন, 

“অসত্যপি কর্মণি সবিতা প্রকাশতে ইতি কর্তৃত্ববাপদেশদর্শনাৎ। এব- 
মসত্যপি জ্ঞানকর্মণি রঙ্গণস্তদৈক্ষতেতি কর্তৃতবব্পদেশোপপত্তে নঁ দৃষ্টান্তবৈষম্যম্‌* 
(১।১1৫)--ষপন কর্ধ বা প্রকাশ্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ অবিবক্ষিত থাকে, তখন 
যেমন ্ুধ্য প্রকাশ পাইতেছেন, এইবূপ অবর্ম্মক কর্তৃত্বের উল্লেখ হয়, তদ্রপ, 
থষ্টির পূর্বে জ্ঞানকর্্ম বা জ্ঞেবন্ক না! থাকিলে, তৎ এক্ষত--তিনি ঈক্ষণ 
করিলেন এইরূপ অকর্্মক কর্তৃত্বের উপপত্তি হয় বলিয়া দৃষ্টান্তের বৈষম্য 
ঘটিতেছে না। এই নিমিত্তই সহতনামভাম্েও উক্ত হইয়াছে,__এস্বরূপসামর্থ্েন 
ন চাতো ন চযবতে ন চবিষ্যত ত্য; শাঙ্বতং শিবমচ্যুতমিতিশ্ীতেঃ ৮ 


এ, সপ লা শিপ ও 


(১) বপ্রকাশতারূপ চিহ্ন। 
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৮ আশার চপ কী পপর পা 


মধা-লীলা ১৯৩ 


নি । পি হাতি দির পালীতলা তা পালা 


অতএব, যেরপ স্যর  ক্রিযাসামরধাপা শক্তি (, ) কার্যোের পূর্বে এ এবং পরেও 
মন্থাদির শক্তির স্থায় বস্তুতে থাকেই, কাধাকাল পাইয়া বক হয়, তদ্রপ, ত্রন্গেরও 
তাদৃশী শক্তি অবশ্থ শ্বীকার্ধ্য ! এই নিমিত্ত শারীরকভাষাকার৪ বলিতেছেন,__ 

“বিষগাভাবাদিয়মচেতয়মানতা ন চৈন্্াভাবাহত (২1 ৩। ১৮)-প্যাদবৈ 
তঞ্জ পশ্ততি পশ্ান বৈ তন্ন পশ্তি | নহি দ্রষ্ট, দ্টে দিপরিলোপো! বিছতে” ইত্যাদি 
শ্তিবাকোর তাতৎপধা প্ধালো5না করিলে, ইহাই বুঝ! যার যে,জ্ঞাত। বখন 
দেখেন না, তখন দ্র্টবোর ভাবেই দেখেন না, দ্রষ্টবাব্স্থর সহিত সম্বন্ধের 
'অভাবেই দেখেন না, সাঞর্ধোর অভাবে দেখেন না এমন নয় । জ্ঞাতার জ্ঞান- 
শক্তি বিনাশিনী, বিশেষতঃ শক্তির উতৎ্পন্ডি ও নাশ হয় বলিলে, কাধ্াত্নিবন্ধন 
কারণত্বব্ূপা শক্ির হানি হইয়া উঠে। 

'আারও দেখুন, আশ্রয় সন্তানান্র না হইয়া ভ্রানবিশি্ট হওয়াই সঙ্গত; 
কারণ, ঘিনি জ্ঞানের আশশ্রর। চিনি উক্ত অঙ্গনের লিলোধিজ্ঞানের ৪ আশ্রম, 
উঠ] নিয়মিতই আছে । নিয়ম 'অপরিহাধা। আনার ঘিনি জ্ঞানাশ্রদ)। তিনি 
অনন্ত জ্তানশক্তিসমলিত1 'জপবা ঘন হ্ম্াররক্ষ-বাতিরিক্ক সমস্ত বিষয়ের 
নিষেধ কর! হয়, অথাৎ যধন ভাদশ রক্ষাতিরিক্ত বিষ নাই বলা হয়, তখন 
নেন? আঙ্গানকেই।২) জ্ঞাহা 


সি 


খে 


ভাদশ নিষেধবিষয়ক ভ্ানের জ্ঞাত কেহ 
বলিন? অধ্যাসপ কখনই জ্ঞাতা লা জ্ঞানের কতা হইতে পাবে নায় কারণ, 
দ অধাসও নিষাধর বিনয় হ্যায় উভ| হনিক্ক ভ্াংনল কনম্মুই হইতেছে। 
তএব ক্রহ্ষই জ্ঞাতা হইত্েছেন | রঙ্গ বদি জ্ঞাহী হাকেন, তবে আমাবিগের 
পক্ষ পরিগৃহীত হইল। 'গ্রকাশস্বপ বন্ধুর হ্থপ্রকাশশক্তির স্বায় জ্ঞানস্বরূপ 
রঙ্গল জ্ঞাতন্বরূপ। জ্ঞান্শক্তি অবশ্য স্বাকারা হইয়া পড়িল রঙ্গ সচ্চিদানন্দ- 
স্ববূপং ব্রন্দের চিদনন্দসন্তা বাঁ চিনানন্দশ্ক, দিই তাহার শ্বরূপশক্তি । উহার 
অস্বীকাবে মুক্তিতে জাবের স্বব্ধপাবস্থানরূপ পুরুযার্থ ৪ শন্তা হইয়! উঠে ॥ কেবল 
জড়দ্রঃথপ্রতিযোগিনী সত! বা শন «কই কথ! নয় কি? শর্তিপক্ষে ব্রন্গের 
স্বগকাশতা ও শ্বরূপদামর্থয একই । এ হরূপশক্তি 'অহিকুগুলের (৩) ক্রায় ভেদ ও 
মেদ উতযক্ষণলমন্সিত। অঠিক্ গুলাধিকরণে স্বয়ং রর বরূপই বলিয়া- 


০ শী সপশাবক ক ৮৮4 সপন আন পাল পপ এ. পিস 


(১) কারণবন্থতে যে দামরধটা ন! থকিলে কাধা হয় না, কারণনি্ তা সাদর্থাকেই 
শক্ষি বলে। উহ সকল উপাদান ও নিমিত্ত কারণে ভেদাছেদে বিদ্যমান । 
(২) একবস্ততে অন্য বস্তজ্ঞান । | 
(৩) সপের কুগুলাকারে অবস্থিতি যেরূপ সপ ইইতে ভেদ ও অভেদরূপে প্রতীষমান। 
২৫ 


১৯৪ ্ী উ্রাগৌরহন্দর 


সি কি রতি তো এসি লস পাতি কি পি এট পি পি জপ চাস পি পন লরি পতি পাত পাটি লা লাগ পস্টি লী লা ৭২ এষ প্রা শা পাটি পাস লি ছিলি 1 পাশ ৪ 


ছেন। সবিতা , ও তৎপ্রকাশ যেমন বস্ত তঃ অভিত্ন হইলেও, সবিতা ত্ৎ প্রকাশের 
আশ্রয়রূপে উহা! হইতে তিন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তিও তদ্রুপ অভিন্ন হইয়াও আশ্রয়া- 
শ্রিতভাবে পরস্পর ভিন্ন। এই অনিন্তাভেদ থাঁকাতেই প্রকাশৈকরপত্রন্গকে 
শ্বপরগ্রকাশনশক্তিসমন্থিত বলা হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দন্বরূপ হইয়াও ম্বপর- 
জ্ঞানাননের হেতু হয়েন। বস্ততঃ একই তত্বের স্বরূপত্ব এবং এ শবরূপত্বের 
অপরিত্যাগেই স্বরূপশক্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে । ব্রন্মের কাধ্যোন্ুখস্বরূপই তরঙ্গের 
শক্তি। অস্তরঙ্গকাধ্যোনুখস্বূপের নাম অন্তরঙ্গ শক্তি; বহিরঙ্গকাধ্যোনুখ 
স্বরূপের নাম বহিরক্গা শক্তি ; আর মিশ্রকার্যোনুখ হ্বরূপের নাম তাঁস্থা শক্তি। 
উক্ত ভ্রিবিধশক্তিমদ্‌ ব্রক্ম বিশেষ্য এবং তাহার কার্য্োমুখত্বরূপশক্তিত্রয় তাহার 
বিশেষণ। উহা ব্রন্ষের শ্বরূপ হইতে ভিন্ন বা অনিন্নরূপে চিন্তার অযোগ্য 
বলিয়া, ব্রহ্ম ও ব্র্গশূক্তির অচিন্তাভেদাভেদ শ্বীরূত হয়। পসতাং জ্ঞানমনস্তং 

রঙ্গ” এই শ্রুতিতেও ব্রন্দের ধর্মম্ভেদই উক্ত হইয়াছে । অপত্য জড় ও পরি- 
চ্ছেদের ব্যাবর্তনও ধর্মমবিশেমই । যদি বলেন, অসত্যের ব্যাবর্ভনরূপ (১) সভা, 
জড়ের ব্যাবর্তনরূপ জ্ঞান এবং পরিচ্ছেদের বাবর্তনরূপ অনন্ত রঙ্গস্বরূপ, 
ধর্মীন্তর নহে, তাহা হইলে, তন্তদব্যাবৃত্তির (২) যোগাত।ও ব্রন্মে আছে, ইহ! 'অবগ্ঠ 
স্বীকার করিতে হইতেছে । এ ঘোগাতাই কি শক্তি নয়? থুরিয়। ফিরিয়া 
শক্তিই উপস্থিত হইতেছেন। 

জ্ঞাননাত্রব্রত্মে অজ্ঞান সম্ভব হয় না। সথচ ব্রন্ষের অজ্ঞানকৃত শুকিতে 
রজতের ন্যায় কল্িতভীবত্ব ম্বীকূত হর। অতএব রঙ্গ শ্বগত অজ্ঞানদ্বার] 
আপনাতে জীবত্বকল্পনা কহেন উহাই বলিতে হয়। এ কল্পনাও অবশ ব্রহ্গের 
জ্ঞতিত্বের অভাবে উপপন্ন হয়না । অতএব পাঁরিশেষাপ্রমাণ (৩) দ্বারা শ্বমতে ও 
্রন্মের অচিন্ত্যশক্তি অপরিহাধ্য হইতেছে । এই অপরিহাধ্য শক্তির অনঙ্গীকারে 
বেদান্তের অনুবন্ধনই অসঙ্গত হইয়া পড়ে । বেদান্তের 'অনুবন্ধ (৪) চারিটি ;__ 
অধিকারী, বিষয়, সগ্বন্ধ ও প্রয়োজন। উক্ত অনুবন্ধ-চতুষ্টঘই শাস্ত্র-প্রবৃত্তির 
হেতু । উহাদের অন্ররোধেই শাস্ত্রসমূহের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । তম্মধো অধিকারী 
বা প্রথমঅনুবন্ধের অনুরোধেই শাস্ত্রের আরস্ত হয়। 'অধিকারী না থাকিলে, 
কাহার জন্ত শাস্ত্র আরন্ধ হইবে? অতএব প্রথম অন্ুবদ্ধ অধিকারী অশ্শ্থ 
অপেক্ষিত। অভিলধিত বিষয় বিদিত হইবার নিমিত্ত লোকে শীস্থান্্শীলনে 


সপ সন সপ পল | পাপ পিপি 


(১) ভেদসাধনরূপ। (২) ভেদের। । | (৩ পরিশেষে যেটী যথার্গ জ্ঞানের সাধন হয়। 
(৪) যেদ্ববিষয়ক জ্ঞান দ্বার! শাস্ত্রে প্রবর্তিত করে। 


মধ্য-লীলা ১৯৫ 
পরবত্ত হয়। এই শান অঙ্থসীলন করিলে, এই বিষয় জানিতে পারিব যাই 
লোকে শাস্থানুণীলনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । অতএব বিষয়রূপ দ্বিতীয় মনুবন্ধও 
অবস্ত অপেক্ষণীয়। শাস্ত্রীয় বিষয় জানিয়া কোন্‌ প্রয়োজন পিদ্ধ হইবে, তাহা 
না জানিয়া বিবেচক বাক্তির শাস্ত্রে প্রবুতি হইতে পারে না । প্রয়েজিনের জ্ঞান 
ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। প্রয়োজন প্রবৃত্তির ঠেতু বলিগা প্রয়োজন- 
রূপ চতুর্থ অনুবদ্ধও অবস্থ অপেক্ষিত। সম্বন্ধ নামক তৃতীয় অনুবন্ধটি পূর্বোক্ত 
বিষয় ও প্রয়োজনের সহিত শাস্ত্রের কিরূপ সম্বন্ধ তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। 
অতএব উহাও যে অপেক্ষিত, তদিষয়ে সনেহ হইতে পারে না। কিন্তু এক 
জীবশক্তিরূপ অধিকারীর অন্বীকারে উক্ত চারিটি অনুবন্ধই অসঙ্গত হইয়া যায়। 
এই 'অনুবন্ধের সিদ্ধির নিমিস্ত মায়াবাদীরাও কাল্পনিক অর্ধিকারী শ্বীকার করিয়া 
থাকেন। তাহারা বলেন,__ প্রথমতঃ ব্রহ্মচধাদির অনুঠান পূর্দক শিক্ষ|(১) কল্প(২) 
বাকরণ, নিরুক্ত, (৩) ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি অঙ্গের সহিত বেদ অধায়ন 
করিতে হইবে। বেদ মদীত হইলে, আপাততঃ বেদার্থের অবগতি হইবে। 
জন্মবন্ধের মোচনের নিমিত্ত কামাকর্ম (৫) ও নিষিদ্ধকর্্ম (১) তাগ রে হইবে । 
অস্তঃকরণের মালিন্ত দূরীকরণার্থ নিতা, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত (৭) এই ত্রিবিধ 
কম্মের অনুষ্টান করিতে হইবে। সগ্ুণরন্দের উপাসনারূপচিস্তাবিশেষদ্বারা 
চিত্তের স্ৈধাসম্পাদন করিতে হইবে । তদনস্তর নিত্যানিত্যবস্থবিবেক, (৮) ইহা- 
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পক সপ পপি পপ 


(১) উদ, অনুদা, শ্বরিত এবং হুহ্থ দীর্ঘপ্ল,ঠাদিবিশিষ্ট স্বর ও ব্যঞ্রনাজ্মক বর্ণের উচ্চারণ 
বিশেষের জ্ঞান যে শান্তর হইতে উৎপন্ন হয় সেই বেদাঙ্গ শাস্ের নাম শিক্ষা | 

(২) বৈদিককশ্মানুষ্ঠানের ব্রমবিশেষের জ্ঞান যে বেদাস্গশাস্থ হইতে জন্মে ভাহাকে কল্প 
বলা হয়। 

(৩) বৈদিক মম্তব্থ পদসমুহের অর্থজ্ঞ।ন যে বেদ।ঙ্গশান্ত্র হইতে জন্মে তাহাকে নিরুন্ত বলে। 

(৫) এহিক ও পারন্রিক সুখের সাধন কম্মুকে কামা কম্ম বলা হয়। যেমন কারীরীফজঞ 
ও জ্যোতিষ্টম যজ্ঞ । 

(৬ শ্রহিক ও পারত্রক দুঃখের সাধন কন্মকে নিষিদ্ধ কম্ম বলে: যথ! পরগীড়নাাদি। 

(৭) যে কর্মের অকরণে পাপ ও অনুষ্ঠনে চিনুশুদ্ধি হয় হাদৃশকম্মকে নিত্যবর্্ বলে। 
যেমন সন্ধ্যাবন্দনদি। ষে কন্ম কেবলমাত্র পাপক্ষয় করে তাদৃশকর্পুকে প্রায় শ্ত্ত হলে। যেমন 
চান্্রাণাদি। পুঝাদির উৎপত্তনিবন্ধন যে জাতকম্মাদি অনুষ্ঠিত হয় তাদৃশ কর্দুকে নৈমিত্তিক 
কম্ম বলে। 

(৮) পরক্রন্গ নিত্যবস্ত তদ্ভিন্ন যাবতীয় বস্তই অনিত্য এইরূপ বিব্চেনাঝক জনকে নিত্য।নিত্য 
বস্মবিবেক বলে। 


১৯৬ অত্রগৌরহন্দর 


শি কিল অপ এলি লি ১৬০০ হানার কা পলিসি পিপি সি ছি ৪ 2 সিন সত ৯ লস্িতী সি বিলি ও লল 


মুফলতোগবৈরাগ্য, (১) পমদমাদিসাধন্ম্পত্তি ২. ও মক ৩ এই সাধনচতু়- 
সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাস1 করিতে হইবে । তন্মধ্যে শ্বরূপতঃ অধিকারী না থাকিলেও, 
ব্রঙ্গজিজ্ঞাসা ব! বেদাস্তানুশীলন্রূপ ব্যবহারের সিদ্ধির নিমিত্ত উল্লিখিত-গুণাবলী- 
সমন্বিত অধিকারী জীব কল্পিত হইয়া থাকে । বস্তুতঃ জীবরূপ অধিকারী সত্যই, 
কল্পিত নহেন। তিনি জন্মান্তরীয় কর্ম দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও শ্রদ্ধালু হইয়া সাধু- 
সঙ্গের পরই ব্রহ্গজিজ্ঞাসার বা বেদাস্তান্ুশীলনের অধিকারী হইয়। থাকেন। 
সাধুসঙ্গের পূর্ব্বে উক্ত সাধনচতুষ্টয় দুলভ; সাধুসঙ্গের পরই এঁ সকল সাধন- 
সম্পত্তি লাভ হইতে দেখা যায়। সাধুসঙ্গের পর সাধুর ভাব অনুসারে জ্ঞান 
বা ভক্তি লাঁত হইলে, অর্থাৎ জ্ঞানিসাধুর সঙ্গে জ্ঞান বা ভক্তসাধুর সঙ্গে 
' ভক্তি লাভ হইলে, শ্রাভগবান্‌ সেই জ্ঞানিসুমুক্ষুকে বা ভক্তমুযুক্ষুকে দর্শন প্রদান 
করিয়া থাকেন। এইরূপে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, জ্ঞানিমুমুক্ষ 
্রহ্ধান্ুভবদারা ব্রহ্মতাবাপন্ন এবং ভক্তমুমুক্ষু শ্রীভগবদন্থুভবদ্বারা শ্রীভগবদ- 
ভাবাপন্ন হয়েন। 

সর্বশক্তিসমন্থিত পরত্রহ্ধাথ্য শ্রীভগবানই বেদান্তশান্ত্রের বিষয়। বিবর্ত- 
বাদীর মতে, সর্ববিধ-বিশেষণ-রহিত নিবিশেষব্রঙ্গই বেদান্তুশাস্ত্রের বিষয় । 
কিন্ত তাহা হইতে পারে না; কারণ, ধাহার কোন বিশেষণ নাই, তিনি 
কখন ও শাস্ত্রের বিষয় হইতে পারেন না। জাতিরহিত, গুণরহিত, ক্রিয়ারহিত 
ও সংজ্ঞরহিত বস্তকেই নিবিশেষ বস্ব বলা হয়। শ্াস্থু শবাত্মক। শব কখনই 
জাতিরহিত, গুণরহিত, ক্রিগ্জারহিত ও সংজ্ঞারভিত বস্থুর বাঁচক হইতে পারে 
না। শান জাতাদিরহিত বস্তু বাচক না হইতে পারিলেণ, উহার লক্ষক 
হউক, একূপও বলিতে পারা যায় না; কারণ, লক্ষণ। যে *বের শক্তি সেই 
শব্দই যদি ত্রন্মের বাচক না ইইল, তিবে তাহার সেই শক্তিবূপা লক্ষণ দ্বারাই 


পপি পিপপপা্তা পাশ 


শা খল দলা সতী পর উএ লি ৯২৮ 


(১) ূরবজন্থা বর্ভতকর্দের ফলন্বঃপ ইহিকমালযচন্দন ও ও বনিহাদিদ্ষিয়তোগ! ভাগণমূহ যেরূপ অনিত্য 
ও দুঃখপ্রদ তদ্ধপ বারত্রিকন্ব্গ হগাদও কশ্দুজন্য বলিয়। বিনাশ ও ছুঃথপ্রদ এইকপ বিবেচন। 
করিয়া এহিক ও প|রলৌকিক বিষয়-ভোগে অতাণ্ত বিরক্তির নম ইহামুত্রফলভোগবির়াগ । 

(৭) শম, দম, উপরতি, হিতিক্ষ।, মমাধান ও শ্রদ্ধ। এই ষড়বিধ সম্পদ্‌কে শমদমাদিসাধনসম্পন্তি 
বলা হয়। তন্মধ্যে অন্থরেক্টিয়নিখ্রহের নাম শম, বহিরিন্ডিয়নিগ্রছের নাম দম। বিহিত বর্ছ 
সধূহের বিধিপুর্ধ্ক সন্যাসগ্রহণ।দি দ্বারা পরিহ্যাগকে উপরতি বলে। শীতোকদুথদুখোনিঘবন্- 
লহিফুতাকে তিতিক্ষা বলে। শবাম্পর্শাদি বিষয়সমূহ হইতে প্রত্যহৃত অন্থঃকরণের শ্রবণমননাদি 
বিষয়ে একাখ্রতাকে লমাধান বলা হয়। গুরু ও বোাস্থাদিবাকো দৃঢ়-বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। 

(৩ মোক্ষেজ্ছার নানই মুমুক্ষ। 


মধ্য-লীল! ১৯৭ 
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বা কিগ্রকারে জান দ্ধ হইতে পারিবে? বিশেষতঃ “যোহসৌ সর্ব্বর্বেদৈ- 
গীয়তে”-_ধিনি সকল বেদ করুক গীত হয়েন, *্সর্বে বেদা যৎপদমামনস্তি*__ 
কঠ উ (১২১৫) সকল বেদ বাহার হরূপ নির্দেশ করেন, ইত্যাদি শ্রতিসকল 
ব্রদ্মের বেদবাচ্যত্বই বলিয়া থাকেন। “যতো! বাচে! নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা! সহ 
( তৈত্তিরীয় উঃ) ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রদ্দের অবাচ্যত্ব ও অজ্ঞেযত্ব উক্ত হইয়াছে, 
তাহ! কেবল তাহার মহত্বপ্রযুক্ত । বেদসকল ব্রন্দের মহিম! সর্বতোভাবে কীর্তন 
করিতে পারে ন| বলিয়াই উহাদের অবাচ্যত্ব উক্ত হইয়াছে । অতএব ব্রহ্ম ও 
বেদাস্তের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদ কতালক্ষণ ব৷ বাচ্য-বাঁচকতা-লক্ষণ সন্বন্কও নির্ণীত 
হইল। 

ব্ঙ্মভাবাপত্িলক্ষণমোক্ষই ভীবের প্রয়োছন। বিবর্তবাদীর মতে এ প্রয়োজন 
নিরূপণ করা যায় না। বাহ।র বঙ্গ ভাবাপত্তিজক্ষণ মোক্ষ প্রয়োজন, সেই আত্ম! 
এক বা তানেক? আন্ম! এক হইলে, একের যুক্তিতে সর্ববমুক্তি প্রসঙ্গ হয় ; অনেক 
হইলে, অদ্বৈতভঙ্গ হয় । তদ্দোষবারণার্থ ওপাধিক ভেদের শ্বীকারেও উপাধির (১) 
মিথ্যাত্নিবন্ধন মিথোপাধিকৃত বন্ধনের অন্ুপন্ধান অন্ুপপন্ হওয়ায় মোক্ষ'ও 
অনুপপন্ন হয়। ন্বপ্রের স্ায়, যে পধ্যন্ত অজ্ঞান সেই পর্যান্তই বন্ধ'ও মোক্ষের 
ব্যবস্থ।, এদূপও বলা যায় না: কারণ, এরূপ বলিশে, একের স্থপ্ডিতে বা অজ্ঞানে 
সকলের স্ুপ্তিসস্তাবনা ব1 অজ্ঞানসম্ভাবনাবশতঃ সর্বজগতের অন্ত্ব বা অপ্রভীতি 
ঘটে। সর্বজগত অন্ধ হইলে, উপদেষ্টার অভাবে মোক্ষ অসম্ভব হয়। সম্ট্যধভিমানী 
ঈশ্বরের স্থপ্যভাব বা 'অজ্ঞানাভাব স্বীকার দ্বারা জগত্প্রতীতির-_চ্ষুত্বত্বাপ্রতীতির 
উপপাদন করাও সঙ্গত হয় না; কারণ, ভাহ! হইলে, সৃষ্টি হইতে প্রলয় 
প্যান্ত তাদুশ ঈশ্বরের অস্থপ্তিতে ব্ষ্টাভিমানী ভীবেরও অন্থুপ্তিনিবন্ধন বা অজ্ঞান।- 
ভাবনিবন্ধন অজ্ঞানকৃত বন্ধন অসম্ভব হইয়া পড়ে। তদ্দোষনিবারণার্থ জীবকেই 
জগতের কল্পক বলিলে, জীবেশ্বরভেদের ভাবে জীবেরই সৃষ্টিকর্তৃত্বাপত্তি হেতু, 
“জগদ্ধাপারবর্জং প্রকরণাদসন্পিহিতত্বাৎ৮ (৪181১৭ )--জগতসষ্টি জীবের কাধ্য 
নহে, ব্রঙ্গেরই কাধা; কারণ যে সকল শ্রুতিতে জগৎংস্থষ্টি উক্ত হইয়!ছে, এ 
সকল শ্রতি ব্রহ্গ-প্রকরণের, ভীব-প্রকরণের নহে এবং তৎসম্মিধানে ভীবসম্বন্বীহ 
কোন 'কথাই পাওয়া যায় না।--এই হ্ত্রের সহিত বিরোধ খটে। অধিকন্ত 
একই ভীবের যুগপৎ সর্বজ্ঞত্ব বা মায়েশ্বরত্ব এবং অক্ঞত্ব বা মারাধীনত্ব অসম্ভব 


পিসির পপ (উর, এআ টপ পাই ও পা ০ ৩ সত ৯ ক এ সদ ঈি উপকার জি বা দিন ক এক একজন এ পরি এসপি শক এ  জজকত পা শট ৯০ পপর নাদান শাটার ও পর তত জা ওনারা 


(১) যাহ! কার্ধের মহিত অন্থিত ন! রী ব্যাবর্তক ও বর্ধমান থকে তাহার নাষ উপাধি । 


১৯৮ প্ীঞীগৌর হ্ুন্দর 


তপন পি এ নাস লোকবল এ লি নি লা লতি টি তত ক ৬ । পি ৫ পি পিন সি পি লি শি লা শর ছি লা এ ঈলি ০ থলি পপ ও উন ক ক ঘি, পাস টিউন ০ রি রি, জানি দি বটি সি ও পি রি জিত পিউ 


রা অপরিসারধা হয়া উঠে। অত এব বাবহারিকী সত্বার(১) স্বীকার দ্বার! 
'অনুবন্ধের সঙ্গতি রুরা যায় নাঁ। যিনি যাহা বস্ততঃ মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছেন, 
তিনি কখন তাহার সত্যত্ব কল্পনা করিয়া! লইয়া তন্থুলক উপদেশাদিতে প্রবৃত্ত 
হইতে"পারেন না। কল্পিত আচাধ্যের কল্পিত উপদেশ স্বারা কল্লিত শিষ্যের 
কল্পিত প্রয়োজন ভিন্ন প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। আরও যে 
তন্বমন্তাদি-বাকাজস্ক (২) জ্ঞানকে বন্ধের নিবর্তক বলা! হয়, তাহাই যখন অবিস্তা- 


সপ পি ই টি উপ এ আক পে 


(১) পারমার্থিকী ব্যবহারিকী ও প্রতিভানিকী ভেদে সঙ! ত্রিবিধ। 

তন্মধ্যে সর্ধকালবর্তিনী পরমেখবরের সত্তাকে ( বিস্তম[নতাঁকে ) পারমার্থিকী সত্ত। বলে। যুক্তির 
প্রাকৃকালপরাত্তস্থায়িনী প্রপঞ্চের সত্তার নাম ব্যবহারিকী সত্া। শুক্তি প্রভৃতিতে রঞজতাদি 
আকারে প্রতিভাসমান! আরোপিতসত্তীর নাম প্রাতিভালিকী সত্ত/॥ কোন কোন বৈদাস্তিক 
এতদৃভিন্ন আরও একটা সন্ত! শ্বীকার করেন তাহার নাম তুচ্ছ সত্ত! ( অলীক সত্তা )। যেমন আকাশ 
কুন্ছমাদির বাচনিক সত্ত। । “পন্দজ্ঞান[নুপাতী বন্তশুন্তো বিকল্পঃ।” যোগ শ্ং সঃ») এই যোগসুত্্ে 
মহধি পতগ্ললি অলীক সত্তার স্বীকার করিয়াছেন। 

(২) জ্ঞানবাদিগণ ততন্বমস্তাদি বাকাজন্য-জ্ঞানকে বন্ধের নিবর্তক বলেন। উক্ত তন্বমন্ডাদি 


বাক্যার্থ বিষয়ে পূর্ববীচ।ধাগণের যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়, সংক্ষেপে নিয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল । 
“কেচিত্তত্বমসীতি বাক্যবিষয়ে তব্বম্পদে লক্ষণাং 
কেচিত্তত্রউসোলুকং বিদধতে ভাঙ্ক'তু কেচিজ্জগুঃ| 
কেচিচ্চদ্বিষয়াদভেদমপরে ছি্গাছ্াতন্বং পদং 
সিদ্ধান্তেতু সুবর্ণবজ্জগদিদং ব্রদ্ধেব জীবস্তখা । 
বল্পভীয়তুদ্কান্বৈতমার্তণড টীক। | ২১ 


আচার শঙ্কর বলেন যেহেতু 'তত্বমসি' এই বাকা তৎ শব্দ পরেগসব্বজ্ঞবাদিগুণবিশিষ্ট ঈশ্বরের 
বাচক ও ত্বং শব্দ অপরোক্ষ অগ্লজন্বদিগুণবিশিষ্ট জীবের বাচক, হুতরা: এ স্থলে জীবেশ্বরের অভেগাহয 
লক্ষণ তিনন সম্ভব হয় না! অতএব জহদহজল্লক্ষণ। (ভাগ লক্ষণা) ত্বীকার করিয়া সব্বন্ত্বাদি ও 
অজ্ঞন্বাদিরপবিরুদ্ধত।গ পরিত্যাগপূর্বক কেবল “চিদংশরূপ অবিরুষ্ধ ভাগের গ্রহণ করিয়া তন্বং 
পদবাচা জীবেশবরের অভেদজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়। যেমন “সোইন্ং দেববত্ত" এই বাক অভেগান্বর় ভাগলক্ষণ| 
হারা নিষ্পন্ন কর! হইয়া থকে । আচাধ্য সধ্ব “তন্বসসি" এই বাকা উসের (যঠী বিভকির ) লোপ 
করিয়া তন্য ত্বং অসি-_পরমেশ্বরের নিয়ম্াসেনক তুমি হও এইগ্প বাক্যার্থের যোজনা করেন। 
আচার্য রামানুজ ও মহাভাব্যানুসারে “তন্ত ত্বং তন্বং' বী বিভক্তির গ্রহণপূর্ববক পরব্রন্মের শেষসৃত জীব 
তুমি এই প্রকার অর্থ নির্বাচন করেন। আচার্ধা নিক তত্বমসি বাকো জীবেখরের চিদেকাকারতা- 
রূপসাধন্ম্যবশতঃ অভেদ সয় স্বীকার করিয়া ধাকেন। মধ্ৈকদেশিক পূর্ববাচার্ধাগণ "স আক্ক! তত্বমসি* 
এই বাক্যে অতন্বমসি এই প্রকার পদচ্ছেদ করিয়া “তদ্‌ ব্রন ত্বং নাসি কিং তহি জীবোইসি' বিড 
সচ্চিদানন্দ বর্গ তুমি নও অপুসন্থিদ্‌ জীবাঝু। তুমি এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। 

গুদ্ধাছৈতবাদি-বল্পভাচ।ধ্য বলেন, যেমন সুবর্ণের অংশ হুবর্ণ তন্্রপ ব্রক্ঝংশ জীব ও ব্রহ্ধই। এইরূপ 
দিদ্ধান্ত করিয়া তম্বমমি বাকো জীবেখবরের অভেদ স্বীকার করিয়াছেন । 





৯ 


মধ্য-লীলা ১৯৯ 


শর উপরি জী ররর পর ররর ্ফর প ঞ্ন পর প (সটিপ্ া টার ন্ব্রন্ 


কল্পিত, তখন তত্ারা বন্ধের নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। হ্প্নদৃষ্টসিংহের ভয়ে 
জাগরণবৎ অবিগ্ভাকল্পিত তব্বমন্তাদি-বাঁক্য হইতে জ্ঞানেৎপত্তির সম্ভাবন। স্বীকার 
করা বায় না; কারণ, দৃষ্টান্তে স্বপ্নঘটক বাযাদিদোষ পরমার্থিক বস্ত এবং স্বপ্রদরষ্ট 
পুরুষ মিথ্যা নহেন, কিন্তু দাষ্া্ে জীবদগদাদি সমস্তই মিথ্যা, অতএব শৃষ্টাস্তেরই 
অন্ুপপত্তি হইতেছে । শেষ কথা, প্রথমণ্ডরু নারায়ণ ব্রঙ্ধা কর্তৃক কল্লিত, 
এবং প্রীরষ্ঃরূপ দ্বিতীয়গুরু অঞ্জন কর্তৃক কল্পিত; সর্ধশাস্্ময়ী গীতা শীরুষ- 
কল্পিত, ইহাই যাহার মত. তাদৃশ প্রজ্ঞামানী বিবর্তবাঁদী কি কখন তাদৃশী গীতার 
বিচারে প্রবৃত হইতে পারেন ?--কখনই না। অদ্বিন্ীঘ আত্মার সাক্ষাৎকার 
দ্বারা ধাহার মূল অজ্ঞান ও তাপধ্যসকল নষ্ট হইয়! গিয়াছে, তাহার কি 
আবার হ্ৈতদর্শনপূর্বক গীতাশান্ত্রের উপদেশ সম্ভব হয়? বাধিতানুবৃত্তি্তাফ়েও 
অর্থাৎ মিথার শ্মরণ করিয়াও উক্ত উপদেশের সস্তাবনা কর! যায় না। বদি 
বলেন, সম্ভাবনা করা বায়, তবে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, সমাক্‌ জ্ঞানের সময়ে 
এঁ বাধিতানুবৃত্তি অর্থাৎ মিপ্যার শ্বৃতি থাকে কিনা? থাকে বলিলে, “ন্জানেন 
তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ* ইত্যাদি গীতোক্তির সহিত বিরোধ ঘটে। 
গীতায় সমাক্‌ জ্ঞানের পর মিগাঁর স্ৃতি শ্বীকত হয় না। উহা 'অনুতববিরুদ্ধও 
বটে। রজ্জুর সাক্ষাৎকারের পর সর্পন্রমের অন্ববৃত্তি (১) কেহই স্বীকার করেন 
না। হ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ সম্যক্‌ জ্ঞানের সময়ে মিথ্যার স্মতি থাকে না বলিলে, 
তত্কালে দ্বৈতদর্শনকৃত উপদেশ যে অসম্ভব তাহা বলা বাহুল্য । বিশেষতঃ 
“নষ্টোমোহঃ স্বতি ল্ধা ততপ্রসাদান্ময়াচাত” এই গীতোক্তির অনুসারে, সাক্ষাৎ- 
কারম্বারা অজ্ঞানের নাশের পর, অঙ্জুনের প্রতি শ্রীতগবানের যুদ্ধানুভ্ঞা, অর্জুনের 
তদাদেশানুরূপ ভবিষাৎকরণীয় প্রতিজ্ঞ। ও ফুদ্ধাদিপ্রবৃতি গ্রভৃতি কি সম্ভব হয়? 

“পরিণামবাদ ব্যাসহুত্রের সন্মত। 

অচিস্তাশক্তো ঈশ্বর জগন্রুপে পরিণত॥ 

মণি যৈছে অবিক্ৃতে প্রলবে হেমভাঁর। 

জগন্রপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার ॥ 

ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সুত্রে দোষ দিয়া। 

বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥ 

জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়। 

অগৎ যে মিথা। নহে নশ্বরমাত্র হয় ॥ 


(৯) অনুমৃত্তি_-তাদাক্যাকারে প্রতীতি। 


শিস ছিপ 








২০০ _ ্ীস্্ীগোরস্থচ্দর 


ব্যাতিত রি রিহ্ট  িত তশ ছ ি পারিস ০৮ 


গ্রথব যে মহাঁবাক্য ঈশ্বরের ৃ্ঠি। | 

প্রণব হৈতে সর্ধবেদ জগতে উৎপত্তি ॥ ৃ 

তত্বম্ি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য। 

গ্রণব না মানি তারে কহে মহাবাঁক্য ॥ 

তার পর সঙ্ঘাতবাদ,(১) আরম্ভবাদ(২) বা বিবর্তবাঁদ (৩) এই তিন বাদের কোন 

বাদেই বেদানতকত্রের অভিপ্রায় দেখা যায় না। বেদাস্তনত্র বৌদ্ধের সঙ্ঘাতবাঁদ 
এবং তাকিকের আরম্তবাদ খগ্ডনপুর্বক স্পষ্টক্ষরে পরিণামবাদ স্থাপন করিলেও, 
বিবর্তবাদী আচার্য হুত্রকারকে ভ্রান্ত মনে করিয়৷ “আত্মকতেঃ পরিণামাং” 
(১1৪২৬) এই স্থত্রোক্ত পরিণামের উপর দোষোগ্ঠাবন পূর্ত্বক “তদনন্তত্ব- 
মারস্তণশবাদিভাঃ” (২1১১৪) হ্ত্রের ভাষ্যে “ন হোঁকস্ত ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্মত্বং 
তদ্রহিতঞ্চ শক্যং প্রতিপত্,ম্”_-একই ব্রদ্ধের যুগপৎ পরিণাম ও অপরিণাম 
বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না-ইতাদি বাকাত্ার! বিবর্তবাদ স্থাপনের প্রয়াস 
পাইয়াছেন। তাহার উক্ত প্রয়াস কি ব্র্থ হয় নাই? পরিণামবাদের কি 
সঙ্গতি হয় না, সামঞ্রস্ত হয় না? পরিণম দ্বিবিধ; ম্বর্ূপপরিণাম ও শক্তিবিক্ষেপ- 
লক্ষণপরিণাম । তন্মধো স্বর্ূপপরিণাম স।ংখাদিদ্ধান্ত। সাংখোরা বলেন, ব্রঙ্গানধি- 
ঠিত-স্বতত্্-প্রকৃতির শ্বন্বপপরিণাম হয়। আর শেষোক্ত পরিণমই বেদান্ত- 
দিদ্ধান্ত। বেদাস্তমতে, সর্ধবশক্তিসমন্থিত পরত্রদ্ম পুরুযোত্তম স্বাত্ম কম্বাধিটিত- 
নিজশক্তি-বিক্ষেপ দ্বারা জগজ্জন্মাদি সাধন করিয়া! থাকেন। থেমন আকাশ হইতে 
শা ও উর্ণনাঁভি হইতে হুত্রের উৎপত্তি হয়, তেননি তাদৃশ পুরুষোত্তম হইতে 
জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে । একই সর্শক্কিসমন্থিত পরক্রহ্মপুরুযোত্তম কর্তৃক 
অধিষ্ঠিত তদীয় শক্তিবিশেষ বিক্ষিপ্ত বা স্পন্দিত হইয়া উক্ত স্পন্দনের তাঁরতম্যে 
বিচিত্র জগদাঁকারে পরিণত হইয়াছেন। অনিস্ত্যশক্তি পরবন্ম পুরুযোত্তম স্বয়ং 
অবিকৃত থাকিয়াই হ্বশক্তিবিক্ষেপ দ্বার! বিচিত্রজগন্রপে পরিণত হইয়াছেন। 

(১) বৌদ্ধগণ সঙ্ঘাতবাদী । তাহার! উপাদান কারণ সকলের সমূদায়কে কাধ বলে, ইহারই নাম 
সঙ্ঘাত। কারণাতিরিস্ত কাধ্য বলিয়া! কোন পদার্থ নাই ইহাই সজ্ঘাতবাদীদিগের মত। 

(২) নৈয়ারিক ও বৈশেশিকগণ আরম্তবাদী। তাহাদের মত এইরূপ বখা-_হৃষ্টির আরম্তকালে 
ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ পার্থিবাদি পরমাণুতে ক্রিয়! উৎপন্ন হয়, পরে পরমাণু হইতে ছবান্থুক উৎপন্ন হয়, পরে 
ব্রণ; ছ্যানুক হইতে ত্রসরেণু: ত্রসরেণু হইতে চতুরণুকদিক্রমে ভুততৌতিক দ্রব্য সকল উৎপন্ন হয়। 
এইরূপ পরমাপাদিরপ কারণক্রমে বিভিন্ন কার্যের আরম্তকে আরম্তবাদ বলা হয়। 


(৩) উপাদান বন্ত স্ব ন্ব রূপকে পরিত্যাগ না করিয়া অগ্যরপে প্রতিভাত হইলে তাহাকে বিবর্ত 
বল! হয়। ্শস্করাচার্যা গ্রভৃতি মার়াবাদিগণ এই মতেরই অনুগত 


ছি লি পাস্ষিী নাসির? উপ? উম উিপিববিটী সি লী পি রি উপ উদিত অপ সি কার উপ জপ সত 


মধ্য-লীলা এ ২০১ 


৪ ৯. রসি এপ চে পর ও জিত হীন ৬ লি লতি আহি ৮ ৪৭ ৫ ২৬ পর বাদক বলা ঘা 


বারি এক কথা, শ্তিতে: খন অীবত্র্গের অ অন্ডেদের সায় ৫ ভে ও  স্্টাক্ষরেই 
উক্ত হইয়াছে, তখন সর্ধবেদবী্ভূষ্য প্রণবের মহ্থাবাক্ত্ব আচ্ছাদন পূর্বক তত্ব 
মন্যাদি প্রাদেশিক বাকাচতুষ্টয়ের(১) মহাবাক্যত্ব অবধারণ করিয়! তদ্বলে মায়াবশ 
ভীবকে মায়াধীশ পুরুযোভমের সহিত সর্ধতোভাবে অভিঙ্ভ বলিয়া নির্দেশ কর! 
নিতান্ত গঠিত কাধ্য হইয়াছে । 

যে বাক্যে উপক্রসা্দি ষড়বিধ পিঙ্গ (২) দ্বার গ্রন্থের তাঁৎপধ্যার্থ অবধারিত 
হয়, তাহাকেই মহাবাকা বলা যায়। প্রণব সকল বেদের বীজ। প্রণন হইতেই 
সকল বেদের আবির্ভাব । প্রণবেই সকল বেদের পর্যাবসান। গ্রণৰ বর্গের 
অন্তর নাম ও ব্রঙ্গের গরতিনূতি। প্রণবকে (৩) কোথাও কোথাও রঙ্গের 


পপ গত শি শপ পাক পপি পাল ০ পচ ৫৩ পা সপ পি সপ লাপতছ ল শশী চা প্ ৮০ এ সী পা শা পিপি) পা শত আপা 


পরিগামবাদ ; উপাদানের স্বরূপতঃ অন্তথাতাবই কাধ্য। হাই? পররণ।ম। যেদন ছুগ্ধ মধিরিগে 
পরিণত হয়। উৎপত্তির পুধেন কাধা কারণে অব্ক্তরূপে বিদ্তষান পাকে, কার্য কারণের বপান্তর মান 
কার্ধা চিরকালই থাকে--কখনও অবাক্ুভাবেও কথনও বান্ভাবে | যদি উৎপত্তির পৃর্দে কার্যা অমৎ 
হইত হাহ] হইলে তাহা! কোনরূপেই সৎ হইত না। যাহা! সং ভাহা কখনই আসৎ 
হইতে পারে না এবং হাহ। অসৎ তাহ! কখনও সৎ হইতে পারে ন। উহা পরিপামবাদিসাজ্যাসিদ্ধান্ত। 
(১) তন্বমন্তাদি প্রাদেশিক বাকাচতুষ্টর ধপ1-_'তত্বমনি' ময়মাস্কা বরফ, গ্জ্ঞানং বঙ্গ, শহং 
ঙ্গাশ্সি। 
(২) “উপক্রমোপসংহারাবন্তযাসোহপূর্বতা ফলম্‌। 


অর্থবাদোপপত্থীত লিঙ্গং হাৎপর্যানির্ণয়ে। 
বেদান্তসা হু টীকায়াম্‌। 


শাস্ত্রের তাৎপর্যযনির্ণয়বিষয়ে উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যান,. অপূর্বতা, কল, অর্থবাদ, ও 
উপপত্তি, এই ছয়টি গিঙ্গ অর্থাৎ ( লিঙ্ধাস্তপ্রাপক )। অর্থাৎ উল্ত উপক্রমাদি য় বিধ লিঙ্গদ্বার! 
বেদাস্থাদি শাস্ত্রের পরত্রদ্ধে ভাৎপর্যাবধারণ হয়। প্রকরণের আদিতেও অগ্ডে প্রকরণ প্রতিপাদ্য 
বিয়ের একাকারে উপপাদনের নাম উপক্রম ও উপসংহার । প্রকরণপ্রতিপান্তবিহয়ের পুনঃ 
পুনঃ প্রতিপদনকে অভ্াস বলে। প্রকরণপ্রতিপাপ্ভবিষযটা যে অস্প্রনণের অন্িয এইক্ধপ 
প্রতিপাদনকয়াকে অপূর্বাহা বলে। প্রকরণপ্রতিপাদ্তবিময়ের মন্থপ্ধে শ্রয়দান প্রয়োজনকে 
ফপ বলা হয়। প্রকরণপ্রতিপান্ত বিষয়ের প্রশংসাবাকাকে অর্থবাদ বলে। সে ঘুক্তিদ্বার| 
প্রকরণ প্রতিপান্ধ বিষয়গুল বিচারসহ ( সুদৃঢ় ) হয় তাহাকে উপপত্তি বল। হয় । 


(৩) “গমিত্যেতদ বন্ষণে! নেদিউং নাম। শ্রুতিং | 
ওমিতো তদক্ষরমিদং সব্বং তল্টোপব্াখ্যানভূতং 
ভবদ্‌ ভবিষ্কদিতি সর্ববমেঙ্কার এব ॥ মাওুক] উ£1১। 
“শ্বধায়ে! ন্ধণঃ সাক্ষাদ বাঁচকঃ পরমায্মনঃ | 
স সর্বমন্্োপনিষদ ব্দেবীজং সনাতন্ম্‌ ॥ জা১২৪১। | 
গ্রণবঃ সব্ববেদেষূ" গীঃ 1৭1৮ 
তন্ত বাচকং প্রণব । যোগ হুম পা ২৭ । : 


১, 


কিক বনিক কিককার ৮৮০২০০০৭ লগ 


২২ প্ীগোরহন্দর 


পিসি পনি পি আস লী লিল সি পর জলি স্হান লি করি রি হা প্লিস চপ ওত পতি 





সবরূপও বল! হইয়াছে । অতএব পরমেশ্বরের বাচক প্রণবই একবার মথাবাকা। 
শঙ্বরাচাধ্য প্রণবের মহাবাক্যত্ব আচ্ছাদন করিয়া সামাদিবেদচতুইয়োক্ত তত্বমন্ঠাি 
প্রাদেশিক বাক্যচতুষ্টকেই মহাবাক্য বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। তববমন্তাদি 
বাক্যচতুষ্য় জীবত্রন্দের এক্যবোধক। জীবব্রঙ্গের উক্তপ্রকার এঁক্য তত্বমস্তাদি 
প্রাদেশিক বাক্যচতুষ্ট় ভিন্ন বেদের অপর কোন বাক্য দ্বার নির্দিষ্ট হয় নাই। 
ককন্ত বেদের সর্বত্রই ব্রহ্ম উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। বেদার্থনির্ণায়ক : বেদাস্তহুত্র বা 
ইতিহাসপুরাণাদিতেও সর্বত্র ব্রহ্মই উদ্দি্ হইয়াছেন, জীবত্রক্ষের এক্য নির্দিষ্ট 
হয় নাই। অতএব তন্বষস্তাদি বাক্যচতুষ্টয়ের সর্ধববেদার্থে সমন্বয় না থাকায় 
এবং প্রণবের সর্ধবেদর্থে সময় থাকায়, তত্বমন্াদি বাক্যচতুষ্টয়ের মহাবাক্যত্ব 
না হইয়া একমাত্র প্রণবেরই মহাবাক্যত্ব হওয়াই সঙ্গত। এইরূপে তত্বমন্তাদি 
বাক্য যদি মহাবাক্য না হইল, তবে তত্বলে মায়াবশ জীবকে মায়াধীশ ঈশ্বরের 
সহিত অভিন্ন বলা কি নিতান্ত গহিত কাঁধ্য হইল না? আরও “যদাত্ুকো ভগবান্‌ 
তদাস্তিকা বাক্তিঃ কিমাত্মকো ভগবান্‌ জ্তানাত্মক এশ্বর্্যাত্বকঃ শক্ত্যাত্বকশ্চেতি” 
প্বুদ্ধিমনোহন্গ প্রতযঙ্গবন্তাং ভগবতো৷ লক্ষয়ামছে বুদ্ধিমান মনোবানপ্রত্যঙ- 
বানিতি” (ভগবৎসন্দর্ভ প্রমাণিত শ্রতিঃ)। “তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ- 
মিতি” ( গোপালতাপনী শ্র্িঃ) প্রভৃতি শ্রুতি সকলে ও তদর্থনির্ণায়ক স্থৃতি 
সকলে যখন শ্রীভগবানের স্বরূপভূত শ্রীবিগ্রহ ও হ্বরূপশক্কতিবিলাসভূত ধামাদি 
স্পষ্টাক্ষরেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তখন উহাদের মায়িকত্ব নির্দেশ করায়, শারীরক- 
ভাষ্যকার কি অপরাঁধী হয়েন নাই? 


«অপাণি শ্রুতি বঞ্জে প্রাকৃত পাঁণি চরণ। 
পুনঃ কহে শীঘ্ব চলে করে সর্ব গ্রহণ ॥ 
অতএব শ্রুতি কহে বর্ম সবিশেষ | 
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাঁতে মানে নিবিশেষ ॥ 
ওম্‌ এই শব্দটা ব্রন্মের অন্তরঙ্গ নাষ। 
পরিদৃক্তমান সমত্তপদার্ধ জক্ষরাত্বক ওক্ক।রের শক্তিবিক্ষেপলক্ষণপরিণাম । ভূতভবিষ্কৎ 
স্ধয শব্দই উক্ত ওক্ষারের ব্যাখ্যানভূত। অতএব পরতরক্মবাচক ওক্ষার সর্ব-স্বরূপ। সেই নিক্তা- 
লিচ্ধ হস্ত ও উপনিষদাত্মকসর্ধবেষ-বীজন্বরপ প্রণব, শ্বপ্রকাশ ত্রন্দ ও পরমাল্মার সাক্ষাৎ বাচক ॥ 
হে অর্জুন, আমি সর্ধাধেদের ষধ্যে প্রণব | প্রণব পরমেন্বরের বাঁচক। ইত্যাদি শ্রুতি শঁতি 
হইতে সর্্বকোবীজৃত প্রপবই যে মহাবাক) ত'হ। হ্প্লপে উপলদ্ধি কয়া যায়। 


মধ্য-লীলা কৃ 


লী দানি টি ৭ জী লা কল 5 এ জলা চি লী তে লিস্তরা জ এ ০ 


ধডস্াপূর্ানন বিগ্রহ ধাহার । 

ছেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥ 

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রন্ধে হয়। 

পিঃশক্তি করিয়! তারে করহ নিশ্চয় ॥ 

সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ | 

তিন অংশ চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥ 

আনন্নাংশে হলাদিনী সদংশে সঙ্গিনী । 

চিদংশে সন্থিৎ ধারে জ্ঞান করি মানি ॥ 

অন্তরঙ্। চিচ্ছক্তি তটন্থা ভীবশক্তি । 

বহিরঙ্গ! মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি । 

ষড় বিধ.এশ্বরধ্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস। 

হেন জীব অতেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥ 

ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার ॥ 

সে বিগ্রহ কহ সন্বগুণের বিকার ॥ 

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষ্তী। 

অস্পৃশ্ অদৃশ্য সেই হয় যমদা্তী ॥ 

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক। 

বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥ 

ভীবের নিস্তার লাগি স্থত্র কৈল ব্যাস 1 

মাঁয়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥ 

পাণিপাদাদি ইন্দ্রিয় সকলের মুখ্ার্থ প্রাকৃত ইঙ্দ্রিযলমূহে। অপ্রারত 

পাঁণিপাদাদিতে উহাদের মুখা! বৃত্তি শ্বীকৃত হয় না, লক্ষণারৃত্তিই স্বীকৃত হইয়া 
থাকে । অতএব “অপাণিপাদে! জবনে! গ্রহীতা” (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ) প্রভৃতি শ্রুতি 
সকল বঙ্গের প্রাকৃত পাণিপাদাদির নিষেধ করিয়! গ্রহণচলনাদি কর্থ দ্বারা 
অপ্রার্কত পাণিপাদাদির বিধান করিয়াছেন বলাই সঙ্গত। নএর্খ (১) পর্ধ্যালোচন! 
হারও উছাই স্থির হয় থাকে | তথাপি আচার্ধা &ঁ সকল শ্রতির মুখ্যার্থ ত্যাগ 


পা ও ০০০ 


(১) “তৎ- সানৃঙমভাফত তদভ্বং ভা | অগরাশন্তা বিয়োধচ্চ নই হ রবীন্তিতাঃ | 
সাদৃগ্ণ অভাব, অন্ত, অগা, অপ্রাশত্তয ও বিরোধ মের এই বড়[বিধ অর্থ । উদাহরণ-_অত্াঙ্গণ _ 
্রান্ধণ সবশ। অপাঁপ--পাঁপের অভাব, জঘট- ঘটতির । নদ ॥ অফেশী-- 
অপ্রশন্ত-কেশী। অন্ুর--নুরবিরোধী। 


মর 
রণ চো জী বালি হী সকার এ দ্র গন গা ওলা সবি ওলাণ হী এপ চটি ভালা শা রি পা শি হরর কও পি ৬ জি 5 শ্রী 


ং 


শপ বপপস্পাশপপপীল পা 


নহি 7.) শ্ীপ্রীগৌরহমীর 


কিয়! লক্ষণ দ্বার! ব্রঙ্গকে নিধিশেষ বলিয়! বাখা। করেন । যিনি ষড়েম্বধপূর্ণাননা-. 
(বিগ্রহ, সেই ভগবানকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করা কি সাহসের কার্য ছে? 
শ্রুতি ও স্থতি একবাক্যে ধাহার স্বাভাবিক শক্তিত্রয় স্বীকার করিয়া থাকেন, 
তাহাকে নিঃশক্তিক বলিয়া! নিশ্চয় কর! কি ছুবুদ্ধি নয়? ঈশ্বর সচ্চিদানন্বস্বরূপ | 
তাহার সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্িৎ ও আনন্দাংশে হলাদিনী নায়ী স্বরূপশক্তি 
স্বীকার হইয়া! থাকেন। একই পরমেশ্বর যেমন নং, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, তেমনি 
একই স্বরূপশক্তি সন্ধিনী, সন্থিৎ ও হলাদিনীষ্বরূপ|। এই ত্রিরূপাত্বিকা ম্বরূপশক্কি 
ভিন্ন পরমেশ্বরের আরও দুইপ্রক।র শক্তি স্বীকৃত হয়েন। একপ্রকার শক্তির নাম 
ঘায়াশক্তি ও অপরপ্রকার শক্তির নাম জীবশক্তি । স্বরূপাদি শক্তিত্রয় ভক্তপধ্যায়। 
অতএব এ তিন শক্তিই পরমেরে প্রেদভক্তি করিয়া! থাকেন। পরমেশ্বরের 
ষড়বিধ এশ্বধা (১) ও তদীয় ধামপরিকরাদি তাহার স্বরূপশক্তিরই বৈচিত্র্য | পরমে- 
শ্বরের এই সকল শক্তি স্বীকার না কর! নিতান্ত সাহসের কাধ বজিতে হইবে। 
মায়া ধাহার অধীন, তিনিই পরমেশ্বর $ আর যিনি মায়ার অধীন, তিনিই জীব (২); 
ইহাই ভীবে ও ঈখরে ভেদ। এইবপ স্পষ্ট ভেদ সত্তেও জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ 
বল! নিতান্ত মূ তার কার্ধা। গীতাশান্ত্রে ভগবান্‌ জীবকে অন্তরঙ্গ 'ও বহিরঙ্গার 
মধ্যবন্তিনী শক্তিবূপেই নির্দেশ করিয়াছেন (৩) | সেই ভগবছুক্তি অগ্রান্থ করিয়া 


ক সী পি শী পাপ এ ০ পা াপিপপাপপীপিপ শী পট আপ ও বসতি ৩৩ 


(১) প্রস্থ, বীর্ধয, যশং, প্রা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়বিধ শ্হ্্য্য। তল্মধো সর্ববশিকারিত্বের 
নাম এশ্বর্যা। মণিমন্ত্রীদির ভ্টায় অচিস্তাগ্রভীবকে বীর্য বলে। আ্ীভ্গবদ্বিগ্রহাদির নিত্যত্ব, 
হুথরূপত্ব ও যুগপদ্‌ ব্য।পাব্যাপকত্ব।দিরূপ হুখ্যাতিকে শঃ বলা হয়। চিৎ ও অণৎ সর্বপ্রকার বিভতির 
নাম ভ্রী। সর্ধজ্ঞতীর নাম জ্ঞান। প্রাপঞ্চিকবস্তরতে অনাসক্তির নাম বৈরাগ্য । কোন কোন 
পূর্ধাচাধ্য “সর্বজ্ঞত1. তৃপ্তি, দিবাজ্ঞান, স্বত্ত্তরতা, নিত্য জলুপ্তসামর্থা, ও অনন্শক্তি এই ধড়বিধ 


এশ্র্্য বলিয়া থাকেন। 


(২) “ন ঈণে! যদ্বশে মায়! স জীবে যন্্গার্দিতঃ | 
স্বাবিভূ তিপরানন; স্বাবিডু তন্হুঃখভূঃ ॥ 
১।৮।৬ শ্বামিটীক।ধৃত বিষ্ুন্বামিবচনম্‌ | 
(৩) “অপরেয়মিতন্তগ্থ।ং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 


জীবভূনাং মহাবাছে। বয়েদং ধার্যাতে জগৎ ॥ গী ৭৫ 
এই জড়া নায়। হইতে ভিন্ন) আমার আর এক অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট! জীবরপা শক্তি আছে। 
এ শক্তি দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে । বিষুপুরাপেও এরূপই বলিয়াছেন বথা-_ র 
“বিফুশক্তিঃ পরা প্রো! ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপর। | 
অবিদ্তা কর্মসংজ্ঞান্ভা তৃতীয়া পতিরিষাতে॥ 


'মধ্য-্গীলা ৬% 
জীবে ও ঈখরে অভ কল্পন! কর! কি অনঙ্গত হইতেছে না? পরমেশ্বরের 
সচ্চিদানন্দময় (১) শ্রাবিগ্রহকে সত্বগুণের বিকার বল! কি সঙ্গত হইতেছে? যিনি 


পারার তাণ শব্ত এ দা ২৯৮ ও তত. ৯? শা ৯৭ পাপা এরা ০ পল জপ এজ 


হয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তি; ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্জিত! | 
সর্ধভূতেযু ভুপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥ বিকু পু ৬৭1৬১ 
বিঞুশক্িকে পরাশক্তি ( ন্বরপশক্তি ) বলে। জীবকে ক্ষেতজশক্তি বলে ও মায়াশক্তিকে 
অপরাশক্তি বলে। অবিষ্ঠা (অজ্ঞান) এ তৃতীয়! মার়াশক্তির ক।ধ্য। এ নাক্গাশক্তি দ্বারা জাবৃত 
হইয়! ক্ষেত্রুজ| ( জীবশক্তি ) সব্দাভূতে তারতঙ্যে বিরাজ করিতেছে। 
(১) “তমেকং গোবিদ্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম। গোপাগতাপনী উঃ 
“অর্ধমাত্রায্বকো রামো ব্র্গানিন্দৈকবিগ্রহঃ | রামতাপনী উঃ 
"খতং সত্যং পরংরঙ্গ দাক্ষান্,কেশরবিপ্রহম্‌॥ নৃসিংহতাপনী উঃ 
“অদস্বৈতাথগুপরিপূর্ণ নিরতিশয়পরম নন্দ শুদ্ধবৃদ্ধমুক্তস ত্যাঝ্সকত্রন্চৈতন্ঠসাকাঃত্ব।ৎ নিরুপাধিকসা- 
কারন্ত নিত্যত্বমিঠি ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারার়ণোপনিষৎ ২ন্স | 
“মজপমদ্য়ংব্রক্ম আদিমধ্যান্তবর্জিতম্‌। 
স্বপ্রতং সচ্চিদাননং ভত্ত) জান।তি চাবায়ম্‌ ॥ বাহাদেবে।পনিষৎ । 
“তোৰ নিতান্ধবোধতনাবনস্তে 
মায়াত উদ্ধদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥ ভ11১০১৪।২২। 
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বস'স্বয়] 
সমাগুসব্বার্থমমেঘবাঞ্চিতম্‌ । 
হতেজস। নিহ্যনিবৃহমায়]- 
গুণপ্রবাহং ভগবস্তমীমহি ॥ ভ| ১০।৩৭1২২ 
সব্যে নিহ্যাঃ শাঙ্ভাশ্চ দেহাস্তস্ত পরাস্মন: | 
হানে(পাদেয়রহিত1 নৈব গ্রকৃতিজাঃ কচিৎ। 
পরমাননসন্দোহ! জ।নযাত্রাশ্চ সর্ববত: | 
সবে সর্ববগণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ধদৌষবিবর্জদিতাঃ ॥ মহাবারাহে 
অষ্টাদশমহাদোধৈ রহিত] ভগবন্তমুঃ | 
সর্বেবশ্বরমন্ী সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণী ॥ স্মৃতো 
নির্দোষপূর্ণগুণবি গ্রহ আত্ম তন্তে 
নিশ্েতনাক্মকঃ শরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। 
আনন্দমাত্রকর়পাদমুখোদরাদিঃ 
সর্বত্র চ স্থগতভেদবিবর্জিভাত্।॥ নারদপঞ্চরাতে | 
নাজ নানস্তানন্দমাব্রৈকরসমুর্তয়; | ভ1 ১০১৩ 
উপরোক্ত শ্রুতিস্্তি ও ফহট্ন্গভাদি সিদ্ধান্তগ্রস্থহইতে এষুগবদ্বিগ্রহথের সচ্চিদাননাত্ব, ব্যাপক 
হইয়াও পরিচ্ছি্বৎ প্রতীয়ম।নতা| এবং মুক্তকর্তৃক পুজাত্ব অবগত হওয়া বায়। তবেবে শায়ে 


২৬ .. : ঞ্রীগৌরহ্দর 


স্পিন পবা কর উস কা সি শি এসি লাল টিপ সিমি লী সরি লস্ট পাশ লাম পিছ স্টিল লী 


পরমেশ্বরের বিগ্রহকে দায়ক (১ বলের, তিনি ফি পাপ্তীর মধ্যে গণ্য হয়েন না? 
এই সকল আচরণে বস্ততঃ আচার্ধ্যেরও কোন দোষ দেখ! বায় না; কারণ, সাময়িক 
প্রয়োজন অনুসারেই আচার্য এইরূপ কার্ধ্য করিয়াছেন। 
পল্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,--. 
পন্বাগমৈঃ করিতৈত্ব্চ জনান্‌ মহ্িমুখান্‌ কুরু। 
মাঞ্চ গোপয় যেন স্তাৎ স্থিরেযোতরোত্তরা ॥ 
মায়াবাদমসঙ্ছাস্্ং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে | 
ময়ৈব বিহিতং দেবি কল  ত্রাঙ্মণমুন্তিনা ॥” 
পদ্মপু। উত্তরথণ্ড। ৬০।২১।২৪ 1৪৭ 
হে শঙ্কর, তুমি কল্পিত নিজতন্ত্রারা লোকনকলকে আম! হইতে বিমুখ কর 
এবং আমাকে গোপন কর, এইরূপেই উত্তরোত্তর সৃষ্টি চলিবে । 
হে দেবি, মায়াবাদরূপঅসংশান্ত্, যাহাঁকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশান্্ব বলা যায়, তাহ। 
আমিই শঙ্করাচার্ধ/রূপে কলিকালে জগতে প্রচার করিয়াছি । 
বৌদ্ধমতে বিশ্ব অসৎ। শঙ্করাচারধ্য বলেন, বিশ্ব সংও নহে, অসৎও নহে, 
সদসদ্বিলক্ষণ। সদসদ্বিলক্ষণ। মায়ার অনত্বেই তাঁৎপর্ধযা। মায়াপ্রতিবিদ্থিত 
ঈশ্বর ও তদত্তিরপ1 অবিস্যাতে প্রতিবিদ্বিত জীবেরও অসজেই পর্ধ্যবসান হয়। 
সত্তামাত্র ব্রন্মেরও শৃশ্তত্বই দেখা যাঁয়। অতএব সুঙ্্রবিচারে বৌদ্ধবাদ ও মায়াবাদ 
একই । 


কোন কোন স্থানে ভগবদ্বিগ্রহাদির অনিত্যন্থ প্রদর্শিত হইছে তাহা আনরিকগ্রকৃতিসম্পর 
লীবের মোহনার্থ ও বৈরাগ্য উৎপাদনার্থ বুঝিতে হইবে। শাস্ত্ও এইরূপ উক্ত আছে যথা-_-আন্ুরান্‌ 
মোহয়ন্‌ দেব ভ্রীড়ত্োষ হুরেঘপি। পীঠকভাব্যধৃতস্থান্দে ৷ 
এ বিষয়ে বিস্তৃতজ্ঞানের জন্ত শ্রভাগবতসন্দর্ভ, সব্বসন্থাদিনী ও পীঠকতাব্য এবং জ্ীমধবরুদ্ত্- 
সনক এই চতুঃসশ্্রদায়ের প্রকরণ প্রস্থ দ্রষ্টব্য । 
(১) অবিজ্ঞায় পরংদেহমানন্দাস্বানমবায়ম্‌। 
আরোপয়স্তি জনিমৎ পঞ্চভূতাত্বুকং জড়ম॥ মহাভ। দারা 
ন তন্ত প্রাকৃতা মুিমে্দমজ্জান্িসম্তবা | 
ন যোগিত্বাটরীন্বরত্বাৎ সত্যরূপোহচাতো হরি; ॥ বারাহে। 
বন্বাদয়ে! ন সম্তীশে বন্ত্র চ প্রাকৃত] গুণাঃ। 
স শুদ্ধ; সর্বাশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাস্কঃ প্রসীদতু ॥ বিষ্ুপুরাণে 
সন্বং রজন্তম ইতি গুণ! জীবন্ট নৈষ মে। ভা ১১।২৫।১২ 
ইলা মহান যায় যে ভগবদ্বিগ্রহ মীয়িক নহে। 


-মধ্য-লীলা ২ | 


তি রাখি এ ৪ পালাল জী এ িলীপং পি জনি রী জা জি তলা টপ এ লী বর পি সি সির লট কি এ ও রি এষ রৌ্ি৩ ি ি  লো িছ 


মায়াবাদের উপর এইপ্রকার অশ্রতপূর্ব দোষারোপ শ্রবণকরিয়! ভ্টরাচাধ্য 
বিন্মিত ও ব্তদ্ভিত হইলেন। তীহার সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাগর্বব খর্ব হওয়ায় সুখ দিয়া 
একটিও বাক্য নিঃস্ত হইল না। ওট্টাচা্ধ্যকে বিন্মিত ও স্তম্ভিত দেখিয়৷ প্রভু 
বলিলেন, ভট্রাচা্ধ্য, বিশ্মিত হইবেন না, শ্রতভগবানে ভক্তিই পরমপুরুযার্থ। 
শ্রীভগবানের এমনই অচিন্ত্যগুণ যে মুক্তপুরুষ সকলও তাহাতে তক্তি করিয়া 
থাকেন। 


প্ীমন্তাগবতে উক্ত হইয়াছে 


“আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রস্থ! অপুরুক্রমে। 
ুর্বস্তাইৈতুকীং ভক্তি মিথ্ভৃতগুণে! হরিঃ ॥”1১1৭1১০ 


শ্ীহরির এমনই গুণ যে, আত্মারাম মুনিগণ নিগ্রস্থ হইয়াও সেই উরুক্রমে 
ভক্তি করিয়া থাকেন। 

শ্লোকটি শুনিয়া ভটাচার্ধ্য প্রভূকে বলিলেন, *্রীপাদ, & শ্লোকটির ব্যাখ্যা 
করুন, আমার শুনিতে বাসনা হইতেছে ।” প্রত বলিলেন, “আপনিই শ্লোকটির 
ব্যাখা করুন।” ভট্রাচাধ্য বাকা্ফুর্তির অবসর পাইয়! বিনষ্প্রায় পাণ্ডিত্যাভিমানকে 
পুনঃ প্রতিষিত করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হুইলেন। তর্কশাস্ত্বের ভির ভিন 
মত্ডবাদের উত্থাপন সহকারে উক্ত গ্লোকটিকে নয় প্রকারে ব্যাখ্যা করিলেন। 
প্রভু তাহার ব্যাখ্য। শুনিয়! হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আপনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, 
শান্বব্যাখ্যানবিষয়ে আপনার তুল্য পণ্ডিত আর কে আছে? আপনি যে সকল 
অর্থ করিলেন, সে সকলই আপনার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিল। 
কিন্তু প্লোকটির এত দ্ব্তীত আরও কিছু নিগুঢ় অভিপ্রায় আছে ।* 

ভট্রাচাধ্য মনে করিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু বিশ্রিত হইবেন। 
কিন্ত তাহ! হইল না। প্রভুর কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য হ্বয়ংই অধিকতর বিশ্বময় 
সহকারে বলিলেন, *ভ্পাদ, শ্লোকটির আরও কি অভিপ্রায় আছে, তাহা! আমার 
শ্রীপাদের মুখে শুনিতে নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে ।” প্রত শ্লোকটির ব্যাখ্যা 
করিতে আরম্ভ করিলেন। ভট্টাচার্ধাকৃত নববিধ অর্থের একটিও স্পর্শ করিলেন 
না। প্রভূ বলিলেন,_প্ল্লোকটিতে আত্মারামাঃ, চ, মুনয়ঃ, নিগ্রন্থাঃঃ অপি, 
উন্ক্রমে, কৃর্বস্তি,' অহৈতুকীং, ভক্তিম্‌, ইথভৃতগুণঃ, হুরিঃ, এই দর্বসমেত 
এফাদশটি পদ. আছে। তন্মধ্যে আত্ম। শব্ধের অর্থ ব্রক্গ, দেহ, মন, বন্ধ, ধৃতি, 
বুদ্ধি ও স্বভাব, এই সাতটি। বিশ্বগ্রকাশ অভিধালে উক্ত হইয়াছে, আত্মা 


২৮ রপ্রীগৌরহন্দা 


৯ দা, লি বসি পি ৪০ ৮ সিপসি কা পিএ ৯ তো পারি এ 


টাচ নল চ(১)। চ শবের অর্থ ও একতরের গ্রাধান্ত, 
সমাহার, পরম্পর প্রধানত, সমুচ্চয়, বস্বাস্তর, পাদপুরণ ও অবধারণ। মুনি, 
শব্জের অর্থ মননশীল, মৌনী, তপন্থী, ব্রতী, যতি, খধি ও মুনি, এই সাভটি। 
নিগ্রস্থ শব্দের অর্থ অবিস্থাগ্রস্থিহীন, শান্ষজ্ঞানহীন, ধনসঞ্চয়ী ও নিধন। নিয় 
উপসর্গের অর্থ নিশ্চয়, নিষ্ষম, নির্মাণ ও নিষেধ, এবং গ্রন্থ শবের অর্থ ধন, 
সন্দর্ভ ও বর্ণসংগ্রথনাদি । নির্‌ উপসর্গের সহিত গ্রন্থ শব্ধের সমানে উক্ত অর্থ- 
চতুষটয়ের প্রাপ্তি হইয়াছে । গ্রন্থ অর্থাৎ গ্রন্থি নাই যাঁর এই প্রকার সমাসবাক্য 
দ্বারা প্রথম অর্থের প্রাপ্তি। গ্রন্থ অর্থাৎ শাস্মজ্ঞান নাই যার এই প্রকার সমাস- 
বাক্য দ্বার! দ্বিতীয় অর্থের প্রাপ্তি । গ্রন্থ অর্থাৎ ধন যাহার নিশ্চিত হইয়াছে এই 
প্রকার সমাসবাক্য দ্বার! তৃতীয় অর্থের প্রাণ্থি। আর গ্রন্থ অর্থাৎ ধন নাই যার 
এই প্রকার সমাঁসবাক্য ছার! চতুর্থ অর্থের প্রাপ্তি। অপি শব্ধের অর্থ সস্তাঁবনা, 
প্রশ্ন, শঙ্কা, গর্হা। সমুচ্চম, যুক্তপদার্থ ও কামাচারক্রিয়া, এই সাতটি । উররক্রম 
শব্দের অন্তর্গত উরু শবের অর্থ বড়, এবং ক্রম শব্দের অর্থ শক্তি, পরিপাটা, চলন 
ও কম্প। উরুক্রম শব্দের অর্থ বৃহৎ পাদনিক্ষেপ, শক্তি দ্বারা বিভুরূপে ব্যাপন 
ধারণ ও পোষণ, পরিপাটীরূপে ব্রঙ্গাগ্ডাদির স্থ্টি। কৃর্বস্তি ক্রিয়াপদ, ক ধাতু 
পরশ্বৈপদী বর্তমানকালের প্রথম পুরুষের বহবচনে নিষ্পর ৷ কৃর্বস্তি এই ক্রিয়াপদটি 
আত্মনেপদী না হইয়া পরন্মৈপদী হওয়ায়, উক্ত ক্রিয়ার ফল কর্তৃগামী নয়, অর্থা 
ভজনের তাৎপর্য স্বসুখে নয়, পরহু কৃষ্ণন্ুখে, ইহাই বোধ করাইতেছে। কারণ 
বজাদি স্বরিত ধাতু এবং সুঞাদি গত ধাতু সকলের উত্তর কর্তৃগামী ক্রিয়াফল 
বুবাইতে আত্মনেপদেরই প্রয়োগ হইয়া থাঁকে, পরন্রৈপদের প্রয়োগ হয় না। 
এখানে পরশ্থৈপদ হওয়ায় ক্রিয়াফল কর্তৃগামী না হইয়া! অন্তগামী হইতেছে ।' 
অহৈতুকী শব্দের অর্থ ভুক্তি-মুক্তি-পিদ্ধি-কামনা-রহিতা। তক্তি শবের অর্থ 
শ্রবগাদি নবলক্ষণা সাধনতক্ষি ও প্রেমভক্তি | ইখস্তৃতগুণঃ শবের অর্থ ঈদৃশ- 
শুপশালী। গুণ কীদৃশ ?-_সর্ববাকর্ষক, সর্ধাহ্লাদক, সর্ধবি্মারক, সর্বত্যাজক ও 
সর্ধবিস্াপক পূর্ণানন্দময়। হরিশব্দ নানার্থ। উহার মুখ্য অর্থ দুষ্টটী ; 'অমক্ষলহারী 
শু চিত্তহারী |” 

তদস্তর প্রত প্লেকোক্ত একাদশ পঙ্দের মধো আত্মারাম পদের পৃথক পৃথক্‌ 
আর্থ করিয়া প্রত্যেক অর্থের সহিত অপর দঙ্গটি পদের অর্থ মিলাইয়৷ অষ্টাদশ 


আকাশ সিসি পপি শাখা বললো জল বি পাপ | ০ র পর্ 


(১) “ত্া ুসভাবেংপি প্রব্ষদসোরপি। ধৃতাবপিমনীবাজাং  শরীরজষণোরপি। 
গেদিলীকারং 


ক্ষ ৮ ১ জপ বি এলপি এ (৭৯ নি রন । রাড ববি, পাইলট জা? এটি লা ক 


মধ্য-লীলা ২০৯ 


লৎল »এস্সি লিওনি কি জলিল উপ এট বাছা ও ভি এন্ট্রি রর গা 





পরপর ওলি লি এলি 


প্রকার অর্থ উদ্ভাবন করিলেন । উল্তাবিত প্রত্যেক অর্থেই শ্রীভগবানের শক্তি ও 
গুণসকলের অনিস্তাপ্রভাব্ঘারা পিদ্ধ ও সাধকের আকর্ষণ উক্ত হুইল। 
ভট্টাচার্য শুনিয়া অতিশয় বিশ্মিত হইলেন। তিনি অলৌকিকী প্রতিভা * দ্বারা 
প্রতৃকে ভ্রীভগবান্‌ বুঝির়া, পূর্ববক্কৃত তদবজ্ঞাহেতু নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া 
মনে মনে ব্যথিত ও অনুতণ্ড হইলেন। পরক্ষণেই প্রকাশ্তনাবে আত্মগ্লানি 
করিতে করিতে প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন । প্রভু তাহাঁকে অগ্রে নিজের পরশ্থ্্যা- 
ত্বক চতুভূজ রূপ ও তৎপম্চাৎ মধুর বংশীধর দ্বিতুজ হ্বরূপ প্রদর্শন করাইলেন। 
ভট্টাচার্ধা তদদ্শনে দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন । পরে উঠিয়া 
কৃতাঞ্জলি হইয়৷ স্তব করিতে লাগিলেন। তখন প্রভুর করুণায় ভট্রাচাধ্যের 
সর্বতত্রের স্ফৃত্তি হইয়াছে । তিনি নাম ও প্রেমের মাহাত্মযসস্বলিত শতসংখ্যক 
স্বরচিত শ্লোক দ্বার! প্রভুর স্তব করিলেন। স্তব শুনিয়া প্রভু ভট্রাচাধ্যকে 
আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। প্রভুর আলিঙ্গন পাইয়া ভষ্টাচাধ্য প্রেমাবেশে 
অচেতন হইয়া ভূমিতলে পতিত হুইলেন। ভট্রাচার্ধের দেহে অশ্রকম্পাি 
বিকার সকলের আবির্ভাব হইল। প্রভু পদ্মহস্তদ্বারা ভট্টাচার্যের চৈতন্ 
সম্পাদন করিলেন। ভট্টাচার্য সংজ্ঞালাভ করিয়! প্রভুর চরণে ধরিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। দেখিয়া গোপীনাথাচাধ্যের আনন্দের অবধি রহিল না। 
তিনি সানন্দে প্রভুকে বলিলেন, “করুণাময় প্রভো, তোমার অপার করুণ; 
তুমি সেই ভট্টাচার্ধ্কে এইরূপ করিলে!” প্রভু বলিলেন, “তুমি শজগন্নাথের 
ভক্ত, তোমার সঙ্গের গুণে ভট্টাচাধ্য জগল্লাথের কৃপা পাইনা এইন্প হইয়াছেন ।” 
এই কথা বলিয়া প্রভূ ভট্টাচাধ্যকে স্থির করিলেন। ভট্টাচাধ্য ধৈ্ধ্যলাভের পর 
বলিতে লাগিলেন, পপ্রতো, আমি তর্কছড়, তুমি আমাকেও উদ্ধার করিলে। 
যিনি আমাকেও উদ্ধার করিতে পারেন, তীহার পক্ষে জগছুক্ধার অল্প কাধ্য ।” 
প্রভু নিজ বাসভবনে গমন করিলেন। সার্ধভোমভট্রাচার্য গোপীনাথআচাধা- 
দ্বারা গ্রভৃকে ভিক্ষা করাইলেন। 


সাব্রভ্ডৌচমর ভক্তি । 
এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে প্রভু এক দিবস জগন্নাথের শয্যোখান দর্শন 
করিলেন। জগক্নাথের পৃজারি প্রভুফে জগনাথের প্রসাদ, মালা ও অঙ্গ প্রদান 


* “নব নব উদ্মেষশালিনী বুদ্ধিকে প্রতিভ! বলে। 
চে 


২১০.  . জ্রীপ্রীগৌরহুন্দর 


সিসি সস এস সি তির লস ঠাস লস অপ পাস সিসি এল উস লিলির 


করিলেন। প্রভু উহা সানন্দে অঞ্চলে বীধিয়া লইয়া স্বর ভষ্টাচা্যের ভবনে 
গমন করিলেন। প্রভু যখন ভষ্টাচাধ্যের বাড়ীতে গেলেন, তখন সবে অরুণে1- 
দয় হ্ইয়াছে। তখনই তট্াচার্ধ্য কৃষ্ণনাম করিতে করিতে জাগরিত হইলেন। 
ভট্টাচার্য শধ্যাত্যাগপূর্রবক গৃহের বাহিরে আনিয়াই সম্মুখে প্রভুকে দর্শন 
করিলেন। তিনি প্রভুকে দেখিয়া ব্স্ত হইয়া তাহার চরণ গ্রহণ করিলেন। 
পরে প্রভুকে বসাইয়া নিজেও বদিলেন। প্রভু অবসর বুঝিয়া অঞ্চল হুইতে 
প্রসাদান্ন লইয়৷ ভট্টাচাধ্যের হস্তে অর্পণ করিলেন। ভট্টাচার্য প্রসাদ পাইয়। 
সাদরে গ্রহণ করিলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি না হইলেও১-_ 





*শফং পরু্যষিতং বাপি নীতং বা দুরদেশতঃ | 
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তবাং নাত্র কালবিচারণ! (১)॥” পল্স পুঃ 


(১) *শুদ্ং পুযষিতংবাপি" ইত্যাদি চৈতন্থচরিতামৃতধূ হপগ্মপুরাণীয় বচনে যে ভগবৎপ্রসাদান্নের 
মাহাক্ম্য বর্ণিত হইয়াছে প্রীসনাতন প্রভুর বৃহদভাগবতামৃতও তাহার টাকাতে উহার বিশদবর্পনা পাওয়। 
যার যথা--“্বদর্ং পাচয়েল্্রীর্ডেন্ত! চ পুরুযোত্তমঃ | স্পৃটাম্ৃষ্টং ন মন্তব্যং যথাবিফুন্তণৈব তৎ। 
চিরস্থমপি সংগুদং নীতং বা দুরদেশতঃ | যখাযধোপতভুক্তং সৎ সর্বপাপাপনোদনষ্‌ । জানো | “নৈফেং 
জগদীশন্ত অন্্পানাদিকঞ্চ যৎ। ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারম্ত নাল্তি তদ্ভঙ্গণে দ্বিজ ॥ ক্রক্গবন্লিবিবিকারংহি 
যথাবিকুম্তখৈব তৎ। বিচারং যে প্রকুর্বস্ত ভক্ষণে তল্দিজাতয়ঃ ॥ কুষটব্য।ধিসমাযুক্কাঃ পু্রদারবিবর্জিতাঃ। 
নিরয়ং যাস্তি তে বিপ্র! যন্মান্াবর্ততে পুনঃ | বৃহদ্বিফুপুরাণে॥ “নান্তি তত্রৈব রাজেশ স্পৃ্টাম্পৃষ্টবিবেচনম্‌। 
যন সংস্পৃ্টদাত্রেপ যাল্ভামেধ্য।: পবিভ্রতাম্‌॥ তন্যামলে ॥ “অন্তযবর্ে হীনবর্ণেঃ সন্করপ্রভবৈরপি। 
্ৃষ্টং জগৎপতেরনং ভুক্তং সর্ধধাঘনাশনম্‌ ॥ ভবিষো ॥ “নকালনিয়মে। বিপ্রা ব্রত চাত্রায়ণে তথা। 
প্রাপ্তমাত্রেণ ভুঙ্গীত যদিচ্ছেস্োক্ষমাক্সন: ॥ ইতি গারুড়ে ॥ এস্বলে কোন কোন পূর্বধাচার্্য কল্পতর 
প্রভৃতি সংগ্রহগ্রস্থের “নিবর্ততে হান্নদোষো ধত্র দারুময়ো! হরিঃ। বুধৈ্তট্রব ভোক্তবাং নাত্র কার্ধা 
বিচারপা ॥ জগন্নাথন্ত মাহাত্মাং বন্তু.ং শক্তি কঃ পুমান্‌। যন্থান্ন জক্ষণাদেব নরো মুক্তিমবাপ,য়াৎ ॥ 
তশ্নাৎ স্গেত্রাম্মমান্নং হি বহিন লতি যঃ পুষান্‌। স পাপিষ্টে! বসেৎ কল্পং রোৌরবপ্রাশনে হদে ॥ যে তৎ 
খাদস্তি মৎক্ষেতরদ্‌ বহিনাত্া নরাধমাঃ | পতন্তি নরকে ঘোরে রৌরবাথো চ দারুণে॥ ইত্যাদি বিভিন্ন 
বচনসমূহ হইতে দিদ্ধাস্ত করেন যে উপরোক্ত প্রসাদান্নের মাহাম্মাহ্চক বচনসকল ্রীগরাখদেবের 
-প্রসাদাম্নবিষয়ক মাত্র ॥ কারণ তাহ! হইলে পূর্বেধাক্ত শাস্ত্ান্তরের বচনের সহিত একবাকাতাতজরপ 
বিয়োধের পরিহার হয় এবং উপরোক “পুরুষোত্তম ও জগৎপতি প্রস্ভৃতি শ্রীঙ্গগল্লাথবাচকশকোয় 
সারন্ত তঙ্গ হয় না। তাহায়া জারও বলেন “নান্টি তত্রৈব রাজেল্স" ইত্যাদি বচনে জগক্নাথক্ষেত্রেই 
প্রীজগরাথদেবের প্রসাদান্নবিষয়ে দেশকালাদিও স্পৃষ্টাম্পুষ্টাদি বিচার নিষেধ কর! হইয়াছে অন্তত্র নছে। 
তবে যেনীতং বা দূরত*' ইত্যাদি ফ্লোকাংশ অ|ছে উহার সমাধান এই যে ক্ষেত্রানতবর্তির্রদেশ ভিন্ন 
অন্যত্র প্রসাদ আনয়ন নিবিদ্ধ। “আহে! ক্ষেত সাহাকপাং সমস্তাদ্‌ দশ যোঙনমিত্যাদি তরঙ্গ বচন হইতে 


মধ্য-লীল! ২১১ 


রি র্টিপফস্ি শি র লি ওপর পপর পক্মি ক রি এ রী ৯. এ হা এব উর হব জর দর ছার অর শর অপ প্রি সর দি ক জি (আর হলি জর জি্টিভ 





এই প্লোকটি পাঠ করিতে করিতে প্রসাদ ভোজন করিলেন। প্রভৃও-_ 
*মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রঙ্গণি বৈষবে। 
বল্পপুণ্যবতাং রাজন্‌ বিশ্বাসে! নৈব জাতে ।”পন্স পুঃ 


এই ক্লোকটি পাঠ করিয়া ভটাচাধ্যের হাত ধরিয়া আনন! নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। উভয়ের নয়নের নীরে উভয়েই অভিষিক্ত হইলেন। পরে প্রত 
প্রেমাবিই হইয়া বলিতে লাগিলেন,--“আঙজি আমি অনায়াসে ত্রিভুবন জয় 
করিলাম; আজি আমি বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলাম ; আজি আমার সকল 
অভিলাষ পূর্ণ হুইল; সার্বতৌমভট্টাচার্যের মহাগ্রপাদে বিশ্বাস হুইয়াছে। 
ভট্টাচাধ্য, আজি তুমি অকপটে কৃষ্ণের আশ্রয় লইলে, কুষণও অকপটে তোমার 
প্রতি সদয় হইলেন। যে পর্যন্ত আত্মাতে দেহবুদ্ধি ও দেহে আত্মবুদ্ধি, সেই 
পর্যান্তই জীবের দেহবন্ধন। এ দেহবন্ধনের মূল 'অবিগ্ভা। জীব যেপর্য্য্ত 
অবিস্তার অধিকারে থাকে, সেই পর্ান্ত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ী 
হয়। অবিষ্ঠার নিবৃতিতে কর্মকাণ্ডের অধিকারও নিবৃত্ত হইয়া যায়, 
স্থতরাং তখন আর কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ী হইতে হয় না। 
আজি তোমার দেহবন্কন ছিন্ন হইল; আজি তোমার রজোগুণের ও তমোগুণের 
হিরা দশযোজন ( ৪* ক্রোশ) ব্যাপী বলিয়া! জানা বায়। এ চল্লিশ ক্রোশের মধ্যেই 
কালাদিনিয়ম ও ম্পর্শনাদিনিয়ম নিষেধ করা হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। পুরুযোগুম 
ক্ষেত্রের প্ীজগন্াথগ্রসাদভিনন ছন্যন্থানের তগবানের প্রসাদাদ্রিগ্রহপবিষয়ে যে পূর্ধকালে ও 
সীধুসষাজে প্পৃষটাম্ৃষ্টবিচার প্রচলিত ছিল তাহ! ছ্ীমৎ সনাতনগোন্যামিকৃত বৃহদ্ভাগবতামৃভ গ্রন্থে 
নিষ্বোক্ত বচন হইতে জান! যায়। 


জগদীশ্বরনৈবেস্ং স্পৃষটমন্তেন কেনচিৎ। 
নীতং বহিবা সন্দিদ্ধো ন ভূঙক্তে কোহপি সঙ্জনঃ ॥ বৃঃ ভাঃ ২১১৫৫ 


এতদ্বিষয়ে প্রগুরুপরম্পর়নুসায়ে অনুষ্ঠঠানই বিধেয়। নতুব! বিধিলজ্ঘনজন্ত প্রত্যবায়ী হইবার 
সম্ভবনা । প্বিহিতশ্টাননুষ্টানানরিন্দিতন্তানিষেবণাৎ । অনিগ্রহাঙ্টেন্রিয়াণাং নরং পতনমৃচ্ছতি ॥ 
৩২1১৯ । ইত্যাদি যাজ্জবন্ষ্ শ্বতি হইতে অবগত হওয় যায় যে বিধিলজ্ঘনে মনুষোর পতন অবশান্তাবী। 
পূর্ববোস্ত গ্রসদারসন্বদ্ধে যে দেশকালপাত্রাদির নিষেধ উহা ই্রীজগনরধপ্রসাদবিষরক । 
অন্মদ্গুরুবর্গও তাহ! অনুমোদন করেন। তাহার! আরও বলেন সক্কত্র এরূপ নিরমানুসরণে 
বিধিমার্গের অপলাপ ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি জীতগবদ্‌ ভজনের অনুকূল শাস্ত্র এবং সদাচারের লোপ 
প্রসঙ্গ হয়। অতএব কল/|ণকামী ব্যক্তি রিশেষবিবেচনা পূর্ববক গু়পদেশামুসাযে কর্তৃব্যনির্ববাচন 
করিবেন। 


২১২ _. শ্ীপ্ীগৌরহ্থম্দর 


ধস জো টি করি শি ওসি সি পো লি সাল এবি রো রি নব ৩৪৯4৫ ৮ ভা সনি রো উপ এ এ জরি এসি শীল পপ পা ভাপ পাট সি ভি রর সবর ছি কম ৯ রসি টি, বনি জারির রাত পনি 


নিবৃত্বি হুইয়াছে। আজি তোমার মায়াবন্ধনও ছিন্প হইল; আজি তোমার 
সত্ববৃত্তিরও নিবৃতি হইয়াছে । তোমার মন ভুক্তিমুক্তিম্পৃহাশৃন্ত হুইয়া পৰি 
হইয়াছে। আজি তোমার মন কৃঞ্ঃপ্রাপ্তির যোগ্য হইল। আজি তুমি কর্ম- 
কাণ্ড উল্লজ্বন করিয়া ভক্তাঙ্ যাজন করিলে। আজি তুমি বেদধন্্ম(১) লঙ্ঘন 
করিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলে।” 

“যেষাং স এব ভগবান্‌ দয়য়েদনস্তঃ 

সর্বাত্বনাশ্রিতপদে বদি নির্ব্যলীকম্‌। 

তে তুস্তরামতিতরস্তি চ দেবমায়াং 

নৈষাঁং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্ে ॥” ভা ২৭1৪১ 

“সেই অনন্ত ভগবান্‌ ধাহাদিগকে দয়া করেন, তাহারা যদি সর্ধবতোভাবে 

অকপটে তাহার চরণতরি আশ্রয় করেন, তবে ছুস্তর মায়াসাগর পার হইতে ও 
অনন্তরূপে তাহার তত্বও বিদ্িত হইতে পারেন॥ আর তীহাদিগের শগাল- 
কুকুরের তক্ষ্য এই পাঁঞ্চভৌতিক দেহে অহংমমতা বুদ্ধিও থাকে না 1” 

: এই পধ্যস্ত বলিয়াই প্রভু বাসায় চলিয়া গেলেন। তদবধি সার্বভৌমেরও 
সকল অভিমান বিগত হইল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে একান্ত অনুরক্ত 
হইলেন। আর ভক্তি ভিন্ন অন্তরূপ শাস্ার্থ করেন না। গোপীনাথাচাধ্য 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অদ্ভুত বৈষবতা৷ দেখিয়! আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 

একদিন ভট্রাচাধ্য প্রাতঃকালে অগন্নাথদর্শনের পূর্বেই প্রভুকে দর্শন 
করিতে গেগেন। তিনি প্রভুকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম ও বনু স্তবস্ততি 
করিলেন। পরে প্রভুর মুখে ভক্তিপথের শ্রেষ্ঠসাধন শ্রবণের অভিগ্রায় নিবেদন 
করিলেন। প্রভু - ৃ 

প্হরের্নম হরেনাঁম হরের্নামৈব কেবলম্‌। 

কলৌ নান্তেব নান্তোব নান্ত্যেব গতিরন্তথ! ॥৮ বৃহয়ারদীয়ে ।৩৮।১২৬ 
এই গ্লোকটি পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। প্রভূ বলিলেন,--“কলিকালে 
নামরূপেই কৃষের অবভার। এ নাম হইতেই সর্বজগতের নিস্তার হয়। উহার 
দুতার জন্ঠই তিনবার “হরে নাম” বলা হইয়াছে। জড়বুদ্ধি লোকসকলকে 
বুঝাইবার জন্য পুনশ্চ “এব” শব্দ প্রয়োগ কর! হইয়াছে । ভাহাতে অতিশয় 


চর 
/ 


পা তা সপ পা উট সরা ৩৯০ (০ পো ০৮. এ সক এপ 





(১) কোশন এলে কর্মকা এবং বেদের কর্তার এলে বেদধর্দ । অযথা তক 
যে বেদধর্দ তাহার হানি হয়। 


মধ্য-লীল। ২১৩ 


"তিল পা অসি চি পচ সপ বন পর ছি টপ ক্স ছা প্রি সর্প পি 


দৃঢ়তা সম্পাদিত হুইল। জ্ঞান-যোগাদি গতি নয়, হরিনামই একমাত্র গতি 
এইটি বুঝাইবার জন্ত কেবল শষ প্রয়োগ করা হুইয্বাছে। পরিশেষে এব- 
কারের সহিত 'নান্তি' শবের প্রয়োগ করিয়া ইহাই প্রতিপাদন করিলেন যে, 
ইহার অনু! করিলে, নিস্তার নাই । তৃণ হুইতে নীচ হইস্া সদ! নাম গ্রহণ করিতে 
হইবে। হ্থয়ং মানাকাজ্ফারহিত হইরা অন্যকে মান প্রদান করিতে হইবে। 
তরুর তুল্য সহিষ্ণু হইল তাঁড়ন-ভত'সন সহ করিতে হুইবে। অধাচিত-বৃত্তি 
হইয়া! যথা-লাতে সহষ্ট হইতে হইবে। এইপ্রকার আচরণেই ভক্তি পরিপুষ্ট হইয়। 
প্রেমফল প্রসব করিয়৷ থাকে ।” সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুর বাখ্যা শ্রবণ করিয়া 
চমৎকার বোধ করিলেন। ভট্াচাধ্যকে চমতকূত হইতে দেখিয়া গোপীনাথাচার্ধ্য 
বলিলেন, “ভট্টাচাধা, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তোমার তাহাই ঘটিল।* ভটা- 
চাধ্য আচাধ্যকে নমস্কার করিয়! বলিলেন, "আমি তর্কান্ধ, ভূমি পরমভাগবত, 
তোমার সগন্ধহেতু প্রভু আমাকে কৃপা করিলেন ।” ভট্টাগর্যের বিনয় শুনিয়া 
প্রভু তুষ্ট হইয়া ভ্টাচার্ধকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। পরে বলিলেন, 
"ওটাচাধা, জগদানন্দ ও দামোদরকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দর্শন কর।* ভটাচাধ্য 
জগন্নাথ দর্শনকরিমা গৃহে আগমনপূর্বক জগদানন্দ ও দামোদরের সহিত নিজ 
্রাঙ্মণ দ্বারা প্রবুর নিমিত্ত প্রচুর প্রসাদার পাঠাইয়া দিলেন। আর ছইটি 
শ্বেক লিখিকা প্রভুকে দিবার নিমিত্ত জগদানন্ধের হস্তে প্রদান করিলেন। মুকুন্ব 
দেখিয়া এঁ শ্লোকদুইটি অগ্রে গৃহের ভিত্তিতে লিখিয়া রাখিয়া পরে প্রভুর হস্তে 
দিলেন। প্রতু শ্লোকছুইটি পড়িয়া পত্রটি ছি করিয়া ফেলিয়া দিলেন। 
শ্লোক হুইটি এই,-- 

“বৈরাগাবিস্ত।নিজতক্তিযোগ- 

শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। 

শীকফচৈতন্তশরীরধারী 

কপাদুধিস্তমহং গ্রুপন্ধে ॥ 

কালার়ষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ 

প্রাছফর্ত,ং কৃফচৈতত্তনামা 

আবিভূতস্তন্ত পাদারবিদ্দে 

গাড়ং গাড় লীযতাং চিত্ততৃঙ্গঃ 1" চৈতন্তচন্দোদয়নাটকে ৬৭৭৪ 

থে ক্ৃপাদুধি পুরাঁণপুরুষ বৈরাগা, বিস্ভা ও নিক্গতক্তিবোগ শিক্ষা দিবার 

নিমিত্ত এ্কষ্চচৈতগ্তশরীয় ধারণ করিয়াছেন, আমি ত্রীহার শরণাগত হৃইলাম। 


২১৪  শ্রীঞ্ীগৌরহচ্দর 


কিনি র্যা কককককক্যাবাবুয্ক্ কুকের ক্র 


যিনি কালবশে বিলুপ্ত নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশ করিবার নিমিত পকফ- 
চৈতগ্যনাম ধারণপূর্বক আবিভূতি হুইয়াছেন, আমার চিত্ত্রমর তাহার , 
চরণারবিন্দে গাঁচরূপে লীন হউক। 

আর একদিন ভট্টাচার্য প্রভুকে নমস্কার করিয়া ব্গস্তবের অস্তরগত-_ 


“তত্রেহমু কম্পাং স্ুুসমীক্ষ্যমাণে! 

তুগ্কান এবাত্মরূতং বিপাকম্‌। 
হৃদ্বাগ্রপুতিবিদধন্লমন্তে 

জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্‌।” ভা ১১।১৪।৮ 


এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন। প্রতু শ্লোক শুনিয়া বলিলেন, “ভটাচার্ধা, 
এঁ শ্লোকের 'মুক্তিপদে' স্থানে “ভক্তিপদে' পাঠ করিলেন কেন?" ভট্টচধ্য 
বলিলেন,_-“ধিনি একমাত্র তোমার কপার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আত্মরত 
কর্মের ফলভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার করিয়া 
জীবনধারণ করেন, তিনি অবশ্ঠ দায়াধিকার স্বরূপে তোমাতে প্রেমই লাভ করিয়া 
থাকেন। সেই ব্যক্তি কখনই মুক্তিকে অঙ্গীকার করেন না, পরস্ধ ত্বণাই 
করিয়! থাঁকেন। এই ভাবিয়াই আমি “মুক্তিপদ্ধে' স্থলে “তক্তিপদে' পাঠ 
করিয়াছি ।” প্রভু বলিলেন,--“মুক্তিপদ শবের অর্থ ঈশ্বর ; কারণ, মুক্তি তাহার 
পদে থাকে; অথবা, মুক্তিপদ শবে অর্থ মুক্তির আশ্রর, এই অর্থেও ঈশ্বরকেই 
বোধ করায়; অতএব পাঠ পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন দেখ! যায় না।” 
ভট্টাচার্ধ্য বলিলেন, “যদিও মুক্কিপদ শবের কথিত অর্থও কর! যাইতে পারে 
সত্য, কিন্ধু মুক্তিশবের রডার্থ সাযুজ্যই,. এ সাযুজ্য ভক্কের দ্বণ্য বন্ত, অতএব 
পাঠপরিবর্তনই উচিত বোধ হইতেছে।” প্রভু শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। 
বিনি মারাবাদের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, সেই ভট্টাচার্যের ঈদৃশ ভক্তিপক্ষপাত 
ভ্ীচৈতন্েরই প্রদাদের ফল। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বৈষবতা দেখিয়| 
ক্ষেত্রবাসী বৈষ্বগণ মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীতগবান্‌ বলিয়াই স্থির করিলেন। 
কাশীমিশ্র প্রভৃতি নীলাচলবাঁপী বৈষবগণ ক্রমে ক্রমে প্রতুর চরণে শরণাগত 


হইলেন। 


মধ্য-লীলা | ২১৫ 


১ শপ লিজা বপন 


দক্ষিণ-ভ্রমণ। 


এইরূপে সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যকে কৃতার্থ করিয়া প্রভু দবক্ষিণদেশ গমনের 
সঙ্কপ্প করিলেন। তিনি ফান্তন মাসে দোলযাত্র! দর্শন করিয়া বৈশাখ মাসের 
গ্রারস্তেই দক্ষিণদেশে যাইবার মানস করিলেন। দক্ষিণদেশে যাইবার মানস 
করিয়া প্রভু একদিন ভকগণকে বলিলেন, “তোঁমর আমার প্রাপাপেক্ষা প্রিয়তম । 
তোমাদিগের বিচ্ছেদ আমার নিতাস্ত অসহ, অসহ হইলেও বিশ্বরূপের উদ্দেশ 
করিবার নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়। দক্ষিণগমনে কৃতসন্কল্প হইয়াছি। 
তোমরা সকলে গ্রসর হইয়া আমাকে অনুমতি কর।” গ্রাভু বিশ্বরূপের উদ্দেশ 
ছল করিয়া দক্ষিণদেশ কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত গমনে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন 
বুবিয়া ভক্তগণ প্রভুর বিরহচিস্তায় কাতর হইলেন। কেহই সাহস করিয়া কোন 
কথাই বলিতে পারিলেন না । নিত্যানন্দ বলিলেন,--“প্রভো, তুমি ইচ্ছাময়, 
যাহা ইচ্ছ! হয় তাহাই করিতে পার। ভোঁমার ইচ্ছায় বাঁধা দেয় এমন কে 
আছে? কিন্তু একটি কথা, একাকী যাঁওয়া হইতে পারে না, দুই একজন 
ভক্তকে সঙ্গে লউন। আমি দক্ষিণদেশের পথ ঘাট সকলই জানি, ইচ্ছা হইলে, 
আমাকেই সঙ্গে লইতে পারেন। আর ষর্দি আমাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছ। ন! 
হয়, তবে অন্ত ধাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে লইতে পারেন।” প্রভু বলিলেন, 
“আমি সঙ্াস করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতেছিলাম, তুমি কৌশল করিয়া আমাকে 
ফিরাইয়। আনিলে। পরে বখন নীলাচলে আদিলাম, তখন দণ্ডটি তাঙ্গি! 
ফেলিলে। তোমাদিগের প্রগাঢ় স্নেহে আমার কাধাতঙ্গ হয়। এই জগদানন্ব 
আমাকে বিষয়ভোগ করাইতে চান। যুকুন্দ আমার সঙ্ত্যাসধর্ম দেখিয়া ছুঃখ 
পান। দামোদর সদাই আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরিয়া আছেন। উনি 
লোকাপেক্ষার ধার ধারেন না। আমি কিন্ধ লোকাপেক্ষা না করিয়া পারি না । 
অতএব তোমর! এই নীলাচলেই থাক । আমি সত্বর সেতুবন্ধপর্ধ্স্ত ভ্রমণ করিস 
ফিরিয়া আসিতেছি। তোমর1! আমার প্রত্যাগমন পধ্যন্ত এই স্থানেই অবস্থান 
কর।” প্রভুর একাকী তীর্থপধ্যটনের নিতান্ত আগ্রহ বুঝিয়৷ নিত্যানন্ন পুরন্চ 
বলিলেন,-““ষদি একান্তই আমাদিগকে সঙ্গে লইবেন না, তবে এই কৃ্ণদাসকে 
সঙ্গে লউন। এই ব্রাহ্মণ নিতান্ত সরলগ্রকৃতি, আপনার ইচ্ছামতই কার্ধ্য 
করিবে, আপনার ইচ্ছার কোন বাধ! দিবে না। পরদ্ধ আপনি পথে প্রেমাবেশে 
অচেতন থাঁকিবেন, কৃষদাস আপনার সঙ্গে থাকিলে অন্ততঃ জলপাত্র ও 


পর ধরি লস সি রি পি পক ফাসি লী ছল ও রি পিসি ওর অর রি লাজ 


২১৬.  .. প্রীস্্ীগৌরহদ্দর 


এএসপি তত সস 


বহির্বাম রক্ষণাবেক্ষণের সাহায্য হইবে ।* নিত্যানন্দের এই শেষ কথাটি প্রত 
অলীকার করিলেন। কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লওয়াই স্থির হইল। সার্কতৌম ভট্টাচার্য ও 
প্রভুর দক্ষিণগমনের কথা শুনিলেন। তিনি শুনিয়া গমনে বাধা দিবারও চেষ্টা 
করিলেন। কিন্তুপরে গমনবিষয়ে প্রভুর দৃঢ়সন্কর বুবিয়া অগত্যা অন্থযোদন 
করিলেন। শেষে বলিলেন,_“এই প্রদেশের রাজা! প্রতাপরুদ্র। তিনি সম্প্রতি 
রাজধানীতে উপস্থিত নাই। তিনি উপস্থিত থাকিলে অবস্ত আপনাকে এখান 
হইতে বিদায় দিতেন না, রাখিবার জন্তই বিশেষ আগ্রহ করিতেন। তিনি যুদ্ধার্থ 
বিজয্ননগরে গমন করিয়াছে । তাহার রাজ্য সেতুবন্ধপধ্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণে 
গোদাবরীর তীরে বিষ্ঞ!নগরের তাহার একজন প্রতিনিধি শাদনকর্তা আছেন। 
তাহার নাম রামানন্দ রায়। তিনি জাতিতে শূদ্র। শৃদ্র বিষয়ী হইলেও, আমার 
যতদূর বিশ্বাস, তিনি একজন উচ্চ অধিকারী । আমার ইচ্ছ।, আপনি গমনকালে 
তাহাকে দর্শন দিয় যান। আমরা! পূর্বে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিহাম 
করিয়াছি, কিন্ত এখন আপনার কৃপায় বোধ হইতেছে, তিনি একজন রসতত্ববেত 
পরম বৈষ্ণব ।* প্রভু ভট্টাচার্যের কথ! শুনিয়া! রামানন্দ রায়ের সহিত দেখ! করিবেন 
বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরে ভট্টাচার্ধের নিকট বিদায় লইয়! যাত্রা করিলেন। 

গ্রভূ জগঞ্জাথ দর্শনের পর প্রদাদী আল্ঞাহুচক মাল্য প্রাপ্ত হুইয়! তাঁহাকে 
প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া সমুত্রতীরপথে গমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস 
সার্ববভৌমপ্রদত্ত প্রতুর কৌপীন ও বহির্বাসাদি লইয়া অপরাপর ভক্তগণের 
সহিত পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ সার্বভৌম ভ্টীচার্ধাকে 
বাঁটীতে পাঠাইয়৷ দিয়া আপনারা কয়েকজন গ্রভূকে লইয়৷ পুরীর নৈধ' তকোপে 
 আলালনাথে উপস্থিত হইয়া তক্তগণের সহিত তত্রত্য চতুতূর্জ বিষুমূর্তি দর্শন 
ফরিলেন। দর্শনের পর প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্যারস্ত করিলেন। ক্রমে ক্রমে 
বছতর লোকের সমাগম হইল। সমাগত লোক সকলও প্রতুর সহিত নৃত্য 
করিতে লাগিলেন) প্রভুর পপ্রেমাবেশ দেখিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাই প্রেমে 
ভাদিতে লাগিলেন। তদর্শনে নিভ্যানন্দ সঙ্গী ভক্তগণকে বলিলেন, গ্রামে 
গ্রামেই এইকপ নৃত্যগীত হইবে এবং যাহার সৌভাগ্য সেই দেখিবে।” 
পরে তিনি “বেল! অনেক হুইল, লোকের সমাগম কমিল না" এই কথা 
বলিয়া! প্রতুকে লইয়া মাধ্যাহিক ্ানকার্ধ, করিতে গেলেন। তখন ঘোক- 
লষাগদ কিয় গেল। গোপীনাথ দুই প্রতুকে ভিক্ষা করাইয়া আপনারা 
তীহাছিগের গ্রনাদ পাইিলেন। এ দিবস এ স্থানেই যাপিত হইল। পরদিন 





মধ্য-লীল! ২১৭ 


জাতাণ দির লি উরি লা লী পর ছি তি রিপা পর সতর ক পট দির রদ লী লি লা লা স্পপরী ঘ তীত পন্জিরি তা প্রত লা তো অন তর এরি পর কির দিল হী উন ত এ চটী এলি রি জর" এপি কর বলিস ই 


প্রভাতে প্রতু ্নান করিয়া কৃ্গাসকে লইয়া রা করিলেন। ভক্তগণ প্রভুর 
বিরহে কাতর ও মুঙ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাহাদিগের দিকে দৃষ্টি না 
করিয়াই আপন মনে গমন করিতে লাগিলেন ; ভক্তগণ সেই দিবস সেইথানেই 
উপবাসী রহিলেন। পরদিন প্রভাতে তাহার! নীলাচলে পুনরাগমন করিলেন 
এদিকে প্রভু তক্তগণকে রাখিয়া 


রুষ্ণ কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। 

কষ কষ কৃষ্ণ কষ রুষণ কষ কষ হে ॥ 

কষ? কৃষঃ রুষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ রক্ষ মাম্‌। 

কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্‌ ॥ 

রাম রাখব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম ॥ 
কৃষ্ণ কেশব রুষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্‌ ॥ 


এই কয়েকটি গ্রোক পাঠ করিতে করিতে চলিভে লাগিলেন । পথে বাহাকে 
দেখেন, তাহাকেই বলেন, “বল হরি ।৮ যিনি প্রভুর কথা শুনিয়া “হরি” বলেন, 
তিনি “হরি বলা” হইয়া বান। তাহার জিহ্বা! আর হরিনাম তাগ করিতে 
চায় না। যে আবার সেই “হরি বল!” সাধুর সঙ্গ করে, সেও তাহারই মত 
“হরি বলা” হইয়। বায়। ক্রমে গ্রাম শরদ্ধ “হরি বলা” হইয়া যায়। প্রভু 
এইন্ধপে দক্ষিণদেশে অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার করিতে করিতে পথ পর্যটন করিতে 
লাগিলেন। 

প্রভু ক্রমে চিল্কা হৃদ অতিক্রম করিয়া কর্মক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। 
কম্ধক্ষেত্র মান্দ্রাজ প্রেদিডেম্ির উত্তরসীমাস্থ গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত এবং 
চিকাকোল হইতে আট মাইল পূর্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। পরস্থানে কৃম্মীবতার 
শ্রাবিষ্ণুর মুত্তি বিরাজিত আছেন। প্রতু কৃম্মদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে 
প্রণতি, স্ততি ও নৃতাগীতাদি করিতে লাগিলেন। কৃর্মের সেবকগণ প্রতুকে 
বিশেষ সন্মান করিলেন। এ গ্রামেই কৃম্ধ নামক একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস 
করিছেন। ভিনি গ্রভুকে বিশেষ ভক্তিসহকারে নিজের গৃহে লইয়া পাঁদ- 
প্রক্ষালনাদির পর ভিক্ষা করাইলেন। বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া সপরিবারে 
প্রভূর চরণোদক ও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি প্রভুর সঙ্গে গমন 
করিবার নিমিত্ত বিশেষ. আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। প্রভু বজিলেন,_-““বিগ্র, এরূপ 

২৮ 


২১৮ স্ীপ্রীগৌরম্থন্দর 


স্টিল পি সস লি সি রসটা 














করিও না; গৃহে থাকিয়াই লোকসকলকে কৃষ্ণোপদেশ কর। ধিনি গৃছে 
থাকিয়া তক্তিমার্গ যাঞ্জন করেন, আমার আজ্ঞায় তাঁহাকে বিষয়তরঙ্গ কখনই 
কোন বাধা প্রদান করে না (১)।* প্রভুর উপদেশে বিপ্রের প্রভুর সহিত গমন- 
বাসনার নিবৃত্তি হইল। তিনি বিশেষ আগ্রহ করিয়া প্রভুকে & দিবস এ স্থানেই 
রাখিলেন। প্রভূ &ঁ দিবস এর স্থানে থাকিয়া একটি অলৌকিক 'কার্ধ্য 
করিলেন। প্র স্থানে বাসুদেব নামে একজন গলিতকুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণ বাঁ 
করিতেন। তিনি প্রভুর আগমন শুনিয়া কৃত্বিপ্রের ভবনে আসিয়া তাহার 
চরপদর্শন করিলেন। প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন দিয়া নীরোগ 'ও কৃতার্থ করিয়! 
পরদিন প্রভাতেই কৃর্ক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। 

প্রতু কৃর্মক্ষেত্র হইতে বিজয়নগর হুইয়! সীমাঁচলে আগমন করিলেন। সীমাচল 
একটি পার্বত্যপ্রদেশ। সীমাচল নামক পর্বতটি আটশত ফুট উচ্চ। পর্ববতের 
উপর শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির ও শ্টরমুত্তি বিরাজিত। প্রভু বিবিধফলকুস্মসমাকীর্ণ 
ও প্রত্রবণান্থিত সীমাঁচল ও তৎশিখরবিরাজিত শ্রীনুসিংহদেবকে দর্শন করিয়া 
প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্যগীতাদি করিলেন | শ্রীনৃসিংহের সেবকগণ যথেষ্ট সমাদর 
করিয়া প্রভুকে মালা ও প্রসাদ দিলেন। প্রভু এক ব্রাহ্মণের মালয়ে ভিক্ষা 
করিয়! পরদিন প্রভাতে এ স্থান ত্যাগ করিলেন । 


রাস।নন্দমিলন। 


প্রভু নৃসিংহক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া 'অবিশ্রান্ত গমন করিতে লাগিলেন। এইবূপে 
কয়েকদিন চলিয়া গোদাবরী প্রাপ্ত হইলেন। পবিভ্রসলিলা গোঁদাবরীকে দর্শন 
করিয়৷ প্রভুর মনে শ্রীবমুনার এবং তীরবন্তী উপবনসক্ল দর্শনকরিয়া শ্রীবুন্দাবনের 
স্মরণ হইল। ্বৃন্দাবনের স্মরণে আনন্দে বিহ্বল হইয়! কিযতক্ষণ নৃতাগীতাদির 
পর প্রদ্ভু গোদাবরী পার হইলেন । পার হইয়া স্নান করিলেন। মানের পর ঘাটের 


পপ আরও 
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(১) গৃহে চাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্পণাম্‌। 
র ৃ মন্থার্ভাযাতধামানাং ন বন্ধায় গৃহ! মতা: ॥ ভা! ৪1৩০1১৯ 
গৃহস্থ হইয়াও বাহারা আম।তে কর্মার্পণ করিয়া আমার কথাপ্রসঙ্গে কালযাপন করেন 
গৃহস্থাশ্রম তাহাদের বন্ধনক!রণ হয় ন। 


মধা-লীল! ২১৯ 


পরিপাটি পর পর রপ্ত এ সপ 


অনতিদুরে যাইয়া উপবেশন পূর্বক নামসহীর্তন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে 
একজন লোক দোলায় চড়িয়া বান! বাগ্য সহকারে ম্নান করিতে আসিলেন। 
তাহার সঙ্গে অনেক গুলি ত্রাঙ্মণও আগমন করিলেন। তাহারা সকলেই বিধিমত 
ন্নান ও ভর্পণাদি করিয়া তীরে উঠিলেন। প্রভু দেখিয়া বুঝিলেন, ইনিই রামানন্দ 
রায়। রামানন্দ রায়ের সহিত মিলিবার জন্ঠ প্রভূর ইচ্ছা হইল, কিন্তু উঠিলেন না, 
ধৈ্যধারণপূর্ব্বক বসিয়! থাকিলেন। 


এদিকে রামানন্দ রায় তীরে উঠিয়াই প্রভুকে দেখিলেন। তিনি সেই 
শতহুধ্যলমকান্তি অরুণবসনপরিহিত, স্ুবলিত-দেহ-সমন্থিত, কমললোচন অপূর্ব 
সঙ্প্যাসীকে দর্শন করিয়! চমংকৃত হইলেন। অনন্তর প্রভুর সমীপে আগমন 
পূর্বক তীহাকে দণগডবৎ নমস্কার করিলেন। প্রস্থ তাহাকে দণ্ুবৎ পতিত 
দেখিয়! বলিলেন, “উঠ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।” ইচ্ছা হইল, রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন 
করেন, কিন্ধ তাহা করিলেন না, বলিলেন, “তুমি কি রামানন্দ রায়?" রামানন্ন 
রায় বলিলেন, “ই, সামি সেই শূদ্রাধম দাল।” শুনিয়া প্রস্ু তাঁহাকে 
গা়ভাবে আপিঙ্গন করিলেন। 'আলিঙ্গনদাত্র প্রভু ও স্তা উভয়েই প্রেমাবেশে 
অধীর হইয়া পড়িলেন। উভয়েরই মশ্রকম্পাদি বিকারসকলের আবির্ভাব 
হইল দেখিয়। রামানন্দ রায়ের সঙ্গের লোকসকল বিশ্বরাদ্িত হইলেন। 
তাহার! মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, এই সন্গাসীকে ত মহাতেজস্বী 
দেখিতেছি, ইনি কেন শুদ্রবিষয়ীকে 'মালিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন? 
আর এই মহারাগ্ও ত পরনগন্তীর ও মহাপণ্ত, ইনিই বা কেন সন্ত্যাসীর স্পর্শে 
মত্ত ও অস্থির হইলেন? প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই বিজ্ঞান্তীয় লোক সকল 
দেখিয়! আপন আপন ভাব সম্বরণ করিলেন। সুস্থ হইয়া উভয়েই বসিলেন। 
বসিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “সার্বভৌম তট্টাগাধা তোমার গুণগ্রাম 
বর্ণনা করিয়! আমাকে ভোমার সহিত দেখা করিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত 
এই স্থানে আপিয়াছি। অনায়াসেই তোমার দর্শন পাইলাম, ভাল হইল।” রাম 
রায় বলিলেন, "সার্বভৌম ভট্রাচাধা আমাকে ভৃত্য জ্ঞান করিয়া পরোক্ষেও 
আমার হিতসাধনের জন্য বত্ব করিয়। থাকেন। তাহার কৃপাতেই আপনার চরণদর্শন 
লাভ হইল। আঁ আমার মানবজন্ম সফল হইল। আপনি সার্বন্ৌষ 
তট্টাচার্ধ্যকে কৃপা করিয়। তাহারই প্রেমের অধীন হইয়া এই অস্পৃম্ত অথমকে 
স্পর্শ করিলেন। কোথায় জাপনি সাক্ষাৎ নারারণ, আর কোথায় আমি রাঁজসেবী 





২২০  প্স্ীগৌরহম্দার 


সি সী শি লিপ্ত পা দি এসি লিপ জা পাপ জপ এ পিসি লতি এটি পট পিন রি পি বাসন পিসি শত ৯ প্র সি ি্বিপপ্িাি লিপি০ তি পিউ জম বাগ পি নন $1 চা 


অধম বিষ শূ্র। আপনি আমাকে স্পর্শ করিতেও স্বা বা শাস্্ের ৭ ভয় 
করিলেন না । আপনার ম্বাভাবিকী করুণার বশে আপনি সকলের প্রতি সদয় 
ব্যবহার করেন। আপনি স্বীয় করুণার গুণেই নিন্দ্য কর্ম আচরণ করেন। 
আপনি পরম দয়ালু ও পতিতপাঁবন বলিয়। আমার নিস্তারার্থ এই স্থানে শুভাগমন 
করিয়াছেন। মহতের স্বভাব এই যে, তাহারা নিজের কোন প্রয়োজন না 
থাকিলেও পরোপকারার্৫থ গমনাগমন করিয়া থাকেন। আমার সঙ্গে নানা- 
জাতীয় লোক সকল রহিয়াছেন। আপনাকে দর্শন করিয়া সকলেরই মন দ্রবীভূত 
হইয়াছে। সকলেরই অঙ্গে পুলক ও নেত্রে অশ্রুবিনদু দৃষ্ট হইতেছে । আপনার 
আকার প্রকারে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াই বোধ হইতেছে। ভীবে এইরূপ 
অপ্রারুত গুণ সম্ভব হয় না।” প্রভু বলিলেন, প্তুমি মহাভাগবতোন্তম, তোমার 
দর্শনেই সকলের মন দ্রবীভূত হইয়াছে । 'অস্কের কথা দুরে থাকুক, আমি কঠোর 
মায়াবাদী সন্ন্যাসী, তোমার দর্শনে আমারও মন গলিত হইয়াছে, তোমার 
ম্পর্শে আমাতেও কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার হইয়াছে । অতএব বোধ হয়, আমার 
কঠিন হৃদয় কোমল করিবার নিগিত্তই সার্বভৌম আমাকে তোমার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।” এই প্রকার পরম্পর স্ততিবাদ 
হইতেছে, এমন সময় একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রভুকে প্রণাম করিয়া ভিক্ষার 
নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রত তাহাকে বৈষ্ণব ভানিয়। তাহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার 
করিলেন । পরে হাসিয়া রাম রারকে বলিলেন, “তোমার মুখে কুঞ্ণকথ! শুনিতে 
আমার নিতাস্ত অভিলাষ হইয়াছে, 'মতএব আবার দর্শন পাইবার ইচ্ছা কাঁর।” 
রাম রায় বলিলেন, “বদি এই পামরকে শোধন করিবার নিমিত্ত আগমন হইল, 
তবে দিন পাঁচ সাত অবস্থান করিতে .অনুমতি হয়; কারণ, দর্শনমাত্র এই ছুষ্ট 
চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারে না।৮ এই কথ! বলিয়! রাম রায়, ভাগ অসহা হইলেও, 
গ্রভুকে ছাড়িয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন। ব্রাহ্ণ বিশেষ তক্তিসহকারে 
প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। প্রভূ ও ভৃত্য উভয়েই পরম উৎকার সহিত দিবস 
অতিবাহিত করিলেন। সন্ধা সমাগত দেখিয়! প্রতু সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া 
বসিলেন। এই সময়ে রামরায়ও একজন মাত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া প্রভুর নিকট 
আগমন করিলেন। রামরায় আলিয়া গ্রাভূকে দগ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভু 
উঠিয়! প্রপত ভূত্যকে আলিঙ্গন দিলেন। পরে উভয়েই আঁসন গ্রহণ করিলেন। 
আসন গ্রহণের পর প্রস্ু রাম রায়কে বলিলেন, “পুরুষের প্রয়োজন যাহাতে 
নির্ণীত হইয়াছে, এমন একটি গ্লেকক পাঠ কর।” 


মধ্য-লীল। ২২১ 


রাম রায় পাঠ করিলেন, 
পবর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 
বিষ্কুরারাধ্যতে পন্থা নাস্ৎ তভ্তোষকারণম্‌ ॥ (১) বিষুপু ৩৮।৯। 


(১) মনুষা শাস্ত্র এ শব বর্ণ।শ্রমানুরূপ ধর্ন-প্রতিপালন করিবেন। স্ব স্ব বর্ণাশ্রমানুরূপ ধর্দপালন 
সবার! গ্রবিকু প্রলন্ন হন। ন্বধন্মপ্রতিপালন ই্রীভগবদ।জ্ঞ। | প্রীভগবদাজ্ঞা শ্রতি ও স্মৃতিরপে 
বিদ্তমন। উহার অগ্যথচরপে শ্রীভগবদ।জ্ঞ।হানিরপ পরমদোষানুষ্ঠানে পুরুষ ই্হলোকে ও 
পরলোকে দশুনীয় হয়। অতএব পুরুষ শাস্তোন্ত বর্ণাশ্রমাচাররূপ প্রভগব্প্রীতিসাধক ধর্ের 
অনুষ্ঠানদ্বার! ক্রমসোপানস্থায়ে সাধুনঙ্গাদিকে দ্বারক/রয়া ই্রীন্রগবৎকুপারূপাক্তি লাশ করিয়। 
কৃতার্থ হইবেন এই অভিপ্রায়েই পরম ভাগবত রামানন্দ রায় “বর্ণাশ্রনাচারবত।” ইত্যাদি শ্লোক 
হারা মানবের প্রয়োজন নির্ণর করিয়ছেন। রামানন্দের অগ্িপ্রয়ের অনুকূল শাস্ত্বাকাসমুহ নিয়ে 
প্রদরশিত হইল বণ! £-- 

“অতঃ পুংভিদ্বিজশ্রেষ্টা বর্ণ।শ্রমবি্াগশঃ। 
্বনুষ্টিতন্ট ধর্মু্ত সং(সদ্ধির্ব রাতাসণম্‌ ?” ভা ১২1১৩ 
অর্থৎ ই নৈমিশারণো হত বলিয়াছিলেন হে দ্বিক্্রেষ্ঠগণ ! জতএব পুরুষগণ বর্ণ ও আশ্রম 
বিভাগানুসারে বিশুদ্বরূপে যে সকল ধদ্মের অনুষ্ঠান করেন হ্রীহরিতোবণই তাহার একমাত্র ফল। 
ধ্ণাশ্চহারে! রাঁজেন্্ চত্বারশ্চাপি চশমা) । 
দশম যে হু তষন্তি তে যাস্থি পরমাং গভিন্‌ ॥ 
স্বধন্দেপ যঘ! ন ণ!ং নাপসংহ: গ্রসীনতি | 
ন তুষাতি তথান্যেন কর্ণ মধুল্দন: ॥ হাঃ সঃ ২১৮১৭ 


হে রাজেন্্র ! তাঙ্গণ, ক্ষতির, বৈশ্ক ও শ্ত্র এই চারিপ্রকার বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্ধা, গাহহস্থা, বানপ্রস্থ 
ও সন্ভাস এই চারিপ্রকার অংশ্রম। যাহার! পুরেবক্ত বণাশ্রমরপন্ধধন্ম প্রতিপালন করেন তাহার! 
পরমগতিলাত করেন। 


্ব নথ বর্ণাশ্রমরূপ ধন্মানুষ্টানছার! ভগবান পুরুষোন্তম যেরূপ প্রীত হন অন্যকন্মন্ছারা মধুহদন 
সেইরপ তুষ্ট হন ন!। 


বর্ণ শ্রমধশ্থানুষ্ঠানস্বার। যে ভগবৎপ্রীতিরূপা তক্তি লাভ হয় তাহ! ই্মন্তাগৰতের বিভিন্ন স্থান 
হইতে সুম্পঃ অবগত হওয়। যায়। 
ইতি মাং যঃ হধর্প্েণ ভঙেনি তামনচ্যভাক্‌ । 
সর্ধভৃতেধু মস্তাবে মন্ততিং বিদ্বতে দৃ়ান্‌॥ তা! ১১1১৮1২৪ 
ইতি দ্বধর্রনির্ণিক্তসন্ধো নিজ 1তমদগভি; | 
জানবিজ্ঞানসম্পন্নে। বিরক্ত: লমুপেতি মাম্‌ ॥ ভা ১১1১৮৪৬ 
যথা হবধশ্মসংযুক্তে! ভক্কে। মাং লমিয়াং পরম ॥ ভ। ১১১৮৪৮ 


এইরূপে মদেকান্তী হইয়া! আমার প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্বধন্মানুষ্টান দ্বারা যে বাক্তি আমাকে ভজন! 


করে দে সর্ধবতৃতে অস্তাবাপন্ হইর! ( সর্ধডূতে আমি অন্তধামিরপে বিদ্তঘান এইরূপ অবগত হইয়া ) 
আনাতে নুদৃঢ় প্রেমন্তক্তি লা করে। 


২২২ প্রীপ্রীগৌরনুন্দর 


এসি খনি আপি অপ ্ ৬ টি বাতসপাসি অ  ঈিি সি পার্টির 


মনুষ্য যে অধিকারানুরূপ বর্ণাশ্রমাচার পালন করেন, সেই আচার পালনেই 
পরমপুরুষ বিষ্ুর আরাধনা কর! হয়। ইহাই বিষুদস্তোষের উপায়, এতস্তি 
উপায়াস্তর নাই। 


পপ শি পা পপ পপ 


এইরপে ম্বধর্মানুষ্ঠান সবার! বিশুদ্ধচিন্ত ব্যক্তি পরোক্ষশান্তজ্ঞান ও অপরোদ্ষানুৃতবাত্মকজান- 
সম্পন্ন হইয়। তত্বতঃ আমার স্বরূপকে অবগত হয় এবং প্রাপক্চিক বস্ততে অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বর। 
জাষাকে প্রাপ্ত হন ॥ 
্বধর্মানুষ্টানকারী আমার ভক্ত যেরূপে আমাকে প্রাপ্ত হন ( তাহা! আমি তোমাকে বলিলাম )। 
ধঃ ম্বধর্দপরে! নিত্যমীর্বরাপিতমানসঃ | 
প্রাপ্রোতি পরমং স্থানং যছুক্কং বেদসশ্মিতম্‌ ॥ উশনঃ সং ৭২৩ 
যে ব্যক্চি নিতা স্বধন্মপরায়ণ ও ঈন্বরার্পি তচিত তিনি বেদতুলা (নিতা পৰি) পরমন্থান প্রাপ্ত হন। 
শ্রীমন্তাগবতের সপ্তম স্বন্ধে যুধিষ্তির পীনারদকে এইরূপই বলিয়াছিলেন_ 
ভগবন্‌ শ্রোতুমিচ্ছামি ন। গা ধন্মং সনাতনম্‌। 
বর্ণাশ্রমাচারযুতং বত পুমান্‌ বিনতে পরম্‌ 1 ৭1১১২ 
হে শগবন আমি মানবদিগের বর্ণাশ্রমাচারযুক্তসণাভনধন্্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছ। করি যাছ। হইতে 
নর গ্জান ও ভক্তি লাভ করে। 
ভগবান্‌ পার্থসারধিও গীতাশান্তে এইরূপই উপদেশ দিয়াছেন যণ!-_ 
স্থেন্গে কশ্শপাতিরহ: সংসিদ্ধিং লঙতে নরঃ। 
স্বকর্শনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছ,ণু 
ধতঃ প্রবৃত্তিভ তানাং যেন সর্বমদং ততম্‌। 
স্বকশ্দণা তম ছাট) লিদ্ধিং বিদ্বতি মানবঃ | গীতা ১৮৪৫-৪১ 
স্ব স্ব বর্ণাশ্রম কর্ধের অনুষ্ঠাত! মনুষ্ সংসিদ্ধি ( তনজ্ঞান ) পাত করেন। শ্বকম্খুনিরত মনুষ্য 
যেরুপে নংসিদ্ধি লাভ করে তাহা শ্রবণ কর। 
যাহ! হইতে প্রাণিনকল উৎপন্ন হয় এবং যিনি সদন্ত জগতে ব্যাপ্ত আছেন মনুষ্য স্থ হ্থ 
বর্ণাশ্রমানুরূপ কর্ণধার! তাহার অর্চনা কাঁরয়া দিদ্ধিলাভ কয়ে। 
বরণ[শ্রমধন্থ হইতে যে কৃঞ্ণতক্তি লাত হয় ইহা! যোগিশ্রে্ শুকদেবও পরীক্ষিতের নিকট স্বিতীর 
গ্ষদ্ধে বলিয়াছেন। যথা-_- 
এভাবান্‌ সাংখাযোগাহ্যাং হ্বধন্মপরিনিষ্ঠয়। | 
জল্মলাভঃ পর; পুংসাষন্তে নারায়পশ্থতিঃ 8 ২১1৬ 
্বধর্মাপরিনিষ্ঠা, আন্মানাত্মবিবেক ও আষ্টাঙ্গযোগ দ্বার! পুরুষদিগের উৎবৃষ্ট জন্মলাভ হয়--যে 
জঙ্গের অবসানে নারারণন্থৃতি হইয়! থাকে । 
মহাত্মা মনও বলিয়াছেন-__ 
শরতিশ্বতুদিতং ধর্মমনুতিষ্ঠন্‌ ছি মানবঃ | 
ইহ কীর্ঠিষবাগ্রোতি প্রেত চানুত্বমং নুখষ্‌ ॥ 











পীর পপ পে জপ পা পি আস রা জপ ৪. সাধড। 





মধ্য-লীলা ২২৩ 


চি কাস্তিষিজাপীহগি 





বাসি কা? এসি জৌ্িবাটিস্চ এটি রী নটি দেরি ভর ₹০ ৪ উজ চির পক ওকি লী হর ও জরি ছা উন? ছি জী ছল এ লস 5 ১ ও ওল জবর শী ও ক ০টি কা 


্ বলিলেন,-_-পবিষ্টর আরাধন! বা বিষ তকিই সাধাবন ইহা ঠিক, 
এবং অঙ্জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির বর্ণাশ্রমাচার পালন করিতে করিতে সত্বগুণের বৃদ্ধির 





এ ০ 
লারা এসএ ও প্র ০০ 


বেদোক্ত ও শ্বতাক্ত বর্ণাশ্রমধর্শের অনুষ্ঠানকারী মানব ইহলোকে কীর্তি ও পরলোকে সর্বেগাতম 
হুখ লাত করিয়া থাকে । 


জীতগবদাজ্ঞরূপশান্ত্রশাসনলঙ্ষনে পুরুষ যে দণগুনীয় হন গ্রীন্গগবদুবিই একমাত্র তাহার 
গুমাণ। বধ 
শ্রতিশ্বিতী মমৈবাজে হন্ত্ উল্লজ্যয বর্থতে। 
আজ্াচ্ছেদী মমদ্বেমী মন্ভক্কোহপি ন বৈধব; ॥ ভক্তিসন্দ প্রমাণিহ। শ্ৃতিত | 
(ছ্রতগবান্‌ বলিলেন) শ্রুতি ও শ্বতি আমার আজ! | যেবাক্তি শ্রতিশ্মতিরপ আমার আজ্ঞাকে 
উল্লঙ্ঘন করে সেই আজ্ঞাচ্ছেদী ব্যক্তি আমার বিদ্বেষী । সে আমার তজনকারী হইংলও বৈষাৰ নহে। 
তানহং ছ্বিষতোঃ কুরান সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপামাজশ্মপ্যভানানুরীতেব যোনিধু £ 
আসুরীং যোনিমাপন্ন! মুঢ। জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপোন কৌন্তেয় ততে। যান্তাধমাং গতিষ্‌ ॥ গীতা ১৬1১৯-২০। 
আমি আমার প্রতি ছ্েবক।রী, তুর ও অশ্তভ সেই লরাধমদিশতকে এই নংস!রে আস্নী যোনিতে 
পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি। 
হে কোৌন্তের, আন্থরীযোনিপ্রাপ্ত সেই মঢগণ প্রতি জন্মেই আদাকে না পাইয়া! উত্তরোত্তর 
অধমগতি প্রাপ্ত হয়। ্ 
পুরুষ যে শাস্ত্রে শ্রমাচাররূপ স্বধপ্মের অনুষ্ঠানদার! ভ্রমদোপানস্থায়ে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত 
হয় তাহ! ই্ভাগবতোক্ত ভগবান্‌ রুদ্রের উপদেশ হইতেই অবগত হওয়া যায়। বখ-- 
সধশ্মনিষ্ঠং শতজন্মতি; পুমান 
বিরিঞ্চতামেতি ততঃপরং হি মাম্‌। 
অব্যাকৃতং ভাগবহোহথ বৈষণবং 
পদং বথাংং বিবুধাঃ কলাত্ায়ে ॥ 1 91২৪)২৯ 


অর্থাৎ স্বধর্মননিষ্ঠব্যকি শত জন্মে বিরিক্িত্ব প্রাপ্ত হয়। তদন্ত বিরিফিপদ হইতে শ্রেষ্ঠ আমাকে 
(রুদ্রকে) প্রাপ্ত হয়। অনন্তর তাহার! ভগবন্তন্ত হইয়! নিতা প্রপঞ্ষাতীত বৈকুষ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়, 
আমিও আধিকারিক ভক্তগণ যেধপ স্ব শব অধিকারাপ্ঠে লিঙ্গশরীরের নাশে বৈকৃষ্ঠধাম প্রাপ্ত ইই। 
স্ব স্ব অধিকারানুরূপ বর্ণাশ্রমধন্মের প্রতিপালনে বিষণ আরাধিত হন এবং উহ্াই যে বিঞু- 
প্রীতির হেতু তাই! বিভিন্ন শান্ত অনুমোদন করেন। 
“বরণাশ্রমাচারবতাং পুংসাং দেবো মহেস্বরঃ | 
জানেন ভকিযোগেন পুজনীয়ো ন চানাথা। 


(কৃষ্ধ পুঃ পৃঃ ১৮৬1) 


পর পা এ পরার তি * পিপিপি শী জা» পর সর সি 


২২৪ -. পরীস্রীগৌরহন্দর 


সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তমালিন্তকর রজস্তমোগুণের অভিভবের অনন্তর মহৎসঙ্গাদি দ্বার! 
ভক্তিলাভের সম্ভাবনা! আছে ইহাও স্থির; কিন্তু বর্ণাশ্রমাচার, সাধাভক্তির সাক্ষাৎথ 


সী শি) সপন রাস পরপর ০০ আপা ৩ কপ গা পা 


মদ পা বাদি পি ভি হক তি কা পাচ লি সি পির 


ফিশ ২ পা পাখা পলাশী পাত 5 


“তম্মাৎ সব্ধ প্রযত্েন ঘত্র তত্রাশ্রমে রতঃ। 
কন্মানীস্বরতুষ্টার্থং কুর্যানৈগ্যযমাপ্প,যাৎ ॥ 
( কৃষ্ধ পুঃ পুঃ ২২৬) 
বণাশ্রমাচারবান্‌ পুরুষসকল সেবাসেবকজ্ঞানসহকৃততক্তিযোগন্ধারা পরমেশ্বরের পুজা করিবেন, 
অন্ধ প্রকারে নহে। 
সেইজন্য ধিনি যে কোন আশ্রমী হউন না কেন তিনি সম্দপ্রকারে ভগবত্প্রীতার্থ নিতা- 
নৈমিত্তিকাদি কশ্মীসকলের অনুষ্টান করিবেন। তাহ! হইতেই ঠাহার নৈষ্বণ্থ্য তন্তজ্ঞান লাভ হইবে। 
“বর্ণী শ্রমেধু যে ধন্খাঃ শাস্ত্রোক্তা নৃপসত্তম। 
তেষু তিন্‌ নরে বিফুমারাধয়তি নাস্তথা 1 
( বিষ্ক পুঃ ৩1৮১৯) 
হে নৃপসত্তম! যে বর্ণ ও যে আশ্রমের যে ধর্ম বেদে বিহিত হইয়াছে মনু্ত স্ব স্ব অধিকারানুলারে 
তাহ!তে অবস্থান করিয়া শ্রীবিষুর আরাধনা করিবেন। অগ্যধাচরণ করিবেন ন'। তবেধে 
প্রীমদ্ভাগবতের একাদণন্বন্ধের দি তীয়াধায়ে যো'শীক্্ হবির 
নন যন্ত জন্মকন্দ্রভযাং ন বরাশ্রমজাতিডি: | 
সজ্জতেহশ্রিনহন্তাবো দেহে বৈ স হরেং প্রিয় 1 (ভা ১১২৫১)। 
এই বাকো সৎকুলেঙ্ন্সও বর্ণাশ্রমকে আপাতহ:দৃষ্টিতে ভক্কির প্রতিবদ্ধকরুপে মনে করা হয় 
তাহা অজ্ঞতামূলক ; কারণ উহা! সৎকুলে জন্ম ও বর্ণাশ্রমাদির নিন্দা! নহে। উহ! সৎকুলে জন্ম ও 
বর্ণাশ্রমাদিজন্য অভিমানের নিন্দা মাত্র। এ বচনের "সক্জতেহন্রিনুহস্ভাবে! দেহে বৈ স হরে; প্রিয় 
এই শেযোর্ধ হইতে সুম্পষ্টরূপেই উহ! অবগত হওয়! যার়। 
পুবোক্ত শান্ত্রবচনানুনারে ইহাই বুঝা গেল যে বণা শ্রমবিভাগানুলারে যিনি যে ধশ্মের অধিকারী 
সেই ধর্মই তাহার স্বধশ্ন এবং উহা দ্রীবিষুগ্রীন্চিসম্পাদনের উপায়। 
অধুনা ব্রাঙ্গপাদি চতুবদণের এবং ব্রহ্মচারী প্রভৃতি চতুরাশ্রমীর হবধর্দসমূহ কি তাহা বর্ণ ও 
আশ্রমের নাম নির্দেশপুন্দক বর্ণিত হইতেছে । 
গৃহস্থ ব্রহ্মচারী চ বাণপ্রস্থোহগ ভিক্ষুক: । 
চতার আশ্রমাঃ প্রোন্1১ সনে গার্ছথামূলকম্‌। 
মহাভা; অশমেধ প:1 ৪৬ অং ১৩। 
রন্মচধ্য, গাহস্থা, বাণপ্রস্থ ও সম্গাস এই চাগিটি আশ্রম শান্বে কথিত হইয়াছে, উক্ত চতুয়াশ্রমই 
গ্বা্ন্থয মুলক । 
্রন্মচারী উপকুরধাণক ও নৈষ্িক ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যিনি বিধিবদ্‌ বেদাধায়ন করির়! গৃহী 
হন তাহাকে উপকুর্ববাণক বলে ও ধিনি মৃত্যুকালপর্যযন্ত ব্রক্মচারী হই! গুরুকুলে বাঁন কয়েন তাহাকে 
নৈষ্ঠক ব্রক্ষচারী বলে। 
গুরুণ্ুঞ্রযা, বেদাধায়ন, সন্ধ্য।কর্পা, অগ্িহোন্রকর্দ ও ভিক্ষাচরণ এইগুলি ব্রক্মচারীর বিশেষ ধর্দ। 


মধ্য-লীলা ২২৫ 
গৃহস্থ সাধক ও উদাসীন কেদে ভ্িবিধ ॥ তগ্মধ্ে ধিনি কুটুম্বতরণে জালক হই গৃহ্থোচিত 
ধ্ঘ্ানুষ্ঠান কয়েন তাহাকে সাধক বগে এবং যিনি আর্য, দৈন ও গৈত্র এই ভ্রিবিধ গণ পরিশোধ 
পূর্বাক পু্জ-ভাধ্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বিচরণ করেন তাহাকে উদাসীন বল! হয়। 
অন্রিহোত্র, অতিথিশুশ্রযা, যজ্ঞ, দান ও দেবাচ্টন এইগুলি গৃহস্থের বিশেষ ধর্ম । 
গরুড় পুরাণে এইকপই উল্লিখিত আছে-_ 
সর্ব্বেষামাশ্রমাণ।ঞ দ্বৈবিধ্য্ত চতুরবিধম্‌ । 
জন্ষচাধুপকুর্ববাণে! নৈষ্িকে। ব্ক্ষতৎপরঃ ॥ 
যেহধীহ্য বিধিবদ্‌ বেদান্‌ গৃহস্থ শ্রসমাত্রজেৎ | 
উপকৃর্বাণকে। জেয়ে! নৈষ্টিকে। মরণান্থিকঃ ॥ 
ভিক্ষ/চধ্যাখ শুক্র! গুয়ো: শ্বাধ্যায় এবচ | 
সন্ধা কম্মাখ্রিকাধাঞ্চ ধশ্বোহয়ং ব্রক্ষচারিণ: ! 
উদামীনঃ সাধকশ্চ গৃহস্থো ত্বিবিধো ভবে । 
কুটুন্বুরণে যুক্ত: সাথকোহসৌ গৃহী ভবেৎ ॥ 
ফণানি ভীণাপ!ক্‌ তা ত্যক্ত। ভার্মাধনাদিকম্‌। 
একাকী বিচরেদ্যপ্ত উদাসীন: স সৌক্ষিকঃ! 
অগ্রয়োহতিথিশশ্রষা বজ্জো দানং হুরাচ্চিনস্‌। 
গৃহস্থ সমাসেন ধর্দোহয়ং দ্বিজসত্মাঃ ॥ 
শব্দকলদ্রমধূত গারুড়ে ৪৯ অং। 
জটাধারণ,, অগ্রিহোত্র, ভূশষ্যা, অজিপপ'রধান, বনেবাস, দুগ্ধ, নিবারধান্ত ও ফলাদি দ্বার! 
জীবিক নির্বাহ, নিষিদ্ধ কণ্পত্যাগ, ত্রিসন্ধ্যান্থান, অ্রঠাদির অনুষ্ঠান, দেবহা ও অতিথি পুজা প্রভৃতি 
বানগ্রন্থের বিশে ধন । খা 
জটিত্বমগ্িহোতরিতবং ভূশষ্যাঙ্গিনধা রণষ্‌। 
বনেবাসঃ পয়োমূলং নীবারফলবৃত্তিত। ॥ 
প্রতিবিদ্ধাতিবৃত্বিশ্ ভ্রিত্ানং ব্রহধারিত। | 
দেবতাতিধিপু্জাচ ধর্শোইয়ং বনবাসিনঃ ॥ 
শবকজজ্রমধৃত-গারড়ে ২১৭ অঃ॥ 
সর্ধসঙ্গ পরিজ্যাগ, জিতেল্টিয়ত্ব, তরন্চর্যা, একস্ানে দীর্ঘকাল বাস না করা, হবললাহার, বিশুদ্ধ 
ব্রন্গণের নিকট হইতে তিক্গা গ্রহণ, আত্মজ্ঞান, আত্মানায্ববিবেক, লোভশুস্তত!, তপন: ধ্যান, জপ, 
রিসন্ধ্যান্্ান, শৌচ ইতাদি সন্্।াসীর ধর্ম । যথা 
সর্বাসঙ্গপরিত্যাগো জঙ্গচর্ধাসমন্থিতঃ | 
জিতেজিযস্বমাবাদে নৈকশ্ষিন্‌ বদতিশ্চিয়ম্‌॥ 
অনারন্তস্তধাহারে ভিঙ্গ। বিপ্রে হৃনিন্দিতে । 
আয্মজানবিবেকশ্চ তথাচ।জাববোধনস্‌ ॥ 
বামন পু: ১৪ অঃ। 
২৯ 
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পমন্তাগবতেও সং সংক্ষেপ "প আত্মবর্ বধিত আছে | বখা_ 
ভিক্ষোধ্:ঃ শমোহছিংসা! তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ। 
গৃহিণে! ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজন্তাচারধ্যসেবনমূ॥ 
ক্গচর্যাং তপঃ শৌচং সন্ভোষো ভূঙসৌহৃদম্‌। 
গৃহ্থমতাপ্যুতোগস্তঃ সর্ব্বেষাং মনুপাসনম্‌॥ ১১/১৮।৪২-৪৩ 
শম ও অহিংস সন্গ্যাসীর, তপন্তা! ও আত্মানাস্মবিবেক বানপ্রস্থের ; ভূতরক্ষা ও পঞযজ্ঞানুষ্ঠান 
গৃহীর এবং গুকসেবা ব্রদ্ষচারীর ধর্ম । ব্রত, তপন্তা, পবিস্রতা, সন্তোষ, ভূতসৌহছদ ও মহুপামনা 
সকল আশ্রমেরই সাধারণ ধর্ম । 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ক ও শুক্্রভেদে বর্ণ চতুব্বিধ। তন্মধ্যে প্রধমোক্ত বণত্রয় দ্বিজ। এই 
দ্বিজগণেরই গভাধান হইতে শ্রাদ্ধপর্যান্ত ক্রিয়াকলাপ মস্ত্রোচচারণপূর্বাক হইয়া খাকে। ধথা-- 
নষক্ষত্রয়বিটশৃত্র | বর্ান্াস্ান্্য়! দ্বিজাঃ। 
নিষেকাদিশ্বশানান্থাস্তেযাং বৈ মস্ত: ক্রিয়া: ॥ 
যাজবন্কা সং ১১৭ 
অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজ্জন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছঙটি কর্ম বিধাতা জাক্ষণদিগের ধর্মরপে 
নির্দেশ করিয়াছেন । 
প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বিষয়ে অনাসক্তি প্রস্তুতি কন ক্ষতিয়ের ধশ্বরপে এবং পশুুরক্ষ 
দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, বৃদ্ধির জন্য ধনপ্রয়োগ (হঁদে টাকা থাটান ) কৃষিকর্ প্রভৃতি বৈদ্কের 
ধর্মরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । 
অনুয়ারহিত হইয়া! (গুণের নিন্ন। না করিয়!) পূর্বোক্ক ত্াক্মপাদিবর্পহয়ের সেব। কর! শ্দ্ন 
জাতির ধর্শুরপে নির্দেশ করিয়াছেন । যখ1-. 


অধ্যাপনমধায়নং যজনং বাজনং তথ! । 
দানং প্রতি গ্রহকৈব ত্রাক্ষণানামকপয়ৎ ॥ 
প্রজানাং রঙ্গণং ঘানমিজাধ্যর়নমেবচ। 
বিষয়ে প্রসভভিশ্চ ক্ষত্রিয় সমাসতঃ ॥ 
পশুনাং রঙ্গণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ । 
॥ বণিকৃপখং কুসীগঞ্চ বৈশ্য রুধিমেবচ ॥ 
একমেবতু শৃর্নন্ত গ্রভূঃ কর্ণ সমাদিশৎ | 
এতেষামের বণণনাং শুজব।সনশৃয়র! ॥ মনু সং ১1৮৮ ৯১ 
বিধুসংহিতাতে ও মর্ধবর্ণনাধারণধর্দ্মথ এইরূপই নির্দেশ করিয়!ডেন | বথা-_ 
ক্ষন] সতাং দম: শৌচং দানমিশ্রিয়সংযষঃ | 
অহিংস গুরুশুজয! তীর্থানুসরণং দয়া 
আর্জবং লে। তপু: দেবরাঙ্গপপূজনম্‌। 
জনভানুয়া চ তথা ধর্সঃ সামান্তমুচাতে ॥ বিড় সং ২1৭-৮ 


মধ্য-লীলা ইহ 
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র্াৎ ্ষম।, সতা, দম রত দাম, ইল (অন্তরিকিনিগ্রহ), অহিংসা, গুরুগুশ্রষা 
তীর্থপরধাটন, দয়া, আজব ( সারলা ) লোতশুন্যত।, দেবত! ও ঝক্ষণের পুজা, অনপুয়া (অপয়ের গুণেয় 
নিঙ্দ! না করা) প্রভৃতি ব্রাঙ্গপাদি চতুরর্ণে র সাধার ধর্ম । 
পৃররধাক চাতুর্বপ্যবিভাগ যে গুণরুত বা কর্দরকত নহে, উহ! যে সাসত্যই জাতিগত তাহা 
প্রীভগবদ্গীতাশান্ধ হইতে অবগত হওয়া যায়। বথা--“চাতুর্বপ্যং ময়! সষ্টং গুপকর্মবিভাগশঃ | 
(গীতা ৪1১৩) এই ্ীভগবন্থুকিতে “সৃষ্টং এই অভতীহকালের প্রয়োগ হইতে এইরূপ অর্থ 
বোধ হয় যে, স্ষ্টিসময়ে ভগবান জীবের পূর্বগস্মারঙ্দিত গুণ ও কর্ন্ানুসারে চাতুকার্ঘা সা 
করিয়াছিলেন। এইরূপ অর্থই পূর্বাচ।ধ্গণ ভাধ্যাদিতে উল্লেখ করিয়াছেন | মানবজাতি- 
স্টির পরে গুণাবশেদ বা কর্ণ্মবিশেষদ্বার। শিচারপুর্বক চাতু্বর্াবিভাগ হইয়াছে এইরূপ অর্থ 
পূর্ব্বাচারধাগণ শ্বীকার করেন ন1। এস্বলে ভাহারা আরও বলেন যদি মানবের গুণ ও কশ্দ পরিদর্শন 
করিয়:ই চাতুবব্য বিভাগ কর! হইত তাহ! হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির গঠাধান হইতে আরম্ত 
করিয়! যে সংক্কারসমূহ বেদ ও শ্ৃত্যাদিশান্্ নির্দেশ করিয়াছেন উহ! একান্ত অসম্ভব হইহ। 
মহর্মি যাজক দশবিধ সংস্কার বিষয়ে যাহা বলিয়!ছেন তাহ! এইরূপ ধা :-_ 
“ত্রন্গক্ষত্রিযবিটুশুদ্জ। বর্ণাবাসতান্থয়ে! দিজাঃ ॥ 
নিষেকা দিশ্শানাস্তান্যেসাং বৈ মনত; ক্রিয়া: ॥ 
গর্ভাধানয়তো পুংসঃ সবনং শ্পন্দনাৎ পুর1। 
বষ্টেইষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকশ্ম চ॥ 
অংম্টেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিস্মঃ । 
হষ্টেইন্ প্রাশনং মা'স চুড়াকাধ্যা বথাকুলম্‌ ॥ 
এবমেনঃ শমং যাতি বীগর্কুসমুস্তবস্‌। 
তুঙ্গীমেত।: ক্রিয়া: স্ত্রীণাং বিবাহম্থ সমস্থকঃ | 
গরাইটমেইইমেবাফে আাচ্ধণন্টোপনাযনস্‌ । 
রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে নথাকুলম্‌ 
( যাজ্বন্ধা সং ১১--১৪ ) 
তাহায়া আরও বলেন হদি মানবের ৭ ও কশ্ম পরিদর্শন করিয়া চাতুবর্ণা বিভাগ হইত তাহ! 
হইলে পঞ্চমবর্দে বা অষ্টমবর্ষে যে বাক্ষণের উপনয়নকাল নির্ধচিত আছে তাহ! কখনই সম্ভব হইত 
না। কারণ পঞ্চমবর্ষে ঝ| জষ্টমবর্ধণে ম।নবেয় গুণ ও কর্পাসমুছের শ্বরূপসকল উদ্ধ্ধ হয় না। একপ 
অল্পবঃসে গুণ ও কর্মের বিভাগানুলারে ব্রাক্ষণাদির উপনয়ন দিলে ভবিষ্কতে তাহাদের গণ 
ও কশ্মের অন্যথাপরিণামদর্শনে তাহাদের উপনরননিষেধদ্বারা পুনরায় তাহাদিগকে শৃত্রাদিরূণে 
পরিণতকরা অসম্ভব এবং এপ বাবস্ব। হইলে একটি ভীষণ বিশৃখলতা উপস্থিত ছইত। অতএব 
রূপে মানবের অগ্লীবয়সে দোষগুপানুলারে চাতুব্ধর্ণ/বিভ।গ অপেক্ষা প্রারন্ধকর্্ানূসারে উতগবদদন্ত 
জন্মগত চাতু্বরধাবিষ্ঠাগই সমীচীন বলিয়! মনে হন্ছ। গীতাপাস্ত্রের উপক্রমেই জাতিগত চাতুব 
বিশ্াগ অবগত হওয়া যায়। শ্ববর্শতৃদ্ধে প্রবৃত্ত অর্জুন ভীন্মস্ৌপাদিকে দর্শন করিয়া বখন 
ক্ষতিতান্তঃকরণ হুইয়া যোহবশতঃ ধুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং হিংসাবহল যুদ্ধ জপেক্ষ 


২২৮ . প্রষ্গৌরহন্দর 


শা লাকি লস লী পদ পানি পরি এ পা পি পি কি শী সি রসি লীন পাটি পি ১ ৯ পি পা ৮৯ 


বাক্ষণের ধরণ িক্ষাচরণকে উত্তম বলি মনে বরিলেন তখন প্রীভগবান্‌ পার্থস। রখি বলি্াছিলেন, 
দ্ধরগক্ষাতরধর্প, ভিক্ষাচরণর়প ব্রীক্ষণধর্শ হইতে নিকৃষ্ট হইলেও ক্ষাত্রধর্ম যুদ্ধ ক্ষত্িপ্জাতি ভোষার 
গন্ষে স্বর্দ বলিয়া একান্ত কর্তব্য । এতদভি প্রায়েই ভগবাঁন্‌ বলিয়াছেন_ 
“শ্রেয়ান্‌ সধর্ধধো বিগুণঃ পরধর্ম্াৎ হমুষ্টিতাৎ। 
স্বধর্ণ্ে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো! ভয়াবহ:। ( গীতা ৩:৩৫ ) 
যেই বর্ণ ও যেই আশ্রমের যে যে ধর্ম বেদে বিহিত হইয়াছে সেই ধর্দব কিঞিৎ বিগুণ (নিকৃষ্ট) 
হইলেও উহা স্বনুষ্িত পরধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ । (যেমন অহিংসাদি ব্রাঙ্গণের শ্বধর্ম, বুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়ের 
বধর্দ )। ম্থ স্থ বর্ণাশ্রমধর্মে মরণও শ্রেরঃ (যেহেতু ইহাতে প্রত্যবায় হইবে না। পরস্ত পরকালে 
পরম কলাণ হইবে )। পরধর্দদ ভয়াবহ ( অনিষ্টজনক )। দ্মারও বলিয়াছেন “মে দ্বে কর্পাতিরতঃ 
ংসিদ্বিং লভ্ভতে নর | (গীতা ১৮৪৫) স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত কন্মের অন্ুষ্ঠাত। ( মনুষ্য ) সংসিঙ্ি 
( জাননিষ্ঠা ) লাভ করেন। শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকেও এইরপই বলিয়াছিলেন, “ম্বে স্কেহধিকারে য| 
নিষ্ঠ। নগুণঃ পরিকীর্ভিতঃ। (ভা ১১২১।২৬।) পুরুষের স্ব স্ব ব্ণাশ্রমাধিকারানূমারে যে ধর্ম, 
নিষ্ঠা বিহিত আছে তাহাই তাহার পক্ষে গুণ বলিয়! বেদে উক্ত হইয়াছে। পূর্বোক্ত প্রমাণসকল 
স্বারা ইহাই অবগত হওয়া যাঁয় যে চ।তুববর্ণ)বিভাগ গুণ গত ব1 কশ্মীগত নহে, কিন্ত জাতিগত । 
ব্রাহ্মণোইস্ত মুণমানীত বাহু রাজন্চঃকৃতঃ | 
উর তদস্ত যদ্বৈষ্ঠঃ পল্তাং শুদ্রোহজায়ত । (পুরুঃ হু; ১৩1) 
মুখবাহ্রূপাদেডাঃ পুরুষস্ঠাশরমৈঃ সহ। 
চত্বারো৷ জজ্তিরে বর্ণ! গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক । (ভা ১১1৫১ ) 
অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত ( শ্রুতি) 
বসন্তে বঙ্গণোহগ্রীনাদধীত” (শ্রুতি) 
জন্মনা ব্রাঙ্মণে। জেয়ং সংক্কারৈদ্বি'জ উচাতে। 
বিদ্যা যাতি বিপ্রত্থং শ্রোতিয়ন্ত্রিভিরেবচ ॥ (অব্রি সং ১৭* 1) 
গায়ত্র্যা ব্রাঙ্গণমনজৎ ব্রিষ্ট, রাজন্যং 
জগত্যা বৈশ্য ন কেনচিচ্ছ,গ্রমিতি শ্রুতিঃ | 
ব্রাহ্মণাং বাঙ্গণাদেব চোৎপন্নে! ব্রাঙ্মণঃ শ্মতঃ | (হারীত সং ১1১৫) 
উিৎপতিরেব বিপ্রনত মৃষ্তি ধরণ শৃঙ্বতী । 
সহি ধর্মার্থদুৎপন্নে! ব্রশ্ধাডূয়ায় কল্পতে॥ 
ব্াহ্মণে! জায়মানে। হি পৃথিব্যামধিজায়তে । 
ঈশ্বর: সর্ববভূতানাং ধর্মকোবস্ত গুপর়ে ॥ - মনু সং ১৯৮ ৯৯) 
জল্মনৈব মহাভাগে! ব্রাহ্মণে। নাম জায়তে। 
( মহাভাঃ ছনুশ। ৩৬1১) 
'অিন্মন! ব্রীক্মণঃ শ্রেয়ান্‌ সব্ব্বেষা প্রারিনামিহ | 
তপসা বিস্তয়া তুষ্ট! কিমু মৎকলয়াহুতঃ | ( ভা ১০1৮৬1৫৩ ) 
ইত্যাদি শ্রুতি-স্থৃতি প্রমাপয়া! “সহী প্রলয়ে বা কল্পলয়ে নিঃশেষজীবের পূর্ব কর্দা ও সন্কাদি 


নখ এগ সি দা পি শিক লস ছি পিসি রস কারি পনির কি ৯ পাস শ্টিল তক ওসি কী? 


মধ্য-লীল! ২২ 
গে তারতম্যামুসারে ্টিকালে ধার সুখ, বাহ উর ও  গাদদেশ হইতে রি চাতুর্বর্য 
সৃষ্ট হইয়[ছিঙ্ল এবং ক্রাঙ্গণাদিচাতুর্বর্টাবিতাজক ধর্দা যে জাতিগত ইহাই হুম্পষ্টরূপে অবগত 
হওয়া যায়। তবে যে মার্কগডয়পুরাণের উনপঞ্চাণৎ অধ্যায়ে ও মহাভারতাদিতে এবং ্রীমস্তাগবতের 
একাদশস্বন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের 

“আদৌ কৃতযুগে বরো নৃণাং হংস ইতি স্ৃতঃ। গু 
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা! জাত তন্মাৎ কৃতযুগংবিছুঃ ॥ (ভ1 ১১1১৭-১ ) 

ইত্যাদি বচন হইতে 'ত্রাঙ্গকল্ের প্রথমসহ্যযুগে চীতুর্বর্্য বিষ্ভাগ ছিল না । তখন সকলেই একবর্দ 
ছিল, তখন পৃথিবীতে গৃহ-নিশ্নীণ ছিল না, তখন স্ত্রীলোক রজস্বলা বা গর্তিণী হইত না মৃতাকালে 
সগ্ান প্রসবকরিয়া বিনষ্ট হইত, তখন বৃষ্টি হইত ন1, বিনাকর্ষণে শল্তাদি হইত, তখনকার 
লোকমাত্রেরই ঈশিত্বসিদ্ধি ছিল, অর্থাৎ ভাহার! ইচ্ছামাত্রেই ভোগপ্রাপ্ত হইভ' ইত্যা্দ নানাবিধ 
বর্ণন। পাওয়া যায় তাহার কারণ এই যে প্রাকৃতিকনিয়মামুসারে মহা প্রলয়প্রারস্তে এককালীন সমস্ত 
জীবেরই প্রারন্ধকন্ম দ্দীণ হইলে পর এ সন্ত জীব প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়; পুনরায় উক্ত 
মহ।প্রলয়ের অবসানে ধখন প্রথম ব্রাঙ্গকল্প আরম্ভ হয় তখন ব্রাঙ্মকল্জের প্রথম সতাযুগে জামান 
মানবের জাতি ও ছোগাঁবভাজক প্রারন্ধকর্শাসমূৃহ সজাতীয়রপে উদ্ধদ্ধ হয়। প্রাকৃতিকনিয়মে 
্রান্মকলের প্রথমসত্যযুগ অতীঠ হইলে সেইকল্লের প্রথম ত্রেহাযুগ হইতে পুনরায় বর্ণাশ্রমবিভাগ প্রান্ত 
হয়। এতভিন্ন প্রতিকপ্লেই সত্যযুগ হইতে বর্ণাশ্রম বিভাগ প্রবাহরূপে প্রচলিত হয়। এই নিমিত্বই 
পৃর্বোক্তশ্রতিম্বতিতে প্রাচীনকাল হইতে জন্মগতব্রণ-বিভগ শরণ করা যায়। ভবে 
মহাভারতের বনপর্ববে অজগর যুধিষ্টির সংবাদে “সত্যং দানং ক্ষম! শীলমানৃশংস্তং তপো ঘৃ।। দৃদ্তত্তে 
ত্র লাগেনা! ? স ত্রাহ্ণ ইতি সম্মত)” (মহাভা বনপর্বি ১৮* অঃ।২১) এবং বজ্হ্চিকোপনিষদ্বের 
"কো ত্রঙ্গণো নাম বঃ কশ্চিদদ্ধি তীয়ং জাতিগুণক্তিয়াবিহীনং সত্যাজ্ঞানাদিরপমপরোক্ষীকৃত্য বৃতার্থতরা 
কামাদিরহিতো! বর্ততে এবমুভ্তলক্ষণে যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি” ইত্যাদি বনে যে গুণকৃত বা আচার- 
কৃত ত্রঙ্ষণের লক্ষণ শ্রবণ করা যায় উহ! "ব্রহ্ম জানাতি ব্রাঙ্গণ+” এইরপ ত্রহ্মবিদ্‌, ব্রক্ষণের লক্ষণ। 
উহা চতুবব্ান্তগত তাদ্ষণের লক্গণ নহে । কারণ এতাদৃশ ব্রাঙ্গণা যাহাতে আছে তাহার দৃষ্টিতে 
প্রাপঞ্চিক কোন বস্তই তাত্বিক নহে এবং তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণের সন্বন্ধে বর্ণাশ্রম একান্ত 
অসন্তব। 

যদি জন্মগত চাতুব্ধর্য বিভাগ শ্বীকার করা না হয় তাহা হইলে প্রাচীনকাল হইতে যে 
তরঙ্মণাদি জাতির মধ্যাদ! প্রবাহরূপে প্রবাহিত হইতেছে তাহ। বাধিত হয়। পূর্ধকালে পরশুয়ামও 
দ্রোণাচাধ্য প্রভৃতি ক্ষাত্রবৃত্তি অবলঘ্বন করিয়! নিন্দিত হইয়াছিলেন ইহা মহাভারতাদি হইতে অবগত 
হওয়া মীয়। -ব্্মহৃত্রের অপশুদ্রাধিকরণে জানশ্রতিরাজার জাতিগত ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করির! 
শুদ্রের বেদাস্তাধিকার নিষেধ করায় জাতিগত চাতুর্বর্ধোর উল্লেখ শ্রবণ করা যায়। মহর্ষি বিখামিত্র 
কত্রিয়জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কঠোর তপন্তা ও মহদমুগ্রহে ব্রাঙ্গণত্ত লাভ করিয়াছিলেন 
এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। তিনি ত্রিবিধকারণে ত্রান্ষণত্ব লাভ করেন। তাহার প্রথম কারণ 
তাহার পিতামহ কৌশিক ধাবদিগের নিকট হইতে বরলাত করিয়াছিলেন যে ঠাহার বংশে স্রাঙ্গণ 
সন্তান হইবে। দ্বিতীয় কারণ বিশ্বামিত্রের মাতা দৈবপ্রেরণায় রঙ্গণসন্ভানোৎগাদক হজীয় চর 


২৩, 4 রী ্ীগৌরহন্দর 


শা রি ৬ পাশা জাম এসির ০ শা ছিপ বসলো পস্টি এসি কাকি পাটি কিতা লন লী ০ 


পলি শি পনি কিন জোস জি লী পাতি ০ কি স্টিক জি এসি লা 


খবিপনথীর নিকট হইতে পরিবর্তন করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় কারণ দর্ঘকালবাদী 
কঠোর তপন্তা। এই ব্রিবিধকারণে বহুকষ্টে সর্বলোকপিতামহ ব্রক্জার ও ্রহষর্ষি বশিষ্ঠদেবের 
অনুগ্রহে তিনি ব্রাহ্গণত্বলাভ করেন । ইহা মহাভ।রতাদি বিভিন্নশান্ত্ হইতে অবগত হওয়া যায়। যদি 
চাতুর্ববদ্য বিভাগ জাতিগত না হইত তাহ! হইলে যযাতির স্থায় প্রসিদ্ধ ধার্দ্িকরাজ| দেবযানীকে ও 
রাজধি হুম্বস্ত শকুস্তলঞ্কে প্রথমে বিবাহ করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না, এবং জীনন্দাদিগে।পগণ নিত্য সিদ্ধ 
কৃফভক্ত হইয়াও জাতিগত বৈগ্তত্ব স্বীকার করিতেন না । যদি চাতুব্ব্যবিভ।গ জাতিগত না হইত 
' তাহা হইলে গ্রবিভুরাদি তন্বজ্ঞ মহা পুরুধগণ, যুধিষটির|দি পাগুবগণ ও উদ্ধবাদি যাদবগণ তৎকালে 
শৃদ্র ও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতেন না। অধিক কি সর্বে্ধির ভগবান্ও অবভারকালে 
জাতিগত ক্রাঙ্গণের সম্মান রক্ষ/ করিতেন ন| এবং জাতিগত ব্রাহ্মণের সন্মানরক্ষণার্থ শ্রীভগবান্‌ 
ও পাঁগবগণ অশ্বখামার নায় আততায়িব্রাহ্গণের প্রাণদ্ড না করিয়! তাহার শিরোরতু গ্রহণ- 
পুর্ধক স্থান হইতে নির্যাপিত করিতেন না এবং এ প্রকরণে বেদব্াস “যৈঃ কোপিতং ব্রহ্গকুলং 
রাজন্যৈরকৃতাত্মভিঃ ও পত্রক্গবন্ুনহস্তব্য আততায়ী বধাহণ+ এবং “বপনং দ্রবিণাদানং 
স্থনানির্যাপণং তথা । এষ হি ব্রহ্গবন্ধ_নাং বধে নান্তোহত্তি দৈহিকঃ ॥ (ভ1 ১1৭18৮1৫৩৫৭) এইরূপ 
বলিতেন না । মহাছারতের আদিপব্বে 'পরশুরামকর্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়! হইলে পরে ব্রাক্মণ- 
জাতিকর্তৃক ক্ষত্রিয়ান্্রীতে ক্ষেত্রজপুত্ররপে পুনরায় ক্ষব্রিয়জাতি হৃষ্ট হইয়াছিল, 
এইরূপ নিদর্শনহইতে মহাত্মা ভী্ম বেদব্যাদদ্বারা ধূতরাষ্ট্র ও পাকে ক্ষেত্রজ পুক্ররূপে 
উৎপাদন করাইয়া কুরুবংশ রক্ষা করিয়াছিলেন ইহ। প্রদিদ্ধি আছে। কলিযুগপাবনবতার 
শ্রীগীরাঙ্গমহা প্রভুও শ্রীরামানন্দাদিবৈষণবাগ্রগণ্যকায়স্থমহাজনের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ না করিয়া 
জাতিগত ত্রাক্গণত্বের মধ্যাদা রক্ষণার্থ ব্রাহ্মণজীঠির গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীলঙ্গ্রণ!- 
বতার ভগবান শ্রীরামানুজা চাধ্যন্থামী পিতৃবন্ধুশূদ্রসিদ্ধব্ষবমহাপুরুমের গুণে ভীহার নিকট দীঙ্গা 
গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করিলেও সেই মহাপুরুষ দীক্ষাদানে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করেন, 
কিন্তু শ্রীরামানুজন্বামী পুনর্বার বিশেষ আগ্রহ করায় সেই শুদ্রমহাপুরুষ বলেন “যদি 
শ্ীববদরাজবিঞ্রহ অদেশ দন তবে তোমাকে দীদ্ষ| দিব” | তখন এ ভগবদ্বিগ্রহের আদেশেই পূর্ববোন্ত 
শু্রবৈধ্ণবের নিকট দীক্ষা না লইয়া তিনি শ্রীযামুনাচ।ধের শিষ্বের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়।ছিলেন। 
ইহা! তাহাদের ঢরিত্রপ্রকাশকগ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। মহধি আব্র প্রথমে জাতিগত 
্রাদ্ষণত্ব ম্বীকারকরিয়। পরে উহাদের গুণকম্খু/নুসারে দশবিধভেদ স্বীকার করিয়/ছেন যথা-_ 
“দেবোমুনিদ্ধি জে! রাজ! বেঠ্যো শূদ্রে। নিযাদকঃ। পণ্যস্নে চ্ছোহপি চও্ডালো বিপ্র। দশবিধাঃম্মত1ঃ| অত্রিসং 
৩৬৪। অর্থাৎ দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুন্র, নিমাদ, পশু, শ্লেচ্ছ ও চগ্াল এইরূপ 
দশবিধ লক্গণীক্রান্ত ব্রাহ্মণ ম্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্রে ব্রাক্মণত্বের প্রতি বিবাহিতব্রাক্ষণ, 
পিতামাত। হইতে জন্ম, শান্তজ্ঞান ও তপস্তা এই কারণন্রয় স্বীকৃত হইয়াছে । তন্বাস্ত্িক 
নামক মীমাংস! শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে 'ন তপআদীনাং সমুদায়ে। ত্রাহ্মণ্যং, ন তজ্জনিতঃ সংস্কারঃ, 
নাপি তদভিব্যঙ্গা জাতিঃ; কিংতহি? মাতাপিতৃজাতিজ্ঞানাভিব্যগযা প্রত্যক্ষনমধিগম্যা । তন্ম।ৎ 
ূর্ব্বণৈব স্তায়েন বর্ণবিভাগে ব্যবস্থিতে” ইতাদি। অর্থাৎ তপন্তা ও বিস্তাদি থাকিলেই ব্রান্ষণ 
হয় না। ব্রাঙ্গণপিতামাতা হইতে জন্মই ত্রাহ্মণত্বের প্রতি প্রধানকারণ। তপস্যা ও শান্ত-জ্ঞানাদি 
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গৌগকারণ। পরস্ত বাক্ষণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়। বদি কেহ তপন্ক! ও শাস্ত্রজ্ঞানাদিরহিত হন তাহ 
হইলে তিনি নিশিত ব! পতিত ব্রান্ষণ । যদি কেবল গুণকৃত বা আচ।রকুত ত্রক্ষণত্ব কল্পনা করা 
হয় তাহা! হইলে তাহাতে অন্টোন্াশ্রয়, অব্যবস্থা ও বিরোধ এই ত্রিবিধ দোষের উদ্তূব হয়-_-এইবপ 
বার্ঠিককার বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্রাঙ্গণত্ব সিদ্ধ হইলে আচার এবং আচার সিদ্ধ হইলে ব্রাঙ্গণত্ 
এইরূপ অআন্যোন্তাশ্রয়দোষ হয়। একই ব্যক্তি সদাচারকালে ব্রাহ্মণ” পুনরায় তিনিই 
অনদ|চারকালে অব্রাঙ্গণ এইরূপ অবাবস্থা দোষ হয়। এবং একই আচরণের অনুষ্ঠান 
দ্বারা যুগপৎ পরোপকার ও পরপীড়া সাধিত হওয়ায় এককালে ব্রাঙ্গণত্য ও অক্রাহ্মণত্বরূপ 
বিরোধদেষ উপস্থিত হয়। অতএব ক্রাঙ্গণত্ব জন্সগতই । শাস্ত্রে প্রথমে জন্সগগত ব্রাঙ্গণন্ধ 
শ্বীকার করিয়| পরে যিনি তপন্থী, শাস্ত্রজ্ঞ ও ত্রক্ষকুলোৎপন্ন তিনিই ব্রান্মণশ্রেষ্ঠ এইরূপ উপদেশ 
করিয়াছেন। তৎ্সদ্বন্ধে মতভ্যপুরাণীয় রাজধি যযাতির বচন যথা-- 
“যে! বিদ্যয়! তপস। জন্মন! বা । 
বৃদ্ধ: সবৈ সম্ভবতি দ্বিজ!নাম্‌ ॥ মতস্ত পুঃ। ৩৮।২ 
কিন্তু ক্ষত্রিয়াদিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়! যদি কেহ তপত্বী ও শান্তজ্ঞ হন তাহা! হইলেও তিনি 
ব্রাঙ্গব বলিয়। অভিহিত হইবেন ন| । এরূপ হইগে বৈষ্ঃবাগ্রগণ্য অন্বরীষ প্রভৃতি রাজরষিগণও ব্রক্ষণ 
বলিয়৷ অভিহিত হইতেন। বহু সৌভাগ্য বিবাহিত-ব্র্ষণপিতামাত। হইতে জন্মলাভ ব্যতিরেকে 
ক্ষত্রিয়াপিব্রৈবর্ণিকগণ বু তপন্ত| করিয়ও যে এইজন্সে ব্রান্ষণত্ব লাভ করিতে পারেন না তাহ! 
মহাভারতের অনুশাননপব্বীয় সপ্তবিংশ অধ্যায়ের ভীম্মযুধিষ্টির সংবাদ হইতেও উনত্রিংশ অধ্যায়ের 
ইন্দ্রমতঙ্গ সংবাদ হইতে সুপপষ্টক্পে অবগত হওয়া যায় যথা 
“ত্রাঙ্মণাং তাত হুষ্পাপ্যং বর্ণেঃ ক্ষত্রাদিভিস্রিভিঃ | 
পরং হি সব্বভূতানাং স্থানমেতদ্‌ যুধিষ্ঠির | 
বহবীস্ত সংসরন্‌ যোনীজায়মানঃ পুনঃপুনঃ | 
পর্যায়ে তাত কম্মিংশ্চিদ্‌ ব্রাঙ্মণো নাম জীয়তে ॥ মহা! ভা অনুশা প।২৭।৫-৬। 
“বীন্ত সংবিশন্‌ যোনীজয়মান; পুনঃপুনঃ | 
পধ্যায়ে তাত কশ্মিংশ্চিদ্‌ ব্রাঙ্মণ্যমিহ বিন্দতি |” মহ! ভা অনু পা ২৯।১১। 
ভীম্ম বলিলেন, হে তাত যুধিষ্ঠির! ক্ষত্রিয়াদিত্রৈবর্ণিক কর্তৃক ব্রাঙ্মণত্ ছুশ্রাপ্য ; যেহেতু এই 
ব্রাহ্মণত্ব সর্ববভূতের পরমস্থান (আশ্রয় )। হে তাত! জীব বছযোনি ভ্রমণকরতঃ পুনঃ পুনঃ 
জন্মগত করিয়। বহু পুণ্ফলে কোন পর্যায়ে ( জন্মে ) ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। 
ইন্্র বলিলেন, হে তাত মতঙ্গ! জীব বহযোনিতে ভ্রমণকরতঃ পুনঃপুনঃ জন্যলাভ করিয়া! 
ইহলোকে কেন পর্যায়ে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। 
শ্রীভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ__ 
“জন্মনা ব্রান্গণঃ শ্রেয়ান্‌ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ | 
তপসা! বিদ্যয়! তুষ্ট্যা কিমু মৎকলয়াধুতঃ ॥ ভ1 ৮৬1৫৩ । 
এই বচনে প্রথমে জন্মগত ব্রাহ্মণের সম্মান প্রদর্শন করিয়া পরে তপস্তা, শাস্ত্রজ্ঞান, গ্রসন্নতাও 
ভ্তিযুক্ত ব্রাহ্মণের অধিক মন্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
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ঘর্ষণ দিদ্বার। মানিন্ত অ অপহৃত হইলে পণাদিতে বিজ্মান ্রতিবিদ্বপ্রহণ শি যেরূপ  অভিবাক 
ছয় দেইক়্প নবজাতবাহ্ষণকুমারের অসভিবান্ত প্রাহ্মণত্ব উপনয়নাদিদ্বারা অভিবাক্ত হয়। মৃষ্ময় 
ইষ্টককে শতবার ঘর্ষণ করিলেও উহাতে যেবপ প্রতিবিস্বগ্রহণশক্তির সঞ্চার হয় না, সেইরূপ শুদ্র॥দি জাতি 
ত্রান্মণোচিত আচার অনুষ্ঠানদ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না-ঘেমন বিছুরাঁদি মহ'জন শমদমাদিসম্পন্ন হইয়াও 
তৎকালে ত্রাঙ্মণ নামে পরিচিত হন নাই। গীতাদি শাস্ত্রে যে-_ 

“শমোদমন্তপঃশৌচং ক্ষাস্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞনমাস্তিক্যং ব্রক্গাকর্্ন্ভাবজমূ | ১৮।১২। 

ইত্যাদি বাক্যসকল শ্রবণ করা যায় উহ! ব্রক্ষগজাতির শমাদিপ্রধানকর্, ক্ষত্রিয় জাতির 
- শৌর্ধ্যাদিপ্রধানকর্্ ইত্যার্দি বোধ করাইবার জন্য; কিন্তু উহা ব্রাহ্মণাদির লক্ষণ নহে যদি 
শমদমাদি সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই ব্রাহ্মণ হইতেন তাহ! হইলে শমদমাদিসম্পন্ন প্রীবিছ্রাদি মহাক্মাগণও 
ব্রাহ্মণ হইতেন। কেবল ত্রাঙ্গণ পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিলেই যে সকলে ব্রাঙ্গণোচিত 
কর্সসকলে অধিকারী হইবেন শান এরূপ বলেন না। কিন্তু ব্রঙ্ষণ-পিতাম।তা1 হইতে জন্মলাভ 
করিয়া উপনয়ন, শান্লজ্ঞান, তপন্তা ও চরিত্রযক্ত ব্যক্তিই ব্রঙ্গণেচিত কর্দাসকলে অধিকারী 
হন, অন্তে নহে। যদি ত্রাঙ্ষণশব্দে জাতিগত ত্রাঙ্গণক না! বুঝাই কেবপমাত্র 
্রন্গজ্জ ব্াক্তিকেই বুঝায় তাহা হইলে শ্রতিতে যে "জায়মানো হ বৈ ত্রাঙ্গণ 
ক্রিভিঃ খণবান্‌ ভবতি। এবং “তমেতম।জ্ব'নং বেনানুবচনেন রাঙ্গণা বিবিদিষস্তি, যজ্ঞেন 
দানেন তপসা” (বৃহদারণ্যকক ৪181১২) ইত্যাদি আ্তিতে যে অজাতত্রক্গবিজ্ঞানব্যক্তিকে ত্রাঙ্গাণ 
বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা বাধিত হয়। এবং শঙ্করাবত!র গ্রীশঙ্করাচীরধয বিবেকচুড়ামণিগ্রন্থে 
জভূনাং নরজন্ম দু্প ভমতঃ পুংস্ত্ং ততো! বিপ্রত। । তন্মাদ বৈদিকধ্ধু্মার্গ পরা! বিদ্বত্ন্ম] ৎপরম্‌।"" 
এই বচনে জন্মের যে ক্রমিক উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন উহারও অসামঞ্রন্ত হয়। 

যদি জন্মগত চাতুরবরণ্য স্বীকার না৷ করা যায় তাহা হইলে “ততশ্চ নাম কুবর্ীত পিতৈব দশমেইহশি 
দেবপূর্বং নরাখ্যং হি শর্শবর্মাদিসংযুতম। শর্দেতি ্রাঙ্গণন্তেক্তং নর্দেতি জত্রসংশ্রম্। গুপ্ত- 
দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্ঠশৃদ্রয়ো?? ॥ (বিঝু পুঃ ৩1১০1৮-৯) 

এই বিষুপুরাণীয় সগররাজার প্রতি ও্র্ব *ধিয় উপদেশ বাধিত হয়। 

যদি জাতিগত চাতু্বর্ণা স্বীকার ন। কর! হয় তাহা হইলে ধর্মশীক্র প্রযোজক ভগবান মন্তু 
শ্রান্ধ প্রকরণে-- 


ক ৬ রি ভিসি পোদ লি ভা 


“সোমপা নামবিপ্রাণাং কষত্রিয়াণ।ং হবিভূজঃ। 
বৈশ্ঠানামাজাপ নাম শুদ্রগাস্ত কালিনঃ॥ মনু সং ৩।১।৭। 
ইত্যাদি বাক্যে যে জাতিগত চাতুর্বর্ণ্যের সম্বন্ধে পিতৃগণের ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা বাধিত 
হয়। যদি ত্রন্মণত্বাদি জাতিগত না হইয়া কেবল গুণকৃত হইত তাহ! হইলে ক্ষমাদিব্রাক্গণণ্ডণ. 
রহিত ব্রান্গণকুমার শূঙ্গীর অগ্িশীপকে পরীক্ষিতের স্ঠ।য় রাজি ব্রহ্মশাপজ্জানকরিয়| সন্তগ মনে 
গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিতেন ন! এবং মহাভাগ রহ্গণরাজ। 
| নমো মহদ্ভ্যোহস্ত নমঃ শিশুভো! নমোযুবত্যে। নম আবটুছাঃ। 
যে ত্রাঙ্মণা গামবধূত্লিঙ্গাশ্চরস্তি তেভাঃ--ভা ৫১৩২৩ | 


মধা-লীলা ২৩৩. 


এসি শি তানি লি ছি তর শাক লাক্স লি টি 2 এলি ভি 2 ছি পািতলো তিনি 5. লগ স্টক ১ লিন চিলি তি তত টি ছল পি সি ওসি কর হও পর ভর ৬ সি ০ পা সিল পরী অপ পরি এ শি লি এ লস সি নর 
লে তো রা টি সিরাত 


এইক্সপ বাকো সর্বাবনথবরাঙ্মণকুলের নমস্কার: করিতেন না! শ্তীতগবদাবেশীবতার পৃথ্রাজ। : 
ঈশ্বরবুদ্ধিতে যে ব্রা্ধণ ও ক্ষত্রিয়জাতিকে নমস্কার করিয়াছিলেন উহার জাতিগত বর্ণবিভ।গ স্বীকার 
ন| করিলে এবং তিনি যে ব্রাম্গণ ও বৈষ্বকুল ভিন্ন অন্যত্র দণ্ড বিধান করিতেন ইহার ৪ জাতিগত 
ব্রাঙ্মণকুণ স্বীকার না করিলে সামগ্রহ্য হয় না। 

গীতাশান্ত্বের প্রথমঅধ্যাে “উৎসাগ্ণ্তে জাতিধশ্মাঃ কুলধন্মীশ্চ শাঙ্বতাঃ” | ইত্যাদি অর্জুন 
বাক্যে এবং “নুখিনঃ হত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌্”' (গীতা ২৩২ ) 


“মাং হি পার্থ ব্যাপ।)্রিত্য যেহপি হ্থাঃ পাপযোনযনঃ | 
ব্্িয়ো বৈশ্য স্তথা শৃদ্রান্তেহপি যান্তি পরাঁং গতিম্‌। 
কিং পুনব্রাঙ্গণাঃ পুণ্য। ভক্ত রাজরয়ন্তথা ॥ ( গী ৯৩১-৩২) 


ইত্যাদি শ্রীভগবদ্বাকো জাতিগত চাতুব্বর্ণাবিভাগ অবগত হওয়া যায়। অধিকস্ত ছান্দোগ্যে।- 
পনিষদে শ্বেতকেতুপ্রবাহণ-দংবাদে “পঞ্চমা রাজন্যবন্ধুঃ প্রগ্ধানপ্রাঙ্গীৎ* (৫1৩1৫) এই বাকো এবং 
“সত্যকামে। জাবালো জবালাং মাতরমামন্ধয়।ঞচক্রে, ব্রহ্মচ্যং ভবতি বিবৎস্তামি কিং গোত্রোন্বহমন্্ীতি” 
(৪181১) এই প্রকার সন্যাকামের জবালামাতার প্রতি গোত্রজিজ্ঞানাহইতে সত্যকাম যে ব্রাহ্মণ জাতি 
তাহা অবগত হওয়। যায়। কারণ গোত্র কেবল ব্রাহ্মণজীতিরই পৈত্রিক সম্পদ; অন্তজান্তির 
যাঁচিতমগ্ডনন্তায়ে ব্রাক্মণ পুরোহিতলবসম্পদ্‌-_এইরূপ শাস্ত্রে বলিয়াছেন । ইহার প্রমাণ মহামতি 
বিজ্ঞ/নেশ্বর প্রণীতমি চাক্ষর! টাকা হইতে অবগত হওয়া যায়। যথা “যছ্পি রাজন্বিশাং প্রাতিন্থিক- 
গেত্রাভাবাৎ প্রবরাভাবন্তধাপি পুরোহি তগোত্র প্রবরৌ বেদিতব্যৌ। শ্যজমানস্তার্ষেয়ান প্রবৃণীত” 
ইতুঃক্ত' পৌরোহিত্যাদ্রাজন্বিশাং প্রত্রণীে” ইত্যাহীশ্বলায়নঃ ॥ ( যাজ্জবন্ধ্য সং ২।৫৩ মিতাক্ষরায়াং ) 
স্বতিশীস্ত্ে জাতিগত চাতু্বর্ণাবিভাগ স্বীকার করিয়া পরে জাতিভেদে আশ্রমধর্ম, বিবাহ, প্রায়শ্চিত্ত, 
অশৌচ ও নিশ/নৈমিত্তিকাদিকর্মের হারতম্যস্বীকীর শ্রবণ কর! যাঁয়। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে 
বাঙ্গণাদিচাতুর্বর্ধের প্রায়শ্চিত্তের লাঘবগৌরব হ্বীকার করিয়াছেন । যেমন শৃদ্বের একগুণ, বৈশ্তের 
দ্বিগুণ ক্গতিয়ের ত্রিগুণ ও ব্রাহ্মণের চতুগ্ডণ । “সন; পততি মাংসেন লাঙ্ষয়া লবণেন চ। ত্রযহেণ শৃদ্রে! 
ভবতি ত্রা্গণঃ ক্ষীরবিক্লয়াদিতা|দি" অত্রিমহর্ষিবাকো ব্রাহ্মণের বৃত্তিগতপাতিত্য শ্রথণ করা যায় এবং 


“চগালাস্তান্তিয়ো গ্! ভূথাচ প্রতিগৃহাচ । 
পতত্যজ্ঞানতো! বিপ্রে। জ্ঞানাতৎসাম্যতামিয়াৎ ॥ 


ইত্যাদিশ্বতিঝাকা ইইতে ভঙক্ষাক্ষ্াবিচার, প্রতিগ্রহ ও অগম্যাগমনাদিবিষয়ে বর্ণভেদে 
পাতিত্যাদি অবগত হওয়। যায়। অতএব অনাদ্িকালহইতে শাস্ত্র ও সদাচারপরম্পরায় যে 
চাতুববপ্াবিভাগ আধ্যজাতির মধ দিয়! প্রবাহিত হইতেছে, যাহ! শ্রীভগবদ্বতার ও তদাশ্রিত 
দেবধিপরম্পরা লঙ্ঘন করেন নাই, তাহা কল্যাণকামিগণের পক্ষে একান্ত আদরণীয় ও দেহাস্ম' 
বুদ্ধি নিবৃত্তি না হওয়া পর্যযস্ত অবশ্ঠ প্রতিপালনীয়। 

ন্ববর্ণা শ্রমধর্্ই মনুস্তের স্বধন্ম। শ্বধর্মাচরণই ভক্তি। কারণ ভক্তির অর্থ সেবা। 
পরমেন্থরের শ্রুতি-শুতিবপ-আল্ঞাপালনও ভাহার মেবা। জীব হ্বধর্মাচরণন্থারাই পরমেশ্বরের 

৩৩ 


২৩৪.  শ্ীগীগোরহন্দর 


স্কি কি কি কি এট এসির শি পি লজ 








শি, সি সিসি জর কি ওসি এ ক কিস রকি 


আজা গ্রতিপাজন করিয়া থাকেন। অতএব দ্বধর্মীচরণদ্বারাই ঈশ্বরের সেবারূপ| ভক্তি কর! হয়। 
্বধপ্মীচরণন্ধারা প্ররমেশ্বরারাধনারপ প্র ভক্তি ভক্তের ও পরমেশ্বরের গ্রীতিবিধান করে। 
গ্রীভগবন্তক্তিরহিত নিধাম-কর্দ ও জ্ঞানাদ্ি শ্বগ্রীতিবিধান করিলেও উহীর1 পরমেশ্বর-গ্রীতি' 
উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়াই ভক্তির শে্টত্ব। জীব অনাদিবহিমুখভানিবন্ধন দেহাদিতে 
সবাস্ববুদ্ধিবশত; আধ্যাক্মিকাদিতাপত্রয়দারা পুনঃ পুনঃ সন্তপ্ত হইয়। যতকালপর্যস্ত জীভগবানে 
গ্রীতিলাভ না করে ততকাঁলপধ্যস্ত অবিষ্ঠশ।দদলীবদন হইতে বিমুক্র হয় না এবং সংসারবপ 
ছুঃখপ্রবাহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় না। অতএব জীব দেবছুর্মভ মনুস্তজন্ম লাভ 
করিয়৷ স্বধর্মপ্রতিপালনরূপ শ্রীবিষুর আরাধনাদ্বারা যে শ্রীবিষুগ্রীতিসম্পাদন করেন তাহাই 
. ভক্তির পরম্পরাকারণ অর্থ|ৎ মনুযু স্ব স্ব অধিকারানুরূপ স্বধন্মানুষ্ঠান করিয়। উহ। ্রীভগবানে 
সমর্পণ করিলে উহার ফলে ভগবদ্ভক্তসঙ্গলাভ হইয়। অনস্তর উক্ত ভত্তসঙ্গে ভক্ত- 
হৃদয়বন্তিণী কৃপারূপা ভক্তি অন্যের ভক্তির হেতু হয়। অতএব ভক্তিই ভক্তির হেতু এক্ধপ বলিলে 
ভক্তি ষে অহৈতৃকী তাহার কোন হানি হয় না। এই নিমিত্তই পরমভাগবত উদ্ধব ্রীবুদ্দাননে 
প্ীব্রজদেবীদের কৃষ্ণভক্তি দর্শনকরিয়া বলিয়াছিলেন-_নিতা-সিদ্ধ ব্রজদেবীদের ভক্তির তুলন' ত 
নাই, পরস্ত প্রবৃত্ব-ভক্তের ভক্তিও ব্হুজন্মের সৌভাগ্য কৃষ্ণ ও কৃুষফণভক্তের রূপায় লাভ হয়। 
এই জন্তই তিনি বলিয়াছিলেন__ 





দনব্রততপোহোমজপন্বাধ্য।যসংযমৈঃ 
শ্রেয়োন্চির্বিবিধৈশ্চান্সৈঃ বৃষে ভক্তির্বি সাধ্যতে ॥ ভা ১০1৪৭।২৪ 


অতএব শ্রীকৃষ্ণার্পিতদানব্রহাদি দ্বারা কৃষ্ণভন্তকে দ্বারকরিয়! যে ছ্কৃষ্ভুক্তি লাশ হয় ইহ! 
শাগ্-সঙ্গত। যে ম্বধন্মে কোন বাসনা বা আত্মাভিমান নাই তাদৃশ স্বধশ্ম অতি পবিত্র । যিনি 
স্বধশ্মের উচ্চাধিকারী তিনি কর্তব্জ্ঞানে অথবা ভগবত্গ্রীতিক1মনায় স্বধর্মানুষ্ঠান করিয়! থাকেন । 
তিনি বধন্মানুষ্ঠানের পুরস্কার কামন|! করেন না। এ পুরস্ক'র অযাচিতভাবেই তাহার নিকট 
আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব উহা জ্ববতীভাবে নির্দোষ । ব্রাক্ষণ।দিবর্নকল নিষ্কাম ও 
নিরভিমান হইয়া! যে বর্ণাশ্রমানুরূপ স্বর্মানুষ্ঠান করেন তাহ! কি কখনও নিন্দা বা উপেক্ষার 
বিষয় হইতে পারে? তাহা হইলে আর কি উপাদেয় হইবে? ব্রাঙ্গণাদিবর্ণসকলের বিধিবিধাঁনে 
অনুষ্ঠিত ধর্মই সন্ধন্ম-শিক্ষার আদর্শ স্থল। বিহিতাচার ব্যতীত সদাঁচার শিক্ষা হুইতে পারে না। 

যথেচ্ছাগরের ত্য'গ ও বিহিতাচারের গ্রহণ ভিন্ন যে কেহ কোনদিন সঙ্গতি লাশ করিবেন 
এরপ আশাই থাকে না। যে ভগবৎপ্রেম জীবের একমাত্র সাধ্য ও পরম পুরুষার্থ, যাহার 
উদয়ে মোক্ষও তুচ্ছ বোধ হয়, ব'হা না পাওয়া পর্যন্ত জীবের সংসারনিবৃত্বি হয় না তাহাও 
সদাচারবর্জিতলোকের পক্ষে ছুপ্াপ্য। যেস্থলে তাদৃশ আচরণাভাবেও ভগবত প্রমশ্ক,রণ দেখা! 
যায় সেই স্থলে জন্মান্তরীণ সদাচারজনিত মংক্কারকেই ক্ষতির কারণ বলিতে হইবে। মহাঁভারতেও 
এইরপ উক্ত জাঁছে বখা-_' আচার প্রভবো ধর্থো ধর্মন্ত পরতুরচ্যুতঃ।” অতএব দেহাভিমাননিঝুতি না 
ওয়! পরধ্য্ত মনুপ্তমাত্রেরই স্বাধিকা রানুরূপ কর্ম্মাচরণ অবশ্থ কর্তবা। এই অভিপ্রায়েই রামানন্দ রায় 
বলিয়াছিলেন 'মধর্মাচরণে কৃষ্ণতক্তি হয় ।” 


মধ্য -লীলা ২৩৫. 


দাদী রী সী জপ? লরি নধর পর শীট রসি এস ৯ পি লি ০৬৫ তা ৯ পরত ৫ ৯৮ ৮ ধর 25222 


সাধন না হইয়া, পরম্পরায় সাধন হওয়ায়, উহাঁকে অন্তরদমাধন না বলিয় 
বাহ্‌ (১) বা বহিরঙ্গ সাঁধনই বলা যায়; অতএব উক্ত শ্লোক দ্বারা সাধ্যের 
নির্ণয় না হইয়। সাঁধনের নির্ণয় হইল। সাধনের নির্ণয়ে সাধ্যের নির্ণয় শ্বীকার 
করিয়! লইলেও, 'অভীষ্টসিদ্ধি হইতেছে না; কারণ, উক্ত বিষুপুরাণের গ্লোক 
দ্বারা যে সাধনের নির্ণয় হইল, তাহাও বহিরঙ্গ সাধনমাত্র; অতএব অন্ত শ্লোক 
পাঠ কর ।” 
রাম রায় পাঠ করিলেন,__ 
“বৎ করোধি যদস্গাসি যজ্জুহোধি দদাসি বৎ। 
যং তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্‌ ৮” গী। ৯।২৭। 
কৌন্তেয়, তুমি ভোঁজন, হবন, দান, তপ ও অপর ষেকিছু কর্ম কর, সে 
সকল আমাঁতে অর্পণ কর। 
রামরায়ের এই গীতার শ্রে(কটি পাঠ করিবার "অভিপ্রায় এই শ্রীভগবানের 
আজ্ঞাবোধে বা কর্তবাবোণ ধে ধ বিজুপুত্াণোজ ব্াশ্রমাচার পরিপালন সাধ্যতক্তির 


শা শট স৮ ০৩ ২ পাশা শীপশি শশা শ শশীাশিপিশীসপিল নি ০ পাপী শিতপাপীপপাপস্প 


(১) মহাপ্রভু “যে উহাকে অন্তরঙ্গ সাধন না বলিয়া বাহা বা বহিরঙ্গ সাধন বলিয়াছেন 
তাহার কারণ এই £_ রামানন্দ যাহ। সাধ্য বলিয়াছিলেন উহা প্রকৃত সাধ্য নহে। প্রকৃত সাধ্য 
দুরে অবস্থিত। রামানন্দরায় প্রীবিষুগ্রীতিদাধনকপ স্বধন্দাচরণকে পুরুধের প্রয়োজনরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন। ্রমন্মহাপ্রভু উহাকে বাশ্য বা বহিরঙ্গসাধন বলিয়। প্রত্যাখ্যান করিলেন। নিবধর্ণ ও 
নিরাশ্রস ধন্ম যখন থাকিতে পারে না, ধান্দিক মনুম্বমীত্রই যখন কোন না কোন আশ্রমের অস্তভু কত 
এবং শ্ব স্ব বর্ণাশ্রমরূপ-ঘন্ের প্রতিপালন যখন শাঞ্থে ভূয়োতুয়; উপাদেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে 
তখন যতকাল পর্যন্ত মনুত্তের শ্রীভগবৎকথাশ্রবণাদিতে দৃঢশ্রদ্বা না জন্মে ততকালপর্যান্ত বর্ণাশ্রম- 
ধন্ম একান্ত পালনীয়। 

এস্থলে আরও বক্তব্য যে যিন শরণপত্তিলক্ষণত্রদ্ধাবান্‌ না হইয়া শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপূর্ববক 
নিঙ্গকে উচ্চাধিকারী বোধে স্ব ম্ব বর্ণীশ্রমধন্নী পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ অধিকারীর মত 
অনুষ্ঠান করেন তিনি পরমপুরুষার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়! অধঃপতিত হইয়া থাকেন। ভগবান ও 
শ্ীদেবর্ষি নারদ যথাক্রমে এইরূপই বলিয়াছেন, যথা__ 


যঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্জ্য বর্ততে কামকারতঃ | 
নম সিদ্ধিমবাপ্লোতি ন হুখং ন পরাংগতিম্‌॥ গী ১৬২৩ 
গৃহস্প্ত ক্রিয্াত্যাগো ব্রতত্যাগো। বটোরপি। 

ঃ তপন্থিনে! গ্রামসেব! ভিক্ষোরিশ্ত্িয়লোলতা ॥ 
আশ্রমাপসদ। হোতে খন শ্রমবিডন্বনাঃ | ্ 
দেবমায়াবিমুড়াংস্তামুপেক্ষেতানুকম্পয়া ॥ ভ| ৭১৫।৩৮-৩৯ 


২৩৬]... শ্্রীশ্ীগৌরহুন্দর 
সািসিপিসিা অপ ও +পাপাম্পাবীত ১ পা স্লিপ শা পাস্পিস্পাি পপি ও তি শি পাস 


বহ্রঙ্গ সাধন, $ কারণ, উহা, ফলকামনারহিত বলিয়া উক্ত হইলেও, ফলের 
ই৮-আগ্রহরহিত না হওয়ায় সকামব, অতএব কঠোর? কিন্ত 


গ্রতি দৃষ্টির 


গীতোক্ত কর্ম বা কর্মযোগ সাধ্যতক্তির অন্তরঙ্গ সাধন; কারণ, উহা! ফলের 
প্রতি দৃষ্টিরহিত__আগ্রহরহিত হওয়ায়, নিফধাম, অতএব হৃগ্ভ। উক্ত কর্থের 
' ফল কর্মের সহিত প্রিয় গ্রীতগবানে অগিত (১) হওয়ায়, উহ সাধ্যতক্তির অন্তরঙ্গ 
সাধন ন হওয়াই সঙ্গত। 


(১) গরজ্গবানে রা বিবিধ। তন্মধো ্রথমটা প্রজগবংপ্ীতােশক 
কন্মার্পণ । এবং দ্বিতীয়টী কর্মফলের বৈগুণানির|সার্থ শ্রীভগবানে কর্মফলার্পণ। 
কম্মপুরাঁণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যথা _ 

প্ভ্রীণাতু তগবানীশঃ কর্মণানেন শাশ্বতঃ | 

করোতি সততং বুদ্ধা। ব্রহ্গার্পণমিদংপরম্‌॥ 

যদ্ব৷া ফলানাঁং সংক্সযাসং প্রকুধ্যাৎ পরমেশ্বরে । 
কর্মণামেতদপ্যাহ্র হ্ার্পণমন্তুত্ূমম্‌ ॥ ২।১৭-১৮। 

নিত্য ভগবান্‌ পরমেশ্বর এই কর্ম দ্বারা প্রীত হউন এইরূপ বুদ্ধিতে সতত 
কন্ম করাকে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণার্পণ বলে--অথবা পরমেশ্বরে কর্মফলের ত্যাগকে অনুস্তম 
্রহ্ধার্পণ বলে। 

কামনাপ্রান্তি, নৈষ্বন্ম্যসিদ্ধি ও ভক্তিলাঁভ এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্তে পুরুষ 
শ্রীভগবানে কর্মা্পণ করে। তন্মধ্যে কামনাপ্রাপ্তি ও নেক্ষম্ম্যসিদ্ধির নিমিত্ত যে 
কর্মার্পণ উহ! স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত হইয়া! থাকে। এই ছুইস্থলে শ্রীতগবৎগ্লীতি 
কেবল আভাসমাত্র ; কিন্ত ভক্তিপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে কন্মার্পণ উহা প্রকৃত 
শ্রীভগবহ্গ্রীত্যর্থ। কারণ ভগবহ্গ্রীতিই ভক্তির শ্বব্ূপ। অতএব ভগবং- 
্্রীত্যর্থ কন্মার্পণই সর্বশ্রেষ্ঠ । কামনাপ্রাপ্তি, নৈষ্ম্যসিদ্ধি ও তক্তিলাভ 
এই ত্রিবিধ উদ্দোস্তে যে পুরুষ শ্রীভগবানে কন্মার্পণ করিয়া থাকে তাহা 
শ্রীমপ্তাগবতের বিভিন্নস্থান হইতে অবগত হওয়া যাঁয়। এস্থলে ক্রমশঃ উক্ত 
বিষয়ে প্রমাণ উদ্ধত হইল। কামনা প্রাপ্তি বথা-_ 

“ক্রেশভূ্যন্নসারাণি কর্মাণি বিফলানি বা। 
দেহিনাং বিষয়ার্তানাঁং ন তখৈবাপিতং তয়ি ॥ 
(ভা ৮1৫৪৭) 

হে ভগবন্! ভগবদ্বহিম্ম,খ বিষয়তোগপীড়িতদেহিদিগের কর্ম্নকল যেরূপ 
ছঃখবহছুল ও অল্পসুখপ্রদ আপনার তক্তদিগের ভবদপিতকর্্ম তদ্রুপ নহে। 

নৈক্ষন্্যসিদ্ধি £--"বেদোক্তমেব কুর্বাণে! নিঃলঙ্গো ইপিতমীশ্বরে | 
নৈষনদ্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ (তা ১১৩৪৭) 
কর্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগকরিয়া যিনি সমস্ত বেদোক্ত কর্ধই পরমেশ্বরে 
অর্পণপূর্বক অনুষ্ঠান করেন তিনি নৈফর্মুসিদ্ধি (বর্বজ্ঞান) লাভ করিয়া 


5৮. শা সিল বিডি সিল সিল সিটি আত সি টকা 





সি পট পবা পপ কল পর কা পপ শপ সস 


: মধ্য-্পীলা ২৩৭: 


ছা 
সপ দি এরি ভি দর্পন আপ দত শিলা সি পিসি জপ শসা সলার্পিসিল তাস ৫ সদর্ণ পর ও তপন স্পা স্পানপা কজীর্ীপান্রা তা ৬ ৬ ৯০ ০৩ 2 
০ 
১) 


শর বলিলেন, “উহা ও অন্তরঙ্গ সাধন নহে, পর বাহুই। +ডক্তির অন্তরঙ্গ 
সাধন ভক্তিই হওয়া উচিত। কৃষ্ণাপিত কর্ও কর্্মই, ভক্তি নহে। কি 
ভগবদাজ্ঞাবোধে বা কর্তব্যবোধে অন্থুঠিত, ফলের প্রতি দৃষটিযক্ত বর্ণাশ্রমাচারপালনরূপ 
কঠোর সকামকর্ম্ম, কি ফলের প্রতি লক্ষ্যরহিত কৃষ্ণাপিত হ্গ্ধ নিষ্কাম কর্্মবোগ 
উউয়ই কর্ম, উভয়ই আরোপসিদ্ধ! ভক্তি (২) শুদ্ধা ভক্তি নহে । উক্ত উভয়বিধ 
কর্মই তক্তির স্যায় চিত্তশুদ্ধিকর হওয়ায় তক্তির আকারে দৃষ্ট অতএব ভক্তিনামেই 





থাকেন। তবে যেবেদে কর্মের শ্বর্গাদিরূপ-ফল শ্রবণ করা যায় উহ! কেবল 
বহিম্ম,খলোক সকলের বৈদিককর্ম্ে রুচি জন্মাইবার নিমিত্ত । তক্তিপ্রান্তি যথ! ₹_ 


দ্যদত্র ক্রিয়তে কন্মমন ভগবৎপরিতোষণম্‌। 
জ্ঞানং বত্তদধীনং হি তক্তিযৌগসমন্বিতম্‌ ॥ 
( ভা-- ১1৫৩৫ ) 
অর্থাৎ এই জগতে যদি শ্রীভগবতপ্রীতিজনক কর্ম করা যায় তাহা হইলে 
ভক্তিমিশ্রভগবদ্জ্ঞানলাহ হয়। যেহেতু ভক্তিমিশ্র মুক্তিজনক ভগবদ্জ্ঞান ভগবং- 
পরিতোষণরূপ কর্মের অধীন। 


(২) ভগন্বশীকারহেতুভূতা ভক্তি শুদ্ধা ও মিশ্রাভেদে দ্বিবিধা। স্বয়ং 
তগবান্‌ শ্রুকঞ্জের নিমিত্ত বা শ্রীরুষ্ণসন্বন্ধি আনুকৃল্যবিশিষ্ট অনুশীলনই ভর্তি 
উহ! যদি অন্ঠাভিলাষশূন্যা। ও জ্ঞানকন্মাদিঘবারা অনাবৃতা হয় তাহা হইলে 
উহাকে শুদ্ধাভক্তি বলা হয়। কিন্ধ উহা যদ্দি জ্ঞানকম্ম-যোগাদিদ্বারা মিশ্রিতা 
হয় তাহা হইলে উহাকে মিশ্রাভক্তি বলা হয়। মিশ্রাতক্তি আবার কর্মমিশ্রা, 
যোগমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্র! ভেদে ত্রিবিধ। উহাঁরা প্রত্যেকে আবার গুণীভূতা 
ও প্রধানীভূতা ভেদে দ্বিবিধা। জ্ঞান, কর্ম ও অষ্টাঙ্গযোগই যাহাতে প্রধান এবং 
তত্তংফলসিদ্ধির নিমিত্ত ভক্তিই কেবঙ্সমাত্র যাহার সহায় বা অঙ্গ তাহারই নাম 
গুণীভৃত| ভক্তি; আর ভক্কিই যাহাতে প্রধান এবং জ্ঞান, কর্ম বা যোগ যাহাতে 
অঙ্গরূপে সহায়কমাত্র তাহারই নাম প্রধানীভূতা ভক্তি । পূর্বোক্ত কর্মমমিশ্রাতক্তির 
অন্থনাম আরৌপসিদ্ধ! ভক্তি । কর্মমমিশ্রাতক্তির অঙ্গীভূত নিফামকর্মসকল শ্রবণ- 
কীর্ভনাদির ন্যয় হ্বয়ংসিদ্ধ নহে। উহার! তক্তির কাধ্য যে চিত্তশুদ্ধি ততবার! 
ভক্তিত্বের আরোপে ভক্তিরূপে প্রকাশিত অর্থাৎ ভক্তি ন৷ হইয়াও ভক্তির কার্ধ্য 
চিত্তশুদ্ধযাদি সম্পাদন করিয়া কথঞ্চিং ভক্তির আকারে আকারিত হয় বলিয়াই 
উহাকে আরোঁপসিদ্ধা বলা হয়। 

জ্ঞানমিশ্! ও যোগমিশ্রা ভক্তির অন্ত নাম সঙ্গসিদ্ধা। জ্ঞানমিশ্রা ও 
যোগমিশ্র! ভক্তির অঙ্গীভূত যে আধ্যাত্মিকজ্ঞান বা সমাধিগ্রভৃতি 
শ্রবণকীর্তনাদির ন্ঠায় শ্বয়ংসিদ্ধ নহে। কারণ উহার! শ্রবণাদিরূপভক্তির সঙ্গে 
থাকিয়া! তক্তিরকাধ্য যে ব্রঙ্গপাক্ষাৎকার বা! পরমাত্মসাক্ষাৎকার বা ভগবৎ- 
সাক্ষাৎকার এই তিনের মধো উপানকের যোগ্যতান্গসারে ষে অন্ততমের .সাক্ষাৎকার 


২৬৮ প্রীপ্রীগৌরন্ন্দর 
অভিহিত হুইক্াঁ থাকে৷ উহার! ভক্তি না হইয়াও ভক্তিত্বের আরোপহেতু 
ভক্তিনাষে উক্ত হয় বলিয়াই উহাদিগকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বল! যায়।, 
আরোপসিত্বা ভক্তি কখনই পরমপুরুষার্থের অন্তরঙ্গ সাধন হইতে পারে না। 
অতএব এই কর্মযোগরপবাহাসাধনও ত্যাগ করিয়া, যাহা অন্তরঙ্গ সাধন 


তাহাই বল ।” 
রাম রায় পাঠ করিলেন,-- 
“সর্ববধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । 
অহং ত্বাং সর্বপাঁপেভ্যো মোক্ষরিয্যামি মাশ্ুচঃ ॥” গী ১৮।৬১। 
সখে, স্বধর্মের গুণদোঁষ বিচার করিয়! মদুপদিষ্ট স্বধন্মসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক 
একমাত্র আঁমার শরণাঁপগ্ন হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে সকল পাপ 


হইতে মুক্ত করিব । 

রাম রায়ের উক্ত শ্রে।কটি পাঠ করিবার অভিপ্রান্স এই-__ 

সাধকের দৃঢ় শ্রদ্ধা না হওয়া পরাস্ত স্বধর্মীচরণ ও আচরিত স্বধন্থের ফলার্পণই' 
কর্তব্য। পরে বখন দৃঢ় শ্রন্।া জন্মে, তথন তিনি শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া 
তহৃপদিষ্ট কর্মও ত্যাগ করিয়! খাকেন (৩)। কর্ম সকল আরোপসিদ্ধা, শরণাপত্তি 
গ্বরূপসিদ্ধা। 


সপ পপ আন পপ পপি ৭5৩. আলি 


তন্দবার| আংশিক ভক্তির আকারে আকারিত হয় বলিয়াই উহ্বাদ্দিগকে সঙ্গসিদ্ধ]- 
বল! হয়। শুদ্ধাভক্তিকে নিগুণ। বা ম্বরূপসিদ্ধা বল! হয়। কর্ম ও জ্ঞানাদি 
ইহার অধীন অর্থাৎ মুখাপেক্ষী । ইনি কর্ম ও জ্ঞানাদির অধীন বা মুখাপেক্ষী নহেন। 
পরন্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইনি স্বাধীনভাবেই কর্মের ফল যেচিভ্তশুদ্ধি বা জ্ঞান ও 
যোগের ফন যে মুক্তি এতদ্ুয়ের সহিত নিজের ফল যে ভগবতপ্রেম ও 
তৎসাক্ষাৎকারাদিজন্ মাধুরধ্যান্ুভব তাহা প্রধান করিয়া থাকেন । এই ভক্তি- 
তত্ববিষয়ের শ্রীরূপশিক্ষ।-প্রকরণে বিষদভাবে বর্ণনা আছে । 

(৩) শ্র/রামানন্দ রায় সর্ধধন্মত্যাগপুর্ঘক শ্রীভগবৎশরণাগতিকে সাধ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। এস্থলে বক্তব্য এই জ্ঞনমার্গে অধিকৃত পুরুষ প্রাপঞ্চিক- 
বস্তুতে অনাসক্তিরূপ-বৈরাগ্য উৎপন্ন না হওয়া পধ্যন্ত এবং ভক্তিমার্গে-অধিরূত 
সাধু শ্রীভগবৎকথাশ্রবণাঁদ্দিতে শ্রদ্ধা-উৎপন্ন ন। হওয়া পধ্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিকাি 
কর্ম অনুষ্ঠান করিবেন। শ্রীমন্তাগবতে শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং উদ্ধবের প্রতি এইরূপই 
উপদেশ করিয়াছিলেন। যথা-- 

"তাঁবৎকর্ম্মাণি কুববীত ন নিধ্বিছ্থেত যাঁবতা। 
: মব্কথাশ্রবণাণো বা শ্রদ্ধ! যাবশ্জায়তে ॥৮ ( ভাঃ ১১।১০1৯) 


পপ পপাপলাপাপীশীশ শীাপিশীটী শশী শিপ পিপি ৩ ৮ সী শা শা? পিপি পীিক্পিপিিি, ০ ৩৩৩ কসপ্া টিপা পাপ পপ পরা ৮ পি ৩ 


শত পা পতি সপীপিপ্পপ পা ২৬৭ তপন লা 


মধ্য-লীল। | ২৩৯ 


১ সি শি রো শি ০ 





* পিসি পনি পাপা 


প্রভু বলিলেন, _“শরণাপত্তি ম্বরূপসিন্ধা একথ! সত্য ; কিনব শরণাপত্তিতে' 
দঃখনিবারণে তাৎপর্য থাকায়, সাধক ছুঃখনিবারণার্থ ই শ্রীতগবনের শরণাপর 
হয়েন বলিয়া, শরণাপত্তিও উত্তমা ভক্তির মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। জ্ঞান 
ও কর্মের আবরপরহিত অঙ্ঠাতিলাবশৃ্ ভক্তিকেই উত্তমা ভক্তি বলা যাঁয়। 


চি ০ পাশ পপি, পপি কা আপ 


এই বচনে দশক না হওয়া পর্যন্ত ভক্তের সমন্ধে কর্ম উপদেশ করিয়াছেন । 
উক্ত শ্রন্ধাশন্দের অর্থ “গুরুবাক্যে ও বেদাদিশাস্ত্বাক্যে দৃঢবিশ্বাস । শান 
ভগবচ্ছরণ[গণতব্যক্তির 'অভয় ও তদশরণাঁগতের সম্বন্ধে ভয় উপদেশ 
করিয়াছেন । যথা-- 
পয এনং সংশ্রয়ন্তীহ ভক্ত নারায়ণং হরিং। 
তে তরম্তীহ র্গাণি নচাত্রাস্তি বিচাঁরণ1 ॥” 
( মহা শা প$--১১।২৮ ) 
যে সকল ভক্ত ভগবান্‌ শ্রীহরিকে আশ্রয় করেন তাহারা ছুস্তর সাংসারিক 
দুঃখ সমূহকে ইহ জন্মেই অতিক্রম করিয়া থাকেন । এ বিষয়ে বিচারের কোন 
প্রয়োজন নাই । 
"সমাশ্রিতা যে পদপঞ্রবপ্লবং 
মহত্পদং পুণাযশো মুরারেঃ | 
ভবান্ুধির্বৎসপদং পরং পদং 
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্‌ ॥ ( ভা--১০1১৪।৫৮ ) 
যাহারা মহাত্বগণের আশ্রয়ভূত পবিত্রকীন্তি শ্রীভগবানের পাঁদপল্লবরূপভেলাকে 
'আশ্রয় করেন তাহাদিগের সম্বন্ধে তুস্তর ভবসাগরও গোম্পদের সায় অতি তুচ্ছ 
হইয়া থাকে । বিশেষতঃ পরমপদ শ্রীবৈকুগ্ঠাদিতে তাহাদিগের স্থান হইয়! থাকে। 
এই বিপদসন্কুল জগতে তাহাদের স্থান হয় না অর্থাৎ তাহারা সংসারে 
পুনরাবর্তন করেন না। পদ্মপুরাঁণে ভগবান্‌ সনৎকুমার ও এইরূপই বলিয়াছিলেন__ 
পসর্ধবাচারবিবর্জিতাঃ শঠধিয়ে। ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকা2। 
দস্তাহঙ্কৃতিপানপিশুনপরাঃ পাপান্তজা নিষ্ঠ্রাঃ॥ 
যে চান্ে ধনদারপুত্রনিরতাঁঃ সর্ধাধমান্তেপি হি। 
শ্রীগোবিন্দপদারবিনদশরণ! মুক্তা ভবন্তি দ্বিজ ॥” 
হে নারদ । যাহারা সকলগ্রকার আচাঁরবর্জিত, শঠবুদ্ধি, সংস্কারহীন ও 
জগঘঞ্চক, যাহারা অহঙ্করপরায়ণ, যাহার! অপেয়পানেও পরচ্ছিদ্রান্বেষণে অন্ুরক্ত, 
যাহারা ঘোর অধার্থ্িক, অস্ত্াজ ও নিষ্টুরাচারী এবং পুত্রকলত্রভরণ ও 
বিতবার্জনে নিরত সেই সকল অধমপুরুষেরাও যদি শগোবিন্দপদারবিন্দে 
শরণাপন্ন হন তাহা হইলে ভাহারা মুক্ত হইয়৷ থাকেন। যে ব্যক্তির শ্রদ্ধ! জ্মিয়াছে 
তাহার নিশ্চয়ই শ্রীভগবানে শরণাপত্তি জন্মিয়াছে । অভএব ভ্বাতশ্রন্ধ ব্যক্তির 
শরণাপত্তি একটী চিহ্ন । অর্থাৎ শরণাপতিলিঙ্গঘারা শ্রদ্ধার অন্যান হইয়া 
থাঁকে। 


২৪০ ীত্রীগৌরহন্দর 


সিল তি লো অসি পর পি ভা অসি সাপ তালি পাস অত অপ 


শরণাপত্তি জ্ঞানকর্ম্ের আবরণরহিত তে ভারিলেরঃ দুঃ ুঃখনিবারণে তাৎপর্য 
থাকায় অন্তাভিলাযশূন্য হইতে পারে না। অতএব শরণাপত্তিকেও বাহা জানিয় 


অন্তরঙ্গ সাধন বল।” 
রাম রাঁয় পাঠ করিলেন,__ 
দ্রহ্মতৃতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সম: সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌॥” গী ১৮৫৪। 


থপ টপ ০০৮০০ পা এরা বর 


বি নক হলি সী 








উক্ত শরণাপত্তি ষড়ঙ্গিক! অর্থাৎ শরণাপত্তির ছয়টি অঙ্গ যথা _ 


“আন্ুকুল্যসা সংকল্পঃ প্রাতিকুশ্যপ্ত বঙ্জনম্‌। 
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোণু তবে বরণং তথা ॥ 
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্ে ঘড় বিধাঃ শরণাগতিঃ॥ ( বাযুপুরাণে ) 
অর্থাৎ ভগবদ্ভজনানুকুলকৃত্যের নিয়মসহকারে অনুষ্ঠান, ভগব্দ্ভজনের প্রৃতি- 
কুল অসৎ সংসর্গ ও অসদাচারের পরিত্যাগ, শ্রীভগবান্‌ রক্ষা করিবেন এইরূপ 
বিশ্বাস, শ্রীভগবাঁনকে বক্ষাকর্তারূপে বরণ, শরণ্য শ্রীভগবানে আত্মভার সমর্পণ 
ও শ্বদৈস্প্রকাশ এই ছয় প্রকার শরণাগতি। অতএব শ্রন্ধা ও শরণাগতি 
একার্থক। শ্রমদ্জীবপ্রভূপাদ ভক্কিসন্দর্ডে উক্ত ফড়ঙ্গিকাশরণাপত্ত্িবাতীত 
ব্যবহারে কার্পণ্যা্দির অভাঁবকে এবং শ্রীভগবৎসম্থন্ধিদ্রব্যাদিকে অচিস্ত্য প্রভাব- 
শালীরূপে জ্ঞান প্রভৃতিকেও শ্রদ্ধার চিহ্নরূপে উপদেশ করিয়াছেন। অতএব উক্ত 
শরণাপত্তি ব! দৃঢশ্রদ্ধ! না হওয়া পর্ধান্ত কোন সাঁপকই নিতানৈণিত্তিকাদি কর্ম 
পরিত্যাগ করিবেন না। ভক্তিমার্গে দৃঢ়শ্রদ্ধা না হওয়! পধান্ত স্বাধিকারানুরূপ 
বর্ণাশ্রম ধর্ম ও নিত্য নৈমিত্তিকাদি বন্ধ পরিত্যাগ করিলে পুরুষ অধঃপতিত 
হইবেন এই নিমিত্তই শ্রীগোপালভট ও শ্রীস্নাতনগোষ্থামী হরিভক্তিবিলাসের 
“ৃতশ্রদ্ধস্ত ভক্তন্ত প্রৌডতীমনপেযুষঃ | কিঞ্চিৎকর্ম্মাধিকারিত্বাং কর্মান্তৈতৎ 
প্রপঞ্চিতম্‌।” (হরিভঃ ১১।৭ ) 
এই বচনে কোমলশ্রদ্বভক্-সম্বন্ধে নিত্যনৈমিত্তিক(দিকর্মাধিকার নির্মান 
করিয়াছেন। এবং এই নিমিত্ুই গোবিন্দভাষ্কাঁর প্রাবলদেবাচার্ধ্য প্রামেয়- 
রত্বাবলীগ্রন্থে লোকসংগ্রহেরনিমিত্ত পরিনিঠিতভক্তের সন্বন্ধেও নিতানৈমিততিকাদি 
কর্মের উপদেশ করিয়াছেন। যথাঁ_ 
লোকসংগ্রহমন্বিচ্ছন্‌ নিতানৈমিত্তিকং বুধঃ। 
প্রতিষ্টিতশ্চরেদ্কন্্ম ভক্তেঃ প্রাধান্থমতাজন্‌ ॥ ( প্রেমেররত্বাবলী ৮৭ ) 
এবং এই নিমিত্তই শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে লর্চনাপ্রকরণে শ্বনিঠিত 
ও পরিনিিত তক্তের সম্বন্ধে নিত্য কর্্মাদির সহিত ও নিরপেক্ষ ভক্তের সম্বন্ধে 
দিত্যকর্মাদিরহিত অগ্চনার উপদেশ করিয়াছেন। যগা--প্তদেতদর্চনং দ্বিবিধং 
-কেবলং কর্শমিশ্রঞ্চ । তয়োঃ পূর্বং নিরপেক্ষাণাং শ্রদ্ধাবতাং দর্শিত- 


মধ্য-লীলা ২৪১ 
ধিনি শুদ্ধভীবাত্মার দ্বরূপনাক্ষাৎকাবদারা ক্ষভৃত অতএব প্রসঙ্নচিত্ত 
হইয়াছেন, তিনি মার শে।ক করেন না, আকাজ্ক।1৪ করেন না, পরস্ধ সর্বভূতে 
সমদশী হইয়া পরা মন্তুক্তি লাঁভ করিয়া থাঁকেন। 
রাম রায়ের উত্ত শ্লেকটি পাঠ করিবার জভি প্রায় এই__ 
শরণাপত্তির দুঃখনিবারণে তাৎপধ্য থাকায়, উহা! উত্তমাভক্তির মধ্যে গণ্য 
হইল না। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ছুঃখ নিবারণেও তাৎপর্য দুষ্ট হয় না; কারণ, জ্ঞান- 
মার্গে সথ ও দুঃখ বাস্তব 2হে। অতএব জ্ঞানমিশ্র! ভক্তিই অন্তরঙ্গ সাধন হুউক। 
প্রভু বলিলেন, _“জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে ছুঃখনিবারণে তাৎপধ্য না থাকিলেও, 
জ্ঞানের আবরণ থাকার, উহ্বা9 উত্তরা ভক্তির মধ্যে গণা হইতে পারে না। 
বিশেষতঃ উহা! স্বরূপসিদ্ধাই নহে, পরস্ধ সঙ্গসিদ্ধা। জ্ঞানমিশ্া ভক্তিতে জ্ঞানই 
অঙ্গী, ভক্তি উদার অঙ্গমাত্র। জঙ্গী জ্ঞান অঙ্গভক্তির সাহাযো ব্রহ্মগপাঙ্ষাৎকার 
দ্বার ভাক্তর ফল মোক্ষসাধনকরিতে পারিলেও ভগবংসাক্ষাৎকারঘার৷ প্রেমরূপ 
পরমপুরুতার্থ প্রদান করিতে পারে না। অতএব উহাঁও বাহা জানিয়া, উহার 
পর বাহ তাহাই পাঠ কর।” | 
“জ্ঞানে প্রহাসমুদপাস্ত নমস্ত এব 
ভীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বা্তাম্‌। 
স্থানেস্থিভাঃ শ্রঠিগতাং তন্থুবাঙ মনোভি 
ধে প্রারশোহভিত ছিতোহপাসি তৈস্থিলো ক্যাম্‌ ॥৮ 
| ভাঁ1১০।১3।৩। 
ধিনি তোমার স্বরূপৈশ্যধ্যের বিচারবিষয়ে প্রয়াস পরিত্যাগপূর্বক সাধু- 
নিবাসে অবস্থিতি করিয়! সাধুগণকতঁক উক্ত ও অনায়াসে কর্ণপথপ্রবিষ্ট তোমার 


এপ পি তে শপ ২৯ সপ সপ কা পপ | ১৩ পপর পপ লাশটি লি শিস পপ লাস ক 


মাবিহোত্রেণ য আশু হ্বদঃগ্রন্থিমিত্যাদৌ | উক্তঞ্চ শ্রীনারদেন ন্যদ। 
যন্তানুগৃহ্ছাতি ভগবানাম্মভাবিতঃ। স জহাতি মভিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্িতা 
মিতি। অত্র শ্রীমদগস্তাসংহিতা চ-- | 

“যথাবিধিনিষেষো চ মুক্তং নৈেবোপসর্পতিঃ | 

তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্ববকমিতি |” 

উত্তরং ব্যবহারচেষ্টতশয়বস্তায।দুচ্ছি কভক্তা নুষ্ঠানবন্তা দিলক্ষণলক্ষিত শ্রন্ধানাং তথা 
তদ্বপরীত্যলক্ষিতশ্রন্ধানামপি প্রতিষ্িতানাং ওদ্ভক্তিবার্তানাভক্ঞবুদ্ধিযু সাধারণ- 
বৈদিককন্মাহুষ্ঠানলোপোইপি মাভৃদিতি লোকস্ংগ্রহপরাণাং গৃহস্থানাং দশিতম্‌। 
যথ।--নহাস্তোহনন্তপারন্তেত্যাদৌ-_সন্ধ্যোপাস্ত্যাদ্িকন্ধাণি বেদেনাচোদিতানি মে। 
পৃজাং তৈঃকল্পয়ে সম্যক্সংকল্পঃ কর্ম্পাবনীমিতি । তা ১১/২৭।১২ 
৩১ 


২৪২ ্ীপ্্ীগৌরস্থন্দর 


শী সিসি সিসি সি সী সি তত সিপৌপা৯পািিপা পা তে পি 2 লা লা পাপ 


কথাকে কায়মনোবাক্যত্বারা সৎকার করিয়া ভীবনধারণ ব করেন, তুমি ্রিলোক- 
মধ্যে অন্তের অজয় হইলেও, তিনি তোনাকে জয় অর্থাৎ বশীভূত করিয়া 
থাকেন। 

রামরায় যে অভিগ্রায়ে শ্রীমস্তাগবতের উক্ত শ্লোকটি 'পাঠ করিলেন, 
তাহার ভাবার্থ এই, 

জ্তানমিশ্রা ভক্তিও যখন উত্তমাঁভক্তি বলিয়! গণ্য হইল না, তথন অন্কাভি, 
লাষবজ্জিত ও জ্ঞানকর্মাদির আবরণরহিত শ্রবণকীর্তনাদিনূপা সাধনভক্তিই 
উত্তমাতক্তি হইতেছেন(১)। 


(১) “ভক্তিরস্ত ভজনং তিহাযুজোগাধিনরাজেনামুসি মন; কল্পনমেতদেবচনেফন্মাম ॥ 
গোপালপুর্ববতাপণী ১৪ 
“সর্ববোপাধিবিনিমুক্তং তৎপরত্তেন নির্মলম্‌। 
হৃধীকেণ হৃধীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তম! ॥” নারদপঞ্চরাত্রে 
“অন্তাভিলাধিতাশৃন্ং জ্ঞনকর্মাগ্যনাবৃতম্‌। 
আন্ুকুল্যেন কষ্ণান্ুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥৮ ভক্তিরসামূতসিন্ধৌ ১১।৯। 
আন্ুকুলাসহকারে শ্রীকৃষ্চতজনই ভক্তি | উক্ত ভজনটা যদি হি ও পারন্রিক 
ফলকামনারহিত ও নির্ভেদত্রঙ্গানমন্ধীনরূপজ্ঞান এবং কর্ম্মযোগাদিদ্বারা অনাবৃত 
হইয়া শ্রীকষ্চের নিমিত্ত চিত্তানুরঞ্জনাত্মকশ্রবণকীর্তনাদি আকারে পারুশীলিত 
হয়, তাহা হইলে তাহাকে উত্তমাতক্তি বলে। 
সর্বতোভাবে উপাধিসকল (কৃষ্ণভিন্ন অভিলাধসমূহ ) পরিত্যাগপূর্ববক 
নির্মলভাবে ( কর্মমযোগাদিদ্বারা অনাবৃতরূপে ) শ্রোত্রাদি ইন্দ্িয়মূহদ্বারা 
শ্রীভগবান্‌ হধীকেশের যে আনুকুল্য সহকারে সেবন ( কায়িক, বাচিক ও মানসিক 
পরিশীলন ) তাহাকেই উত্তমাতক্তি বলে। 
অন্ঠাভিলাষশূন্ত ও জ্ঞানকর্মাদিদ্বারাঅনাবৃত শ্বয়ং-তগবান শ্রীকৃষের 
নিমিত্ত বা শ্রীরুষ্ণসন্বদ্ধি আন্ুকুল্যবিশিষ্ট ষে জনুশীলন (কায়িক, বাচিক ও 
মানসিক চেষ্টা) তাহাকে উত্তমাভক্তি বল! হয়। উক্ত উত্তমাভক্তি সাধন ও 
সাধ্যভেদে দ্বিবিপ । তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তের কৃপায় ইন্দ্িয়সমূহের প্রেরণা 
দ্বার! নিষ্পাঞ্ভ শ্রবণকীর্তনাদির নাম সাঁধনভক্তি । যদিও শ্রবণকীর্ভতনা।দ রূপ ভক্তির 
অঙ্গলকলকে আপাতত: কর্ম বলিয়া ও ম্মরণাদি অঙগন্কলকে আপাততঃ জ্ঞান 
বলিয়াই বোধ হয় তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। কারণ নিত্যসিদ্ধন্বরূপশক্কির 
বৃত্তিসকল অসিদ্ধসাধকের আকর্ষণার্থ তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তিতি অবতরণপূর্ববক 
উহার সহিত তাদাত্মযাপন্ন হইয়া তত্তদাকারধারণপৃর্ণক শ্রবণকীর্ভনাদিবিপে 
'আবিভূত হইয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দমধী বৃত্তির অবতারেই শ্রবণকীর্তনাদি সাধকের 
জ্ঞান ও আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। ইন্দরিয়বৃত্তিতে প্রকাশদর্শনেই অজ্ঞলোকেরা 
এ শ্রবণকীর্তনাদিকে জ্ঞান-কর্ধাদিকূপে মনে করিয়া থাকে। বন্ততঃ এ শ্রবণ- 


তি লস্ট রশি তমার ভাসি ছিটা পির লাস এলি 





িীস্পী শ্পশীশীক শিিশিশিস্পশসপ শসা পাশীপাটি পপিপিপিপিলাট শশা িীপীশিশীগপাপিশিশ। 








মধ্য-লীলা ২৪৩ 


প্রভূ বলিলেন,--৭ই।, ইহাই উত্তম! ভক্তি, কিন্ত এই শ্রবণকীর্তনাদিরূপ 
ভক্তিও সাধাভক্তি নহে, পরস্ত সাধনভক্তি। সাঁধনতক্তি শুনিলাম। অতঃপর 
সাধ্যভক্তি(২) যাহা, তাহাই বল।” 
“নানোপচারককতপৃজনমাত্মবন্ধোঃ 
প্রেয়ৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রতং স্যাৎ। 
যাবৎ ক্ষুদন্তি জঠরে জরঠ1 পিপাসা 
তাবৎ স্ুখাঁয় ভবতো নু ভঙ্ষ্যপেয়ে ॥* পদ্যাবল্যং১৩। 


০. কপ? পাপা পাও পাপ পলাশ পপ পা পপিপীপা পপি ৩ ৮ চে ০ 
সপ 


কীর্তনাদি গ্র।রুতজ্ঞানকন্মাদির অতীত চিন্ময়বস্ত । শ্রণকীর্তনাদির চিন্নয়ত্ব শান্্রসিদ্ধ 
ও মহাজনসম্মত | তক্িরনাধৃত গ্রন্থে ইহাই অনুমোদন করিয়াছেন “অতঃ শ্রারুষচ- 
নামাদি ন ভবেদ্গ্রাহামিক্দিয়ৈঃ | সেবোনুখে হি জিহ্বাদো হ্বয়মেব ক্কুরত্যদঃ |” 
১।২।১০৯। অর্থাৎ যেহেতু শ্রীকষ্খনাম সচ্চিদানন্দশ্বরূপ সুতরাং উহা প্রাকৃত 
ইন্জিরগ্রাহহ নহেন; তবে বে ভাগাবান্বাক্তিদিগকে নামাদি কীর্তন করিতে 
দেখা যায় তাহার কারণ এই যে শ্রীগুরুরুষ্ণের রুপায় তাছাদের জিহ্বাদি তজনোনুখ 
হওয়ায় তাহাদের জিহ্বাদিতে এ শ্রীভগবন্নাম স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। 

(২) পূর্বোক্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি-সাধনভক্তিদ্বারাঁ আবির্ভাবিত নিত্যসিদ্ধতাব- 
সকলকে সাধাতক্তি বলে। এ সাধ্যভক্কি আবার ভাব ও প্রেমভেদে দ্বিবিধ। 
এবং উক্ত সাধনভক্তি আবার বৈধী ও রাগান্ুগাভেদে দ্বিবিধ। বিধিপ্রবন্তিত 
বিধিমার্গে ভগবগ্ুজনের নাম বৈধীভক্তি এবং রাঁগপ্রবন্তিত বিধিমার্গে ভগবদ্তুজনের 
নাম রাগানুগা ভাক্ত। অর্থাৎ শাস্ত্শাসনভয়ে অনুষ্ঠিত ভগবতশ্বণকীর্তনরূপ। 
ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলে এবং ব্রজ্রাজনন্বনস্রীকষ্ণের সেবাপ্রাপ্তির লোভবশতঃ 
শবণ-কীর্তনাদিরূপ। ভক্তিকে রাগান্গ! ভক্তি বলে। 

্দ্ধ। ও সাধুসঙ্গকে দ্বার করিয়া সাধকের ভগবপ্রেমাবির্ভাবের ক্রম প্রদশিত 
হইতেছে। 

প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, পরে ভজনক্রিয়া। উক্ত তজনক্রিয়া আবার 
অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতাভেদে দ্বিবিধ। অনিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়া আবার উতসাঁহময়ী 
ঘনতরলা, বৃাঢ়বি করা, বিষয়সঙ্গর1, নিয়মাক্ষম! ও তরঙ্গরঙ্গিনীভেদে যড়বিধ। উক্ত 
ষড়বিধ অনিগ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার পরে অনর্থনিবৃত্তি হয়! ধ&ঁ অনর্থনিবৃত্তি দষ্কতোখ, 
স্বকতোথ, অপরাধোথ ও ভক্তাথভেদে চতুবিধ। পরে নিষ্ঠা ( শ্ঠিতা তঙ্নক্রিয়া ) 
তী নিষ্ঠা আবার সাক্ষাদ্ভক্তিবিষয়িনী ও. তদন্বকুলবস্তরবিষয়িনী ভেদে দ্বিবিধ। 
অতঃপর রুচি। এ রুচি আবার বস্তৃবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিনী ও তদনপেক্ষিনী ভেদে 
দ্বিবিধ। পরে আসক্তি; পরে রতি বা ভাব, পরে প্রেম। ভাবের অবস্থায় অন্তঃ- 
সাক্ষাৎকার ও প্রেমের অবস্থায় বহিঃদাক্ষাংকার হইয়া থাকে। অধুনা সংক্ষেপে 
ভাব ও প্রেমের লক্ষণ প্রদশিত হইতেছে । 


২৪৪. ্রীপ্রীগৌরস্থন্দর 


কারণ, বিবিধ উপচাঁর দ্বার! করণীয় আত্মব্ধু শ্রীকৃষ্ণের পুজা না করিয়াও 
কেবল প্রেম দ্বারাই ভক্তের হৃদয় আনন্দে বিগলিত হইয়া থাকে । যে কাল 
পর্যন্ত উদ্রে বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, সেই কাল পর্য্স্তই তক্ষ্য ও পেয় 
বস্ত সুখদায়ক হয়। প্রেমের লাভ না হওরা পধ্যন্ত হৃদয়ের শূন্যতা বশতঃ 
উপচারককৃত পৃজনের তাদৃশ স্ুথপ্রদত্ব থাকে, প্রেমের লাত হইলে হৃদয়ের 
. পূর্ণতাঁবশতঃ আর উপচারকৃত পৃজনের তাঁদৃশ সুখপ্রদত্ব থাকে না, প্রেমিক 
ভক্ত প্রেমদ্বারাই কৃতার্থত৷ লাঁত করিয়া থাকেন। 
এ প্রেমও আবাঁর অতীব দুললভ বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকে,_ 
প্কষ্চভক্তিরসভাবিতা মতিঃ 
ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভাতে। 
তত্র লৌলামপি মৃল্যমেকলং 
জন্মকোটিনুকৃতৈন” লভ্যতে ॥৮ পঞ্চাবল্যাং।১৪ | 
কষ্ণভক্তিরস(৩) দ্বারা ভাবিত মতি যদি কোথাও অনুসন্ধান করিয়া পাঁও, 
তবে উহা যত্বু করিয়া ক্রয় কর; উহার মূল্য একপাঁত্র লালসা, তস্তিন্ন কোটি কোটি 
জন্মের সুকৃতিদ্বারাও এ মতি লাভ করা বায় না। 


--- পি সি ৬ ৮ ২০৩৩ ও শপ শত শীত 25 ».. ৮০৯ চন 


পপি পাপী পাশ পাকা লা শশী সপ ২০২০ শি শি শ 


(৩) শুদ্ধসত্ববিশেষা প্রেমস্ধ্যাংশুসাম্যভাক্‌ | 
রুচিভিশ্চিত্তমাস্থণ্যকদসৌ ভাব উচযতে ॥ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধো পূর্বব ।৩য় লহরী ১। 

শুদ্ধসত্ববিশেষূপ, প্রেমরূপস্থধোর কিরণসদৃশ, রুচি অর্থাৎ ভগবংপ্রার্তাভিলাষ 
তদীয়ানুকুল্যাভিলাষ ও সৌহার্দাভিলাষদ্বারা চিত্তের স্লিগ্ধতাঁকারিণী মনোবৃত্তির 
সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন স্বরূপশক্তির বৃত্তির নীম ভাব। ভাবের অপর নাম রতি। 
এঁ ভাব রসাবস্থায় ছুই প্রকারে অভিব্যক্ত হইয়! থাকে যথা--স্থারীভাব ও সঞ্চারী 
ভাব। স্থায়ী ভাব আবার ছুই প্রকার। প্রেমাস্থুর বা ভাব এবং প্রেম। 
প্রণয়াদি প্রেমেরই অন্তর্গত _ হ্লাদিন্তাদিস্বরূপশক্তির বৃত্তি। ভাবহ্লাদিবীশক্তির 
সারবৃতিসম্বলিতসম্বিৎশক্তিবৃত্তির সারাংশ বলিয়াই উহাকে শুদ্ধসন্তববিশেষ 
বকা হয়। বৃত্তির সারাংশ বলিতে শ্ীভগবানের নিত্যপ্রিয়জনের আশ্রিত 
তদীয় আন্ুকুল্যাভিলাষময় পরমবৃত্তি। শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ভক্তের কৃপায় প্রপঞ্চগত- 
ভক্তসকলের চিত্তরত্তিও উক্ত নিত্যদিদ্ধভগবন্তক্তগণের শ্বরূপভূতচিত্তবৃত্তির 
সম্শ হয় বলিয়াই তাহাদের শ্বরূপভৃতচিত্তবৃত্তিবপভাবের উক্তলক্ষণটী 
প্রাপঞ্চিকতক্তের বিশুদ্ধচিতবৃতিতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । এই প্রকারে 
ভাব কৃপামান্রলভ্য হইলেও এবং উহা সাধনান্তরদার! সাঁধনীয় না হইলেও উহাকে 
সাধ্যতক্তি বলিবার বিশেষ কারণ আছে। সাধনতক্তি ভাবের সাক্ষাৎকারণ 


মধ্য-লীল! ২৪৫. 


তত) ৬ তাল সি পি সত্তর হাউ লা নি জ্ঞাত লে এলসি তে দিক একশ লি তত তর চলল কাছ এর ইল আসি লরি ওরশ শর চতস্িএতিপি শিশির রতি! ওর ঈিপরলিৎ। শত লা সি সং লাসষিলি 5 রস পক সি সিন পত্র তো, পাস 


প্রভু বলিলেন, _-“প্রেম শক্তি সাধ্যের সার আাহাতে সনে নাই কিন্ক তুমি 
যে প্রেম বলিলে, উহ! মমত্ববর্জিত শান্তপ্রেম | : উহ! হইতেও শেষ্ঠ প্রেম যাহ! 
তাহাই ব বল।” 


ন| হইলেও চুপি পরম্পরাকারণ জ্তি সাধন রা নরিগাকাশাতেই 
শ্রীতগবানের ও তদীয় ভক্তের রূপা লাভ হয় এবং এ রুপা হইলেই ভাবভক্তির 
আবির্ভাব হয়। ভাবের পরিপাকাবস্থাকেই শানে প্রেম বলে বথা- 
“সম্যঙ নস্ণিতস্থাস্তোনমত্বাতিশয়াস্কিতঃ | 
ভাব; স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগগ্ভতে ॥ 
তক্তিরসামূভসিদ্ধো পুর্ব । ৪র্থ লহরী ।১ 
যাহা হইতে চিত্ত সম্যকৃনিম্শীল ও অভীষ্ট আভগবানে অতিশয় মমতাঁপন্ন হয় 
তাঁদুশভাৰ গা ভাপ্রাপ্ত হইলে বুধগণ তাহাকে প্রেন বলিয়। থাকেন। নানাবিধ 
বিদ্দ্বারা ভাবের হাস না হওয়াই প্রেমের চিহ্ন । 
পভক্তিবরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুনঃ” ইতিশ্রুতিঃ | 
“বিজ্ঞান্ঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে তক্তিযোগে তিষ্ঠতি 
গোপালতাপনী ॥উ। ১। 
নয়িনিন্বদ্ধহদয়!ঃ সাধবঃ সমদশিনঃ | 
বশে কুর্ন্তি মাং তক্তা সংস্থ্িযঃ সংপতিং যথা ॥ ভা ৯1৪,৬৬। 
ভক্তি ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়! গিয়। শ্ীহগবানকে দর্শন করাইয়! থাঁকেন। 
শ্রীতগবান্‌ ভক্তিরই বশ্য। বিজ্ঞানানন্দবিগ্রহ শ্ীভগবান্‌ সচ্চিদানন্দৈকরসম্বরূপ 
তক্তিযোগেই 'অনস্থিত। জামাতে বদ্ধহৃদয়, সমদশী, সাধুগণ সংক্্রীগণ যেরূপ 
সংপতিকে বশীভূত করে হদ্রপ আমাকে বশীভূত করে। ইত্যাদি শ্রতিস্থৃতি 
হইতে শ্রীভগবান্‌ যে ভক্তিবশ্ হাহ! সুষ্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায় । উক্ত ভগবদ্‌- 
বশীকারহেতুড়ৎ1 ভগ্ঞি গ্রাকতসত্ত্-গুণের বিকার জ্ঞানাননদময় নহে। কারণ 
শানে ভগবান মায়াবন্ত নহে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। ভক্তি 
জৈব জ্ঞানাননরূপাও নছে। কারণ বিভু সচ্চিদানন্ন শ্রীতগবান্‌ অণুসন্বিদ্‌ জীবের 
কুদ্রজ্ঞানাননরূপ। ভর্ডিদ্বারা বশীভূত হইতে পারেন না। তক্তি পরিপূর্ণজ্ঞানানন্দ 
শ্রীভগবানের শ্বরূপভূ তজ্ঞানাননদরূপা নহে। কারণ তাহা হইলে শ্রাভগবান্‌ ভক্তের 
ভক্তিতে আনন্দাধিক্য অনুভব করেন--এইরূপ শাস্ত্রোপদেশের অসামঞ্জন্ত হয়। 
অতএব ভক্তি শ্রীভগবানের হলাদিনীশক্তির ও সম্বিৎশক্তির সারভাগ অর্থাৎ 
চরমাবস্থা | | 
৩। গব্যতীত্য ভাব্নাবন্মযশ্চমৎকারভারভূঃ | 
হদি সত্বোজ্লে বাঢ়ং শ্বদতে স রসে। মতঃ ॥ ৭৯ 
সর্বৈব দুরহোহয়মভক্ৈর্ভগবদ্রলঃ | 
তৎপাদান্ুজসর্বনৈর্ভক্তৈরেবান্থ্রস্ততে ॥ ভক্তিরসা । দ ৫1৭৮ 
যাহা চমতকারাঁতিশয়ের উদ্ভবস্থান এবং যাহা সচ্চিদানন্বম্বরূপহেতু 





২৪৬. .. ীপ্রীগৌরহন্দর 


পাস সআণকরারিসর িসি লী  কাসিাসি িসি বসটিপস সস্তার * লাসিপিসমসিটি সির সিসি পপি সিল সপ লা শি জপ শিশির সমন) অপি পি এরি 


রাম রায় বলিলেন-__“দাস্তপ্রেম সর্ধসাধ্যসার ।* 
£যক্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্‌ ভবতি নির্মলঃ | 
তশ্ঠ তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যুতে ॥” 
ধাহার নাম শ্রবণমাত্র মনুষ্য নির্শল হয়েন, সেই তীর্ঘপাদ প্রভুর দাসগণের আর 
কি অলভ্য থাকে? 
প্রভু বলিলেন,_দ্দাশুপ্রেম মমতাধুক্ত বলিয়া মমতাঁরহিত শান্তপ্রেম হইতে 
উৎকৃষ্ট হইলেও, উহা! সর্বোৎকৃষ্ট নহে, অতএব উহা! হইতে উৎকৃষ্ট যাহ! তাহাই 
বল।” 
রাম রায় বলিলেন, --““সথ্যপ্রেম (১)সর্বসাধ্যসার |” 
প্রভু বলিলেন,_-“গৌরবভাবমন্র দাশ্তপ্রেম হইতে বিশ্বাসভাবময় সধ্য প্রেম 
উৎকুষ্ট হইলেও, উহা সর্ধোতরুষ্ট নহে, অতএব উহা হইতে উত্রুষ্ট যাহা, তাহাই 
বল।” 
রাম রায় বলিলেন,-_“বাৎসল্যপ্রেম (২) সর্বসাধ্যসার |” 





ভাবনাপথকে অতিক্রমপূর্রক বিশুদ্ধসত্ববিশেষদ্বারা ভাবিত শুদ্ধচিত্তে আদ্ব।দিত হন 
তাহাকে রম বলে। 
ভগবচ্চরণারবিন্ঈই যাঁহাঁদের সর্বস্ব সেই মহান্নভবভক্তগণই একমাত্র 
ভগবদ্ভক্তির রম আস্বাদন করিতে সমর্থ । অভক্তগণকর্তক সর্বপ্রকারেই 
ভগবদ্ভক্তিরস দুরূহ (ছুজ্ঞেয়)॥ 
(১) ইথং সতাং ব্রহ্মন্থখাগভূত্যা 
দাস্তং গতানাং পরদৈবতেন | 
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ 
সা্ধংবিজহ্ব, কতপুণ্যপুঞ্জাঃ। ভা ১০।১২।১১ | 
এইরূপে প্রচ্রপুধাশালী গোপবালকগণ, নির্ধিশেষজ্ঞানিদিগের সঙ্ন্ধে ব্রহধ- 
সথানুভবন্বরূপ, দাশ্তভাব প্রাপ্ত ক্তদিগের সম্বন্ধে পরদেবতাম্বরূপ, যোগমায়ান্ুগৃহীত 
শুদ্ধতক্তদিগেব সম্বন্ধে নরবালকম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। 
(২) নন্দঃ কিমকরোদ্‌ ব্রহ্ধন্‌ শ্রেয়এব মহোনয়ম্‌। 
যশোঁদা বা! মহাভাগা পপৌঁ যন্তাঃ সতনং হরিঃ | 
ত1 ১০৮৪৬ । 
নেমংবিরিঞেো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়। 
প্রসাদং লেভিরে গোপী ঘত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥ 
ভা ১০৯২৩ | 
হে ত্রাঙ্ণ ! নন্দ মহাফলজনক এমন কি শ্রেযস্কর আচরণ করিয়াছিলেন, যে 
কারণে তিনি গ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ধ হইলেন এবং মহাঁভাগা যশোদাই বা এমন 


মধ্য-লীলা ২৪৭ 


৮৯ ০ লি লিলি সিলসিলা তা পাখি তা পাটি লি পাছি পানি এসি পর পা ছিপ & পর পিপিপি লো ৬ পরী সি সপ পাপী সপ শপ অপি পরা পি পদ লা পা লরি লরি এত শো লো 25 শী লি 
শা রি ই ৮ ) ভা 


গ্রভু বলিলেন,_-“বিশ্বাসভাবময় সধ্যপ্রেম হইতে - অনুগ্রাহভাবময় বাৎসল্য- 
প্রেম উৎকৃষ্ট হইলেও, উহা সর্ধোৎক& নহে, অতএব তদপেক্ষ। যাহা উৎকৃষ্ট, 
তাহাই বল।” 

রাম রায় বলিলেন,--“কাস্তাপ্রেম (৩) সর্বসাধ্যসাঁর |” 

অনুগ্রাহভাবময় বাৎসল্যপ্রেম হইতে স্বসুখতাৎপধ্যবঞ্জিত সম্ভোগভাবময় 


কি শ্রেরঃ আচরণ করিয়াছিলেন, যে কারণে শ্রীহরি তাহার পুত্রূপে আবিস্ৃতি 
হইয়। স্তন পান করিলেন । 

মোক্ষদাতা শ্রীকষ্$ হইতে যে প্রসাদ গোগী বশোদ। প্রাপ্ত হইলেন সেইরূপ 
প্রসাদ ব্রহ্ম! পুত্র হইয়াও, শিব অত্ীয় হইয়া ও, এবং লক্ষ্মী অঙ্গাশ্রিতা৷ ভাধ্যা হুইয়াও 
লাভ করেন নাই । 


(৩) নায়ংশ্রিয়োহ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ 

স্বধোষিভাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্তাঃ | 

রাসোৎসবেহস্যভূজদ গুগৃহীক-- 

লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজনুন্দরীণাম্‌ ॥ভ1। ১০।৪৭1৬০ 

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের তূজদগুদ্বার1 কে গৃহীত ও তদ্দার। লব্ধমনোরথ হইয়া 
ব্রজন্ুন্দরীসকল যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্তান্ত কামিনীর কথ! দুরে থাকুক, 
পল্মগন্ধ]! ও পল্মকান্তিম্বর্গবনিতারাও সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই; এবং বক্ষঃস্থলে 
নিতান্ত রতিমতী স্বয়ং লঙ্মীদেবীও সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই। 
শ্ররুষ্ণলোকস্থ নিত্য-লীলাঁপরিকরসমূহ সচ্চিদানন্দরূপিণী ম্বরূপশক্তিরই বিলাস। 

তন্মধ্যে হলাদিনীশক্তি প্রধানমুস্তিদমুহের নাম কৃষ্ণকাস্তা ; কান্তাবর্গের প্রধান 
শ্রীমতী রাধিক1 ; অপর কাস্তানকল তাহাঁরই কায়ব্যহ বা গৌণ প্রকাশ। সন্ধিনীশক্তি- 
প্রধানমুত্তিসমূহের নাম কৃষ্ণগুরু । গুরুবর্গের প্রধান শ্রীমরন্দ ও শ্রীমতী যশোদ!, 
অপর গুরুগণ তাহাদেরই কায়ব্যুহ বা গৌণ প্রকাশ। এবং সপ্ষিৎশক্তিপ্রধান মুস্তিসমূহের 
নাম কৃষ্ণসখা । সথিবর্গের প্রধান শ্রীবলরাম ; অপর সখামকল তাহারই কায়বাহ। 
পূ্ব্বো্ত কাস্তাবর্গ আবার যুথেশ্বরী, সী, উপসখী, মঞ্জরী ও উপমঞ্জরী তেদে 
পঞ্চবিধ। শ্রীরাধা ও শ্রচন্ত্রাবলী ইহারাই যুথেশ্বরী । ললিতা, বিশাখ!, চম্পকলতা, 
চিত্রা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিষ্তা ও ইন্দুলেখা ইহারাই সখী। ইহাদের প্রত্যেকের 
অধীনে যে আাটটী করিয়া সঘী আছে তাহাদিগকেই উপসখী বলা হয়। সখীর 
মায় মঞ্জরীও প্রধানতঃ আটটা । উক্ত অষ্ট মঞ্জর' যথ|-- শ্রীব্ূপমঞ্জরী, শ্রীরতিমঞ্জরী, 
শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী, শ্রীরসমঞ্জরী, শ্রীবিলাসমঞ্জরী, শ্রীমদনমঞ্জরী, শ্্রকেলিমঞ্জরী ও 
শ্রীভৃঙ্গমঞ্জরী। শ্রীমনঙগমঞ্জরী এই অষ্টমঞ্জরীর প্রধান মঞ্জরী যুথেশ্বরী। উক্ত 
মঞ্জরীগণের প্রতোকের অধীনে যে আটটী করিয়া মঞ্জরী আছেন, তাহাদিগকেই 
উপমঞ্জরী বল! হয়। এতদ্বাতীত দূতীনামে যে আর এক প্রকার কাস্তাব্্গ 
আছেন এ কান্তাবর্গকে অপেক্ষাকৃত হীনশক্তি কানিতে হইবে। কাস্তাবর্গের স্ভায় 


২৪৮ ". ্রীপ্ীগৌরহ্ন্দর 


কাস্তাপ্রেমের উৎরুষ্টতা অপরিহার্ধ্া/। কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন ব্ছবিধ, 'অত্তএব 
সাধনানুসারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির তাঁরতম্যও বহুবিধ । ধাহার যে ভাবে নিষ্ঠা, তীহার 
সেই ভাবকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট বলিয়াই বোঁধ হয়। কিন্থু নিরপেক্ষ হইয়া বিচার 
করিলে, ভাবসকলের তারতম্য স্বীকার না করিয়৷ পারা যায় না। তনুদারে 


গুরুবর্গ পিতা মাতা ও ধাত্রী এবং সথাবর্গ সুহ্ৃৎ, সথ।, প্রিয়সথা৷ ও প্রিয়নম্ধ্মনখা- 
তেদে বছবিধ। 
পূর্বোক্ত নিত্যসিদ্ধ সথিবর্গ, পিতৃবর্গ ও কান্তাবর্গের অখিলরসামৃ তমৃত্তি__ 
শ্রীকৃষ্ণ যে সখা, বাৎসল্য ও মধুরাখা নিতাসিদ্ধভাবানুগতসম্বন্ধ আছে সেই 
ভাবান্থুগতসন্বন্ধবিশেষে লুব্ধসাধকের ভাবান্থগতসন্বপ্নবিন্তানসহকারে শ্রীরুষে 
ভক্ত্যন্থশীলনকে সন্বন্ধানুগাভক্তি বলে। শ্রাকঞ্চের প্রতি নিত্যসিদ্ধ পরিবারের 
যে সন্বন্ধাভিমান তাহ! দ্বিবিধাকারে অনুঠিত হইতে পারে। একটি 
অভিন্নাকারে ও অপরটি স্বতন্থাকারে । তন্মধো প্রথমটি অর্থাৎ আমি নিত্য- 
পিদ্ধ সুবলাদি সখা বা আমি শ্রীনন্দাদি পিতা অথব! আমি আ্রীললিতাদি কাস্তা 
এইরূপ অভিমানকে অভিন্নাকারাভিমান বণা হর়। উক্ত ভভিননাভিমান সাধক 
জীবের পক্ষে অত্যন্ত অনুচিত। তাঁহার কারণ নিত্যসিদ্ধপরিজন ও শ্রভগবান্‌ 
অভিন্নতত্ব। তাঁহারা নিত্যলীলার্থ ভিন্নাকারে 'অনভাঁত হন মাত্র। অতএব 
যেমন “আমি ভগবান শ্রীরুষ্ণ' ইন্যাদিরূপ চিন্তন “অহংগ্রহোপাসনা” বলিয়! ভক্তির 
প্রতিবন্ধক ও অনর্থকর, তদ্রপ “আমি নিতাসিদ্ধলুবনসথা বা ললিতা সখি” ইত্যাদি- 
রূপ মনন ও অহংগ্রভোঁপালনা বলিয়। ভক্তির প্রহিবন্ধকও মহানর্থজনক । অতএব 
সাধক জীবের পক্ষে পূর্োক্তরূপে মনন সর্দণা ভক্তিশাস্বিরূদ্ধ বলিয়া পরিত্যাজ্য । 
কিন্ত আমি সুবলাদি নিত্যসিদ্ধসপার অনুগত একটী সখা বা মামি ললিতাদি ত্রজ- 
দেবীগণের অনুগত একটী সধা এইরূপ ভাবান্থগতসন্বদ্ধবিশেষের প্রাপক 
দ্বতত্ত্রাতিমানকে তত্তদ্ভাবারিলাভের উপার়রূপে শাস্ত্রে নিদ্দেণ করিয়াছেন। 
সিদ্ধান্তবীজভূত ভক্তিরসামৃতোক্ত শ্লেরকদর এস্কলে উদ্ধৃত হইল। 
“1 সন্বন্ধান্সগাভভ্তিঃ প্রোচযতে সছ্ছুরাম্মনি | 
যা পিতৃত্াদিসন্বন্ধমনশারোপণাস্িকা ॥ 
লুক্বৈরবাৎসলাসখ্যাদো ভক্তিঃ কাধ্যাব্র সাঁদকৈঃ। 
ব্রজেন্ত্রসুবলাদীনাং ভাব্চেষ্টিতদুদ্র"] ॥ ভক্তিরপা | পু 1২।১৬০ 
সন্বন্কান্ুগাতক্তি যে শাস্্রান্থমোগিত! তদদিবয়ে শাস্বীর প্রমাণ নিয়ে প্রদর্শিত হইল। 
“যেষামহং প্রিয় আম্মা সুতশ্চ, 
সথা গুরুঃ সুজাদো! দৈবদিষ্টম্‌ ॥ ভা ৩।২৫।৩৮। 
কপিলদেব বলিলেন হে দেণি। আমি বাহাদের প্রিয়, পরণাস্মা, পুত্র, সখা, 
গুরু, নুহ ও ইষ্টদেব, অর্থাৎ এইরূপ সম্বন্ধরূপাভ/ক্ত যাহাদের বিগ্ভমান, সেই 
 মন্তক্তগণ কোন কালেও ভগবতসেবানন্হীন হন ন| ও ইহসংসারে পুনরাবর্তন 
করেন না। 


মধ্য-লীলা ূ ২৪৯ 
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কাস্তাপ্রেমকেই সর্ধোতকৃষ্ট বলিতে হয় । গুণাঁধিক্য ও স্বাদাধিকাবশতঃ কাস্তা- 
প্রেমের সর্ধোৎকুষ্টতা অবশ্য স্বীকাধ্যা। যেমন আকাশের গুণ বাযুতে, আকাশ ও 
বায়ুর গুণ তেজে, আকাশ, বায়ু ও তেজের গুণ জলে এবং আকাশ, বাযু। তেজ ও 
জলের গুণ পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়, তদ্রপ শান্তের গুণ দাস্তে, শান্ত ও দাস্তের গু৭ 
সখো, শান্ত, দাশ্ত ও সথ্যের গুণ বাংসল্যে এবং শান্ত, দান্ত, সথ্য ও বাতসল্যের গুণ 
কাস্তাপ্রেমে দৃষ্ট হইয়া থাকে । কাস্তাপ্রেমে শান্ডের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও 
সেবা, সধ্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা! ও অনঙ্কোচ, বাৎসলোর কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা, অসস্কোচ ও 
মমতাধিক্য, এই সমস্ত গুণই দৃষ্ট হয়। অধিক্ত কাস্তা প্রেমে নিজাঙ্গদ্বারা সেবারূপ 
গুণটি অধিক দেখা বায়। গুণাধিক্যহেতু প্রতিরসে উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য হয়। 
মধুররস সর্বগুণের আকর, অতএব উহা! সর্বাপেক্ষা ্বাহু। মধুররসে স্থায়ী ভাব 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ভাবাবস্থা পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়। এ ভাবাবস্থা এক কাল্তাপ্রেম 
ভিন্ন অপর কোন প্রেমেই দেখা যায় না। অতএব সীমাস্তপ্রাপ্ড কাস্তাপ্রেম ঘ্বারাই 
পরিপূর্ণরৃষ্চগ্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ই শ্রকুষ্খ একমাত্র 
কাস্তাপ্রেমেরই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন । 
যিনি যেরূপ ভঙ্না করেন, শ্রীভগবান তাহাকে সেইরূপেই অঙ্গীকার করিয়া 
থাকেন, ইহা স্থির ; কিন্তু ব্রজদেবীনিষ্ঠ কাস্তাপ্রেমের অনুরূপ ভজন আবার অপর 
কেহই করিতে পারেন না; অতএব শ্রীভগবান বলিয়াছেন, তিনি ত্রজদেবীনিষ্ঠ 
কাস্তাপ্রেমের নিকট খণী। 
“ন পারয়েইহং নিরবস্যসংযুজাং 
ত্বসাধুকত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। 
যা মাতজন্‌ হুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ 
সংবৃশ্চ তদ্বঃ. প্রতিযাতূ সাধুনা ॥” ভা ১৩২২২ 
“শান্তা; সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্বভূতানুরঞ্জনাঃ। 
যাস্তাঞ্জসাচ্যুতপদমচাত প্রিয়বান্ধবাঃ ॥ তা।৪1১২1৩১। 
মৈত্রেয বলিলেন; শান্ত, সমদশী, শুদ্ধ ( মায়াসন্বন্ধরহিত ) সর্বভূতানুরঞ্জন 
অচ্যুতপ্রিক্ববান্ধবগণ অনায়াসে অচ্যুতপদ ( বৈকুঠাদিধাম ) প্রাপ্ত হন। 
“পতিপুত্রন্হদভ্রাতৃপিতৃবন্িত্রবন্ধরিম্‌। 


যে ধায়স্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যো্পীহ নমোনমঃ ॥ 
নারায়ণবৃহস্তবে। 
এই জগতে যে ভক্তগণ যত্বনহকারে শ্রীহরিকে পতি, পুস্ত, সুম্ধদ্‌, ভ্রাতা পিতা, 
ও মি্রভাবে সর্ধদা ধ্যান করেন তীহাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। 


৩২ 
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তোষর! নিরূপাধিতজনপরার়ণা । তোমাদিগের সাধুক্কত্য অসাধারপ। প্ররূপ 
অসাধারণ সাধুকৃত্য আমি স্ুচিরকালেও সাধন করিতে পারিব না । তোষর! 
ছর্জর গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিয়া আমার তজ্জন করিয়াছ। আমি কিন্ত 
ফেবল তোমাদিগকে ভজন করিতে পারিলাম না । অতএব তোমাদিগের নিজ 
সাধুকৃত্যই  সাধুকর্মবের প্রতিকার সাধনকরুক। আমি তদ্বিষয়ে তোমাদিগের 
নিকট খণীই রহিলাম জানিও। 
শরীক অপরিসীম মাধূর্যের আশ্রয় হইয়াও ভাবের পরাকাষ্টা(১) মহাভাব পর্বাস্ত 
ভাবের অধিকারিণী ব্রজদেবীগণের সঙ্গেই অধিকতর শোভা ধারণ করিয়া 
থাকেন। অতএব ব্রজদেবীনিষ্ঠ কাস্তাপ্রেমই সর্যশ্রেষ্ঠ। 
প্রভু বলিলেন,-_ “ব্রজদেবীনিষ্ঠ কাস্তাপ্রেমই যে সাধ্যের সীমা, ইহ! নিশ্চিত। 
কিন্ত ইহার পর বদি আরও কিছু বলিবার থাকে, কূপ! করিয়া তাহাও বল।” 
রাম রায় বলিলেন,_“ইহার পরও গ্রশ্ন করেন, এমন লোক পৃথিবীতে আছেন, 
এতদিন আমি ভানিতাঁম না । আপনি যখন প্রশ্ন করিলেন, তখন বলিতেছি শ্রবণ 
করুন। ব্রজদেবীগণের মধ্যে আবার গ্ররাধার প্রেমই সাধ্যের শিরোমণি, ইছা 
সর্বশান্্সম্মত! বেদে বেদান্তে পুরাণেতিহাসে ও তন্থে সর্বত্রই শ্্ররাধামাধবের 
প্রেমমহিমা উক্ত হুইয়! থাকে ।” 
খগবেদে উক্ত হইয়াছে, 
“রাঁধয়া মাধবো! দেবে! মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাভন্তে জন্ঘে। |” 
গোপালতাপনীয়ে উক্ত হইয়াছে,_ 
“সৎপুণ্তরীকনয়নং মেখাতং বৈদ্াতাত্বরম্‌। 
দ্বিভুদং মৌনমুদ্রাঢাং 'বনমালিনমীশ্বরম্‌ ॥ 
গোপগোপীগবাবীতং সুরক্রমলতা শ্রিতম্‌। 
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্বপস্কজমধ্যগম্‌ ॥ 
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেৰিতস্‌। 
চিন্তয়ন্‌ চেতসা কৃষ্ণ মুক্ত! ভবতি সংস্থতেঃ ॥ 
পদ্মপুরাঁণে উক্ত হইয়াছে, 
থা রাধা প্রিয়! বিষোন্তন্তাঃ কুণডং প্রিয়ং তথা। 
সর্গোপীষু সৈবৈকা বিষ্গোরত্যস্তবঙ্লতা ॥৮ 


পা 


৯1 চরম অবস্থা। 
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বৃহদগৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,__ 
“দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা | 
সর্ধলক্্মীময়ী সর্বকাস্তিঃ সম্মোহিনী পর! ॥ 
শ্্ীমাধব গ্রীরাধার সহিত ও শ্রীরাধা প্রীমাধবের সহিত সকল লোকেই বিরাজিত 
আছেন। 
বিকসিত-পুগুরীক-নয়ন, নবীননীরদসমকান্তি, বিছাল্ল তাঁসদৃশ-পীতবাঁস-পরি- 
হিত, বনমালাবিরাজিতগলদেশ, মৌনমুদ্রাধুক্ত, দ্বিভুগ্গ, গোপগোপীগোধনমণ্ডিত, 
স্ুরদ্রমলতামগ্ডপাশ্রিত, দিব্যালঙ্কারতূষিত, রত্বপস্ক জাসীন, কালিন্দীসপিলসংসক্ত- 
বাযুসেবিত শ্রীকষ্ণকে চিন্তা করিয়া মনুষ্য সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। 
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের যাদ্লী প্রিয়া, তদীয় সরোবরও তাদৃপ প্রিদ্ন। সকল 
গোপীর মধ্যে শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অন্যন্ত বল্লত!। 
দেবী শ্রীরাধিক! অন্তরে ও বাহিরে কৃষ্ণক্ষ.সিমতী, সর্ধারাধ্যা, লক্ষমীগণের 
মূলন্বরূপা, সর্বশোভার একমাত্র আশ্রয় ও মদনমোহনমোহনকারিণী। এই 
নিমিত্তই তিনি পরাশক্তি বলিয়! অভিহিত হয়েন। 
প্রভু বলিলেন,--“আরও বল, আমার শুনিয়া বিশেষ স্ুখোদয় হইতেছে। 
তোমার মুখে অমৃতময়ী শ্রোতশ্বিনী প্রবাহিত হইতেছে । শ্রীকঞ্ণ গোগীগণের 
ভয়ে শ্রীরাধাকে সর্বসমক্ষে লইতে না পারিয়া গোপনে লইয়া গেলেন। ইহাতে 
জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণের অন্তগোপীতে অপেক্ষা আছে। . অন্তাপেক্ষা থাকিলে, 
প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পায় না। অতএব এই বিষয়ের মীমাংসা কি বল।* 
রাম রায় বলিলেন, -“ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের উপমা নাই । শ্রীকৃষ্ণ অন্ 
গোপীর অপেক্ষায় শ্রীরাধাকে গোপনে লইয়া যান নাই। শ্রীরাধাই মান করিয়া 
রাস ত্যাগকরিয়া যান। শ্রীরাধিক! বাঁস ত্যাগকরিয়া চলিয়! গেলে পশ্চাৎ 
শ্রকষ্ণও রাসমণ্ডল ছাড়িয়া তাহার অন্বেষণার্থ গমন করেন |” 
“কংসারিরপি সংসারবাপনাবন্ধশৃঙ্খলাম্‌ । 
রাঁধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজনুন্দরীঃ ॥* গীতগো ৩১ 
শ্রীব্ঃ সমাক্‌-সারভূত-রাসলীগা-বাসনাতে বন্ধনের নিমিত্ত শৃঙ্খলরপিণী 
শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণপূর্র্বক অন্তব্রজনুন্দরীদিগকে পরিতাগ করিয়া! গমন 
করিয়াছিলেন । 
শ্রীভগবানের কাস্তাসকল সাধারাণি, সমঞ্জমা ও সমর্থা ভেদে ব্রিবিধা। এই 
ত্রিবিধা কাঁন্তারই কান্তাভাব স্থায়ী। তন্মধ্যে সাধারানীর কাস্তাতাব সস্ভোগেচ্ছা- 
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নিদান, লমঞ্জমার কান্তাভাব কচিং তেদিতসস্োগেক্ছ : এবং ্মর্থার কান্তাভাব 
স্বরূপাভিননসভোগেচ্ছ। সম্ভোগেচ্ছা যে কান্তাভাবের নিদান অর্থাৎ মূল, তাহাকেই 
সস্ভোগেচ্ছানিদান কাস্তাভাৰ বলা যায়; সন্ভোগেচ্ছ। যে কান্তাভাবে কখন কখন 
ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, তাহারই নাম কচিৎ ভেদিতসন্তোগেচ্ছ কাস্তাতাব; আর 
যে কাস্তাভাবে সম্তোগেচ্ছ! নিত্যই ম্বরধূপের সহিত অভেদে প্রকাশ গায়, তাহার 
নাম হ্বরূপাভি্সভ্ভোগেচ্ছ কান্তাভাব। কুজাদিসাধারণীকান্তার কাস্তাভাঁবই 
সম্তোগেচ্ছানিদান কাস্তাভাব; কারণ, তাহাদিগের প্রেম সম্ভোগেচ্ছ! ভিন্ন প্রকাশ 
পায় না। সমঞ্জস! মহিষীগণের কান্তাভাবই কচিৎ তেদিতসস্তোগেচ্ছ কান্তাভাব ; 
কারণ, তীহাঁদিগের কান্তাভাৰ কথন সস্তোগেচ্ছ! ভিন্ন গ্রকাশ পায় না এবং কখন 
তত্তিন্নও প্রকাশ পাইয়া! থাকে । আর সমর্থা ব্রজদেবীগণের কান্তাভাবই স্বরূপা- 
ভিন্নসস্তোগেচ্ছ কান্তাতাব ; কারণ, তীাহাদিগের সম্ভোগেচ্ছা নিতাই স্থায়ী ভাবের 
সহিত একীভূত হইয়া অর্থাৎ স্থায়ী ভাবের অন্তভূতি হইয়। কেবল শুদ্ধ-স্থায়িতাব- 
রূপেই প্রকাশ পাইয় থাকে। তাহাদিগের সম্ভোগেচ্ছা কখনই স্থায়ী ভাবের স্বরূপ 
হইতে ভিন্নরূপে প্রকাশ পায় না। সাধারণী কান্তাদিগের বলবতী সম্তোগেচ্ছা 
সকলসময়েই কুষ্ণমখতাৎপর্ধযময় প্রেম হইতে বিভিম্নাকারে কৃষ্ণাঙ্গ -সঙ্গ-জন্- 
শ্বমুখ-বাসনা-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সাঁধারণী কান্তাসকল শ্বরূপতঃ শ্বনুখ- 
তাঁৎপধ্যবর্জিত হইলেও, তাহাদিগের প্রেম কৃষ্াাঙ্গ-সঙ-জন্ত-ন্বমুথ-বাসনার 
আকারে আকারিত হইয়া গ্রকাঁশ পাঁওয়াতে, উহার কঙ্চন্ুখতাৎপর্যময় স্বরূপে 
প্রকাশ থাকে না, ম্বস্থখতাংপর্ধাময় রূপান্তরই লক্ষিত হইয়া থাকে। সমঞ্জসা 
কান্তাদিগের এ সন্তোগেচ্ছ।! কখন কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-জন্ত-স্বম্থ-বাসনার আকারে 
উত্থিত হইয়া সাধারণীর শ্থায় শ্বরূপ হইতে ভিননরূপে এবং কখন কেবল কৃষ্নখ- 
তাৎপধ্যময় প্রেমের মহিত একীভূত হইয়া উক্ত প্রেমের অন্তভূতি হইয়া সমর্থার 
্ায় স্বরূপাভি্নরূণেই প্রকাশ পাইয়া! থাকে। সমর্থা ব্রজদেবীগণের সম্ভোগেচ্ছ! 
সর্বদাই কঙ্ণনথতাৎপধ্যময়ী। তাহাদিগের সম্তোগেচ্ছা কখনই কষ্চাল-সঙ্গ-ন্য- 
ত্বনুখ-বাদনা-রূপে উিত হয় না। ব্রজদেবীগণের কৃষ্চমূখ ভিন্ন আত্মনুখের 
অন্ুদন্ধানই থাকে না। তীহাদিগের আত্মন্থথের অনুসন্ধান ন| থাকাতেই তহা- 
দিগের সস্তোগেচ্ছ শুদ্ধ কষ্খমখতাতপর্ধোে পধ্যবসিত হইয়া কঞ্চুখতাৎপর্ধ্ের 
সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া যায়। এই নিমিত্তই ব্রজদেবীগণের কাস্তা তাঁবকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ বল! হয়। যদি কেহ আপত্তি করেন -_সমর্থা ব্রজদেবীগণের আত্মনখে 
তাৎপর্য না থাকুক, কিন্তু সঙ্গকালে ্াত্মস্থখ অপরিহার্য আমরা তাহা স্বীকার 


মধ্য-লীলা ২৫৩ 
করি ন!; কারণ, অনুসন্ধান ব্যতিরেকে সুখের অনুভব সম্ভব হয় ন|। পির 
অন্নপানাদ্দির উপভোগে সুখোৎপত্ভির পৃষ্টান্তও সঙ্গত হয় না; কারণ, ধাহার 
অযাচিত অব্নপানাদির উপভোগে সুখ জন্মে, তিনি যে স্থখানুসন্ধানর হিত, তাহ! 
কেছই স্বীকার করেন না। কিন্তু সর্ধথ| স্ুখানুসম্ধানরহিতব্যক্তির অন্পপানাদির 
উপভোগ্নে সখানুৎপত্তি বাধ্য হইয়াই শ্বীকার করিতে হয়। জাগ্রদবস্থায় বিষয়ান্তরে 
অভিনিঝিষ্ট ব্যক্তির বিষয়াস্তরের অনুভবাভাব সর্বজনপ্রসিত্ধ | নুষুণ্তির ত কথাই 
নাই। ব্রজদেবীগণ সদাই তুরীয়অবস্থার় অবস্থিত বলিয়া তাহাদিগের স্থুল, 
সুক্ম ও কারণের অনুভব থাকে না। তাহার! নিত্য তুরীর অবস্থায় থাকিয়া 
স্থলনুষ্মাদির কোন সমাচারই রাখেন না। এক্ষণে এরূপ আপত্তি হইতে 
পারে যে, তাহাদিগের স্কৃলসুঙ্সাদির অনুভব না থাকিলেও, তুগীয় শ্রীরুষ্ণের 
অঙ্গসঙ্গজনিত সুখবিশেষের অনুভব হউক? এরূপ আপত্তি আমরা ইষ্টাপত্তি মনে 
করি। তুরীয়স্থা ব্রজ্দেবীগণ তুরীয় শ্রাকষ্ণের অঙ্গসঙ্গজনিত্খবিশেষের অন্ুতব 
করেন, ইহা আমর] অস্বীকার করি না। তবে এমুখ যে এই সুখনহে, উহা! 
যে প্রাকৃত সুখ নহে, পরস্ধ সম্পূর্ণ অগ্রাককৃত, তাহা অবশ্থ স্বীকার্ধ্য। যেরূপ 
স্থলে পুর্লীভূত জ্ঞান ও তৎপ্রকার হইতে হৃক্ে পুঞ্তীভূত জ্ঞান ও তংপ্রকার ভিন্ন, 
যেরূপ সুক্ষ পুধীভূত জ্ঞান ও তৎপ্রকার হইতে কারণে পুঞ্জীভূত জ্ঞান ও তৎপ্রকার 
ভিন্ন, তদ্রুপ তুরীয়ে বা সিদ্ধদেছে পুণ্তীভূত জ্ঞান ও তৎ্প্রকার পূর্বোক্ত ত্রিবিধ 
জ্ঞান ও তৎপ্রকার হইতে সম্পূর্ণ বিভিপ্ন। সুখ জ্ঞানবিশেষ। অতএব সিদ্ধদেহ- 
সম্পন্ন ব্রজদেবীগণের তুরীয়স্ীরুষ্ণের অঙ্গসঙ্গজনিত স্থখের অনুভব যে স্থুলাদি- 
স্পর্শজনিত সুখানুভব হইতে সম্পুর্ণ বিভিন্প, ইহা স্থির । উহা সমাধিস্থ হইতে 
বা ব্রহ্ধান্থভবজনিত সুখ হইতেও স্বতন্ত্র । 

সাধারণ ব্রজদেবীগণের প্রেম হইতে আব।র শ্রীরাধাপ্রেমের বিশেষ উৎকর্ষ 
আছে। সাধারণ ব্রজদেবীগণ শ্রাকষ্কে পাইয়া শ্রীকুষ্ণের অঙ্গসঙ্গ পাইয়৷ আর 
কোন দিকে চাহিলেন ন1, আনন্দে বিভোর হইয়া গেলেন। শ্ররাধা কিন্ত 
সেরূপ বিভোর হইলেন না। শ্রীরাধা দেখিলেন, প্রত্যেক গোগীর পার্থেই এক 
এক কৃষ্ণ এবং ঠিক সেইনূপ সাধারধভাবে তাহার পার্থেও এক কৃষ্ণ রহিয়াছেন। 
এই দেখিয়াই শ্ত্রীরাধার মান হইল, তিনি মানিনী হইয়া রাস ছাড়িয়া গেলেন। 
শ্রীরাধিকা ছাড়িয়া গেলেন, চন্ত্রহারের সুত্র ছিপড়িয়া গেল, চন্দ্রমকল ইতস্তত 
বিচ্ছিন্ন হইয়। গেল। শ্রীরাধাও শ্রীকষ্ণ অভিন্নাত্মা | শ্রীরাধিকা চলিয়া গেলেই 
শ্ীক্চও চলিয়া গেলেন, রাসমগডুল ভাঙ্গিয়া গেল। শ্ররাধিকা রাসমগ্ডল 


২৫৪. "  প্রীঞ্রীগৌরজুন্দর 





এ শ্রী রসি লি লী পাস লা 


ত্যাগ করিয়৷ চলিয়! গেলেন, মধ্যমণির অভাবে মণির মালা! শোতাচ্যুত হইল। 
শীষের আর রাস ভাল লাগিল না, তিনিও প্রীরাধিকার অনুসরণ করিলেন। , 

রাঁম রায়ের কথা! শুনিয়া প্রভুর মুখকমল উৎফুল্ল হইল । তিনি প্রীত হইয়া 
বলিলেন,_“ইহা শুনিবার নিমিন্তই আমি তোমার নিকট আপিয়াছি। এখন 
আমি সাধ্যসাধনের তত্ব জানিলাম। কিন্ত আরও কিছু শুনিবার অভিলাষ হইতেছে । 
কপ! করিয়া কঞ্খেরম্বরূপ, বাঁধারশ্বরূপ, রসতত্ব ও প্রেমতত্ব প্রভৃতি বল। এই 
সকল বিষয় তোমার নিকট ভিন্ন অন্ত কাহারও নিকট শুনিবার সম্ভাবন! নাই । 
তুমি ভিষন অপর কেহই এই সকল তত নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে ।” 

রাম রায় প্রভুর ঈদ বিনয়মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়। 
বলিলেন, প্প্রভো, আমিত কিছুই জানি না; তুমি যাহা বলাইলে, তাহাই 
বলিলাম। লোকে যেমন শুকপক্ষীকে পাঠ পড়াইয়া তাহার মুখ হইতে এ 
পাঠ শ্রবণ করিয়া স্থখ পায়, আপনিও তেমনি আমার অস্তরে প্রবেশ পূর্ববক 
আমাকে বলাইয়া শুনাইতেছেন এবং শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছেন। বস্তুতঃ 
আমি ভাল বলিতেছি কি মন্দ বলিতেছি, তাহার কিছুই জানি না।” 

প্রভূ বলিলেন,--”"আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তিতত্বের কিছুই জানি না। 
মায়াবাদে আমার চিত্ত মলিন হইয়া গিয়াছে । সার্ধভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গগুণে 
এঁ মন কিছু নির্মল হইলে, আমি তাহাকে তক্তিতত্ব জিন্তাসা করিয়াছিলাম। 
তিনি বলিলেন, ভক্তিতত্ব আমিও জানি না, এক রামানন্দ জানেন, তিনিও এখানে 
নাই। তাহার মুখে তোমার মহিমা গুনিয়াই এখানে আসিয়াছি। তুমি আমাকে 
সনন্যামী বলিয়া স্তুতি করিতে, কিন্ত বিপ্রই হউন, সঙ্গ্যাসীই হউন বা শূদ্রই 
হউন, যিনি কষ্ণতত্ববেত্তা, তিনিই গুরু (১)। আমি মকন্ন্যাসী বলিয়া আমাকে 
বঞ্চিত করিও না। শ্রীরৃষের ও শ্রীরাঁধার তত্ব বলিয়া আমাকে পূর্ণমনোরথ 
কর।” 


পপি আপ পপ পপ ক পালা 


চাচার উতর 


(১) গুরুরগিদ্িজাতীনাং বর্ণানাঁং ব্রাহ্মণো গুরুঃ | 
পতিরেব গুরঃ স্বীণাং সর্বত্রাত্যাগতো গুরুঃ॥ কর্ম পুঃ উঃ ১২৪৮ 


অর্থাৎ অগ্নি দ্বিজাতিদিগের গুরু, ব্রাহ্মণ চতুর্কর্ণের গুরু, স্ত্রীলোকের পতিই 
একমাত্র গুরু এবং অত্যাগত ব্যক্তি সর্বত্র সকলের গুরু। পূর্বোক্ত “গুরু শব্ষট 
যেক্প পুজ্যত্ববাচক সেইরূপ পানি কষ্ণতত্ববেত্তা, তিনিই গুরু* এই স্থানের গুরু 
শকটিও পুত্যত্ববাচকমাত্র, দীক্ষাপ্ডরুবাচক নহে; কারণ শুদ্রাদিজাতি সিদ্ধপুরু 
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রাম রায় বলিলেন,_“আষি নট তুমি শৃত্রধার ; তুমি আমাকে যেমন 
নাচাইতেছ, আমিও তেমনি নাচিতেছি ; আমার জিহব] বীণাধন্ত্র, তুমি বীণাধারী, 
তোমার যাহা শুনিতে ইচ্ছ। হইতেছে, আমিও শাহাই উচ্চারণ করিতেছি । 
যদিও রামানন্দ রায় বুঝিতেছেন যে, তিনি ধাহার সম্মুখে বাচালতা প্রকাশ 
করিতেছেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্‌, তথাপি তাহারই মারায় মোহিত হইয়া তৎকর্তৃক 
প্রেরিত হুইয়া বলিতে লাগিলেন-_ 
“ঈশ্বরঃ পরম; কৃষ্ণ: স্চিদ[নন্াবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ধবকারণকারণম্‌ ॥” ব্রহ্ম সং ৫1১ 
“সচ্চিদানন্নবিগ্রহ শ্রীকুঞ্ণই পরমেশ্বর । তিনি সকলের আদি, তাহার আদি 
নাই। তিনি কারণমকলেরও কারণ। তিনি সর্বেশ্বর, সর্বশক্তি, সর্বরসপূর্ণ 


*শ ৮ ও আপ বল পরার অজ এ পি আজ ০৯৯ ০০০ 


হইলেও যে মন্ত্রগুরুত্বপদে অনধিকারী তদ্বিষয়ে বহু শাস্থীয় প্রমাণ আছে। 
সাধারণের পরিজ্ঞানার্থ কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম়ে প্রদর্শিত হইল । বথা-_ 
“শ্রোত্রিয়ং বরহ্মনিষ্টম্” ইতি মুগডকোপনিষদি | 
*বিপ্রং প্রধ্স্তকামপ্রভৃতিরিপুঘটং* ইতি ক্রমদীপিকায়াম্‌, 

«আচাধ্যং মাঁং বিজানীয়াৎ শ্রীভাগবতে । পসমর্থো ব্রাহ্গণোত্বমঃ* ইতি 
অগস্ত্যসংহিতায়াম। এব্রাহ্মণঃ সর্বকালজ্ঞঃ কু্ধ্যাৎ সর্ব্বেঘমুগ্রহম্” নারদপঞ্চরাত্রে | 
"ত্রাঙ্গণো বৈ গুরুন্পণাম্” পায়্ে। র 

মহধি ভরদাজ ও শ্বরৃত সংহিতাঁতে বলিয়াছেন যে 

দিয়; শূড্রাদয়শ্চৈব বোধয়েঘুহিতাহিতম্‌। বথাহ্মাননীয়!শ্চ নাহন্ত্যাচার্যতাং 
কচিৎ।” ১1১ অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও শুড্রাদি জাতিসকল হিতাঁহিত উপদেশ করিবেন। 
তাহারা যথাযোগ্য মাননীয় বটে কিন্ত কখনও আচার্য ( মন্ত্রগুক ) হইতে পারিবেন 
না। অনাদিকাল হইতে বেদ, স্থৃতিও সদাচাররূপে এইরূপ নিয়ম প্রবাহরূপে চলিয়া 
আসিতেছে। 

অধিক কি উপাদনাশাস্েও “ন শৃদ্রার় মতিং দগ্যাৎ ন চ শূদ্রঃ কদাচন। 
উ্ভয়োর্নরকং দেবি ত্রিকোটিকুলসংঘুতম্* ইত্যাদি জ্ঞানানন্দতরঙ্গিণীধূতবচন 
দ্বার পুনঃ পুনঃ শৃদ্রাদিজাতিকর্তক মস্ত্রোপদেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে । তবে যে 
সজাতীয়েন শুদ্রেণ তাদুশেন মহামতে । অনুগ্রহাতিষেকৌ ট কাধ্যে শৃড্ন্ত সর্বদা ॥* 
ইত্যাদি হরিতক্তিবিলাসধূত নারদরপঞ্চরাত্রেরবচনআছে উহার তাৎপধ্য এই 
যে কোনও স্থানে ব্রাঙ্মণাদির অভাবে আপৎকালে সিদ্ধশূদ্রমহাজন শৃদ্রজাতির অনুগ্রহ 
ও অভিষেক করিতে পারিবেন কিন্তু সর্বকালে মন্ত্রদানাধিকারী হইতে পারিবেন ন! । 
অতএব যে যে স্থলে শুদ্রা্দি জাতির গুরুত্ব উক্ত হইয়াছে সেই সেই স্থলে গুরু শব 
পৃজাত্বাদির বিধায়ক অর্থাৎ তাহারা প্রশংসা ও সম্মানার্ই ইহাই বুঝিতে হুইবে। 
কারণ সময়ে সময়ে জগন্মঙ্গলার্থ সিদ্ধ মহাপুরুষগণ নীচজাতিতেও জন্মগ্রহণ করিয়া 
সর্ধজাতির হিতকর কার্ধা করিয়া থাকেন। 
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বজেজনন্ন। . শরীর প্রীবন্দাবনে বিরাঞ্জিত অপ্রা্ৃত নবীন মদন। তিনি অন্ত 
গ্রান্কত ও অপ্রার্কত মদন সকলের মূলাশ্রয়। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত হইয়া: 
নিতানৃতনরূপে অনুভূত হইয়। থাকেন। তিনি কোটিকন্দর্প-লাবণ্য এবং 
প্রাক্কতাপ্রারুত কন্দর্প সকলের মুলম্থানীয়। শাস্ত্রকারগণ এই নিমিত্তই কামবীজ 
ও কামগায়ত্রী দ্বার! তাহার উপাসনার বিধান করিয়াছেন। তিনি পুরুষ ও স্ত্রী 
স্থাবর ও জঙ্গম, সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেন। তিনি সাক্ষাৎ কামকেও মোহিত 
করিয়া থাকেন। নানাভক্তের আস্বাগ্ভরস নানাবিধ; তিনি এ সমস্ত রসের 
বিষয় ও আশ্রয়। তিনি শূঙ্গার-রসরাজ-মূর্তিধারী। আত্মপর্য্যস্ত সকলের চিত্ত 
হরণ করিয়া থাকেন। তিনি শ্রীনারায়ণ/দিরও চিত্ত হরণ করেন। তিনি লক্ষ্মী 
প্রভৃতি নারীগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তাহার নিজের মাধুধ্য নিজের 
চিত্তকেও হরণ করে, তিনি আপনি আপনাকে আলিঙ্গন করিতে অভিলাষ করিয়া 
থাকেন ।” (১) 

"এই সঙ্কেপে শ্রীকৃষ্ণের ম্বরূপ বলিলাম। অতঃপর শ্রীরাধার ম্বরূপ 
বলিতেছি।” 

“শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অনন্ত । এ অনস্তশক্তিসকল সাধারণতঃ তিন ভাগে 
বিভক্ত । উক্ত ভাগত্রয় যথা,--চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। চিচ্ছক্তির 
অপর নাম অন্তরঙ্গ] শক্তি, মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গা শক্তি এবং জীবশক্তির 
অপর নাম তস্থা শক্তি। অন্তরঙ্গ! শক্তিই স্বরূপশক্তি ও সর্ধশক্তির প্রধান। 
শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়, অতএব তদীয় ম্বর্ূপশক্তিও ত্রিরূপাত্মিকা। এ 
সচ্চিদানন্দময়ী ত্রিরূপাত্বিকা স্বরূপশক্তি হ্বরূপতঃ শ্ররুষ্ণের শ্রমৃত্তিশ্বরূপিণী 
এবং অধিষ্ঠাতৃরূপতঃ সন্ধিনী, সন্বিৎ ও হলাদিনী। তত্তংপ্রাধান্যে সন্ধিদ্যাদি নাম 
জানিতে হইবে। সন্ধিনী প্রধানা অধিষ্ঠাত্রী ধামাদি ও গুরুবর্গ ; সন্বিতপ্রধানা 
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞান ও সথিবর্গ ; আর হুলারদিনী প্রধান অধিষ্ঠাত্রী ভক্তি ও কাস্তাবর্গ । 
শান্ত ও দাস সকল কেহ সন্ধিনীগ্রধান ও কেহ সন্বিতপ্রধানের মধ্যে নিবিষ্ট। 
হলাদিনী শ্রীরুকে আহ্লাদ প্রদান করেন। গ্রীক হলাদিনী দ্বারাই স্তখ 
'আদহ্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ হ্বয়ং আনন্নস্বরূপ হইয়াও নিজানন্দাধিষাত্রী 











(১) “অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকাঁরকারী 
ক্কুরতি মম বরীয়ানেষ মাধূর্যাপূরঃ | 
অগনমহমপি হস্ত ! প্রেক্ষ্য বং লুন্ধচেতাঃ 
সরতসমূপতোক্ত।ং কাময়ে রাধিকেব ললিতম1৮1৩২। 


মধ্য-লীলা ২৫৭ 
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সকাল কি ছি রপ্ত সস ০ 


হলাদিনীশক্তি দ্বারা নিজানন্দ অনুতব করেন। এই হুলাদিনী শ্রীকফের ভক্ত- 
গণকেও আনন প্রদান করিয়া থাকেন। হলাদিনীর সারাংশই প্রেম । সারাংশ 
শষের অর্থ আন্ুকুল্যাভিলাধ। এ আমুকুল্যাভিলাষাত্মক প্রেমকে আনন্দচিন্ময 
রসও বলা যায়। এ রসাত্মক প্রেমের পরম সার মহাভাব | শ্রীরাধাই মহা- 
ভাবম্বরূপিণী। তিনি কান্তাবর্গের অংশিনী, অতএব শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ বিদিত। তিনি 
চিন্তামণিসারস্দৃশী, শ্রীকফের বাঞ্ছাপূরণই তীহার কার্ধ্য। লক্ষমীগণ তাহার 
বিলাসমূত্তি, মহ্ষীগণ তাহার প্রতিবিষ্ব, ললিতাদি গোপীগণ তীহার কায়বাহ। 
বহকাস্তা বিনা রসের উল্লাস হয় না বলিয়া তিনিই সকল কাস্তার আকারে 
বিরাজ করেন। তন্মধ্যে ব্রজে ম্বপক্ষবিপক্ষাদি নানা ভাঁবভেদে ও রসভেদে নানা 
ৃন্তি ধারণপূর্ববক শ্রীকষ্ণকে লীলারস আম্বাদন করাইয়া থাকেন। ভিনি 
গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দমমোহিনী, গোবিনসর্বন্থ ও সর্বকান্তার শিরোমণি। 
তিনি দেবী অর্থাৎ দীস্তিমতী অতএব পরমনুন্দরী। অথবা তিনি কৃষ্ারাধন- 
ক্রীড়ার নিবাঁসনগরী বলিয়াই তাঁহাকে দেবী বলা হয়। তিনি কৃষ্ণময়ী, রুষঃ 
তাহার অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করেন। যেখানে যেখানে তাহার নেত্র পড়ে, 
সেইখানে সেইখানেই কৃষ্মূর্তি স্ফুরিত হইয়া থাকেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরসময়, 
তিনিও প্রেমরসময়ী কৃষ্ণশক্তি, অতএব কৃষ্ণাভিক্না, এই নিমিত্তই তাহাকে কৃষ্মরী 
বলা হয়। শ্রীককষণের বাঞ্থাপূরণই তাহার আরাধনা বলিয়া! তাহার নাম রাধিক! | 
তিনি পরমদেবতা। তিনি লক্ষীবর্গের অধিষ্ঠান; তিনি সর্বেশ্বর্ধের অধিষ্াত্রী। 
তিনি সর্ধবসৌনর্যের মৃলাশ্রয় ; তিনি ্রীকষের সর্ববাঞ্থার আশ্রয়, অর্থাৎ 
সর্ধববাঞ্ছাপূরণসমর্থা । তিনি জগন্মোহন শ্রীকফ্জেরও মোহিনী । অতএব শ্রীরাধিকাই 
সকলের পর! ঠাকুরাণী। রাধা পূর্ণশক্তি, শ্রীকষ পূর্ণ শক্তিমান্। শ্রীরাধ! ও 
শ্রীকৃষ্ণ পরন্পর অভিন্ন। অগ্নি ও অগ্নিশিখার যেরূপ ভেদ নাই, মৃগমদ ও উহার 
গন্ধে যেরূপ ভেদ নাই, তত্র শ্রীরাধা ও গ্রীকষে। ভেদ নাই। গ্ররাধা ও গ্রীক 
একাত্মা, লীলারস আম্বাদনের নিমিত্ত রূপভেদমাত্র। শ্ীকফ্ের শ্রবিগ্রহ 
বচ্চিদানন্বঘন। আনন্দাধিষ্ঠাত্রী মহাভাবহ্থরূপিনী শ্রীয়াধার দেহ শ্রীকৃ্প্রেমময়, 
ও তাদশ প্রেম দ্বারা বিতাবিত। শ্রীকষের দ্েকই শ্রাধার সুগন্ধি উতর্ভন। 
উদ্ত উদর্তন দ্বারাই তাহার দেহ সুগন্ধ ও উজ্জল হয়। তীহার কারণ্যামৃত 
ছারা প্রাতঃঙগান, তাক্ষণ্যামৃত দ্বারা মধ্যাহ্ন এবং লাবণ্যামৃত থার! সায়াহ্থান 
বিহিত হয়, অর্থাৎ তাঁহার দেহ করুণা, যৌবন ও সৌন্বধ্যের মূলাশ্রয়। জঙ্ছা 
তাহার শ্তামবসন। কৃষ্ণানরাগ তীহায় রক্কবর্ণ উত্তরীয় | প্রণয়দান তাহা 


৫ 


৬ পপাপাপিস্পাপাপালাপাপাপাপাসিিপাপিপাশিপিসিশিলাপিপাসাপসপিপাপাপাপাপাপা্াপাপাপাপিসপা সাবলীল পাপী সপ সপাস্িমা সপ সি ল  সশি 


কুলিকা'। সৌনাধ্যরপ বুছুম, সথীপ্রণররপ চষন ও শ্মিতকান্তি়প কর 
সতী অঙ্গেয় বিজেপন। প্রীরুষ্ণের উজ্জলরস মৃগমদ, প্রচ্ছরমানরূপ বাছ্য কেশ- 
দিষ্ভান, ধীরাধীরাত্মরূপ গুণ অজের পটবাস অর্থাৎ সুগন্ধি চূর্ণ, রাগ তান্ব,লগ্মাগ, 
'ঞোেমকোটিল্য নয়নবুগলের কঙ্জল, সুদীপ্ত অষ্ট সান্তিক ভাব, হ্্যাদি ত্রিশ 
গঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব ও কিলকিঞ্চিতাধি বিংশতি অলঙ্কারই অঙের অলঙ্কার । 
মধুরত্বাদি চুধিধ গণগ্রাম পুষ্পমালা, সৌভাগ্য তিলক, প্রেমবৈচিত্তয হারের 
অধারজলি, মধ্যবয়স সখীর স্বন্ধে করবিস্যাস, কষলীলামনোবৃত্তি সী, নিজাঙ্গসৌরত 
শুই শ্রবং গর্ব পর্যক্ক। শ্রীরাধিকা তাদৃশ গৃহে ও পধ্যঙ্কে উপবিষ্ট হুইয়! নদা 
কৃ্চসঙ্গ চিন্তা করিতেছেন। শ্রীরুষ্ণের নাম, গুণ ও যশ তাহার কর্ণভৃষণ। 
ভীহার মুখে শ্রীকফের নাম গুণ ও যশের প্রবাহই বাক্যরূপে প্রবাহিত হয় । তিনি 
সঙ্গাই শ্রীত্বষ্কে মধুররসরূপ মধু পান করাইয়! শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছ! পূরণ করিতেছেন। 
সনি প্রীকষ্ণের বিশুদ্ধ গ্রেমরত্বের আকর ও অন্ুপমগ্ণ দ্বারা পূর্ণকলেবন | 
অত্যভামার্ছি মহিষীঙ্গণ তাঁহার সৌভাগাগুণ বাস! করেন, ব্রজরামাগণ তীহার নিকট 
কলাবিলাম শিক্ষা করেন, লক্ষ্মী ও পার্বতী তাহার সৌনব্যাদি গুণ কামনা করেন, 
অরুন্ধতী তীঙথার গাতিব্রতাধন্শ অভিলাষ করেন। স্বয়ং শ্ুকুফই ধাহার গুণগানের 
পার পাঁন না, ছার জীব কি করিয়া সেই শ্রীরাধিকার গুণের ইয়ন্তা করিবে !” 

প্রভু বলিলেন, _-“প্রেমতত্ব, শ্রীরষ্তন্ব ও শ্রীরাধাতর জানিলাম। অতঃপর 
শ্রীকফের ও শ্রীরাধার বিলাসমহন্ব শুনিতে ইচ্ছা করি ।” 

ঝামরায় বলিলেন,__প্শ্রীকষ বিদ্ধ, কেলিনিপুণ ও নিশ্চিন্ত ধীরললিতাখ্য 
গায়ক, নিরন্তর কামক্রীভাই তীহার কার্য । তিনি রাজিদিন শী বাধার সহিত কুজঙধ্যে 
বিহার করিয়। থাকেন। এইপ্রকার ত্রীড়াতেই তাহার কৈশোর-বরস সফল হয় 1» 

শ্রভু বলিলেন, “ইহাই প্রীকফ্চের প্রেষবিলান সত্য? কিন্ত আও বহি 
ছি বলিবার থাকে বল।” 

গ্জাম রাম বলিলেন,_-““ইহার পর আর বুদ্ধি গতি হয়না। উক্ত প্রেম- 
'বিলাসের দ্বিবর্ত বলিয়! যে এক সামগ্রী আছে, তাহ! শ্তনিককা তোমার হুখ হইবে 
কিনা জাদি না; কারণ উহ! শক্তি গ শজিমানের অইৈহভাব। এ ভাষেই 
কাহসহাদি বাক্যের বিশ্রাত্তি বিয়া যৌষ হয়।” এই বথা বলিয়া রাম 
খচিত নিয়লিখিত পদটি গান করিতে লাগিলেন । 
| “পহিলছি রাগ নমনঙজ তেল ; 

ক্ক্ু্গিন বাড়ল অবধি না গেল! 


ধধ্য-লীল! ২৫৯ 


শস্াপ্ফরলি্বিরত সি কাছ কি জপ সি রি পি স্মিত পক এ এত উর ৯ ই ক ০ কক সরি পা পক সিন কি 


নালো বমণ না হাম রমণী ঠ 

ছু'হু মন মনোতব পেধল জানি। 

এ সখি, সে সব প্রেমকাহিনী ; 

কাস্গুঠামে কুবি বিছুরল জানি। 

না খোজপু' দুতী না খোজলু' আন? 

ছ'ছকে মিলনে মধত পাঁচবাগ। 

অব সোই বিরাগ তু'ছ ভেলি দুতী; 

নুপুক্ুখ প্রেমক এঁছন রীতি !” 

প্রেমবিলাসশব্দের অর্থ গ্রেষবৈচিত্র্য বা প্রেমের বহ্বিলাস। বিবর্ত 
শব্দের অর্থ সমবায়িকারণের বিসদৃশকার্যোৎপত্তি বা! অন্তথাখ্যাতি (১)। অতএব 
প্রেমবিলাসবিবর্ভ(২) শব্দের অর্থ প্রেমের বহিবিলাসের পুনর্বার অন্তমু'খতা|। 
প্রেম প্রথমত্তঃ বহিবিলাসে স্ী-পুরুষ-ভের্দন্ডাবে প্রকাশিত হইয়া! পুনর্বার অন্ত 
মুখ্তায় তদুভয়ের পরৈক্যপ্রতিপাদক হয়েন। প্রেম স্বরূপে অবস্থিত হইয়া যখন 
বিপ্রলস্তে বিরাগাঁভাসরূপে প্রতীয়মান হয়েন, তখন আদৌ ভিন্নভাবে গ্রকাশিল্ভ 
শক্তি ও শক্তিমান আবার অভিন্ন ভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। প্রেছের যে 
অবস্থায় এই প্রকার বৈপরীত্য ঘটে, সেই অবস্থাকেই গ্রেমবিলাসবিবর্ত ব্লা যাঁর । 
শ্রীমতী বলিতেছেন,প্রথমতঃ নয়নভঙ্গী দ্বারা অুরাগ প্রকাশিত হইয়া 

উদ্তগ্রোছ্ধর পদ্গিপাকে ভাবের পরাকাঠা! মহাভারে পরিখত হইল । স্দবন্থার 
আর স্ত্ীপুরুষদ্ধেদভাব রহিল না। কাম উত্তয়ের মন পেষণ করিয়! একীভূত 
করিল। সখি, সেই সকল প্রেমকাহিনী শ্রীরুষ্ের বিকট বলিবে, বোধ হয়, 
তিনি বিস্ৃত হইয়াছেন। আমাদের রাগাবস্থায় সাহা্যার্থ দূতী অথবা অন্ত 
কাহাকেও অস্বেষণ করিতে হয় নাই, পঞ্চবাণই মধাস্থ হইয়া! উতভতয্বের মিলন 


(১) যে কারণদ্রব্যের উপর সম্বায়সম্বন্ধে কাধ্য থাকে তাহাকে সমবায়িকারণ 
বলে। যেমন ঘটের পক্ষে কপাল। 

যে বস্তুতে যাহা নাই তাহাকে তদ্বিশিই বলিয়া বৌধকরাকে অন্ভথাধ্যাতি 
বলে। যেমন রৰত্তত্বান্ভাববিশিষটগুক্তিতে কজতত্ববিশিউরজতের জ্ঞানকে অন্যথা- 
খ্যাতি বলিয়৷ থাকে। তাকিকগণ অস্ত্থাখ্যাতিবাদী। 

(২) যে বস্ত যাহা সে তদ্রপে বিস্বমান থাকিয়া অন্বন্ধপে প্রতীয়মান হইলে 
তাহাকে বিবর্ত বলে। শ্ররক্ৃতস্থলে শক্তি ও শক্তিমান ভিন্নরূপে বিস্তষান থাকিয়া 
সক অভিন্নস্ভাবেই প্রকাশ পাইয়! থাকেন তাহাকে গ্রেমবিলাস 
ববর্ত বলে। 


২৬৯... আর্ীগৌরহন্দর 


০৯০০ বানি ক কে কিক 


ঘটাইয়াছিল। অবশেষে শ্রকষ্ের বিরাগাবন্থায় তোমাকে দুতী হইতে হইল। 
সুপুরুষের প্রেমের রীতি এইরূপই বটে! 

প্রভু প্রেমাবেশে হস্তদ্বারা রামাননারায়ের মুখাচ্ছাদনপূর্বক বশিলেন,.- 
“সাধ্যবস্তর ইহাই অবধি বটে। আমি তোমার প্রসাদে প্রেমবিলাসবিবর্তকেই 
সাধ্যবস্তর অবধি বলিয়া জানিলাম। কিন্তু সাধনব্যতিরেকে সাধ্যবস্তর লাভ 
হয় না, অতএব তাদৃশ সাধ্যবস্তর লাভের উপায় যাহা, তাহাই বল।” 

রামরায় বলিলেন,--“তুমি আমাকে যাহা বলাইতেছ, আমি তাহাই বলি- 
তেছি। ভাল বলিতেছি কি মন্দ বলিতেছি, তাহা জানি না। ত্রিভুবনমধ্যে 
এমন কে ধীর আছেন, ধিনি তোমার মায়ানটে স্থির থাঁকিবেন? তুমিই 
বক্তা হইয়৷ আমার মুখ দিয়! বলিতেছ এবং তুমিই আবার শ্রোতা হইয়! শুনিতেছ। 
সাধনের রহস্ত অতি গৃঢ়। শ্রীরাধাষ্ণের গুঁড়তর লীলা দাস্ত-বাৎসল্যাদি ভাবের 
অগম্য। কেবল সণীগণেরই এই লীলায় অধিকার দেখা যায়। সর্থীগণ হইতেই 
এই লীলার বিস্তার হয়। সথীবিনা এই লীলা পুষ্ট হয় না(১)। সখীগণই লীলা 
বিস্তার করিয়া সখীগণই আশ্বাদন করিয়া! থাকেন। সখী বিনা অন্তের এই লীলায় 
প্রবেশই হয় না। যিনি সখীভাবে সথীর অনুগত হইয়া ভঙ্গন করেন, তিনিই 
শ্রীরাধাক্চের কুঞ্জসৈবারূপ সাধ্যবস্ত লাভ করিয়া থাকেন। উক্ত সাধ্যবস্তর 
লাভের উপায়াস্তর নাই। সীগণের এক অকথ্য শ্বতাব এই যে, তাহাদিগের 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজ লীলায় মন নাই। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার 
লীল! করাইয়া! যে স্থথ লাভ করেন, তাহা নিজ লীলার সুখ হইতে কোটিগুণ 
অধিক। শ্রীরাধা শ্রকুষ্ণপ্রেমকল্পলতাম্বরূপা। সথীগণ এ শ্রীরাধারপা 
প্রেমকল্পলতার পল্লব, পুষ্প ও পাতা; অতএব শ্রীকষ্ণলীলামৃতদ্বারা যদি এ লতাকে 
সেচন করা হয়, তবে পল্লবাদির নিজ-সেচন হইতে কোটিগণ সখ হইয়া থাকে (২) 


শম্পা পপ পাটা 
তার 


(১) “বিভূরতিস্থরূপঃ স্ব প্রকাশোহপি ভাবঃ 

্ষণমপি নহি রাধাকুষয়োর্ধা খতে স্বাঃ। 

প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ 

শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সথীনাং রসজ্ঞঃ॥” গোবিন্দলীলামূ ।১০1১৭ 
(২) “সখ্য: শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোহর্নদিনীনামশক্তেঃ 

সারাংশপ্রেমব্লাযাঃ কিসলয়দলপুষ্পা দিতুল্যাঃ শ্বতুল্যাঃ | 

সিক্তার়াং কষ্ণলীলামৃতরসনিচয়েরলল্লসন্ত্যামমুঘ্যাং 

জাতোল্লাসাঃ খ্বসে ধাচ্ছতগুপমধিকং স্ভি যতি ণ 

গোবিনলীলামু 1১০1১৬। 





মধ্য-লীল। ও ২৬১ 


সি রি 








টির রস রস তি 





চে 


যদিও সখীগণের কৃষ্ণসম্বমে মন নাই, তথাপি শ্রীবাঁধিকা সখীগণের সহিত শ্রীরুষের 
সঙ্গম করাইয়া খাকেন। তিনি নানা ছলে শ্কুষ্ণকে প্রেরণ করিয়া সখীগপের 
সহিত সঙ্গম করাইয়া! থাকেন এবং তাহাতে নিজ্ঞসঙ্গম হইতে কোটিগুণ সখ বোধ 
করেন। এইক্সপ পরস্পর বিশুদ্ধ প্রেমে রমের পোষণ হয়। শরীক তীহাদিগের 
তাদৃশ প্রেম দেখিয়া তুষ্ট হয়েন। আপনা হইতে পরিবারে, পরিবার হইতে প্রতি- 
বেশিমগ্ডলে, প্রতিবেশিমণ্ডল হইতে গ্রামে, গ্রাম হইতে দেশে, দেশ হইতে ভূমণ্ডলে 
গ্রন্থত হইলে, প্রারুতপ্রেমও পৃজ্য হইয়! থাকে । ভতগবতগ্রমও শান্ত হইতে 
দান্তে, দাস্ত হইতে সধ্যে, সখ্য হইতে বাৎসল্যে ও বাঁৎসল্য হইতে কান্তাভাবে 
প্রন্থত হই! পৃজ্য হইয়া থাকেন। বৈষয়িক প্রেমের স্যার ভগবংপ্রেমেরও 
বিষয় ও আশ্রয়ের মহত্ব অনুসারেই পুজাত্ব জানিতে হইবে। গোপীপ্রেমে সেই 
মহত্ব সীমান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে । মহত্বের সীমাস্তপ্রাপ্তড গোপীপ্রেম শ্বভাবতঃ 
অপ্রা্কত। অগ্রাকৃত হইলেও প্রাকৃত কামক্রীড়ার সহিত সাম্যবশতই গোপী- 
প্রেমকে কাম বলা হয়। বস্তুতঃ কামের নিজেঞ্রিয়ন্খেই তাৎপর্য, আর 
গোপীগ্রেমের কৃষেন্দ্িয়ন্খেই তাৎপর্য । গোপীদিগের নিজেন্দি়স্থথে বাঞ্ছা 
ৃষ্ট হয় না। তাহার! শ্রীকষ্চের সুখের নিমিত্তই তাহার সহিত বিহার করিয়া 
থাকেন। ঈদৃশ গোপীভাবামৃতে ধাঁহার, লোভ হয়, তিনি লোকধর্দ ও বেদধর্ম্ম 
ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিয়া থাকেন। যিনি রাগান্থগামার্গে শ্রকষের 
ভজন করেন, তিনিই ব্রজে ব্রজেন্ত্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়েন। ব্রজলোকের 
কোন একটি ভাব লইয়া ভজনই রাগানুগামার্গের জন । এই প্রকার ভঙনকারী 
ব্যক্তিই অন্তে ভাবযোগায দেহ লাত করিয়৷ ব্রজে ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীরুষকে প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন। শ্রতিচরী দেবীগণই ইহার প্রমাণ। শ্রুতিচরী দেবীগণ 
রাগাঙ্গগামার্গে ভজন করিয়া ভাবযোগ্য গোপীদেহ পাইয়া ব্রজে ব্রজেজনন্দন 
শ্রীকঞ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন ।* 


শ্রীমস্ভাগবতের শ্রতাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,-- 
“নিভৃতমরুযানোহক্ষদ়যোগযুজে। হৃদি যন্- 
মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যধুঃ স্মরণাৎ। 
স্থির উরগেন্দ্রভোগভূজদগবিষক্তধিয়ো 
বয়মপি তে সমাঃ সমদুশোহজ্বি,সরোজসুধাঃ1(১) ভা ১০।৮৭।২৩ 








(১) প্রাণ, মন ও ইন্ত্রিয়মকল বশীকারপূর্বক স্থিরযোগযুক্ত মুনিগণ বিশুদ্ধ 


২৬২ * প্রীস্্রীগৌরস্ম্দর 


লস পতি পিসির 
কক্স সি এ পপর রি স্ত্রী সি 


শহিধিষার্থে ভন করিয়! ভরতে ব্রজেজনন্দনকে লাভ করা যায় না। অতএব, 
দিঘি গৌগীভাব অন্গীকারপূর্বক রাতদিন শ্্ীরাধাকষের বিহার চিত্তা করেন, 
; ছিমি নিজের দিদ্ধদেহ ভাবনানভ্তর এ দেছে অবস্থিত হইরা প্রীরাধাকষ্ের সেবা 
ফরেম, ভিনিই সব্বীভাবে শ্রীরাধারুষ্জের চরণ লাস করিয়া থাকেন। গোপীর 
অচ্ুখবীতি ব্যতিরেকে কেবল শশ্বর্যজ্ঞানে ভজন করিলে ব্রজে ব্রজেন্জনন্ধন শ্রীরুফকে 
লাভ ফরা বায় সা। হয্নং লক্ষমীদেবী তাহার দৃষ্টান্ত । লক্্মীদেবী এশ্বধ্যজ্ঞানে 
তন করিয়াও গোপীর অন্ুগতি ব্যতিরেকে ব্রজেন্্রনন্মনকে লাভ করিতে 
পারলেন না।” 

রাষ রায়ের কথা শুনিয়া প্রভূ সহ্ষ্ট হইয়! তাহাকে আলিজন দিলেন। হুই- 
জন গলাশঞি করিয়া কাদিতে লাগিলেন । এই প্রকার প্রেমাবেশে সমস্ত রাজি 
কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে উভয়েই নিজ নিজ কার্যে গমন করিবার ইচ্ছা 
কুরিলেন। যাইবার সময় রামানব রায় গ্রভৃয় চরণে ধরিয়া ষবিনয়ে বলিলেন,-- 
"প্রীত, বদ্দি শুভাগমন হইয়াছে, তবে দিন দশ থাকিয়া আমার হই মনকে শুদ্ধ 
কর। তুমি ভিন্ন আর জীবের উদ্ধারকর্ত। নাই। তুমি ভিন্ন আর কেছই 
কষ্প্রেম দান করিতে সবর্থ নহে ।” প্রন্ভু বলিলেন, প্সামি তোমার গুণ 
শুনিয়া এখানে আসিয়াছি। কৃষ্ণকথ। শুনিয়া যন শুদ্ধ করিব ইহাই আমার 
অনিলাঘ । বেখন শুদিক়াছিলাম, ভেষনি তোমার মহিমা দেখিলাম । শ্রীরাধা- 
কের প্রেম রসঙ্ঞানেয় তুমিই অবধি । দশদিনের কথা কি, আমি খত 
ভীবলককারণ করিঘ, তোষার সঙ্গ ভ্যাগ কক্ধিতে পারিব না| লীলাচলে তুমি ও 
আমি একত্র বাস করিব। কৃষ্ণকথারঙ্গে আমাদিগের কালযাপন হইবে ।” এই 
কথার পর উভয়েই নিজ নিজ কার্ধ্যে গমন করিলেন। 
_ হন্ধ্যায পর পুনর্বার উভয়ের মিলন হইল । নির্জনে পরম্পর প্রঙ্নোতরচ্ছলে 


১১১১১ ১ 


চিতে যে ব্রহ্স্বূপ (কবল ) উপাঁসনা করেন (আকাঙ্া করেন ) সেই বস্ত 
আঁপনাতে শক্রভাবাপর ব্যক্তিগণ ( কংসাদি ) (সর্বদা অনিষ্টাশঙ্কায় ) তীব্র ভাবে 
স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ! সর্পরাজদেহসদৃশ (সুশীতল ) ভবদীয় ভৃ- 
দণ্ডের মধ্যে আসক্তবুদ্ধি ব্রজমেবীগণ হৃদয়ে যেরূপ ভবদীয় পাদপদ্ম ধা! ( স্পর্শস্ুখ ) 
অন্জৃভর করির! থাকেন তদ্রপ আমর! শ্রুতিগণও শ্রীবৃন্নাবনে রাগানুগামার্গে ভজন 
দ্বারা গোপীস্ছপ্রাণ্তিহেতু নিত্যসিদ্ধপ্রেরসীগণের সনৃশত্ব (তত্তাবানগততাব প্রাপ্ত 
হয়!) আমার ভ্ীচরণ যুগলের ভঞ্জন করিনা! থাকি ॥ | 





মধ্য-লবল! ২৬৬ 


০১ 


আলাপ করিতে প্রবৃদ্ধ হইলেন। উক্ত প্রঙ্থো্রের সার সঙ্জেপে নিম্নে প্রদর্শিত 
হইকা। 

গ্রভু প্রশ্ন করিলেন, “কোন্‌ বিদ্তা বিভা সার ?” 

রামরায় উত্তর করিলেন, “কৃষ্চতক্তিই সর্ঝধিগ্যাধ সার ।” 

প্রশ্ন ।--“জীবের কোন্‌ কীর্তি শ্রেষ্ঠ ?” 

উত্তর ।_“'কৃষ্ঃপ্রেমভক্তবলিয়! খ্যাতিই শ্রেষ্ঠ কীর্তি।” 

প্রশ্ন ।--“সম্পত্তির মধ্যে কোন্‌ সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ? 

উত্তর ।-_- “রাধা কৃষ্ঃপ্রেমসম্পত্তিই শ্রেঠ সম্পত্তি ।” 

প্রশ্ন ।- ছুঃথের মধ্যে কোন্‌ হুচখ গুরুতর ?” 

উত্তর ।--“কৃষভক্তিবিরহই গুরুতর ছুঃখ ।” 

প্রশ্ন ।-_যুক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?” 

উত্তর ।-_-“কৃ্ণপ্রেমভক্তই মুক্তশ্রেষ্ঠ।” | 

প্রশ্ন ।--“গানের মধ্যে কোন্‌ গান শ্রেষ্ঠ ?” 

উত্তর ।-__“রাধাকৃষ্ণের প্রেষকেলিবিষয়ক গানই শ্রেষ্ঠ গান ।” 

প্রশ্ন ।- “শ্রেয়োমধ্যে কোন্‌ প্রেয়ঃ প্রধান ?” 

উত্তর ।-_-“কৃষ্ণতক্তের সঙ্গই জীবের প্রধান শ্রেয়ঃ 

প্রশ্ন ।--শ্মরণের মধ্যে কোন্‌ স্মরণ উৎকৃষ্ট? 

উত্তর ।--“কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলার শ্মরণই উৎকৃষ্ট ক্ষরণ ।” 

প্রশ্ন ।--“ধ্যানের মধো কোন্‌ ধ্যান উত্তম?” 

উত্তর।-_-প্রাধারুষের পাদপদ্রধ্যানই উত্তম ধ্যান ।* 

প্রশ্ন ।--প্বাসস্থানের মধ্যে কোন বাসস্থান উতকষ্ট ?” 

উত্তর ।--“জীবৃন্দাবন 1” | 

প্রশ্ন ।-_“শ্রোতব্োর শ্রেষ্ঠ কি?” 

উত্তর।--“রাধাককের প্রেমলীলাই শ্রেষ্ঠ শ্রোতব্য ।” 

প্রশ্ন ।-_ “উপান্তের মধ্যে প্রধান কি ?* 

উত্তর ।--““যুগল রাধাকঞ্চ নামই প্রধান উপাত্ত ।” 

প্রশ্ন ।-মুযুক্ষুর গতি কারী?” 

উত্তর ।--“স্কাবরসৃশী |» 

প্রশ্ন ।-_“তক্কীচ্ছুর গতি কী?” | 

উত্তর ।- দেবসন্বশী। অরদজ্ঞ কাক থেমন নিষফল আব্মাধন করে, হতভাগ 
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কানীও তেষনি শু জ্ঞানের আলোচনা করিয়া থাকে । যিনি ভাগ্যবান, তিনিই 
কৃফপ্রেমামৃত আশ্াদন করেন ।” এইরপে প্রশ্নোত্তরগোর্ঠীতে রাত্রি অতিবাহিত 
করিয় প্রভাতে উভয়েই নিজ নিজ কর্ধাস্তরে নিযুক্ত হইলেন। 
সন্ধ্যার পর আবার ছুইজনে মিলিলেন। কিয়্ৎক্ষণ আলাপের পর রামানন্য 
রায় প্রভুর চরণধারণপূর্বক বলিলেন,--“প্রভো, নারায়ণ যেমন ব্রহ্মাকে বেদ 
অধায়ন করান, আপনিও তেমনি আমার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণতত্ব, শ্রীরাধাতত্ব, 
প্রেমতত্্, রসতত্ব ও লীলাতত্ব প্রভৃতি বিবিধবিষয় প্রকাশ করিলেন। অস্তর্যামী 
ভগবানের উপদেশ দিবার রীতিই এই, বাহিরে কিছু না বলিয়া হৃদয়েই বস্ত 
প্রকাশ করেন। এখন আমার একটি ঘোরতর সংশয় দুর করুন। প্রথমে 
আপনাকে সক্ন্যাসিরপেই দর্শন করিয়াছিলাম। সম্প্রতি শ্ঠামসুন্দর গোপরূপ 
দেখিতেছি। আরও একটি অদ্ভুত দেখিতেছি এই যে, আপনার সম্মুখে একটি 
শুবর্ণপ্রতিম! এবং এ প্রতিমার অলকাস্তি ঘর! আপনার এ শ্তামরূপ আচ্ছাদিত । 
এইপ্রকার দর্শন করিয়া আমার চিত্ত ঘোরতর সংশয়াকুল হইতেছে। 
আপনি অকপটে উহার কারণ বিবৃত করিয়! আমার সংশয় নিরাকরণ 
করুন।” 
গ্রতু বলিলেন, “তুমি মহাঁভাগবত, তোমার প্রেমও প্রগাঢ় । প্রগাড়-প্রেম- 
সমন্বিত মহাভাগবতসকল স্থাবর ও জঙ্গম সর্বত্রই, শ্রীরুষস্কুত্তি হওয়ায়, 
ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়! থাকেন। শ্রীরাধাকষে তোমার প্রগাঢ় প্রেমবশতঃ 
আমাকেও তদ্রপেই দেখিতেছ ।* 
রাম রায় বলিলেন,__“প্রতো, যদি কৃপা করিয়া অধমকে দর্শন দিলেন, 
তবে আর বঞ্চনা করিবেন না।” প্রতু ঈষৎ হাপিয়া রামরায়কে নিজন্বরূপ 
অন্থভর করাইলেন। রামরায় দেখিলেন, রসরাজশ্রীকষ্চ ও মহাতাবন্বরূপিণী 
শ্রীদতী রাধিকা উভয়ে একীভূত হইয়া শ্রীক্ীগৌরমুন্দর হইয়াছেন। দেখিয়াই 
রামরায় মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু শ্রীকরম্পশ্শদবারা তাহাকে চেতন 
করাইয়। বলিলেন, 
| “তোম! বিনা এইরূপ না দেখে কোনজন ॥ 
মোর তত্ব লীলারস তোমার গোচরে । 
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে ॥ 
গৌর গেছ নহে যোর রাধাজম্পর্শন। 
গোপেজনুত বিনা তেঁছো না স্পর্শে অন্ত জন। 


মধ্য-লীলা ২৬৫. 


দর রী রশি রস লাস ভা তর রা লি এ উর কি লীম্পিলাি লরি লি গর করি বির লী পি সরি তর সস  এ্ছি পিপিপি শত 


তার ভাবে ভাঁবিত আমি করি আত্মমন। 

তবে নিজ মাধুর্্যরস করি আহ্বাদন ॥ 

তোমার ঠাঞ্জি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম। 

লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্বমন্খ ॥ 

গুপ্তে রাখিহ কথ! ন! করিহ প্রকাশ। 

আমার বাউল ( বাতুল ) চেষ্টা লোকে উপহাস ॥ 

আমি এক বাউল ( বাতুল ) তুমি ছিতীয় বাউল (বাতুল)। 

অতএব তোমায় আমায় সব সমতুল ॥” 

এই রাত্রিই এই ভাবেই অতিবাহিত হইল। এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে নয় 

রাত্রি অতিবাহিত হইলে, দশম রাত্রিতে প্রভু রামানন্দ রায়ের নিকট বিদায় 
প্রার্থনা করিলেন। রামানন্দ রায় বিদায়ের কথা শুনিয়া কাতরভাবাপন্ন 
হইলেন। প্রভু তাহাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া বলিলেন,_-“রায়, তুমি বিষয়- 
সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাইবার উদ্যোগ কর। আমিও তীর্ঘভ্রমণ করিয়া 
সত্বর প্রতাগমন করিতেছি । সেই স্থানেই উভয়ে কৃষ্ণকথারস্তে স্থখে কাল- 
যাপন করিল।” এই কথা বলিয়! মহাপ্রভু রাম রায়কে বিদায় দিয়! শয়ন 
করিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া সম্মুখে হনুমানকে দেখিয়া! নমস্কার পূর্বক যাত্রা 
করিলেন । 


সেতুবন্ধ ষাত্রা । 


প্রভু আপনমনে কৃষ্ণনীম লইতে লইতে গমন করিতে লাগিলেন। পথে 
যিনি একবার প্রভূকে দর্শন করিলেন, তিনিই বৈষ্ণব হইলেন। তাহার সংসর্গে 
অপর শত শত লোক বৈষ্ণব হইতে লাগিলেন । দক্ষিণদেশে নান! শ্রেণীর 
লোকের বাস। উহাদের মধ্যে কেহ কম্মী, কেহ জ্ঞানী, কেহ বা পাধণ্তী। 
কিন্ত ধিনি একবার প্রভুর দর্শন পাইলেন, তিনিই নিজ মত পরিত্যাগ করিয়া 
শ্রীরুষ্ণতক্ত হইলেন। আবার বৈষ্বের মধ্যে শ্রারামোপাসক অথবা তত্ববাদী 
বৈষ্ণব সকলও প্রভুর দর্শন প্রভাবে শ্রীকৃষ্চোপাসক হইয়৷ শ্ররুষ্নাম গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন। 

গ্রভু যাইতে যাইতে পথিমধ্যে কৃষ্ণানদী প্রাপ্ত হইয়! উহাতে স্নান করিলেন। 
পরে মল্লিকার্জুন তীর্থে বাইয়। মহেখর দর্শন করিলেন। তঙনস্তর অহোবল নামক 

৩৪ : 


২৬৬ রী গ্িগোরহন্দর 


দি এলি শিস পাট লি লা পাস সি বি কা পা শি ঢা বাটি লাখ লা পরি পাটি লী পি কি পাটি পাই পাখি পা ০৯ 


বৃদিংহের স্থানে যাইয়! শ্রীনৃসিংহ দর্শন করিলেন। নৃসিং স্থান হইতে সিন্ধবটে 
যাইয়। সীভাপতিকে দর্শন করিলেন। এ সিদ্ধবটে এক রতুনাথোপাসকের 
মহিত গ্রভূর সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রতুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রত খর 
রঘুনাথোপাসকের গৃহে ভিক্ষা ও তাহাকে কৃপ। করিয়া স্বনদক্ষেত্রে যাইয়া স্বদদকে 
দর্শন করিলেন। স্বন্দক্ষেত্র হইতে ত্রিমঠে যাইয়া ত্রিবিক্রম দর্শন করিলেন। 
তরিবিক্রম দর্শন করিয়া! পুনশ্চ সিদ্ধবটে আগমন করিলেন। এবারও পূর্বোক্ত 
রঘুনাধোপাঁসকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, এবং তাহারই গৃহে ভিক্ষা করিলেন। 
প্রভু দেখিলেন, সেই রঘুনাথোপাসক নিজ অভ্যস্ত রামনাম না করিয়। নিরস্তর 
কষ্ণনাম লইতেছেন। তদ্র্শনে প্রভূ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পবিপ্রবর, 
অতিশয় আশ্চর্য দেখিতেছি, তুমি পূর্বে নিরস্তর রামনাম গ্রহণ করিতে, এখন 
দেখিতেছি, তৎপরিবর্তে নিরপ্তর রৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেছ, ইহার কারণ কি 
বল?” রঘুনাথোপাসক বলিলেন, “তোমার দর্শনপ্রতাবেই আমার এইপ্রকার 
ভাবাস্তর ঘটিয়াছে। বাল্যাবধি আমার রামনামগ্রহণই ম্বভাব। বিশেষতঃ 
শ্রীরামচন্ত্র আমার ইষ্টদেব। অতএব আমি রামনাম লইয়া বিশেষ সুখ পাইতাম । 
নামমাহাত্মানচক শাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করাও আমার অভ্যাস ছিল। এ সকল 
শান্্ব অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম, রাঁমশব্দেও পররন্ষকে বুঝায় এবং কৃষ্ণ- 
শবেও পরব্রহ্মকেই বুঝায়। অথচ শাস্ত্রে কিঞিৎ বিশেষ দেখ] যায় যে, একবার 
রামনাম উচ্চারণ করিলে, সহশ্রনাম পাঠের ফল হয়, আর একবার রুষ্খনাম 
উচ্চারণ করিলে, তিনবার সহশ্রনাম পাঠের ফল হয়। এইরূপে 
কষ্ণনামের মহিমাধিকা হইলেও, আমি অভ্যাল বশতঃ রামনামই জপ করিতাম। 
তোমার দর্শনাবধি আমার কৃষ্ণনাম স্ষুরিত হইয়াছে । তদবধি কৃষ্ণনামের মহিমাও 
আমার হৃদয়ে ভাগরূক হ্ইয়াছে। আমি বুঝিয়াছি, তুমিই সেই শ্রীরু্চ।” 
এই কথা বলিয়া বিপ্র প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন। প্রভূ তাহাকে 
কুতার্থ করিয়া বুদ্ধকাণীতে গমন ও শিবদর্শন করিলেন। 

বৃদ্ধকাশীর বর্তমান নাম পুছুবেলি গোপুরম্‌। এইটি বৌদ্ধদিগের স্থান। 
বৌদ্ধগণ প্রভুর বৈষবতার প্রভাব দেখিয়া ঈর্ধস্বিত হইগ্না তাহাকে আপনাদিগের 
নববিধানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অনেক প্রয়াস পাইলেন। তীহারা 
আপনাদিগের মতের শ্রেষ্টত্ব দেখাইবার নিমিত্ত প্রভুর সহিত অনেক তর্ক, অনেক 
বাদবিতগ্তা করিলেন। প্রভু তর্ক দ্বারাই তাঁহাদিগের মত খণ্ডন করিয়া গর্ব ও 
ধর্বা করিয়া দিলেন। বৌদ্ধগণ তর্কে পরাস্ত হইয়া শেষে কি এক কুমন্রণা 


পাতি লা? পি লা লট লস্ট পাটি পট কত লো লী লি 


মধ্য-লীলা - ২৬৭ 


হর্পা শর সি সি হিং লে 


পা খিল গল দিল মি লে সী নি সর টি গার সি লট জর এ পর উল ছল ডা হি উর ভি পর 


করিয়া একপানর অপবিত্র অন্ন বিছুপ্রসাদ বলিয়া প্রভুর নিকট প্রেরণ করিলেন। : 
শ্ভগবানের কি লীলা, অকম্মাৎ কোথা হইতে এক বৃহৎকায় পঙ্গী আসিয়া 
পাত্রসমেত অল্প লইয়া গেল। পরী অন্ন আকাশ হইতে বৌদ্ধদমাজের মস্তকোপরি 
পতিত হইতে লাগিল। আর অন্নপাত্রটি বৌদ্ধাচার্যের মন্তকে পতিত 
হইল। পাত্রের পতনে বৌদ্ধাচার্য্ের মাথা! কাটিয়া গেল এবং তিনি মুচ্ছিত 
হইয়া! ভূমিতলে পতিত হইলেন। শিষ্যগণ তদ্ধর্শনে হাহাকার করিয়া উঠিল। 
অবশেষে সকলে পরামর্শ করিয়া অপরাধক্ষমাপণার্থ প্রভুর শরণাগত হইল। 
প্রভু বলিলেন, *্উচ্চম্বরে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইলেই তোমাদিগের আচাঁধ্য চৈতন্ত 
লাভ করিবেন।* তদনুলারে বৌদ্ধাচার্যের শিষ্তগণ গুরুর কর্ণে কৃষ্ণনাম 
শুনাইতে লাগিলেন। নাম শুনিতে শুনিতে বৌদ্ধাচার্ধয কষ্ণ রাম হরি বলিতে 
বলিতে উঠিয়া বসিলেন। এইরূপে বৌদ্ধাচারধ্য প্রভুর কপায় বৈষ্ণব হইলেন। 
গ্রভু বৌদ্ধগণকে বৈষ্ণব করিয়া এ স্থান হইতে অন্তর্ণান করিলেন। আর 
কেহই তাহার দর্শন পাইল না । প্রভু বৌদ্বস্থান হইতে অন্তধণানের পর পথে 
অনেকানেক নাস্তিক ও পাধন্তীকে তর্ক দ্বারা পরাঁজরপূর্বক কৃপা করিতে 
করিতে দক্ষিণাভিমুখে গন করিতে লাগিলেন । 

তদনস্তর গ্রভু বর্তমান উত্তরআর্কট জেলার অন্তর্গত ত্রিপদী নামক স্থানে 
যাইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন। প্রস্থান হইতে ছয় মাইল পূর্বে শেষাচল 
নামক পর্বতের উপর বালাজীকে দর্শন করিলেন। এঁ শেষাচলই ত্রিমল্ল। 
প্রভু ত্রিমল্প হইতে পানানুমিংহ নামক স্থানে যাইয়া নৃসিংহদেবকে দর্শন 
করিলেন। পরে কাঞ্ষীপুরীতে গমন করিলেন। কাঞ্ীপুরীর বর্তমান নাম 
কন্জীভরম্। কাঞ্ীপুরী দুইভাগে বিভক্ত । উন্তরভাগের নাম শিবকাঞ্ষী এবং 
দক্ষিণভাগের নাম বিঞুকাঞ্চী। প্রভু শিবকাঞ্ধীতে শিব এবং বিষ্কুকাঞ্চীতে 
লঙ্ষমীনারায়ণ দর্শন করিয়! ত্রিকালহস্তীতে ও পক্ষতীর্ঘে মহাদেব দর্শন করিলেন। 
পরে বৃদ্ধকাল তীরে শ্বেতবরাহ, পীতান্বর শিব, শিয়ালী তৈরবী দেবী, গোসমাজ 
শিব, অমৃতলিঙ্গ শিব, দেবস্থানে বিষু, কম্ুকোণমে কুস্তকর্ণকপাল নামক 
সরোবর, শিবক্ষেত্রে শিব ও পাপনাশনে বিষু্দর্শন করিয়া কাবেরীর তীরে 
উপনীত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ কাঁবেরীকে গ্নান ও পরে শ্ররঙগক্ষেত্রে যাইয়। 
শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করিলেন। প্রীরঙ্গক্ষেত্রের বর্তমান নাম শ্ররঙ্গপত্তন। প্রভূ 
ও স্থানে রঙ্গনাথ নামক বিষুকে দর্শন করিয়। (প্রেমাবেশে অনেকক্ষণ নৃত্যগীত 
করিলেন। তীহার অদ্ভুত ভাবাবেশ দর্শন করিয়া তত্রতআ লোকনকল আশ্চধ্য 
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বোধ করিতে লাগিলেন। পরে প্রভু কিঞ্চিৎ ধেরধ্যধারণ করিলে, বেক্কটভর্ট 
নামক এক বিপ্র আসিয়। গ্রুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। 
বেহ্কটতট গ্রভূকে গৃহে আনিয়া প্রথমতঃ তাহার পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া 
এঁ জল সবংশে গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি প্রভুকে বিশেষ যত্ব সহকারে 
ভিক্ষা করাইলেন। উট প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া বলিলেন, প্্রীপাদ, চাতুনমাস্ত 
উপাস্থত, অতএব এই চারিমাস এই স্থানে থাকিয়া এ দাসকে কৃতার্থ করুন| 
প্রভু চারিমাস বেস্কটভট্রের গৃহে রহিয়া গেলেন। প্রতিদিন কাবেরীতে স্নান, 
শ্রীরঙ্গনাথজীকে দর্শন, প্রেমাবেশে নর্তনকীর্ভন ও বেস্কটতট্রের সহিত কৃষ্ণ- 
কথালাপে কালাতিপাত হইতে লাগিল। শ্রীরঙ্ক্ষেত্র রামান্ুজীয় বৈষ্ণবদিগের 
একটি প্রসিদ্ধ তীর্ঘ। নানাস্থান হইতে সমাগত লোকসকল গ্রতুকে দর্শন 
করিয়৷ কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। শ্রীরঙক্ষেত্রবাপী এক এক বিপ্র এক এক 
দিন করিয়া প্রভূকে ভিক্ষা করাইতে লাগিলেন । এইরপে চাতুদাস্ পূর্ণ হইল, 
অনেকেরই প্রভুকে ভিক্ষা! করাইবার সুযোগলাঁভ হইল না। & গ্রীরঙ্গক্ষেত্রের 
কোন এক দেবালয়ে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ প্রতিদিন গীতা পাঠ করিতেন। 
্রাহ্মণের সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার ছিল না, অতএব অশুদ্ধ পাঠ করিতেন। 
তাহার পাঠ অশুদ্ধ হইত বলিয়া অনেকেই তাহাকে উপহাস করিতেন। ব্রাঙ্গণ 
কিন্ত কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না, আবিষ্টচিত্তে আপনমনে পাঠ 
করিয়৷ যাইতেন। পাঠকালে তাহার অশ্রু, কম্প ও পুলকাদির উদ্গম হইত । 
তদর্শনে এক দিবস প্রভু তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশিয়, কোন্‌ অর্থে 
আপনার এই প্রকার সুখবোধ হয়?” বিপ্র বলিলেন, “আমি মুর্খ, শ্ার্থ- 
জ্ঞান নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না, শুদ্ধাশুদ্ধ ও বুঝি নাঁ, গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে 
গীতা পাঠ করি মাত্র। শুবে বলিতে কি, পাঠ আরম্ভ করিলেই অঞ্জুন- 
সারখির শ্ঠামসথন্পর মৃত্তির স্ফৃত্তি হয়, এবং তিনি যেন সথা অজ্ঞ্ুনকে হিতোপ- 
দেশ করিতেছেন এইরূপই মনে হয়। এই ভাবের উদয়েই আমার অদ্ভূত 
আনন্দাবেশ হইয়া থাকে” প্রভু বলিলেন, "আপনারই গীতাপাঠে অধিকার, 
আপনিই গীতার্থের সারজ্ঞ।” এই কথা বলিকক প্রতু তাহাকে আলিঙ্গন প্রদান 
করিলেন। প্রভুর আজিজন পাইয়! বিপ্র তাহার চরণধারণপূর্ববক স্তবস্তুতি করিতে 
আরম্ত করিলেন। প্রতু গোপনে তাহাকে কৃতার্থ করিয়া! বেঙ্কটভটের আলয়ে 
গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ কৃতার্থ হইয়া! প্রভুর অবস্থানকাল পর্ধস্ত প্রভুর সঙ্গ 
ছাঁড়িলেন না, নিত্যই প্রভুর সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
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বেঙ্কটভট্টের সহিত প্রতূর প্রতিদিনই কৃষ্ণকথার আলাপ হইত। বেস্কটভট্ট 
লক্গমীনারায়ণের উপাসক ছিলেন প্রভু ভট্টকে শ্রীরাধাকষ্ণের উপাসনায় 
প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত একদিন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা! করিলেন, “ভ্ট 
তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরানী পতিব্রতাঁর শিরোমণি হইয়াও আমার ব্রজেন্্রনন্দনের 
সঙ্গম প্রার্থনা করেন, ইহার কাঁরণ কি?” ভু বলিলেন, “লক্ষমীশ ও কৃষ্ণ একই 
স্ববূপ হইলেও, কৃষ্ণে বৈদগ্ধ্যাদদি কিঞিৎ বিশেষ আছে বলিয়াই লক্গমীঠাকুরাণী 
কৃষ্সঙগমপ্রার্থনায় তপস্তা করিয়া থাকেন, এবং এইরূপ করাতেও কোন দোষ 
দেখ! যায় না; কারণ, তত্বতঃ শ্রীকৃষ্চ ও শ্রীনারায়ণ অভিন্ন” প্রভু বলিলেন, 
প্র, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য, কিন্ত লক্ষী তপস্তা করিয়াও শ্রীকঞ্চকে 
প্রাপ্ত হইলেন না, অথচ শ্রুতিগণ শ্ররুষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন, ইহার কারণ কি ?” 
ভট্ট বলিলেন, “আমি উহ! বুঝিতে পারি না, তুমি আমাকে বলিয়! কৃতার্থ কর।” 
প্রভু বলিলেন, “শ্রুতিগণ ব্রজদেবীগণের অনুগত হইয়! শ্রীরুষকে লাভ করিলেন; 
লক্ষ্মী ব্রজদেবীগণের অনুগত না হইয়াই শ্রীকুষ্ণতকে লাভ করিতে ইচ্ছা! করিলেন, 
এই নিমিত্ত লাভ করিতে পারিলেন না। নারায়ণ ও কৃষ্ণ তত্বতঃ অভিন্ন 
হইলেও শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ। এ অসাধারণ গুণ থাকাতেই 
শ্রীকৃষ্ণ লক্ষমীদেবীর মন হরণ করেন। শ্রীনারায়ণ ব্রঙ্দেবীগণের মন হরণ 
করিতে পারেন না । শ্রীনারায়ণের কথা দূরে থাকুক, শ্বয়ং শ্রীরষ্চও চতুভূ্জ 
মস্তি ধারণকরিয়া গোপীগণের অন্ুরাগভাজন হইতে পারেন নাই।” বেক্কট- 
ভট্ট শুনিয়া প্রভুর চরণে ধরিয়! বিবিধ স্তুতি করিতে লাগিলেন। প্রভুও 
তাহাকে কৃতার্থ করিলেন। গোপাল তষ্ট নামে বেঙ্কটভট্ের একটা পুত্র ছিলেন। 
গোপালভট্ট প্রভুর বিশেষ অন্থগত হইয়াছিলেন এবং সর্বদা প্রভুর তন্বাবধান 
করিতেন। প্রভুও বালক গোপালভট্রের আচরণে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেন। 
প্রভূ সহ্ষ্ট হঈলে, কিছুই অলভা থাকে না। প্রভুর প্রসাঁদে বালক গোপালভট্টও 
কৃতার্থ হইলেন। 


এইরূপে সুত্র বেঙ্কটভটকে কৃতার্থ করিয়৷ প্রতু টাতুর্ান্তের পর পুনশ্চ 
দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমেই খষভ পর্বতে গমন করিলেন। 
খষভ পর্বত মছুরার নিকট। উহার বর্তমান নাম পাল্নি হিল্‌। প্রভু খবভ 
পর্বতে শ্রনারায়ণকে দর্শন করিলেন। এঁস্থানে মাধবেন্ত্র পুরীর শিষ্য পরমানন্ন 
পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পুরী গোৌঁসাই চাতুর্মাস্যের চারিমাস এ স্থানেই 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রভূ পুরী গৌসাইকে দেখিয়া তীহার চরণবন্দনা 
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করিলেন। পুরী গোঁসাই প্রভুকে আলিঙ্গন গ্রদান করিলেন । উভয়ের কৃষ্ণ কথা- 
রঙে তিন দিন কাটিয়! গেল। তদনন্তর পুরীগোশাই উত্তরমুখ হইয়া বঙ্গদেশে 
গমন করিলেন। প্রভু দক্ষিণদিকে সেতৃবন্ধের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।  * 

প্রভূ খষত পর্বত ত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ গ্রীশৈলে গমন করিলেন। শ্রীশৈল 
মলয়পর্ধবতের বা পশ্চিম ঘাটের অংশ। ততকালে হরপার্ধতী বিগ্রবেশে 
গ্রীশৈলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহার! গ্রভুকে তিনদিন পর্ধাস্ত ভিক্ষা 
করাইলেন। প্রভুর সণহত তাহাদিগের নিভৃতে অনেক কথোপকথন হইল। 
পরে প্রভু তীহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কামকোঠীতে আগমন 
করিলেন। কামকোষ্ঠী হইতে দক্ষিণ মথুরায় আগমন করিলেন। বর্তমান 
ফছুরাই দক্ষিণ মথুরা । দক্ষিণ মথুরায় এক রামভক্ত বিপ্রের সহিত প্রতুর সাক্ষাৎ 
হইল | এ বিপ্র বিশেষ যতু সহকারে প্রভৃকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু কৃত- 
মালা নদীতে স্নান ও তত্রত মীনাক্ষী নায়ী দেবীকে দর্শন করিয়া ভিক্ষার্থ উক্ত 
বিপ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বিপ্র প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কিন্ত 
পাকাদির আয়োজন করেন নাই । ততগর্শনে প্রভু বলিলেন, ““বিপ্র, মধ্যাহ্ন 
হইল, এখনও পাক করিতেছ না কেন?” বিগ্র বলিলেন, “আমার 'মরণ্যে 
বাস, সম্প্রতি পাকের সামগ্রী মিলে না, লক্ষণ বন্ধ শাকাদি আনয়নার্থ গমন 
করিয়াছেন, তিনি আপিলে সীতাঠাকুরাণী পাক করিবেন।” প্রভু বিপ্রের 
উপাসনার ভাব বুঝিয়া সহষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণ বাহাদশা প্রাণ্ড হইয়৷ সত্তর 
পাকের আয়োজন পূর্ববক তৃতীয় প্রহরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। কিন্ত স্বয়ং 
ভোজন না করিয়! উপবাপী রহিলেন। প্রভু তাহাকে উপবাসী থাকিতে দেখিয়া 
উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিপ্র বলিলেন, «আমার এই ভীবনের 
প্রয়োজন নাই, অগ্রিতে বা জলে দেহত্যাগ করিব। জগন্মাত। সীতাঠাকুরাণীকে 
রাক্ষসাধম রাবণ স্পর্শ করিয়াছে । হায়! এই ছুঃখ আমার অসহা হইয়! উঠি- 
য্লাছে।” প্রভু বিপ্রের কাতরতা দেখিয়া বলিলেন, *বিপ্র তুমি অনর্থক শোক 
করিও না। স্বয়ং লক্ষ্মী সীতাঠাকুরাণী চিদানন্দমগ়ী। তাহাকে কি কখন 
রাক্ষসে স্পর্শ করিতে পারে? স্পর্শ কর! দুরের কথা, দর্শনই করিতে পারে 
না। তবে যে সীতাদেবীর হরপবৃতবন্ত শ্রবণ করা যায়, সে প্রকৃত সীতাদেবীর 
হরণ নহে, পরস্ত মায়াসীতারই হরণ জানিবে (১)।৮ প্রভুর বাক্যে বিপ্রের বিশ্বাম 
(১) প্রাবণো হিক্ষুরপেণ আগমিষ্যতি তেইস্তিকম্‌ |. 

বন্ধ ছায়াং ত্বদাকারাং স্থাপয়িত্বোটজে বিশ॥ 











মধ্য-লীল! ২৭১ 


পলা তা লি জা এ রিতা ক ক্র পাপ উস কষ লা পপ লস্ট পাস লট দি কা পা লি জর রত 2. লি, পি সি 


হইল। তিনি তখন হা হুতাশ ত্যাগ করিয়া ভোজন করিলেন। তাহার 
জীবনের আশা হইল। প্রভু এইরূপে বিপ্রের জীবন রক্ষা করিয়! এঁ স্থান ত্যাগ 
করিলেন। পথে কূর্বেসনে রঘুনাথকেও মহেস্ত্রশৈলে বা পূর্বধাটে পরশুরামকে 
দর্শন করিয়া সেতুবন্ধে উপনীত হইলেন। সেতুবন্ধের বর্তমান নাম পামবান্‌। 
প্রভু সেতুবন্ধে উপনীত হইয়া! প্রথমেই রামেশ্বর দর্শন করিলেন। এঁ দিবস 
স্থানেই স্থিতি হইল। অপরাহ্ছে ব্রাহ্মণসতায় কৃম্ধপুরাণের অন্তর্গত পতি- 
ব্রতোপাখ্যান পাঠ হইতেছিল, গ্রভু তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে 
সীতাহরণের কথ! উখিত হইল। পাঠক মায়াসীতাহরণ ব্যাথ্যা করিলেন। 
শুনিয়া প্রভূ বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে প্রভুর 
দক্ষিণ মথুরায় রামদাস বিপ্রের কথা মনে হইল। প্রত উক্ত পুরাণপাঠকের নিকট 
মায়াশীতাহরণবৃত্তান্তুটি যে পত্রে লিখিত ছিল, এঁ পত্রথানি প্রার্থনা করিলেন। 
পাঠক একটি নূতন পত্র লিখিয়া লইয়া এঁ পুরাতন পত্রটি প্রভূকে অর্পণ করি- 
লেন। রামদাসবিপ্রের দৃঢ় প্রতীতির নিমিত্ত প্রভু বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়াই উক্ত পুরাতন পত্রটি চাহিয়া লইলেন। পরদিবস ধনুস্থীর্থে যাইয়! ল্লান 
করিলেন। তদনন্তর পুনশ্চ সমুদ্র পার হইয়া ভারতে আগমন করিল্নে। প্রভূ 
ভারতে পুনরাগমন করিয়া সমুদ্রতীরপথে চিয়ড়তালায় শ্রারামজ্ক্মণ, তিলকাঞীতে 
শিব, গজেন্দ্রমোক্ষণে বিষণ, পানাগড়িতে সীতাপতি, চামতাঙ্গরে শ্রীরামলক্গণ, 
প্রীবৈকুষ্ঠে বিষণ, মলয়পর্ববতে আঁত্তা, কন্তাকুমারীতে দেবী ও আমলিতলায 
শ্রীরামচন্ত্রকে দর্শন করিলেন। পরে মল্লার হইয়া! পথিমধো তমালকান্তিক ও 
বেতাপাণিতে শ্রীরধুনাথ দর্শন করিয়া এ রাত্রি এ স্থানেই অবস্থান করিলেন। 
প্রভু যখন মল্লার আগমন করেন, তখন এ স্থানে ভ্রমারী নামক বামাচারী 
সন্াসীদিগের সহিত দেখা হয়। ভষ্টমারীরা কামিনী ও কাঞ্চন ছার! প্রভুর 
সঙ্গী ব্রাঙ্গণ রুষ্ণদাসকে প্রলোভিত করে। প্রভু বেতাপাণিতে আসিয়া শঙ্সন 
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অগ্াবদৃশ্তরূপেণ বর্ষং ভিষ্ঠ মমাজ্ঞয়া। 
রাবণস্ত বধান্তে মাং পূর্ববৎ প্রাপ্্যসে শুতে ॥ 
অধ্যাত্বরাথা । অ।৭২-৩ 
শ্রীরামচন্দ্র রাবণের অভিপ্রায় জানিয়া সীতাকে বলিলেন-_রাবণ তিক্ষুকরূপে 
তোমার নিকট আসিবে, তুমি স্বাকারা ছায়া সীতাকে কুটিরে স্থাপনপূর্ববক 
অগ্নিতে প্রবেশ কর এবং আমার আজ্ঞান্তুসারে অগ্নিতে এক বৎসর আরৃশ্তরূপে বাস 
কর। হেগুভে | রাবণ বধের অস্ত তুমি পুর্ব আমাকে প্রা্ড হইবে ॥ 
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করিলে, কৃষণদাস প্রভূকে না বলিয়াই ভটমারীদিগের নিকট গমন করে। প্রস্থ 
তাহা! জানিতে পারিয়! এ সরলমতি 'ত্রাঙ্গণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পুরশ্চ 
ভট্টমারীদের নিকট গমন করিলেন। ভট্টরমারীর1 অস্্ শন্্র লইর়] প্রভৃকে 
মারিবার নিমিত্ত উদ্ভত হইল। কিন্তু এমনই ভগবানের মায়া, তাহাদিগের 
হাতের অস্ত্র হাতেই রহিল এবং তাহাদিগকেই খণ্ড খণ্ড করিল। ইত্যবসরে 
গ্রভু কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া লইয়া পয়স্বিনীর তীবে আসিয়। আদিকেশবকে 
দর্শন করিলেন। আদিকেশবের মন্দিরে অনেক বিঞুভক্তের সহিত প্রভূর 
সাক্ষাৎ হইল। উহার ব্রহ্গদংহিতা পাঠ করিতেছিলেন। প্রভু শি 
নিকট হইতে এ ব্রঙ্গনংহিতা গ্রন্থ লিখাইয়া লইলেন। অনস্তর ত্রিবান্কুরে 
যাইয়া অনন্তপদ্মনাভ দর্শন করিলেন। অনন্তপ্পনাভ দর্শন করিয়া পুনর্ববার 
দক্ষিণমথুবায় আগমন করিলেন। দক্ষিণমথুরাঁয় পুনরাগমনের কারণ, রামদাস 
বিগ্রকে কৃর্মপুরাণের পত্রখানি প্রদান করা। প্রভু দক্ষিণমথুরাতে আসিয়াই 
রামদাস বিপ্রের গৃহে গমন করিলেন এবং তাহাকে কৃম্দপুরাণের সেই পুবাতন 
পত্রথানি প্রদান করিলেন । পত্রখানিতে নিয়লিখিত শ্লাঁক দুইটি লিখিত ছিল। 

"সীতয়ারাধিতো বহ্রিশ্ছায়ামীতামজীজনৎ | 

তাং জার দশগ্রীবঃ সীতা বহিপুরং গতা ॥ 

পরীক্ষাসময়ে বহিং ছায়াসীতা বিবেশ সা। 

বহিঃ সীতাং সমানীয় শ্বপুরাহুদনীনয়ৎ ॥” 

শ্লোক দুঈটি পাইয়া রামদাস বিপ্র অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। পরে 

তিনি প্রভুর চরণে ধরিয়া কাদিতে কীদিতে বলিলেন, “তুমি সাক্ষাৎ শ্র/রঘুনন্দন, 
সন্ন্যাসীর বেশে আমাকে দর্শন প্রদান করিয়াছ। তুমি এই পত্রথানি আনিয়া 
আমাকে মহাছুঃখ হইতে নিন্তার করিলে। আজ তোমাকে আমার ঘরে 
ভিক্ষা করিতে হইবে । গতবারে মনোছুঃখে তোমাকে ইচ্ছামত ভিক্ষা করাইতে 
পারি নাই। ভাশ্যক্রমে পুনর্ধার তোমার দর্শন পাইয়াছি, ভিক্ষা! না করাইয়া 
ছাড়ি না।” এট কথা বলিয়৷ বিপ্র সত্বর নানাবিধ পাঁক করিয়! প্রস্ুকে 
উত্তমরূপে ভিক্ষা করাইলেন। প্রভু & রাত্রি ধঁ স্থানেই অতিবাহিত করিয়া 
পরদিন প্রভাতে উঠিয়৷ তাত্্পর্ণীর তীরবর্তী পাগ্যপ্রদেশে গমন করিলেন। 
পরে এ স্থান হইতে যাত্রা করিরা মহ্স্ততীর্ঘে উপনীত হইলেন। তদনম্তর 
তুঙ্গভদ্রার তীরে গমন করিলেন। তুঙ্গভদ্রা রুষ্ণানদীরই একটি শাখা । এ 
শাখার উদ্তরতীরে কিন্বন্ধাপুরী। কিন্বিন্ধ্াপুরী বর্তমান গন্টাকোল নাষক 
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রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল উত্তরপশ্চিমে বেলারি নামক প্রদেশের 
অন্তর্গত। প্রভু কিস্কিন্ধ্যায় বাইয়া প্রথমতঃ শ্ারামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন। 
পরে পম্পাদরোবর, অঞ্নগিরি, ঝধ্যমুখ গিরি প্রন্থতি দর্শনীয় স্থান সকল দর্শন 
করিলেন । পরে মধ্বাচাধ্যের স্থানে যাইয়৷ তত্ববাদীদিগকে বিচারে পরাজয় 
পূর্বক উদ্ধার করিলেন। তদনন্তর উড়,পকৃষ্ণ, ফন্ততীর্ঘ, ত্রিতকৃপ বিশাল, 
পঞ্চাপ্গরা, গোকর্ণ শিব, আধ্যা ছেপায়নী, সুর্পারক, কোলাপুরে লঙ্গমীদেবী, 
ক্গীরভগবতী ও লাঙ্গাগণেশ দেখিয়! পাঁওঁপুরে বিঠঠল দেবকে দর্শন করিলেন। 
এ পাওুপুরে শ্রীমন্মাধবেন্ত্র পুরীর শিষ্য গ্ররঙ্গপুরী অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
প্রভু লোকমুখে শুনিয়া শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত দেখা করিলেন। তিনি শ্রীরঙ্গপুরীকে 
দেখিয়াই দপ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্ররেমাবেশে প্রভুর শ্রীমঙ্গে কম্পাশ্রপুলকাদি 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে শ্রারঙ্গপুরী বিস্মিত হই! প্রভুকে উঠাইয়া 
বলিলেন, “শ্রীপাদের বোধ হয় পুরী গোসণাইর সহিত সগ্ধন্ধ আছে, অন্তথা এরূপ 
প্রেম সম্ভব হয় না।” তিনি এই কথা বলিয়৷ প্রভৃকে আলিঙ্গন করিলেন । 
আলিঙ্গনের পর উভয়ে গলাগলি করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের 
পর উভয়েই ধৈর্ধাধারণ করিলেন । প্রতু শ্রীরঙ্গপুরীকে নিজের ঈশ্বরপুরীর সহিত 
সম্বন্ধ জানাইলেন। উভয়ের একস্থানেই অবস্থিতি হইল। কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে 
পাচ সাত দিন কাটিয়া গেল। একদিন শ্রীরঙ্গপুরী প্রভুর জন্মস্থান জিজ্ঞাস! 
করিলেন। প্রভু বলিলেন, নবদ্বীপ । শ্রারঙ্গপুরী মাধবেন্ত্রপুরীর সহিত একবার 
নবদ্বীপে যাইয়া জগন্নাথমিশ্রের বাটাতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন, জগন্নাথ মিশ্রের 
পত্রী শচীদেবী তাহাকে অপূর্ব মোচার ঘণ্ট খাওয়াইয়াছিলেন, ইত্যাদি অনেক 
কথার পর, বলিলেন, “এ জগন্নাথ মিশরের এক পুত্র সঙ্ন্যামী হইয়া এই স্থানে 
আসিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার অল্প বয়স, নাম শম্করারণ্য।” প্রভু 
বলিলেন, “আপনি ধাহার সিদ্ধিপ্রাপ্তির কথ! বলিলেন, তিনি আমার পূর্ববা শ্রমের 
ভাতা ।” এই প্রকার ইষ্গোর্ঠীর পর শ্ররঙ্গপুরী দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন। 
প্রহুও এরস্থান হইতে কৃষ্চবেখা নদীর তীরে গমন করিলেন। কৃষ্ণবেথা কৃষ্ণ 
নদীরই শাখাবিশেষ। উহা বর্তমান হায়দরাবাদের মধা দিয়! প্রবাহিত। 
কষ্ণবেধার তীরে অনেক টৈষুবের সহিত প্রভুর আালাপ হইল। প্রভু ইহাদিগের 
নিকট হইতে কৃষ্ঙকর্ণামৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইলেন। 

অনস্তর প্রভু উত্তরমুখ হইয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করচিলেন। তিনি দণগ্ডকারণো 
যাইয়া! নাসিক, পঞ্চবটী ও গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান প্রভৃতি দর্শন করিলেন। 

৩৫ 
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পরে তান্তীনদী পার হুইয়া নর্ম্দার তীরাভিযুখে গমন করিলেন। প্রভু নর্শদা 
প্রাপ্ত হয়৷ ন্নান ও মাহিচ্মতী পুরী দর্শন করিলেন। তদনস্তর পূর্ববমুখ হইয়া 
গোদাবরীর কুল ধরিয়া! পুনশ্চ বিগ্ভানগরে আগমন করিলেন। রায় রামানন্দ 
প্রভুর আগমনবার্ত। শ্রবণে সানন্দে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভূ চরণ- 
পতিত বাম রায়কে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন । উভয়েই প্রেমাঁবেশে অধীর 
হইলেন। পরে ধৈধ্যধারণ করিয়া রামরায় প্রভুর ভ্রমণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন। প্রভু ভ্রমণবৃত্তান্ত বলিয়া ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত এই গ্রন্থ্য় 
রামরায়কে প্রদান করিলেন। রামরায় এ ছুইখানি পুস্তক লিখাইয়৷ লইয়া 
প্রভকে প্রত্যর্পণ করিলেন। পাঁচ সাত দিন কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত হইয়া গেল। 
পরে রামরায় বলিলেন, প্প্রভো, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি রাজা প্রতাপ- 
রুদ্রকে বিনয় করিয়া অবসরগ্রহণার্থ পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি প্রতুাত্তরে 
আমাকে কর্ম হইতে অবসর প্রদান করিয়াছেন এবং নীলাচলে যাইয়া বাস 
করিবারই অনুমতি করিয়াছেন। আমি সত্বর নীলাঁচলে যাইবার উদ্যোগ 
করিতেছি ।» প্রভু বলিলেন, “আমি তোমাকে লইয়া যাইবার নিষিত্তই এখানে 
আসিয়াছি।” রামরায় বলিলেন, “প্রভো, আপনি অগ্রসর হউন, আমার সঙ্গে 
আপনার ক্লেশ হইতে পারে। আমি আঁপনাঁর পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ যাইতেছি ৮ 
রামরায়ের অভিপ্রায় অনুসারে গ্রভূ তাহাকে পশ্চাৎ আসিতে আদেশ করিয়া 
সয় অগ্রেই নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 





নীলাচতেল প্রত্যাগমন । 


প্রভূ যখন প্রথম পুরীতে আগমন করেন, তখন রাজ৷ প্রতাঁপরদ্র নিজ বাঁজ- 
ধানীতে উপস্থিত ছিলেন না, যুদ্ধার্থ বিজয়নগরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি 
যখন প্রত্যাগমন করিলেন, তখন প্রভু দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছেন। প্রতাপ- 
রুদ্র রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া লোকপরম্পরায় প্রভুর আগমনবৃত্বাস্ত 
শুনিলেন। শুনিয়াই সার্বভৌম ভট্রাচাধ্কে ডাঁকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ভট্টাচার্য, আমি শুনিলাম, গৌড় হইতে এক মহাত্মা আসিয়া আপনার গৃহেই 
না কি অবস্থান করিতেছেন?” ত্রাচাধ্য বলিলেন, “রাজন, আপনি যাহা 
গুনিয়াছেন, তাহা ঠিক, কিন্ত তিনি এখন এখানে নাই, ভ্রমণার্থ দক্ষিণদেশে গমন 
করিয়াছেন।” প্রতাপকদ্র বলিলেন, “গুনিয়াছি, তিনি পরম দয়াল, আপনাকে 
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বিশেষ কপা করিয়াছেন। | রি কণা শুনিয়াই আমার তাহাকে দর্শন করিবার 
জন্য অত্তান্ত অভিলাষ হইয়াছে । আপনি তাহাকে এখানে ন! রাখিয়া ছাড়িয়া 
দিলেন কেন?” ভট্টাচার্য বলিলেন, “সাধারণ বেঞ্চজব সন্নযানীকেই ধরিয়] 
রাখা যায় না, তিনিত ঈশ্বর, সম্পূর্ণ হ্বতন্ত্র; তথাপি আমি তাহাকে রাখিবার জন্ 
বিশেষ যত্ব করিয়াছিলাম । তিনি গুনিলেন না, আপনার ইচ্ছামত চলিয়া গেলেন ।” 
প্রতাপরুদ্র বলিলেন, “হায় হায়! আমি কি হতভাগা! আপনি পরম বিজ্ঞ 
হইয়াও যখন তাহাকে ঈশ্বর বলিতেছেন, তখন তিনি সত্যই ঈশ্বর, তদ্ধিষয়ে 
সন্দেহ নাই, কিন্ত আমার ভাগ্যে তাহার দর্শন ঘটিল না।” ভট্টাচার্য বলিলেন, 
“তিনি সত্বর ফিরিয়া আসিবেন বলিয়৷ গিয়াছেন।” প্রতাপকুদ্র বলিলেন, 
"এবার আগমন হইলে, আমি যেন তাহার দর্শন পাই।” ভট্রাচার্ধ্য বলিলেন, 
“তিনি পরম বিরক্ত, হ্বপ্নেও রাজদর্শন করেন না, তথাপি কোনপ্রকারে আপনাকে 
দর্শন করাইব। আপনি তাহার জন্য একটি নিঞ্জন বাসস্থান স্থির করিয়া 
রাখুন । স্থানটি নির্জন অথচ জগন্নাথের নিকট হইলেই ভাল হয়। প্রতাপ- 
রুদ্র বলিলেন, কাশীমিশ্রের ভবনেই প্রভুর বাঁসস্থান স্থির করিয়া রাখা হউক ।” 
এই কথার পর ভট্রাচাধ্য কাশীমিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রতুর বাসস্থান 
সম্বন্ধে রাঁজার অনিপ্রায় জানাইলেন। তাহার ভবনে প্রভুর বাসস্থান হইবে 
শুনিয়া! কাশীমিশ্র আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিলেন এবং যার-পর-নাই আনন্দিত 
হইলেন। প্রভুর দর্শনার্থ পুরুধোত্তমবাসী ভক্ত সকল বিশেষ উৎকণ্ঠান্থিত 
হইলেন। এই সময়েই প্রভু দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। 

প্রভু বিদ্যানগর পশ্চাৎৎ করিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই আলালনাঁথে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে দেখিম্বা আলালনাথে হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। 
প্রভু তাহার আগমনসংবাদপ্রদানের নিমিত্ত কৃষ্ণদানকে অগ্রেই নীলাঁচলে 
পাঠাইয়৷ দ্িেন। নিত্যানন্নাদি প্রভুর ভক্তগণ প্রভুর আগমনসংবাদ শ্রবণমাত্র 
আলালনাথের অভিমুখে দৌড়িতে লাগিলেন। পথিমধ্যেই প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ 
হইল। সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যও প্রভুর আগমনদংবাঁদ পাঁইয়। মহানন্দে অগ্রসর 
হইলেন। সমুদ্রের কূলেই তাহার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ভষ্টাচাধ্য 
প্রভুকে দেখিয়াই চরণতলে পতিত হইলেন। প্রভু ভট্টাচারধ্যকে উঠাইয়৷ আলিজন 
করিলেন। ভট্টাচার্য প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে সকলে 
মিলিয়া জগন্নাথদেবকে দর্শন করিলেন। জগন্নাথের সেবকগণ  প্রতুকে প্রসাদমালা 
প্রদান করিলেন। ভট্রাচার্ধ্য প্রভুকে লইয়! নিজভবনে গমন করিলেন । 


২৭৬ ্রীপ্রীগৌরহ্ন্দর 


সার্ববদৌম ভট্টাচার্য দিব্য দিব্য মহাগ্রসাদ আনাইয়া গ্রভৃকে ইচ্ছানুরূপ ভিঙ্ষ 
করাইলেন। ভিক্ষার পর প্রতুকে শয়ন করাইয়া ভট্টাচার্য স্বয়ং প্রভুর পাদসদ্থাছন 
করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রত ভট্রাচাধ্যকে তোজন করিতে প্রেরণ 
করিলেন। এরাত্তি প্র নিজগণ লইয়! সার্বভৌম উট্টাচাধ্যের গৃছেই অবস্থান 
করিলেন। রাত্রিকালে তীর্থভ্রমণের বৃত্রস্ত বলিতে লাগিলেন, ভক্তগণ একমনে 
প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিতে লাগিলেন। জাগরণেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। 
শেষে প্রতু তক্তগণকে বলিলেন, “আমি অনেক স্থানই ভ্রমণ করিয়া আপিলাম, 
কিন্তু তোমাদিগের তুল্য ভক্ত কোথাও দেখিলাম না। কেবল এক রামানন্দ 
রায়ের সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ স্থখবোধ করিয়াছিলাম।” ভট্রাচার্ধা বলিলেন, 
“এই নিষিত্তই আমি রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বঙিয়াছিলাম 1” 
এই সময়ে জগন্নাথদেবের শঙ্ঘধ্বনি হইশ। শঙ্খধ্বণি শুনিয়া প্রভু বলিলেন, 
রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, চল, সকলে মিলিয়া জগন্নাথের শয্যোথানলীলা 
দর্শন করি।” এই কথা বলিয়৷ গ্রভূ ভক্তগণের সহিত জগঞ্জাথদেবের মন্দিরাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রতু গরুড়ন্তন্তের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান 
পূর্বক মম্পৃহনয়নে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে জগন্নাথদেবের 
শযোথান, মুখপ্রক্ষালন, তৈলমদ্দন, স্নান, বস্্রালঙ্করাদি পরিধান, বাল্যভোগ, 
হরিবল্লভ ভোগ ও ধূপাখ্য আরাত্রিক সমাধা হইলে, ভগন্লাথের সেবকগণ প্রভৃকে 
ও প্র্থর তক্তগণকে প্রতুর প্রসাদ ও মালা প্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন 
করিলেন। প্রভূ অবনত মস্তকে মাল! গ্রহণ করিলেন। জগন্নাথের একজন 
লেবক প্রতুর বহির্বাসের অঞ্চলে প্রসাদাদি অর্পণ করিলেন । প্রভু প্রসাদান্ন লইয়া 
জগন্লাথদেবকে প্রণাম করিয়। মন্দির হইতে বহিগ্গত হইলেন। সার্বভৌম 
্াচধ্য প্রভুকে লইয়া কাণীমিশ্রের ভবনে গমন করিলেন । কাশীমিশ প্রতৃকে 
দেখিয়াইি তাহার চরণতলে পতিত হইলেন | পরে গৃহ ও আত্ম প্রভৃতি সমস্তই 
প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন । সার্ভৌম ভট্টাচার্য প্রভূকে বাসস্থান 
দর্শন করাইলেন। প্রভু বাসস্থান দেখিয়া সন্থষ্ট হইলেন। তদনন্তর কাগী- 
মিশ্রকে কতার্থ করিবার নিথিত্ত কিঞ্চিৎ এরর প্রকাশ করিলেন। কাশীমিশ্র 
তদ্শনে চরিতার্থ হইলেন। একে একে ভক্তগণ আসিয়৷ মিলিতে লাগিলেন। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রতুর পার্থে বসিয়া উৎকলবাসী ভক্তগণকে একে একে 
প্রভুর পরিচিত করিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমেই জনার্দন নামক 
জগম্াথসেবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “ইহার নাম জনার্দন, ইনি প্রতুর 
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এ পাস্টিশি লা কিট পাাছি পতি পা পিসির লিলা পাশ তা পরেশ পি পরি পি পর এলি পাটি লী লী লোছি পদ লী লো সপান্পস্িি পািলাটি পাশ 


অঙ্গসেবা৷ করিয়া থাকেন।* পরে স্ুবর্ণবেত্রধারী কৃষ্দদাদ, লিখনাধিকারী 
শিখিমাহাতী, প্রছাস্মমিশ্র, পাক জগন্নাথ, মুরারি মাহাতী, চন্দনেশ্বর, লিংহেশ্বর, 
বিষু্দাস, মুরারি ত্রাঙ্গণ, প্রহররাঁজ মহাপাত্র প্রতৃতি বৈষ্বগণকে পরিচিত 
করাইলেন। এই সময়ে রায় ভবানন্দ চারি পুত্রের সহিত আসিয়া প্রভুর চরণে 
পতিত হইলেন । ভট্টাচার্য বলিলেন, “ইনিই রায় ভবানন্দ, রামানন্দ রায়ের 
পিতা |” প্রভু রার ভবানন্দকে সাদরে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, “তুমি পাওু, 
তোমার পাচটি পুত্র সাক্ষাৎ পঞ্চ পাগুব 1” ভবানন্দ বলিলেন, “প্রভো, আমি 
বিষয়ী শুদ্রাধম, আপনার চরণে শরণাগত, পরিবারবর্গের সহিত শ্রীচরণে আত্ম- 
সমর্পণ করিলান। এই বাণীনাথ প্রভুর চরণসমীপে থাকিয়া আজ্ঞাপালন 
করিবে, প্রভু অসঙ্কোচে ইহাকে যথেচ্ছ আদেশ করিবেন।” এই কথা বলিয়া 
ভবানন্দ বাণীনাথকে রাখিয়া চলিয়া! গেলেন। ক্রমে ক্রমে প্রভুর আপ্ত কয়েকজন 
ভিন্ন অপর সকলেও চলিয়া গেলেন। তথন প্রতু কৃষ্ণদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“কৃষ্তনাস, 'আমি তোমাকে বিদায় দিলাম, তুমি যথেচ্ছ গমন কর ।” কৃষ্ণদাস 
শুনিয়া কাদিতে লাগিলেন । ভক্তগণ বিশ্মিত হইয়। ক্ৃষ্খদাসকে বিদায় দিবার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভূ বলিলেন, “ইনি আমাকে ছাড়িগ্ক ভট্টমারীদিগের 
সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, আমি কোনমতে ইইকে তাহাদিগের নিকট হইতে 
উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি।” এই কথা! বলিয়া প্রভূ মধ্যাহ্ন কৃত্য করিতে উঠিয়! 
গেলে, নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ ও দামোদর এই চাঁরিজনে যুক্তি করিয়া 
কৃষ্ণদাসকে প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমনের সংবাদ প্রেরণের নিমিতু নবদ্বীপ 
পাঠানই স্থির করিলেন। পরে তাহারা গ্রভুর আজ্ঞা লইয়া কৃষ্ণদানকে নবন্ধীপে 
প্রেরণ করিলেন । 

কষ্ণদাস নবদ্বীপে যাইয়া মহাপ্রসাদ প্রদানের পর শচীদেবীকে প্রভুর 
দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমনসংবাদ জানাইলেন । শচীদেবী প্রভূর 
সমাচার পাইয়। আনন্দিত হইলেন । শ্রাবাসাদি ভক্তবর্গ গুভুর নিমিত্ত বিশেষ 
উৎকণান্বিত ছিলেন, এক্ষণে সমাচার পাইয়! পুরী যাইবার নিমিত্ত অদ্বৈতাচাধ্যের 
সহিত পরাঁমশ করিতে লাগিলেন । অছৈতাচাধা, শ্রীবাসপণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, 
বাস্থদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, শিবাননদ সেন, আচাধ্যরত্, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, 
আচাধ্যনিধি, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, শ্রীমান্‌ পণ্ডিত, 
বিজয়, শ্রীধর, রাঘব পণ্ডিত ও আচার্য নন্দন প্রভৃতি ভক্তগণ নীলাঁচলে যাইবার 
জন্য প্রস্তত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া কুলীনগ্রামের সত্যরাজ খান ও বনু 


২৭৮ প্রীপ্রীগৌরনুন্দর 


শি জপ পিতিস্িলিশ রী সন স্টিল পাস্তা উপ? সতত ৬ পাপ অসিত জি কর্ড প্ালা পপি সত সি সি সিসি পাছা অর্লা উি্া ছিত 


রামানন্দ আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত রে দিক মুন, নর়হরি 
এবং রদুনন্দনও তীহাদিগের সঙ্গ লইলেন। এই সময়ে পরমানন্দ পুবীও দক্ষিণ 
হইতে নবদীপে আসিয়। উপনীত হইলেন। তিনি শচীমাতার গৃহে ভিক্ষা করিয়।' 
তাহার মুখেই প্রভুর নীলাঁচলে প্রত্যাগমনের কথা শ্রবণ করিলেন। পরে তিনি 
প্রভুর তক্তগণের নীলাচলে যাইবার উদ্যোগ শুনিয়। ও সত্বর গমনাথ তাহাদিগের 
অপেক্ষা না করিয়াই প্রভুর এক ভক্ত কমলাকার দ্বিজকে সঙ্গে লইয়াই 
নীলাচলাভিমুখে যাত্র! করিলেন । 


০ 


বৈষ্ণব সম্মিলন । 


পরমাননদ পুরী নীলাচলে যাইয়া! প্রভুর সহিত দেখা করিলেন। প্রভু পুরী 
গোসশীইকে দেখিয়া প্রেমাবেশে তীহার চরণবন্দনা করিলেন। পুরী গোসশইও 
প্রেমাবেশে প্রভৃকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর প্রভু পুরী গোসশাইকে নিজের 
নিকট রাখিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। পুরী গোপাই বলিলেন,_-“আমি 
তোমার সঙ্গে থাকিব মনে করিয়াই এখানে আসিয়াছি। আমি দক্ষিণ হইতে 
আসিয়! নদীয়ায় গিয়াছিলাম। সেইথানেই শচীদেবীর মুখে তোমার নীলাচলে 
আঁগমনবার্ত1 শুনিয়া সত্বর চলিয়া আসিলাম। তোঁমাঁর ভক্তগণ এখানে আসিবার 
জন্ত উদ্যোগী হইয়াছেন। আমি তাহাদিগের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া 
আসিয়াছি।” প্রভু শুনিয়া সন্ত্ট হইয়! কাশীমিশ্রের বাঁটাতেই একথানি নিভৃত গৃছে 
পুরীগোর্সাইর বাস! এবং সেবার জন্ত একজন ভূত্য দেওয়াইলেন। 

ছুই এক দিনের মধ্যেই স্বরূপ দামোদর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি 
প্রভুর একজন প্রধান ভক্ত ও রসের সাগর | ইহার পূর্ববাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম 
আচাধ্য। ইনি নদীয়ায় অধায়নকাল হইতেই প্রভুর গ্রীচরণ আশ্রয় করেন। 
পরে প্রভুর সন্ন্যাস দেখিয়া উন্মত্ত হইয়! বারাণনীধামে গমনপূর্ববক সন্ন্যাস গ্রহণ 
'করেন। ইহার গুরুর নাম চৈতন্তানন্দ। গুরু ইই(কে সন্ন্যাস দিয়! বেদান্তের 
অধায়ন ও অধ্যাপনা করিতে বলিলেন। ইনি বিরক্ত কৃষ্ণভক্ত, বেদান্তের 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ইহার ভাল লাগিল না । ইনি যেমন বিরক্ত তেমনি প্রগাঢ় 
পণ্ডিত ছিলেন। নিশ্চিন্ত হইয়া! শ্রীন্ষ্ঃভজনের উদ্দেশ্তেই ইহার সঙ্লযাসগ্রহণ। 
'সল্ন্যাসগ্রহণকালে শিখা ও ুত্র ত্যাগ করিলেন, যোগপট্ট লইলেন না । এই 
নিমিষ্ঠই ইহার নাম হুইল স্বরূপ । ইনি সঙ্গ্যাস গ্রহণের পর বেদাস্তের অধ্যয়ন 


জু 


মধ্য-লীলা ২৭৯ 


পা পি পাটি লী লী পাদ পট লী পা শি টি তি ৪ % তাত লা পি লিগ লট লন পট পা পট শে পে লিপ লে পচ লে ০০ 


ও ও অধ্যাপনা না করিরা গুরুর অনুমতি লয় _নীলাচলে প্রভূর নিকট আগমন 
করিলেন। শ্বরূপ দামোদর নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণধারণ পূর্বক নিয়লিখিত 
শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলন। 
“হেলোদ্ধ,লিতখেদয়! বিশদয়া প্রোন্ীলদামোদয়া 
শামাচ্ছান্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিতাপিতোন্মাদয়া | 
শশ্বস্তক্তিবনোদয়া সমদয়া মাধুর্ধামর্ধ্যা দয়া 
শ্ীচৈত ্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥৮ 
চৈতন্চন্দ্রোদয়ে ।৮।১৪ 
হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, তোমার দয়ায় অতি সহজেই লোকের সকল সম্তাপ 
দুরে যায়, চিত্ত নির্খাপ হয়, এবং হৃদয়ে প্রেমানন্দের প্রকাশ হয়। তোমার দয়ায় 
শাস্াদির বিবাদ প্রশমিত হয়, এবং উহা চিত্তে রল সঞ্চার করিয়া প্রগাঢ় মত্ততার 
সৃষ্টি করে। ইহা হইতেই নিরস্তর ভক্তিসুখ ও সর্বত্র সমদর্শন লাভ হয়, ইহা 
সকল মাধুর্ধের সার। তুমি করুণা করিয়া এই অধমজনে সেই দয়া প্রকাশ কর। 
প্রভূ চরণপতিত শ্বরূপদামোদরকে উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। 
উভয়ের স্পশে উভয়ে প্রেমে অবশ ও অচেতন হইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে একটু 
স্থির হইয়া প্রভু বলিলেন,_“তুমি যে এখানে আসিবে, ইহা আমি স্বপ্রে 
দেখিয়াছিলাম। তুমি আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে, তুমি আমার নেত্র ।” দামোদর 
বলিলেন,--“প্রভো আমি বড় অপরাধী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি 
তোমাকে ছাড়িয়া! গিয়াছিলাম, তুমি আমাকে রূপারজ্জু দ্বারা বাধিয়! আনিলে ।” 
পরে তিনি নিত্যানন্দ প্রভূকে প্রণাম করিলেন। নিত্যানন্দ প্রতুও তীহাকে 
আলিঙ্গন দিলেন। তদনন্তর দামোদর পরমানন্দ পুরীকে প্রণাম করিয়া জগদানন্দাদি 
প্রভুর অপরাপর তক্তবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকেও একটি 
নিভৃত বাসাঘর ও জলাদি পরিচধ্যার নিমিত্ত একজন ভূত্য দেওয়াইলেন। 
রূপ দামোদরের আগমনের কয়েকদিন পরে গোবিন্দ আসিয়া প্রভুর চরণে, 
পতিত হইয়া! বলিলেন,_-“আমি ঈশ্বর পুরীর ভূত্য, আমার নাম গোবিন্দ, আমি 
ক্টাহারই আক্ঞান্ুসারে প্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পুরীগোসখই 
দিদ্ধিপ্রাপ্তির সময় আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করিয় গিয়াছেন।” প্রভূ সনিয়া 
বলিলেন,-_প্পুরীগোমশাই আমার প্রতি বাংসল্যবশতঃ কপ। করিয়া! তোমাকে 
আমার নিকট আমিতে আদেশ করিয়াছেন, ভালই হইয়াছে ।” এই ঘটনার 
সময় সার্বভৌম ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি গোবিনদর কথা শুনিয়া 


ভি লী জাস্ট বগি পদ লি পদ 
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পম পল সি লী পে পিসি রি নাপিত দলটি পি লে ৯ লী্ি লা লিলা 


বলিলেন,_-“পুরীগোসণাই শদ্রসেবক রাখিয়াছিলেন, ইহার কারণ কি? 
প্রভু উত্তর করিলেন,-__“পুরীশ্বর পরম শ্বতন্ত্র ঈশ্বরের কৃপা শান্ত্রপরতন্ত্র নহে; 
প্রীকষ্ণ বিদুরের গৃহে অক্প তৌজন করিয়াছিলেন” এই কথা বলিয়া গোবিন্দকে 
আলিঙ্গন করিলেন। গোবিন্দ প্রভুর চরণবন্দন করিলেন। পরে প্রত 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,_-“ভ্টাচার্্য, তুমি ইহার বিচার 
কর। গোবিন্দ গুরুর সেবক, অতএব আমার মান্া, ইহা দ্বারা নিজের সেব৷ 
করান কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হয়? অথচ গুরুর আজ্ঞা, উপায় কি করি?” 
ভট্টাচার্য বলিলেন, “গুরুর আজ্ঞাই বলবতী, শান্্ও গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে 
নিষেধ করিয়া থাঁকেন।” ভট্রাচার্ধোর কথা শুনিয়। প্রভু গোবিন্কে নিজের 
সেবাধিকার প্রদান করিলেন। গোবিন্দ প্রভুর প্রিয় ভৃত্য হইলেন। 

আর একদিন প্রভূ ভক্তগণের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মুকুন্দ দত্ত 
আসিয়া বলিলেন, প্ব্রহ্মানন্দ ভারতী আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত 
আগিয়াছেন, অনুমতি হইলে, তাঁহাকে লইয়া আসি 1” প্রভু বলিলেন, “তিনি 
গুরুস্থানীয়, আমি শ্বয়ং তাহার নিকটে যাইতেছি।” এক কথা বলিয়া প্রভু ভক্ত- 
গণের সহিত ব্রঙ্গানন্দ ভারতীকে লইয়া আসিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। 
ব্হ্ধানন্দ ভারতী মৃগচ্ম পরিধান করিয়াছিলেন। তত্দর্শনে প্রভুর মনে কিছু 
ছুঃখ হইল। তিনি ভারতী গোসশইকে দেখিয়াও না দেখার মত বলিলেন, 
“মুকুন্দ, তুমি বলিলে, ভারতী গোপশাই আপিয়াছেন, ৫ক, তিনি কোথায়? 
মুকুন্দ বলিলেন, “এ যে ভারতী গোর্ণাই আপনার সম্মুথে দাড়াইয়া রহিয়াছেন।” 
প্রভু বলিলেন, “তুমি অজ্ঞ, ভারতী গোর্ধাইকে জান না, ভারতী গোসাই 
চর্ম পরিধান করিবেন কেন?” প্রভুর কথা শুনিয়া ভারতী গোসশই 
বুঝিলেন, যে, ঠাহার চর্মাঞ্থর প্রভুর ভাল লাগে নাই। তিনি ইহা! বুঝিয়াও 
বিরক্ত হইলেন না, বরং সন্থষ্ট হইলেন, এবং আজি হইতে আর দত্তের কারণ- 
স্বরূপ চর্ম্ান্বর পরিধান করিবেন না, ইহাও স্থির করিলেন। অন্ত্ধামী প্রভূ 
ভারতী গোসণাইর মন জানিয়া তখনই বহির্বান আনাইলেন। ভারতী গোসাই 
চর্মা্ধর ত্যাগ করিয়৷ বহির্বাস পরিধান করিলেন। তখন প্রভু ভারতী গোপণইর 
চরণবন্দন করিলেন। প্রভু চরণবন্দন করিলে, ভারতী গোসাই তাহাকে 
আলিজন করিয়া বলিলেন, “তুমি যে কিছু আচরণ কর, তাহা অবশ লোঁক- 
শিক্ষার নিমিস্তই করিয়। গাক, কিন্তু তোমার প্রণাম গ্রহণ করিতে আমার 
অন্তরে ভয় জন্মে, অতএব তুমি আর আমাঁকে প্রণাম করিও না। এই নীলাচলে 
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একমাত্র অচল ব্রহ্ম ছিলেন, সম্প্রতি আর. এক সচল ব্রন্ধ হইলেন। সচল 
ব্রহ্ম গৌরবর্ণ এবং অচল ব্রন্ধ শ্তামবর্ণ। উভয়েই জগতের নিস্তারার্থ নীলাঁচলে 
বাস করিতেছেন” প্রভু বলিলেন, “ত্য, আপনার শুভাগমনে নীলাচলে 
ছুই ব্র্গের অধিষ্ঠান হইল ।” ভারতী গোঁ্াই বলিলেন, “ভট্টাচার্য, তুমি মধ্স্থ 
হইয়! বিচার কর, জীব ব্যাপ্য-_ অধীন, ব্রহ্ম ব্যাপক - অধীশ্বর, ইনি আমাকে চর্মান্র 
ত্যাগ করাইয়াই শোধন করিলেন, ইনি ব্রহ্ম না আমি ব্রহ্ম?” ভট্টাচাধ্য বলিলেন, 
“ভারতী গোসণাইরই জয় দেখিতেছি।” প্রভু বলিলেন, “শিষ্যের নিকট গুরুর 
পরাজয় চিরপ্রদিদ্ধ।” ভারতী গোঁসাই বলিলেন, “ভক্তের নিকট প্রভূ পরাজয়ই 
ত্বীকার করিয়া থাকেন। আমি আজন্ম নিরাকারের ধ্যান করিয়া আসিতেছিলাম, 
তোমাকে দেখিয়া অবধি গ্রীভগবান্‌ সাকার বলিয়াই জ্ঞান হইয়াছে, মুখে 
কষ্ণনাম স্ফুরিয়াছে। বিহমঙ্গলের কথাই সদা স্মরণ হয়।” বিদ্বম্জল 
বলিয়াছিলেন-_ 





“অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপান্তাঃ 
দ্বানন্দসিংহাসনলন্বদীক্ষাঃ | 
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন 
দাসীকৃত। গোপবধূবিটেন ॥” 
আমর! অধ্বৈতমার্গের পথিকগণের উপাস্ত ছিলাম এবং আত্মানন্দ সিংহাসনে 
পূজিত হইতাম। সম্প্রতি কোন গোপবধূলম্পট শঠকর্তৃক বলপূর্বক দাসীকৃত 
হইয়াছি। টু 
প্রভু বলিলেন, “কৃষ্ণে আপনার প্রগাঢ় প্রেম, অতএব সর্বত্রই কৃষ্নফৃত্তি হইয়া 
থাকে ।” ভট্টাচার্য বলিলেন, “উভয়ের কথাই সত্য; কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হইলে, 
সর্বত্রই কষক্ফৃত্তি হয়; কিন্ত কৃষের কপা ব্যতিরেকে কাহারও কৃষ্স্ৃত্তি হয় না।” 
প্রভু বলিলেন, “বিষু বিষু, সার্বভৌম, কি বলিতেছ, অতিস্ততি নিন্দার লক্ষণ |” 
অনন্তর প্রভু ভারতী গোসণাইকে লইয়! নিজাবাসে গমন করিলেন। ভারতী 
গোঁদশই প্রভুর নিকটেই রহিলেন। পরে রামভদ্র আচাধ্য, ভগবান্‌ আগাধ্য ও 
কাণীশ্বর গোনশই আসিয়া প্রভুর নিকট গমন করিলেন। প্রভু তাহাদিগকেও 
সম্মান করিয়া আপনার নিকট রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে নানা স্থান হইতে নান! 
ভক্ত আসিয়া প্রভুর শরণাগত হইতে লাগিলেন। প্রতুও তাহাদিগকে নীলাচলে 
আপনার নিকট রাখিয়া দিলেন। 
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প্রভু যখন দক্ষিণদেশ হইতে আগমন করেন, তখন রাজ৷ প্রতাপরুদ্র সার্ব- 
তভৌম ভট্টাচাধ্যের নিকট এই মর্মে একখানি পত্র লিখেন, প্রভুর অন্গুমতি হইলে, 
তিনি কটক হইতে পুরীতে আসিয়া প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করেন। তটাচার্ধ্য 
তদনুসারে একদিন প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ অন্ত কিছু না বলিয়া অভয় 
প্রার্থনা করিলেন। প্রভূ বলিলেন, ভট্টাচার্য, কিছু ভয় নাই, তোমার যাহ! 
ইচ্ছ বল, আমি যোগ্য বোধ করিলে করিব, অযোগ্য বোধ করিলে করিব ন1।” 
ভট্টাচার্ধ্য বলিলেন, প্রাজা প্রতাপরুদ্র আপনার শ্রীচরণ দর্শনের নিমিত্ত বিশেষ 
উৎকন্ঠিত হইয়াছেন।” গ্রতু কর্ণ্য়ে হস্ত প্রদান পূর্বক নারায়ণ স্মরণ করিতে 
করিতে বলিলেন, ৭সার্ব্বভৌম, তুমি এরূপ অযোগ্য বাঁকা বলিতেছ কেন? আমি 
বিরক্ত সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে রাজদশন ও স্ত্ীদর্শন বিষভক্ষণ হইতেও অধিক ।” 
শান্ত্ে উক্ত হইয়াছে__ 
নিক্ষিঞ্চনন্ত তগবদ্তজনোম্মুখস্ত 
পাঁরং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্ত | 
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোধিতাঁঞ্চ 
হা হস্ত হস্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাঁধু ॥”(১) 
চৈতন্তচন্ত্রোদয়ে । ৮২৮ 
সার্বভৌম ভট্রাচার্ধ্য বলিলেন, “আপনি যাঁহা বলিতেছেন, তাহা সত্য। 
কিন্ত রাজ! প্রতাপরুদ্র জগন্নাথের সেবক ও পরমভক্ত |” গ্রতু বলিলেন,_ 
“তথাপি রাজা কালসর্পাকার । কাষ্টময়ী নারীর স্পর্শে যেরূপ বিকার জন্মে, 
রাজসংসর্গেও সেইরূপ বিকার জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীর ও বিষরীর আকারও 
ভীতি প্রদ। প্রকৃত সর্পের হ্যায় কৃত্রিম সর্প ও ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে । 
অতএব তুমি এরূপ কথা আর কখন মুখেও আনিও না। পুনর্ধবার প্রূপ 
অনুরোধ করিলে আমাকে এইস্থানে দেখিতে পাইবে ন1।৮ প্রভুর কথ। শুনিয়৷ 
সার্ধ্বভৌম ভট্টাচার্য ভীত হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং বাজাকেও পত্র ছ্বারা 
গ্রভুর অভিপ্রায় বিদিত করিলেন। রাজা ভট্টাচার্ধোর পত্র পাইয়া পুনশ্চ 
ট্টাচাধ্যকে লিখিলেন, “আপনি প্রভুর ভক্তগণকে আমার অভিপ্রায় জানাইয়া 
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(১) নিষিঞ্চন, তগবস্তজনোনুখ ভতবপাঁগরের পরপারে গমনেচ্ছু (মহাজনের 
পক্ষে ) বিষয়ী ও সত্ীমুখদর্শন বিষতক্ষণ অপেক্ষাও অকল্যাণকর। 
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ভর্ল সপ চললে বিল জর সির দর পন ৯১ সী সি তা পা ও পরপর দিস সপকী সবর সী পাপ ছা ড্র উপ অনা 


তাহাদের সাহাযো আমার মনোরথ পুর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেন।” ভগ 
রাঁজার এঁ শেষ পত্রখানি প্রভুর ভক্তগণকে দেখাইলেন। পত্রে লেখা ছিল, প্রত 
কূপ! ন! করিলে, রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইবেন। তক্তগণ পত্রপাঠ 
করিয়৷ রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রভুর চরণে ভক্তি দেখিয়! বিস্ময় মানিলেন এবং 
সর্ববেভৌমের আগ্রহে প্রতুকে এ বিষয় নিবেদন করিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট 
উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। 
অন্তর্ধামী প্রভু ভক্তগণের আগমনের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন, “তোমর! সকলে 
যাহা বলিবে মনে করিয়! আসিয়াছ, তাহা বল।” তখন নিত্যাননদ, বলিলেন “বলিতে 
তয় হইলেও ন| বলিয়! থাকিতে পারিতেছি না; যোগ্যাযোগ্য সকল বিষয়ই আপনাঁকে 
নিবেদন করা উচিত বলিয়াই নিবেদন করিতেছি । রাজ! প্রতাপরুদ্র আপনার 
চরণদর্শন ন! পাইলে, সন্ন্যাসী হইতে চাহেন, এখন আপনার যেরূপ আজ্ঞা হয়।” 
প্রভু শুনিয়া অন্তরে কোমল হইয়াও বাহিরে কঠোরভাবে বলিলেন, “তোমরা 
কোন্‌ দিন আমাকে রাজদর্শনার্থ কটকে লইয়! ধাইতেও চাহিবে। রাজদর্শনে 
পরমার্থের হানি ত দূরের কথা, এই দামোদরই আমাকে ভতসনা করিতে কুষ্ঠিত 
হইবেন না। যাহা হউক, আমি তোমাদিগের কথায় রাজার সহিত মিলিতে 
পারিব না। দামোদর কি বলেন দেখি।” দামোদর শুনিয়া বলিলেন, তুমি 
ঈশ্বর, সর্ববথা স্বাধীন। কি কর্তব্য কি অকর্তব্য, তোমার অবিদ্িত কিছুই নাই। 
আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমাকে কি উপদেশ করিব? তবে রাজ! তোমাকে শ্রেহ 
করেন, তুমিও ম্বভাবতঃ স্নেহের বশ। রাজার স্সেহই তোমাকে রাজার সহিত মিলন 
করাইবে, ইহাও দেখিব।” দামোদরের কথা শেষ হইলে, নিত্যানন্দ পুনশ্চ 
বলিলেন, আমর! আপনাকে রাজদর্শন করিতে অনুরোধ করিব, ইহা কি কখন 
সম্ভব হয়? তবে ধাঁহার যাহাতে অনুরাগ, তিনি তাহাকে না পাইলে, জীবনও 
ত্যাগ করিতে পারেন, যজ্ঞপত্বীগণই তাহার নিদর্শন । অতএব, আপনাকেও 
রাজার সহিত মিলিতে বলি না, রাঁজারও জীবন যায় এরূপ ইচ্ছা করি না, 
যাহাতে উভয় কুলই রক্ষা পায় এইরূপ করিতে বলি। আমি এই বলি, কৃপা 
করিয়া একখানি বহির্বাস প্রদান করুন, উহাঁই রাজার জীবন রক্ষা করিবে ।” 
তখন প্রভু বলিলেন, “তোমরা সকলেই জ্ঞানী, যাহাতে ভাঁল হয়, তাহাই কর ।” 
প্রভুর অনুমতি পাইয়! নিত্যানন্দ গোবিন্দের নিকট হইতে প্রভুর একখানি 
বহির্বাস লইয়া সার্বভৌম ভট্রাচা্যের হস্তে প্রদান করিলেন। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ধ্য এ বহির্বাসখানি লোক দ্বারা কটকে রাজার নিকট পাঠাইয়৷ দিলেন। 





২৮৪ .. স্শ্রীগোত্রজন্দর 


০ 
সিসি শিলার ৯ ।৮১ সির ৫ সিস্তিন্সিি সা সা তানি সপ সি তি উরি সা? জপ খন পল বশত হি ৬৩ ভাসি ছিপ হজ আসগর আরা লি 


যাজ! প্রভুর বন্ত্র পাইয়! যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন। প্রভুর শ্বরূপেই প্রত 
বসনথানিকে পুজা! করিয়া আশার আশায় জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন 
ইতিমধ্যে বায় রামানন্দ কটকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা রায় রামাননাকে 
প্রভুর ক্কপাপাত্র জানিয়৷ তাহাকে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন এবং তিনি যাহাতে 
প্রভৃকে জানাইয়৷ তাহাকে প্রভুর চরণ দর্শন করাইতে পারেন তদ্বিষয়ে বিশেষ 
সহায়তা করিতে বলিলেন। পরে উভয়েই একসঙ্গে কটক হইতে পুরীতে 
আগমন করিলেন। 

রামানন্দ রায় পুরীতে আসিয়। প্রথমেই প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিলেন 
তিনি আসিয়৷ প্রভুর চরণবন্দন করিলে, প্রভূ তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন 
ফরিলেন। দুইজনেই প্রেমাবেশে কিয়ৎকাল রোদন করিলেন। রামানন্দের 
প্রতি প্রতুর স্নেহব্যবহাঁর দেখিয়া! তক্তগণ বিশ্মিত হইলেন। রামাননদ বলিগেন, 
প্রভুর আজ্ঞানুমারে দাস রাজাকে নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করিলে, তিনি 
আমাকে কর্ম হইতে অবসর প্রদান করিয়াছেন। রাজা প্রভুর ইচ্ছান্থুসারেই 
আমাকে বিষয় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। আমি যখন রাজাকে জানাইলাম, আমি 
আর বিষয়কর্্ম করিতে পারিব না, আঙ্ঞ! দিন, প্রভুর চরণতলে পড়িয়া থাকি । 
রাজা প্রভুর নাম শুনিয়া তখনই আনন্দে আসন হইতে উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন 
করিলেন। তিনি প্রভুর নাম শুনিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া আমার হস্তধারণ পূর্ব্বক 
বলিলেন,_তোমাকে আর রাজকর্ম করিতে হুইবে ন।, তুমি যাহা বেতন পাইতে 
তাহাই পাইবে, নিশ্চিন্ত হইয়া প্রভুর চরণসেবা কর। আমি অতি অধম, গ্রতুর 
দর্শনলাতের যোগ্য নহি। যিনি প্রভুর চরণসেবা করেন, তাহারই জন্ম সফল, 
জীবন সফল। যাহাই হউক, ব্রজেন্ত্রন্দন পরম-কপানু, কোন না কোন জন্মে 
অবশ্ত আমাকে দর্শন দিবেন। রাজাঁস যেরূপ আন্তি দেখিলাম, আমাতে তাহার 
একবিনদু৪ নাই |” গ্রভূ বলিলেন, “তুমি ভক্তপ্রধান, তোমাতে যে প্রীতি করে, 
মেও অবশ্ত ভাগ্যবান্‌। রাজা যখন তোমাকে এতাদ্শী প্রীতি করিয়াছেন, তখন 
শ্ীকষও অবশ্ঠ তাহাকে অঙলীকার করিবেন ।” 

প্রভুর সহিত এইবপ কথাবার্তার পর রামানন্দ, পুরীগোর্সাই, শ্বরপদামোদর 
ও নিত্যানন্দ প্রভুর চরণবন্দনা! করিজেন। পরে অপরাপর ভক্তগণের সহিত 
মিলন হইল। মিলনের পর প্রভূ বলিলেন, পরায়, তোমার জগহাথ দর্শন 
হইয়াছে ত?” রামানন্দ বলিলেন, “না, এখন যাইয়া দর্শন করিব।” প্রভূ 
বলিলেন, “রায়, এ কি কর্ম করিলে? তুমি জগন্নাথ দর্শন না! করিয়াই এখানে 


মধ্য-লীলা ২৮৫ 


দিত ভন রাড ডলি ৭ লোন পলি উর প্র পর উরি ৬ রী লি রী ও উল ৬ ভি রর সি ভর উল জিপ রণ হল তি জা বর পর পর জর শর পর লী খর সী এ দলীল উ ছলে লে ০, ০ সিসি 


আগিয়াছ?* রামানন্দ বলিলেন, চরণরূপ রথ ও হ্ৃদয়রূপ সারথি ভীবর়প 
রথীকে যেখানে লইয়া যাঁয়, জীব সেই স্থানেই গমন করে; আমি কি করিব, 
আমার মন আমাকে এইখানেই আনিল, জগন্নাথ দর্শনের বিচারই করিল না ।” 
গ্রভু বলিলেন, “্যাঁও, শীপ্র যাইয়া জগন্নাথ দর্শন কর ঃ পরে গৃহে যাইয়া আত্মীয়- 
স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ কর।” রামানন্দ প্রভুর আদেশানুসারে জগন্বাথ দর্শনের 
পর গৃছে গমন করিলেন। 

এদ্দিকে রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীক্ষেত্রে আসিয়৷ প্রথমেই সার্ববভৌন ভট্টাচার্ধ্যকে 
ডাকাইলেন। সার্বভৌম উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে নমস্কার করিয়া! বলিলেন, 
“ভট্রাচারধ্য, আপনি পরে প্রভুর চরণে আমার বিষয় নিবেদন করিয়াছিলেন 
কি?” ভট্টাচার্য বলিলেন, “আমি আপনার জন্ত অনেক যত্র করিয়াছিলাম, 
কিন্ত তিনি কোনক্রমেই রাজদর্শনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন না, বরং বলিলেন, 
আমি যদি পুনশ্চ এ্ররূপ অনুরোধ করি, তবে তিনি ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যাইবেন। পরিশেষে ভক্কগণের সাহায্যে অনেক অনুরোধের পর একথানি 
বহির্বাস লইয়া তাহা! আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, পাইয়া থাকিবেন।” 
ষ্টাচাধোর কথা শুনিয়া! রাজার মনে অত্যন্ত ুঃখ হইল। তিনি বিষাদের সহিত 
বলিতে লাগিলেন,_-“গ্রতু নীচ পাপীর উদ্ধারার্থ অবতার শ্বীকার করিয়াছেন। 
শুনিয়াছি, জগাই এবং মাধাইকেও উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব কেবল 
প্রতাপরুদ্রকে ত্যাগ করিয়! জগতের উদ্ধার করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই 
বোধ হয় গুভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার প্রতিজ্ঞা, তিনি রাঁজ্দর্শন করিবেন 
নাঃ আমারও প্রতিজ্ঞা, তিনি কৃপা না করিলে, জীবন ত্যাগ করিব; প্রত্ুর 
কপাদৃষ্টি ব্যতিরেকে আমার রাজ্যাদি সমস্তই বৃথা ।” রাজার থেদোক্তি শুনিয়া 
তট্রাচাধ্য চিন্তিত হইলেন । পরে বলিলেন, “দেব, বিষাদ করিবেন না, আপনার 
প্রতি অবস্ঠ প্রভুর প্রসাদ হইবে। তিনি প্রেমাধীন, আপনারও তাহাতে প্রগাঢ 
প্রেম দেখিতেছি । তথাপি একটি উপায় অবলম্বন করুন। রখযাত্রার দিন প্রভূ 
তক্তবর্গের সহিত প্রেমাবেশে রথাগ্রে নৃত্য করিবেন ; নৃত্য করিতে করিতে 
প্রেমাবেশে পুণ্পোষ্ঠানে প্রবেশ করিবেন; আপনি সেই সময়ে রাজবেশ ত্যাগ 
পূর্বক বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া! রাসপর্চাধ্যায়ের শ্লোক পাঠ করিতে করিতে 
প্রভুর চরণে পতিত হুইবেন। প্রভুর তখন বাহজ্ঞান থাকিবে না, বৈষ্ণবজ্ঞানে 
আপনাকে আলিঙ্গন করিবেন। রামানন্দ আসিয়া আপনার প্রেমের ও গুণের 
কথা শুনাইয়! প্রভুর মন কিঞ্চিৎ ফিরাইয়াছেন দেখিয়াছি ।” ভট্টাচার্যের কথা 


২৮৬ ্্গৌরহন্দর 


চ ০ ্ আসি সপ অনিল অতি জিপি সি সি সিল সর দি উপ লী সিসির সি উট 


শুনিয় রাজা কিঞিৎ আশ্বস্ত ও ্্থী হইলেন। তিনি অগত্যা উ্টাচার্যের 
পরামশই প্রভুর সহিত মিলনের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন। যুক্তি দৃঢ় 
হইলে, জিন্জানা করিলেন, গন্নানযাত্রা কবে?” ভট্টাচার্য বলিলেন, প্নানযাস্তার 
আর তিন দিন আছে ।” 

পরদিবস আবার রামানন প্রসঙ্গক্রমে রাজার প্রেমের কথা নিবেদন করিয়া 
গ্রভুর মন আরো কোমল করাইলেন। তখন প্রভু রামানন্দকে বলিলেন, 
প্যদিও প্রতাপরুত্র সর্বগুণে গুণবান্, তথাপি তাহার এক রাজোপাধিই তাঁহাকে 
মলিন করিয়াছে । আমি রাজদর্শন কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। 
তধে যখন সার্ধভৌম ও তুমি পুনঃ পুনঃ নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ তখন 
এই এক উপায়ে হইতে পারে, পিতা ও পুত্র একই বস্তু, পুত্রের মিলনে পিতার 
মিলন সিদ্ধ হইবে, রাজপুত্রকে আনিয়া আমার সহিত মিলন করাও।” প্রভুর 
আদেশ পাইয়! রামানন্দ তখনই ঘাইয়া রাঁজাঁকে প্রভুর আদেশ জানাইলেন। রাজা 
শুনিয়! সানন্দে রামানন্দের সহিত নিজ পুক্রকে প্রভুর চরণসমীপে প্রেরণ করিলেন। 
রাজপুত্র পরমস্থন্দর, শ্ঠামলবর্ণ, তাহার কিশোর বয়স, দীর্ঘচঞ্চল নয়ন-যুগল, 
পীতান্বর পরিধান, এবং অঙ্গে রত্বময় আভরণ সকল শোতা পাইতেছে। রাজপুত্র 
রামানন্দের সহিত আপিয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন। রাজপুত্রের দর্শনে 
প্রভুর রুষ্-স্থৃতি উদ্দীপিত হইল। প্রভু প্রেমাবেশে রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া 
বলিতে লাগিলেন,--“ধাহার দশনে ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্মরণ হয়, তিনিই মহাভাগবত। 
ই্টার দর্শনে আমি কৃতার্থ হইলাম ।” রাজপুত্র প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-ম্পর্শে প্রেমাবেশে 
অচৈতন্ত হইলেন। অঙ্গে স্বেদ, কম্প ও পুলকাদি উদ্গত হইতে লাগিল। 
তিনি আবিষ্ট অবস্থায় “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া রোদন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
ভক্তগণ রাজপুত্রের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রভু রাজপুভ্রকে শাস্ত 
করিয়। বিদায় দ্িলেন। বিদায়ের সময় রাঁমানন্দকে বলিয়া দিলেন, ইহাকে নিত্য 
আমার সহিত মিলিতে বলিবে । 

রামানন্দ রাজপু্রকে লইয়া রাজসমীপে গমন করিলেন। রাজা! পুত্রের অদ্ভুত 
চেষ্টাসকল দর্শন করিয়! সুখী হইলেন। পরে তিনি পুভ্রকে আলিঙ্গন করিয়া হ্বয়ংও 
প্রেমাবিষ্ট হইলেন। পুত্রের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাহার সাক্ষাৎ গ্রতুর শ্রীঅজম্পর্শের 
স্থায় দুখান্ুভব হইল । তদবধি রাজপুত্র প্রতুর একজন ভক্ত হইলেন। তিনি প্রতি- 
দিন প্রতুর শ্রাচরণ দর্শন করিয়। আপনাকে কৃতরুতীর্থ বোধ করিতে লাগিলেন। 
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লা তাত লী পট্টি ১ উকি 


গৌড়ীয় ভক্কগণের আগমন 

শ্লানযাত্র! উপস্থিত হইল। প্রভু জগন্লাথদেবের স্গানদ্াত্র! দর্শন করিলেন । 
ল্লানের পর জগন্নাথের দর্শন বন্ধ হইল, প্রভুর মনে মহাছুঃখ উপস্থিত হইল । 
প্রভু গোপীভাবে কৃষ্ণবিরহে নিতান্ত বিহ্বল হইলেন। পুরীতে অবস্থান কষ্টকর 
হইয়৷ উঠিল। সকলকে ছাড়িয়া প্রভু আলালনাথে গমন করিলেন। প্রভুর 
গমনের পর গৌড়ের ভক্তগণ আসিয়। পুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন । সার্ব- 
ভৌমাদি ভক্তগণ যাইয়! প্রভৃকে গৌড়ের ভক্তগণের আগমন-সংবাদ জানাইলেন। 
প্রভু শুনিয়া তাহাদিগের সমভিবাহারে পুনশ্চ ক্ষেত্রে আগমন করিলেন। প্রভূ 
আসিলে, ভট্টাচার্য রাজাকে প্রভুর 'আগমনসংবাদ জানাইলেন। এই সময়ে 
গো নীনাথাচার্ধা বাইয়া রাজাকে াশীর্বাদপুরঃনর বলিলেন,_”গৌড় হইতে 
দুইশত টৈষ্ব আসিয়াছেন, সকলেই পরম ভাগবত ও মহাপ্রভুর তক্ত | তাহারা 
নরেন্দ্রে অবস্থান করিতেছেন। তাহাদিগের বাসস্থান ও প্রসাদের সমাধান করিতে 
হইবে ।” রাজ] বলিলেন, “আমি পড়িছাকে আদেশ করিতেছি, সেই সমস্ত 
সমাধান করিবে ।”৮ পরে ভট্টাচার্যাকে বলিলেন, “ভট্টাচার্য, গৌড়দেশ হইতে 
প্রভুর যে সকল ভক্ত আপিয়াছেন, আপনি 'আমাকে দেখান ।* ভট্টাচার্য 
বলিলেন, “আপনি প্রাসাদের ছাঁদোপরি আরোহণ করুন, আমি ত প্রভুর ভক্ত- 
সকলকে জানি না, এই গোগীনাথ আচার্য সকলকেই জানেন, ইনিই আমাদের 
উভয়কেই দেখাইবেন।” এই কথার পর তিনজনেই প্রাসাদের ছাদোপরি 
আরোহণ করিলেন । ' ইতিমধ্যে গৌড়ের ভক্তগণও নিকটবর্তী হইলেন। এদিকে 
গ্বর্ূপদামোদরও গোবিন্দমাল। লইয়। তাহাদের অভিযুখীন হইলেন। ভট্টাচাধ্য 
বলিলেন, “এই যিনি মাল! লইয়। অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, ইহার নাম শ্বরূপ- 
দামোদর, আর এই ধিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন, ইহীর নাম গোবিন্দ। প্রত 
ইাদের মাল! দিয়! তক্তগণকে অভার্থনা করিতে পাঠাইয়াছেন। তদনস্তর 
গোপীনাঁথ আচাধ্য একে একে অদ্বৈতাঁচাধা, শ্রীবাসপপ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, 
বিষ্ভানিধি, গদাধর পণ্ডিত, আচারযরত্ব, আচাধ্য পুরন্দর, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শঙ্কর 
পণ্ডিত, মুরারি পণ্ডিত, নারায়ণ পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, হরিভট্ট, নৃসিংহানন্, 
বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ, মাধব, বাস্থদেব ঘোষ, রাঘৰ পণ্ডিত, নন্দন 
আচাধা, শ্রামান্‌ পণ্ডিত, শ্রীকান্ত, নারায়ণ, শুক্লান্বর, শ্রীধর, বিজয়, বল্লতসেন, 
পুরুষোত্তম সঞ্জয়, সতারাজথান, রামানন্দ, মুকুন্দদাস, নরহরি, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব 
ও সুলোচন প্রভৃতি তক্তবর্গের সজ্িপ্ত পরিচয় দিলেন। শুনিয়া রাজ! বলিলেন, 
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“আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, বৈষণবের এরূপ তেজ আমি আর কখনও দেখি 
নাই, এবং এরূপ মধুর কীর্ভনও আর কখন শুনি নাই।” ভটটাচার্ধা বলিলেন, 
"আপনি সত্যই বলিয়াছেন, এরূপ কীর্তনের এই প্রথম স্ষ্টি। কলিযুগের শা 
নামসকন্কীর্তন, তাঁহা এই শ্রীচৈতগ্তাবতারেই প্রকাশ হইল। এই সঙ্কীর্তনরূপ যন্ত্র 
ছাঁরা যিনি শ্রীচৈতন্যের আরাধনা করিতে পাবেন, তিনিই সুমেধা বলিয়া উক্ত 
হয়েন।৮ রাজা বলিলেন, “নামসন্কীর্তনই যদি কলিযুগের শান্ত ধর্ম হয়, তবে 
পঞ্ডিতসকল কেন ইহাতে বিতৃষ্ণ হয়েন?” ভট্টাচার্য বলিলেন, ্ীচৈতন্যের 
কপা ভির কেহই ধর্থের সুক্ষ মন্ম্ম বুঝিতে ব! বুঝিয়া তাহার ভজন করিতে সমর্থ 
হয়েন না1” এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ জগন্নাথ 
দর্শন না করিয়া প্রভুর বাসার দিকে যাইতে লাগিলেন । তদ্দর্শনে রাজ! বলিলেন 
“্ভট্াচার্ধা, ইহ্ীরা অগ্রে জগন্নাথ দর্শন না করিয়! প্রভূর বাসার দিকে যাইতেছেন 
কেন?” ভট্টাচার্য বলিলেন, “ইইারা সকলেই প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের নিমিত্ত 
উৎ্কণিত হইয়াছেন, অত এব অগ্রে প্রভৃকে দর্শন করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়াই 
জগন্নাথ 'দর্শন করিবেন |” রাজা বলিলেন, প্ভট্রাচার্ধা, এ দেখুন, ভবানন্দের 
পুল্র বাণীনাথ পাঁচ সাত জন লোক দ্বারা প্রচুর মহাপগ্রসাদ লইয়া যাইতেছে, 
ইহারই বা কারণ কি?” ভট্াচাধ্য বলিলেন, প্প্রভৃর আদেশান্থুসারে বাণীনাথ 
তক্তগণের নিমিত্ত মহাপ্রসাদ লইয়! যাইতেছে ।” রাজা বলিলেন, “ইহারা তীর্থ 
'আসিয়াছেন, উপবাস ও ক্ষৌর প্রভৃতি বিধানসকল পালন না করিয়াই মহাগ্রসাদ 
তক্ষণ করিবেন ?” ভট্টাচার্য বলিলেন,_-“আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা 
বিধিমার্গের কর্তব্য বটে, কিন্তু রাগমার্গের নিয়ম অতিশয় হৃঙ্ম । ক্ষৌটর ও উপবাঁস 
প্রভৃতি বিধাঁনসকল পরোক্ষ আজ্ঞা । আর মহাপ্রসাদতক্ষণ প্রভুর সাক্ষাৎ 
আজ্ঞা । বিশেষতঃ প্রত বয় শ্রীহস্তে করিয়া মহাগ্রসান পরিবেশন করিবেন, এই 
লাভ ত্যাগ করিয়া কি উপবাঁসপালন সঙ্গত হয়? যেখানে মহাপ্রসাদ নাই, 
সেইথানেই উপবাদের বিধান। মহাপ্রসাদত্যাগে অপরাধ হয়, ইহাই প্রভুর 
শ্রীমুখের আজ্ঞ। । প্রভুর রূপা হইলেই লোকের লোকধর্দয ও বেদধন্্ন ত্যাগ হইয়া 
যাঁর” এই প্রকার কথাবার্তার পর রাজা ভট্রাচাধ্য ও আঁচার্যের সহিত ছাদ 
হইতে অবতরণ করিলেন। পরে পড়িছা ও কাঁশীমিশ্রকে ডাকিয়া প্রভুর তক্তগণের 
যথাযোগ্য বাসস্থান ও প্রসাদাদির আয়োজন করিতে আদেশ করিয়৷ ভট্টাচার্য ও 
আচাধ্যকে বিদায় দিলেন। 
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দূর হইতে দেখিলেন, অদ্বৈতাচাধ্যাদি ভক্তগণ লিং হবার দক্ষিণে রাখি! কাশী- 

মিশ্রের বাড়ীর দিকে যাত্র! করিয়াছেন। এই সময়ে প্রভুও নিজের বাসা হইতে 
বাহির হইয়া তক্তগণের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তক্ত- 
গণের সহিত মিলন হইল। প্রথমেই অদ্বৈতাচার্ধা প্রভুর চরণবন্মন করিলেন। 
প্রভু তাহাকে প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়েই প্রেমানন্দে ধের্ধ্যচ্যুত হইলেন। 
প্রভু সময় বুঝিয়া ধের্যাবলশ্বন করিলেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ একে একে প্রভুর 
চরণবন্দন করিলেন। প্রভৃও একে একে সকলকেই যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া 
বাসায় লইয়৷ গেলেন। অনন্তর সকলকে বসাইয়! শ্বহস্তে মালা ও চন্দন পরাইয়া 
দিলেন। মালাচন্দন প্রদানের পরে অদ্বৈতাচাধ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 
“আচারধ্যোর আগমনে আমি পূর্ণ হইলাম । "পরে বান্ুদেবের অঙ্গে হস্ত দিয়া বলিলেন, 
“যদিও মুকুন্দ আমার বাল্যবদ্ধ, তথাপি তোমাকে দেখিলে, আমার অতিশয় 
স্ুখোদয় হয়।* বাসুদেব বলিলেন, *্যিও আমি বয়সে জোষ্ঠ, মুকুন্দ কনিষ্ঠ, 
কিন্তু মুকুন্দ অগ্রে তোমার কৃপাঁপান্র হইয়া গুণতঃ আমার জ্যেষ্ঠ হইয়াছে ।” 
বাস্ুদেবের কথা শেষ হইলে, প্রতু ব্রহ্মদংহিতা1 'ও কৃষ্ণকর্ণামৃত এই দুইখানি পুস্তক 
তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন "এই পুস্তকদুইখানি আমি দক্ষিণদেশ হইতে লইয়া 
'আসিয়াছি, পুম্তক ছুইখানি সিদ্ধান্তের সার ।” তক্তগণ পুস্তক পাইয়া আনন্দিত 
হইলেন, এবং সকলেই এক একখানি লিখিয়৷ লইলেন। পুস্তক প্রদানের পর 
প্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগের চাঁরি ভ্রাতার মৃলাক্রীত।” শ্রীবাস 
বলিলেন, "এ বিপরীত কথা, আমর! চারি ভ্রাতা আপনার কৃপামূল্যে ক্রীত।* 
অনস্তর প্রভু শঙ্কর ও শিবানন্দ প্রভৃতি অপরাপর ভক্তবুন্দের প্রতি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রভূ মুরারিকে না দেখিয়! তাহার- 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । প্রভূ মুরারির অন্বেষণ করিতেছেন দেখিয়া ভক্তগণ 
বাছিরে যাইয়া মুরারিকে লইয়া 'প্রভৃর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। প্রভূ মুরারিকে 
আসিতে দেখিয়! আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উখিত হইলেন। মুরারি দৈন্তবশতঃ 
দস্তে তৃণধারণ পূর্বক পশ্চাদ্গমন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "আমাকে 
স্পর্শ করিবেন না, শামি অধম পামর, আপনার স্পর্শের যোগা নহি।* প্রভু 
বলিলেন, “মুরারি, দেন সংবরণ কর, তোমার দৈন্ত দেখিয়। আমার হৃদয় বিদীর্ণ 
হইয়া যাঁয়।” এই কথা বলিয়া প্রত মুরারিকে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। পরে 
তাহাকে নিজের নিকটে বসাইয়! তাহার অঙ্গ সম্মার্জন করিতে লাগিলেন । 
তনস্তর হরিদাসকে ন! দেখিয়া তাহার কথ। জিজ্ঞাসা করিলেন । হরিদাস রাজপথে 
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দগ্ডবৎ পতিত ছিলেন। তক্তগণ যাইয়া হরিদাসকে গ্রভূর মিলনেচ্ছ। বিদিত 
করিলেন। হরিদাস বলিলেন, "আমি নীচজাতি, প্রভুর মন্দিরের নিকট যাইবার 
অধিকার নাই । যদি কোন টোটায় নিভৃত স্থান পাই, সেই স্থানেই থাকিয়া 
কালযাপন করি। জগন্নাথের সেবকসকল আমার অঙ্গম্পর্শ না করেন, এমন 
স্থানই আমা'র উপযুক্ত ।” তক্তগণ হরিদাসের অিপ্রায় প্রভুকে বিদিত করিলেন । 
প্রভু শুনিয়া সুখী হইলেন। 

এই সময়ে কাণীমিশ্র একজন পরীক্ষাঁপাত্রের সহিত আসিয়া প্রভুর চরণ- 
বন্দন করিলেন। পরে তাহারা প্রভুর ভক্তবর্গের যথাযোগা সন্মাননা করিয়। 
প্রভৃকে বলিলেন, “সমস্ত বৈষ্ণবেরই বাসার আয়োজন কর! হইয়াছে, প্রভুর 
অনুমতি হইলে, ইহীাদ্দিগকে লইয়া যাইতে পারি, এবং মহাপ্রসাদের ও বাবস্থা 
করা যাইতে পারে ।” প্রভূ শুনিয়৷ বলিলেন, "গোপীনাথাচার্যা, তুমি ইহ্থার্দিগকে 
লইয়া ধাহার যে বাঁসা উপযুক্ত হয়, তাহাকে সেই বাসা দেওয়াও।” পরে 
কাশীমিশ্রকে বলিলেন, “মহাপ্রসাদ বাণীনাথের নিকট দেওয়া! হউক, বাণীনাথই 
উহার সমাধান করিবেন; আর এই পুস্পোষ্ঠানে যে ক্ষুত্র গৃহখানি আছে, 
খানি হরিদাসের বাসার নিমিত্ত আমাকে দিতে হইবে ।” কাশীমিত্র বলিলেন, 
"গৃহ আপনারই, আমার নিকট প্রার্থনার প্রয়োজন নাই, আপনি যথেচ্ছ ব্যবহার 
করিবেন।৮ এই কথা বলিয়া কাশীমিশ্র গোগীনাথাগর্য ও বাণীনাথকে লইয়া 
চলিয়া গেলেন। তিনি গোপীনাথকে বাসাগুলি দেখাইয়া! দিলেন এবং বাণী- 
নাথকে মহাপ্রসাদগুলি দিলেন। গোপীনাথাঁচার্য বাঁসাগুলির সংস্কার করাইয়! 
এবং বাণীনাথ মহাপ্রলাদ লইয়! গ্রভূর নিকট আগমন করিলেন। তখন প্রভু 
ভক্তগণকে বলিলেন, তোমরা নিজ নিজ বাসায় যাইয়া বস্বাদি রাখিয়! সমুদ্ধে 
সান করিয়। মন্দিরের চূড়া দর্শনপৃথ্বক এই স্থানে আসিয়া মহাগ্রসাদ ভোজন 
কর.” এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ গোপীনাথাচাধ্যের সহিত নিজ নিজ বাঁসায় গমন 
করিলেন। ভক্তগণ চলিয়া গেলে, প্রভু উঠিয়! হরিদাসের নিকট গমন করিলেন । 
হরিদাস নামসস্কীর্তন করিতেছিলেন, প্রভুকে দেখিয়াই দগ্ডবৎ পতিত হুইলেন। 
প্রভূ তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস বলিলেন, “আমি অন্পৃশ্ত 
পাঁমর, আমাকে স্পর্শ করিবেন না। প্রভু বলিলেন, “আমি পবিত্র হইবার 
নিমিত্ত তোমাকে স্পর্শ করিতেছি। তুমি পরম পবিত্র। তোমার পবিত্রতা 
আদাতে নাই। তুমি ক্ষণে ক্ষণে সর্বতীর্ঘে নান, জপ, যজ্ঞ, তপ, দান ও বেদাধায়ন 
করিতেছ। তুমি দ্বিজ হইতে এবং শ্ঠাসী হইতেও পরম পবিত্র ।” এই কথা 
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বলিয়া প্রভু ্রিদাকে কণিত পুষ্পোগ্চ/নে লইরা গেলেন। পুশপোগ্ানের 
নিভৃত ঘরথানি হরিদাসের বাসস্থান হইল। পরে প্রভু বলিলেন, “হরিদাস, 
তুমি এই স্থানে থাকিয়া নাম সঙ্বীর্তন কর; আমি প্রতিদিন এই স্থানে আপিয়া 
তোমার সহিত দেখা করিব ; তুমি শমন্দিরের চক্র দেখিয়া প্রণ/ম করিবে ; 
তোমার প্রসাদ এই. স্থানেই আনিবে।” প্রভুর কথা শেষ হইলে হরিদাস 
নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। নিতানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও 
মুকুন্দ হরিদাসের সহিত মিলনে পরমানন্দ অনুভব করিলেন। অনন্তর প্রতু 
নিত্যানন্দাদির সহিত সমুদ্রে ন্নান করিয়া বাসায় আগমন করিলেন। ইতিমধ্যে 
অছৈতাদি ভক্তগণও নিজ নিক্জ বাঁসা হইয়। স্নান ও চূড়া দর্শন করিয়া প্রভুর 
বাসায় আগমন করিলেন । 

তক্তবর্গ সমবেত হইলে, প্রভু তাহাদিগকে বথাযোগ্য স্থানে বসাইরা স্বয়ং 
পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু অল্প প্রসাদ দিতে পারেন ন।, এক 
এক জনের পাতে ছুই তিন জনের অল্প দিতে লাগিলেন। এদিকে প্রভু ভোজন 
না করিলে, কেহই ভোজন করিবেন না, সকলেই হাত তুলির! বসিয়া রহিলেন। 
তদ্দর্শনে স্বরূপ গোঁসাই বলিলেন, আপনি পরিবেষণ ছাড়িয়! ভোঁজনে বন্ুন; 
আপনি ভোজন না করিলে, কেহই ভোজন করিতে ইচ্ছ। করিতেছেন না; 
গোগীনাথ আপনার সঙ্গী সন্ত্যাপীদিগকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তীাহাঁরাঁও 
আপনার অপেক্ষা করিতেছেন; অতএব নিত্যানন্দকে লইয়|! আপনি 
ভোজন করুন, আঁমি পরিবেশন করিতেছি ।” এই কথ! শুনিয়া প্রভু হরিদাঁসের 
নিমিত্ত কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ গোবিন্দের হস্তে প্রদান করিয়। স্বয়ং নিত্যানন্দের 
সহিত ভোজন করিতে বসিলেন। গে।পীনাথাচার্ধ্য সন্গাসীদিগের সহিত 
গ্রভূ্দিগকে পরিবেবণ করিতে লাগিলেন। ম্বরূপ গৌসাই দামোদর, জগদানন্দ 
ও অপর সকলকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। সকলেই আকণপুরিয়া 
মহাগ্রসাদভোজন ও মধ্যে মধ্যে উচ্চ হরিধবনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
ভোজন সমাঁধ! হইলে, সকলে উঠিয়া! আচমন করিলেন। আচমনের পর প্রত 
সকলকে বসাঁইয়। মালা চন্দন পরাইলেন। অনস্তর সকলেই বিশ্রামার্থ নিজ নিজ 
বাসায় গমন করিলেন। 

সন্ধ্যাকালে পুনর্বার ভক্তগণ প্রভুর বাসায় সমবেত হইলেন। এই সময়ে 
সার্ব্বতৌম ভট্টাচার্য ও রায় রামানন্দ আপিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু সকল 
বৈষ্বের সহিত তাঁহাদের মিলন করাইলেন। পরে সকলকে লইয়া জগন্নাথের 
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মন্দিরে গমন করিলেন। সনধ্যকালীন পারান্িক (দশনের গর সঙ্কী্তন আনত 
হইল। জগন্নাথের পড়িছা আসিয়। সকলকে মাল! ও চন্দন প্রদান করিলেন। 
চারিদিকে চাঁরি সম্প্রদায় কীর্তন করিতে লাগিলেন। প্রভূ মধ্যে থাকিয়া 
নৃত্যারস্ত করিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে ছুইথানি দুইখানি করিয়া আটখানি মৃদ্গ 
এবং আটজোড়া আটজোড়া করিয়া বত্রিশ জোড়া করতাল বাঁজিতে লাগিল। 
কীর্তনের সুমজল ধ্বনি মন্দির পূর্ণ করিয়। দশদিক ব্যাপ্ত করিতে লাঁগিল। ক্রমে 
উহা চতুর্দশ ভূবন ভরিয়া ত্রহ্মা্ড ভেদ কয়িল। পুরুযোত্রমবাসী লোকসকল 
অপূর্ব কীর্তন দর্শনার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। তাহারা সেই অস্ত কীর্তন 
দেখিয়। চমত্কৃত হইলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কীর্তন করিয়া! প্রভু ভক্তগণকে 
লইয়! মন্দির-প্রদক্ষিণচ্ছলে বেড়াকীর্তন আস্ত করিলেন। প্রভুর উদ্দড নৃত্য, 
খন ঘন অশ্রু, কম্প ও পুলক প্রভৃতি প্রেমবিকারসকল দর্শন করিয়া সকলেই 
আশ্চর্ধ্য বোধ করিতে লাগিলেন । নাচিতে নাচিতে পতনকালে নিত্যানন্দ পশ্চাতে 
থাকিয়া প্রভূকে ধরিতে লাগিলেন। কিয়ংকাল নর্তন-কীর্ভনের পর প্রভু স্বয়ং 
ধৈধ্যধারণপূর্ববক মহাস্তসকলকে নৃত্য করিতে আর্দশ করিলেন। প্রভুর আদেশ 
পাইয়! অছৈতাচাধা, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর ও শ্বাস পণ্ডিত এই চারিজন চারি- 
সম্প্রদায় নৃত্তযারস্ত করিলেন। প্রভূ এঁ চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া অস্তুত 
রশ্বধ্য প্রকাশ করিলেন। সকলেই আপন আপন সম্মুখে প্রভুর নৃতা দর্শন 
করিতে লাগিলেন । প্রভুর নর্তন ও কীর্তন দেখিয়া দর্শকমাত্রই প্রেমানন্দে 
ভাসিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাজ৷ প্রতাপরুদ্র প্রাসাদের ছাদোপরি আরোহণপূর্ববক 
প্রভুর নর্তভন ও কীর্ভন দেখিতে লাগিলেন। গ্রুর সেই অপূর্ব নর্তন ও কীর্তন 
প্রত্যক্ষ করিয়া প্রভুর সহিত মিলনের নিমিত্ত তাহার উৎকথা আরও বদ্ধিত হইতে 
লাগিল। কার্তনের পর প্রভু জগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করিয়] তক্তবুন্দের সহিত 
বাসায় গমন করিলেন। পড়িছা বিস্তর মহাগ্রসাদ আনিয়! উপস্থিত করিল। , 
প্রভু এ প্রসাদ কলকে ভাগ করিয়া দিলেন। ভক্তগণ প্রভুর নিকট বিদায় 
লইয়া নিজ নিজ বাসায় যাইয়া শয়ন করিলেন। 

অদ্থৈতাচার্ধযাদি প্রহর ভক্তগণ এক এক দিন প্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা 
করাইতে লাগিলেন। ক্রমে রথ্যাত্রার দিন নিকটবন্তী হইল। প্রভু কাশীমিশ্র, 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও পড়িছাপান্রকে ডাকাইয়া তীহাদিগের নিকট হইতে 
গুপ্চামার্জন সেবা প্রার্থনা করিলেন। তাহারা বলিলেন,_-“প্রভূর যাছা 
অভিল!য, তাহাই আমাদের সম্পাদনীয়। বিশেষতঃ রাঁজার আদেশ, আপনার 
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যখন যাহ! আজ্ঞা, তখন তাহা পালন করিতে হুইবে। কিন্ত মন্দিরমার্জন 
আপনার যোগ্য হয় না। তবে আপনার বখন ইচ্ছা! হইয়াছে, তখন তাহাই 
হইবে। আমরা এ কারধ্যের জন্ যাহ! যাহা প্রয়োজন, সেই সেই বস্তর আয়োজন 
করিয়৷ রাখিব ।” প্রভু শুনিয়! পরম আনন্দিত হইলেন। 


গুপুচামার্জন 


পরদিন প্রভাতে তক্তগণ একত্র সমবেত হইলে, প্রতু শ্বহস্তে সকলের অঙ্গে 
চন্দন লেপন করিয়া কাহারও হস্তে সম্মার্জনী ও কাহারও হস্তে কলস প্রদান 
করিলেন। পরে ভক্তগণ সমভিব্হারে গুগ্ডচামন্দিরে যাইয়া মন্দিরমার্জন- 
কর্ম আরম্ভ করিলেন। মন্দিরের ভিতর, বাহির, অন ও ভিত্তি প্রভৃতি সমস্তই 
শোধন করা হইল। প্রভূ স্বয়ং বহির্বাসে করিয়া ধুলিকন্করাদি লইয়! বাহিরে 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তক্তগণও প্রভুর সহিত ধূলি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। সর্ধবভক্কের নিক্ষিপ্ত ধূলি একত্র করিয়াও প্রতুর নিক্ষিপ্ত ধূলির সহিত 
সমান হুইল না। ধূলি নিক্ষেপের পর জল দ্বারা মন্দিরের ভিতর, বাহির, অঙ্গন, 
বেদী ও অস্তঃপুর প্রভৃতি সমস্ত ধৌত করা হইল। কেহবা মন্দির প্রক্ষালনের 
ছলে প্রভুর চরণে জল ঢালিয় দিয়! এ জল পান করিতে লাগিলেন। প্রভূ 
তদর্শনে অন্তরে সন্তোষ পাইয়াও লোকশিক্ষার্থ বাহিরে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ 
সহকারে স্বরূপ দামোদরকে ডাকিয়া! বলিতে লাগিলেন, “দেখ, তোমার গৌড়ীয় 
সকল শ্রামন্দিরের ভিতর আমার পায়ে জল ঢালিয়া আমাকে অপরাধী করিতেছে । 
স্বরূপ দ|মোদরও প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া প্রথমতঃ তাদৃুশ অপরাধকারীকে 
তিরস্কার করিয়া পরে তাহার অপরাধ ক্ষমাপণ করাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
প্রভুর নৃতাগীতও চলিতে লাগিল । অদ্বৈতাচাধ্যের পুত্র গোপাল প্রভুর আদেশে 
নৃত্য করিতে করিতে মুচ্ছিত হুইয়া পড়িলেন। তন্দর্শনে আচাধ্য বাস্ত সমস্ত 
হইয়! পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়। নৃসিংহমন্ত্র পাঠ সহকারে তাহার মুখে ও পেটে 
জলের ছিট| দিতে লাগিলেন। অনেক যত্বেও গোপালের চৈতন্টোদয় হইল না। 
আচাধ্য কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আচাধ্যের ক্রন্দন দেখিয়া 
তক্তগণও তাহার সহিত কািতে লাগিলেন। তখন প্রভু গোপালের বক্ষঃস্থলে 
হস্তার্পণ পূর্বক বলিলেন, "গোপাল, উঠ উঠ।” প্রভুর কথ কর্ণে প্রবেশমাত্র 
গোপালের চৈতন্ত হইল। তক্তগণ আনন্দে "হরি হরি” ধ্বনি করিতে লাগিলেন। 

মন্দিরশোধন সমাধ! হইলে, প্রভূ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ভক্তগণের সহিত 
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পরোবযে যাইয়া: বান ও । জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। আ্রঙ্ষণ জীড়ার : পর 
সকলে তীরে উঠিয়া নিজ নিজ বসন পরিধানানস্তর নৃসিংহদেবকে নমস্কার করিয়া 
উদ্ভানে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে বাণীনাঁথ প্রচুর মহাপ্রসাদ লইয়া 
উপস্থিত হইলেন। পাঁচশত লোকের উপযুক্ত মহাগ্রসাদ দেখিয়া প্রভুর মনে 
বিশেষ সন্তোষ হইল। গ্রতু স্বয়ং পুরীগোসাই, ভারতী গোঁসাই, অদ্বৈতাচার্ধা, 
নিত্যানন্দ, আচার্ধযরত্ব, আচার্ধ।নিধি, শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর, শঙ্করারণা, স্টায়া- 
চারা, রাঘব পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্তিত ও সার্বভৌম ভট্রাচার্ধা প্রভৃতি কয়েক- 
জনকে লইয়া বারাগুঁর উপর বসিলেন। তার তলে সমস্ত উদ্যান ভরিয়াই 
তক্তগণের পাতা হইল। প্রভু “হরিদাস হরিদাস” বলিয়া ডাঁকিতে লাগিলেন। 
হরিদান দূর হইতে বলিলেন, প্গ্রভু ভক্তগণের সহিত প্রমাদ অঙ্গীকার করুন, 
আমার এই সঙ্গে বসা উচিত হয় না, গোবিন্দ আমাকে বহিদ্বীরে পশ্চাৎ প্রসাদ 
দিবেন ।” প্রভূ হরিদাসের মন বুঝিয়া আর কিছুই বলিলেন না। ম্বরূপ- 
গোঁসাই, জগদানন্দ, দামোদর, কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাঁণীনাথ ও শঙ্কর এই সাত 
জন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করিতে 
লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পুলিনভোজন লীলা প্রভুর স্তৃতিপথে উদ্দিত হইল। 
প্রেমাবেশ বশতঃ অধীর হইয়াও প্রভূ সময় বুঝিয়া! কথঞ্চিৎ ধৈর্যধারণ করিলেন। 
পরিবেশনকালে বলিতে লাগিলেন, “আমাকে নাফরা ব্যঞ্জন দাও, আর সকলকে 
পিষ্টক ও মিষ্টান্না্দি প্রদান কর।৮ কেবল বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, ধিনি 
যাছা ভালবাসেন, সর্বজ্ঞ প্রভু স্বরূপাদিদ্বারা তাহাকে তাহাই দেওয়াইতে 
লাগিলেন। জগদানন্দ পরিবেশন করিতে করিতে যাঁহা কিছু উত্তম সামগ্রী 
তাহ! প্রভুর পাতে দিতে লাগিলেন। বলিয়। দিতে গেলে প্রভূ পাছে রাগ 
করেন ভাবিয়া না বলিয়াই দিতে ল।গিলেন। যাহ! কিছু দিলেন, তাহ! প্রভু 
ভোজন করিলেন কি না মধ্যে মধ্যে ঘুরিয়! ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন । প্রভুও 
জগদাননোর স্বভাব জানেন, ভোজন না করিলে, জগদানন্দ রাঁগ করিয়া ভোজন 
করিবেন না এই ভয়ে, সকল বস্তুরই একটু একটু ভোজন করিতে লাগিলেন। 
স্বরূপ গৌঁসাইও মধ্যে মধ্যে ভাল ভাল মিষ্ট প্রসাদ আনিয়া প্রভুর পাতে দিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “প্রভু, অল্প অল্প আম্বাদন করুন, জগন্নাথ কিরূপ ভোজন 
করিয়াছেন দেখুন ।” প্রভু ম্বরূপের প্রতি ম্নেহবশতঃ উহারও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
ভোজন করিলেন। প্রভু সার্বভৌম ভট্ট/চাধ্যকে নিজের পার্থ বসাইয়া- 
ছিলেন। ন্গেহ করিয়া তাহাকে বার বার উত্তম উত্তম প্রসাদ দেওয়াইতে 


মধ্য-লীল৷া ২৯৫ 


হ 
পা পীতিস্বা লা শি ক আআ খ্রি ১ লা পর পি প্রি রশি জাত সণ বর কলা দলা 


লাগিলেন। গোগীনাথাচারধ্য উত্তমোন্তম মহাপ্রপাদ আনয়নপররবক সার্বভৌম 
তট্টাচার্ধ্কে দিয়া বলিতে লাগিলেন,--“কোথায় তট্টাচার্ধ্যের পূর্ব্ব জড়বাবহার, 
আর কোথা এই পরমানন্দ, একবার বিচার করিয়া দেখ ।” তট্টাচারধ্য বলিলেন, 
আমি কুবুদ্ধি তাকিক, তোমার প্রপাদেই আমার এই সম্পদের সিদ্ধি। মহা- 
প্রভুর তুল্য দয়াময় আর কেহ নাই। কাঁককে গরুড় করিতে পারে, এমন 
আর কে আছে? কোথায় আমি তাঁকিক শৃগালের সহিত হুয়া হুয়৷ করিতাম, 
আর এখনকি না সেই মুখে হরি কৃষ্ণ রাম নাম বলিতেছি। কোথায় বহিমু'খ 
তাঁকিক শিষাগণের সঙ্গ, আর কোথায় এই সঙ্গসুধাসমুদ্র ।” প্রভু গুনিয়া 
বলিলেন, “ভট্টাচাধয, তোমার কৃষ্গগ্রীতি পূর্বসিদ্ধ। ; তোমার সঙ্গে আমাদের ও 
কষে মতি হইয়াছে ।” ভক্তের মহিমা বাড়াইতে 'ও ভক্তে সুখ দিতে মহাপ্রভুর 
সমান আর কে আছে? 

এদিকে 'অদ্বৈভাঁচার্ধ্য ও নিত্যানন্দ ইজনে পাঁশাপাশি বসিয়ছিলেন। 
ভোঞ্জন করিতে করিতে উভয়ের মধো ক্রীড়া কলহ বাঁধিয়া গেল। অদ্বৈতাচার্যয 
বলিলেন, ”অবধূতের সঙ্গে এক পঙ.ক্তিতে ভোঁজন করিতে বপিয়াছি, না জানি 
আমার গতি কি হইবে? প্রভু সঙ্প্যানী, উহার উহাতে কিছুই আসে যায় না, 
সন্ন্যাসীর অন্পদোষ হয় না; আমি গুহস্থ ত্রা্গণ, অবধূতের জাতি, কুল, শীল ও 
আচার কিছুই জানি না, উহার সঙ্গে এক পঙ.দ্ভিতে ভোজন অতিশয় অনাচার |” 
নিভ্যানন্দ বলিলেন, “তুমি অদ্বৈতাচার্ধা, অদ্বৈত সিদ্ধান্তে শুদ্ধ! ভক্তির বাঁধ হয়, 
তোমার সিদ্ধান্ত ও তোমার সঙ্গ সর্বনাশকর | ষে এক বস্ত ভিন্ন ছিতীয় মানে না, 
তাহার সঙ্গে একত্র ভোজন করিয়া আমারও কি দশ! হয় জানি না” এই 
রূপে ছুই প্রভূতে বাঁজস্তরতি হইতে লাগিল। ভোজন সমাপ্ত হইলে, সকলে 
হরিধবনি করিয়া উঠিলেন। উঠিয়া! সকলেই আচমন করিলেন। আচমন শেষ 
হইলে, প্রত শ্বহন্তে সকলকেই মালাচন্দন পরাইয়| দিলেন। ম্বরূপাদি পরি- 
বেষকগণ গৃহমধ্যে বপিয়৷ মহাপ্রসাদ তোজন করিলেন। গোবিনন প্রভুর 
ভোঁজনাবশেষ ধরিয়া রাখিলেন, এবং উহার কিয়দংশ হরিদাসকে প্রদান করি- 
লেন। ভক্তগণ প্রভুর প্রনাদকণিকা গোবিন্দের নিকট হইতে চাহিয়৷ লইলেন। 
পশ্চাৎ গোবিন্দ প্রতুর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 

গুপ্ডিচামার্জনের পরদিন জগক্সাথের নেত্রোখ্সব নামক উতৎসব। স্নানের 
পর একপক্ষ জগন্নাথের দর্শন হয় নাই। এইদিন লোকসকল জগন্নাথ দর্শন 
করিয়া আনন্দিত হইলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দর্শনার্থ 


২৯৬ প্রীপ্রীগোরহথম্দর 


গমন করিলেন। কাণীশ্বর অগ্রে গ্রে লোকের ভিড় নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। পশ্চাতে গোবিন্দ জলপাত্র লইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রভুর আগ্রে 
পুরী ও ভারতী, ছুই পার্থ স্বরূপ ও অদ্বৈত, অপর ভক্তসকল কেহ পার্থ 
কেহ পশ্চাতে গমন করিতে জাগিলেন। প্রভূ দর্শনলোভে নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ববক 
ভোগমগ্পে যাইয়া জগন্নাথের শ্রীমুখ দর্শন করিলেন। প্রভুর তৃষ্ণার্ত নেত্রত্রমর- 
যুগল নিমেষরহিত হইয়া জগন্নাথের বদনকমলের মধুপাঁন করিতে লাগিল। 
জগন্জাথের নয়নযুগল প্রফুল্লকমলসদৃশ, অধররাগ বান্ধুলির পুষ্পকেও পরাজয় 
করিয়াছে, ঈষৎ হান্তের কান্তি যেন অমৃতের তরঙ্গ । কোটি কোটি ভক্তের 
নেত্রভৃঙ্গ ঘত পাঁন করিতে লাগিল, শ্রীমুখের সৌনর্ধ্যও ততই বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। প্রভু ভক্তগণের সহিত ভগন্নাথের শ্রীমুখ দর্শন করিতে লাগিলেন। 
দেখিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গে মুহুমুু হ্থেদ, কম্প, পুলক ও অশ্রু প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে, মধো মধ্যে দর্শন হয়। ভোগের সময় 
প্রভূ সঙ্কর্তন করেন। ভোগ হইয়! গেলে, আবার দর্শন করেন। এইরূপে 
মধ্যাহ্নকাল পর্যান্ত দর্শন করিয়া প্রভু ভক্তবুন্দের সহিত শ্নানাদি মধ্যাহ্নবর্ধ 
করিতে গমন করিলেন । 


রথযাত্রা 


রথযাত্রার দিন প্রাতঃকালে প্রত প্রাতঃকতা সমাপনপূর্ববক ভক্তবৃন্দ- 
সমভিব্যাহারে জগন্নাথের পাগুবিজয়াখ্য রথারোহপলীল! দর্শন করিতে গেলেন। 
জগন্নাথ সিংহাসন ত্যাগপূর্বক রথাবোহণ করিতে চলিলেন। রাঙ্জা প্রতাপরুদ্্ 
্বয়ং অনুচরবর্গের সহিত মহাপ্রভুর ভক্তগণকে পাওুবিজয় দর্শন করাইতে 
লাগিলেন। বলবন্ত পাগাগণ জগন্নাথকে ধরাধরি করিয়! রথস্থানে লইয়া যাইতে 
লাগিলেন। প্রতাপরুদ্র হ্বয়ং স্বর্ণসম্মার্জনী লইয়া! পথমার্জন করিতে লাগিলেন। 
রাজার উক্ত নীচজনোচিত পেবাকার্ধ্য দর্শন করিয়া মহাপ্রভু অতিশয় গ্রীতিলাভ 
.করিলেন। মাঞ্জিতপথে চন্দনজল সেচন করা হইল। জগরাথ তুলার গদির 
উপর থাকিয়া থাকিয়া রথে আরোহণ করিলেন। পথের উদয় পার্থে বিপনী। 
মধ্য দিয়া রথ চলিতে লাগিল। প্রতু ভক্তগণকে মালাচন্দন দিয়া সন্কীর্তন 
আরম্ভ করিলেন। সন্কীর্তনের চারিটি সম্প্রদায় হইল। এক এক সম্প্রদায়ে 
ছয়জন করিয়া গায়ক ও দুইজন করিয় বাদক দেওয়া হইল। অদ্বৈত, নিত্যাননা, 


মধ্য-লীলা ২৯৭ 


৮০ পাট পিপৰ লি পারা রসি, কল্প পর লসর 


হরিদাস ও বক্রেশ্বর এই চারিজন চারি সম্পরদায়ে (নৃষ্ারত করিলেন । 
প্রথম যম্প্রদায়ে হ্বরূপ দামোদর প্রধান গায়ক এবং দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দ 
দত্ত, রাখব পণ্ডিত ও গোবিন্দানন্দ এই পাঁচজন তাহার সাহাধ্যকারী গায়ক 
হইলেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের শ্রীবাম পণ্ডিত প্রধান গায়ক এবং গঙ্গাদাস, 
হরিদাস, শ্রীমান্‌ পণ্ডিত, শুতানন্দ ও শ্রীরামপপ্ডিত এই পাঁচজন তাহার সাহাষ্য- 
কারী গায়ক হইলেন। তৃতীয় সম্প্রদায়ে মুকুন্দ প্রধান গায়ক' এবং বান্গদেব, 
গোপীনাথ, মুরারি, শ্রীকান্ত ও বল্লভসেন তাহার সাহায্যকারী গায়ক হইলেন। 
চতুর্থ সম্প্রদায়ে গোবিন্দঘোধ প্রধান গায়ক এবং হরিদাস, বিষুদাস, রাদ্ঘব, মাধব 
ও বাসুদেব তাহার সাহাষাকারী গায়ক হইলেন। এই চারি সম্প্রদায় ব্যতীত 
আরও তিনটি সম্প্রদায় গঠিত হইল, একটি কুলীনগ্রামের, একটি শাস্তিপুরের ও 
অপরটি শ্রীথগ্ডের। রথের অগ্রে চারি সম্প্রদায়, ছুই পার্খে ছুই সম্প্রদায় এবং 
পশ্চাতে এক সম্প্রদায় কীর্তন করিতে লাগিলেন। রথ কখন শীগ্র কখন মন্দ 
চলিতে লাগিল। কখন স্থির হইয়া থাকে, টানিলেও চলে না। যখন কোন 
রূপেই রথ চলে না, তখন মহাপ্রভু রের পশ্চাতে যাইয়া! মাথা দিয়া রথ ঠেলেন, 
আবার রথ চপিতে থাকে । প্রতু কখন সাত সম্প্রদায়ে পৃথক্‌ পৃথক্‌ নৃত্য করেন, 
কখন যুগপৎ সাত সম্প্রদায়েই মৃত্য করিতে থাকেন। স্বয়ং জগন্নাথ প্রভুর নৃত্য 
ও কীর্তন দেখিবার নিমিত্ত রণ স্থগিত রাখেন। প্রতাপরুদ্র প্রভুর ঈদৃশ অদ্ভুত 
কীর্তন দর্শন করিয়! অতীব বিশ্মিত হইলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে পার্বতী কাশী- 
মিশ্রকে লক্ষ্য করিয়! প্রভুর প্রেমমহিমা বলিতে লাগিলেন। কাশীমিশ্রও 
রাজার ভাগোর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা প্রতাপরুদ্র প্রতৃকে 
যুগপৎ সাত সম্প্রনায়ে নৃতা করিতে দেখিয়! সবিশ্ময়ে সার্বতৌম ভট্টাচাধ্যকেও 
উহা দেখাইলেন। প্রতুর প্রলাদের অদ্ভুত রীতি, সাক্ষাতে রাজার প্রতি 
বিরক্তি প্রকাশ করিয়া পরোক্ষে এই প্রকার দয়! প্রকাশ করিলেন। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ধয ও কাশীমিশ্র রাজার প্রতি প্রতুর প্রসাদ দেখিয়! আশ্চর্য বোধ 
করিতে লাগিলেন। | 

প্রভু কিয়ৎক্ষণ এই প্রকার লীলা! করিয়া সাত সম্প্রদায় একত্র করিয়া স্বয়ং 
উদ্ধণ্ড নৃতযাকরিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধো উর্ধমুখ হইয়া নিয়লিখিত শ্লোক 
সকল পাঠ সহকারে প্রণতি ও স্তরতি করিতে লাগিলেন। 

“নমো ব্রঙ্গণাদেবায় গোত্রাঙ্মণহিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কৃষণায় গোবিন্দায় নমো! নমঃ * বু পুঃ ১১৯৬৫ 
৩৮ | 


২৯৮ প্রীপ্রীগৌরহুন্দর 


দি বালি রোজা পিস লাস গস পক ও শিকারি ০৯ পি পা ২০০৯ লাসিলাছি লি গোলা পৌছি শর ৫৯ পি পা লিলা পিল বি লা পর লং লাগ লি নরপা লী পি রি 


ধিনি ত্রন্ষপাগণের পৃজ্য, ধিনি গোত্রাঙ্গণের হিতকারী, যিনি জগতের কল্যাণ- 
দায়ক, বিনি গোগণের পালয়িতা, সেই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার | - 
“্জয়তি জয়তি দেবে! দেবকীনন্দনোহসৌ 
জয়তি জয়তি কষে বুষ্টবংশ্দীপ্রপঃ | 
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙো 
জয়তি জয়তি পৃথ্থীভা'রনাশো মুকুন্দঃ ॥” মুকুন্দমাল স্তোত্রে ও 
বৃষ্ণিকুলপ্রদীপ, মেঘস্তামল, কোমলাঙ্গ, ভূভারহারী, মুক্তিদাতা, পৃজ্য, দেবকী- 
নন্দন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। 
“্জয়তি জননিবাসে দেবকীজন্মবাদে 
যছুবরপরিষংবৈর্দোভিরস্তত্ধর্মুম। 
স্থিরচরবুজিনদ্ঃ সুম্মিতশ্রীমুখেন 
ব্রজপুরবনিতানাং বদ্ধয়ন্‌ কামদেবম্‌॥৮ ভা ১০৯০1৪৮। 
যিনি 'ন্তর্ধামিরূপে সর্ধজীবের অন্তুরে বাস করিতেছেন, যিনি নন্দভাধ্যা ও 
বস্ুদেবভাধ্যা হইতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়! দিদ্ধাস্তিত হয়েন, ব্রজবাসী গোপগণ 
ও পুরবাসী ক্ষত্রিয়গণ ধাহার মভাসদ্‌, ধিনি নিজ্ভূজতুলা অজ্ভুনানি দ্বারা অধর্থ 
নিরসন করেন, যিনি স্কাবরজঙ্গমের দুখঃহস্তা, ধিনি সহাস্ত বদনঘার! ব্রজবনিতা 
ও পুরবনিত৷ সকলের প্রেমরূপ অগ্র/কৃত কামের বদ্ধন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত 
হউন। 
পরে নিয়লিখিত শ্লোকটি পাঠ করিয়া পুনশ্চ প্রণাম করিলেন । 
নাং বিপ্রে। ন চনরপতি নাপি বৈশে। ন শূদো 
নাহং বণী ন চ গৃহপতি নেণ বনস্তো যতির্ব। | 
কিন্ধু প্রোগ্ধন্নিখিলপরশানন্নপূর্ণামু তাক্ধে- 
গৌপীভর্ভ,ঃ পদ কমলয়োর্দাদদাসানুদাসঃ॥" পগ্ঠাবলাম্‌ ৭২ 
আমি ত্রাঙ্গণ নগি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্ঠ নহি, শৃদ্র নহি, ব্রক্মারী নহি, গৃহস্থ, 
নহি, বনবাসী নহি, সঙ্গ্যাসীও নহি; কিন্ত নিখিল-পরমাননদ পূর্ণামৃত-সমুদ্স্বরূপ 
শ্রীগোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণকনলের দাসানুদাস। 
প্রভু মধ্যে মধ্যে এতাদৃএ উদ্প্ু নৃত্য করিতে লাগিলেন যে, তীছার পদতরে 
পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার সর্বশরীরে ক্ষণে ক্ষণে অনুত স্তন 
স্থেদ ও পুলকাদি দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রভূ ভাবাবেশে কখন ভূমিতলে পতিত ও 
লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, কথন ঝ নিশ্ঠ্যানন্দ তাহাকে ধরিয়। রাখিতে লাগিলেন। 


মধ্য-লীল! ২৯৯ 


শপ পরি ৮ পাস লী পাপী পাল তো ১প পপ পা এরা এর লক এ লি এটি: শি 


এইরূপ বিচিত্র তবাবাবেশ আরম্ভ হইলে, ভজগণ তিনটি মণ্ডল করিয়া লোকের 
তিড় নিবারণ করিতে লাগিলেন। প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্নাদি ভক্তগণ, দ্বিতীয় 
মগ্ডলে কাণীশ্বরর 'ও গোবিন্দাদি ভক্তগণ এবং তৃতীয় মগ্ডলে পাত্রমিত্রাদি সহিত 
স্বয়ং রাজা! প্রতাপরুদ্র লোকের ভিড় নিবারণ করিতে লাগিলেন। রাজা 
প্রতাপরুদ্র নিজমন্ত্রী হরিচন্দনের স্কদ্ধে হস্ত দিয়! প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতেছেন। 
শ্রীবাস পণ্ডিতও ভাবাবি্ হইয়া রাজার অগ্রে থাকিয়া প্রভুর নৃত্যাবেশ 
দেখিতেছেন। হরিচন্দন শ্বাসপপ্ডিতের গাত্রে হস্ত দিয়! তাহাকে রাজার 
সম্মুখভাগ হইতে একটু পার্খে সরিয়। দীড়াইতে বলিলেন। শ্রাবাসপপ্ডিত 
হরিচন্দনের ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া ঈষৎ বিরক্তি সহকারে তাহাকে একটি 
চপেটাঘাত করিলেন। হরিচন্দন চাপড় খাইয়। ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং শ্রীবাঁস 
পণ্ডিতকে কিছু বলিতে ইচ্ছা! করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তাহাকে নিবারণ 
করিয়া! বলিলেন, “তুমি তাগাবান্‌ শ্রীবাসপপ্ডিতের হস্তম্পর্শ ল/ভ করিয়াছ, 
আমার ভাগ্যে ধরূপ হস্তম্পর্শ লাভ হয় না।” হরিচন্দন রাজার কথা শুনিয়া 
কিঞ্চিং লজ্জিত ও শীস্ত হইলেন। এদিকে উদ্দপ্ড নৃতা করিতে করিতে প্রভুর 
শ্রীমঙ্গে অদ্ভুতবিকার সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। মাংসত্রণের সহিত 
রোমবৃন্দ উখিত হইতে লাগিল, দন্ত সকল চলিত হইতে লাগিল, রোমকৃপ দিয়া 
রক্তোদগম হইতে লাগিল, নয়নযূগল হইসে প্রস্রবণের স্টার বারিধার| ছুটিতে লাগিল। 
তিনি কখন ব! নিষ্পন্দ হইয়া ভূমিতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ এই 
প্রকার ভাবাবেশ প্রকাশের পর প্রভূ কিঞ্চিৎ ধৈর্যধারণ কৰিলেন। তাহার চিত্তের 
ভাবাগ্তর হইল। তখন ম্বরূপদ[মোদরকে গান করিতে আদেশ করিলেন। 
স্বরূপ গোসশই প্রভুর মন বুঝিরা নিম্নলিখিত পদটি গান করিতে লাগিলেন, 
“সেইত পরাণনাথ পাইলু 
যাহা লাগ মদনদহনে ঝুরি গেলু' ।৮ 

স্বরূপগো্ণাই উচ্চকণ্ঠে উক্ত ধুয়! গাইতে লাগিলেন। প্রভু প্রেমানন্দে 
মধুর মধুর নাচিতে লাগিলেন। প্রভু যখন নৃত্য করেন, তখন জগন্নাথ রথ 
থামাইয়৷ প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতে থাকেন। আবার যখন প্রভূ রখের 
অগ্রে অগ্রে চলিতে থাকেন, তখন রথও চলিতে থাকে । নাঁচিতে নাচিতে আবার 
প্রভুর এক ভাবতরঙ্গ উঠিল। নিম্নলিখিত ঞ্জে।কটি পাঠ করিতে লাগিলেন,_ 

প্যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্ত। এব চৈত্রক্ষপা 
স্তে চোম্মীলিতমালভীম্ুরভয়ঃ প্রৌঢাঃ কদস্বানিলাঃ | 


৩০৬ ্ীত্রীগৌরছুন্দর 


সরসলীপলা সি পিসি উস লাস লরি ৮৫০০৬ 


সা চৈবান্মি তথাপি তত্র  হুরতব্যাপারলীলাবিধৌ 
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুত্কতে॥” পন্ভাবস্যাম্‌ ৩৮৬ 
রেবাতীরে কৃতক্রীড়া কোন এক নায়িকা! এ স্থানের প্রতি সমুৎস্ক হইয়া 
নিজগৃহে সথীকে বলিতেছেন,-ধিনি আমার কৌমারসহচর অভিমত পতি 
ছিলেন, এখনও তিনিই আছেন; কালও সেই চেত্ররজনী ; সেই প্রফুল্লমালতী 
কুন্থমের স্ুগন্ধহারী কদন্ববনবায় বহন করিতেছে ; আমিও সেই আছি; তথাপি 
রেবাতটস্থ বেতদকাননের সুরতব্যাপারসকল ম্মরণ করিয়া আমার চিত্ত অতিশয় 
উৎকণ্তিত হইতেছে 
পূর্ব্বে যেমন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকুষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন,_ 
"সেই তুমি, সেই আমি, সেই নবসঙ্গম, তথাপি শ্রীবৃন্দাবনই আমার মন আকর্ষণ 
করিতেছে ;£ অতএব সেই স্থানেই নিজ চরণ দর্শন করাও । এখানে লোকারণা, 
হাতী, ঘোড়া ও রথের ধ্বনি; বৃন্দাবনে পুষ্পারণ্য, ভ্রমর কোকিল ও মযুরাদির 
ধ্বনি। এখানে তোমার রাঁজবেশ, ক্ষত্রিয় সকল সহচর; বৃন্দাবনে গোপবেশ? 
গোঁপ সকল সহচর। এখানে অস্ত্র শস্ত্ে সুসজ্জিত ; সেখানে মুরলী-বদন। ব্রজে 
তোমার সঙ্গে যে সখ আম্বাদন হয়ঃ এখানে তাহার কণামাত্রও হয় না; অতএব 
পুনশ্চ যদি আমাকে লইয়া শ্রুবৃন্াবনেই লীলাবিহার কর, তাহা হইলে, আমার 
মনোরথ পূর্ণ হয়।-_-তদ্রপ, প্রভূ ভাবাবিষ্ট হইয়া উল্লিখিত শ্লেকটি পাঠ 
করিলেন। স্বরূপ গোঁসশই প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া তদন্ুরূপ পদ গান করিলেন । 
স্ব্ূপের গীত শেষ হইলে, প্রভু পুনশ্চ নৃত্য করিতে করিতে আর একটি 
শ্লোক পাঠ করিয়া তাহার রস আম্বাদন করিতে লাগিলেন । উক্ত শ্লোক যথা-_ 
“আহুশ্চ তে নলিননাঁভ পদারবিন্দং 
যোগেশ্বরৈ হৃদি বিচি্ত্যমগাধবোধৈঃ | 
সংসারকৃূপপতিতোত্তরণাবলম্বং 
গেহং জুষামপি মনন্যদিয়াৎ সদ] নঃ |” ভা! ১০।৮২1৪৮ 
শ্রীকুষ্। কুরুক্ষেত্রে মিলিত গোপীগণকে তত্বজ্ঞান উপদেশ করিলে, উহা 
শ্রবণ করিয়া সেই গোগীগণ বলিতেছেন,-তুমি তত্বজ্ঞানের উপদেশ দ্বারা 
অজ্ঞানান্ধকার নিরসন বিষয়ে ভাঙ্করসদৃশ, ইহা আমর! বিদিত আছি। আমরা 
কিন্ত তত্ৃজ্ঞানোপদেশের পাত্র নহি। আমরা চকোরী, তোমার মুখচন্ত্রের 
জ্যোতন্গা দ্বারাই জীবন ধারণ করি। ত্বহুপদিষ্ট তত্বজ্জানরূপ আতপ আমাদিগকে 
দ্ধ করিতেছ। অতএব শ্রীবুন্দাবনে সমুদিত হইয়া আমাদিগের জীবন রক্ষ। 


কচ ৬ সা খ। তি পিওর ৩ চিএ 5 8 লা লি এটিও চাটি রি 


মধ্য-লীলা ৩১০ ১ 


শা সি সি সপ? দর হল ভপপস সপরি পর তি সি সপ মিরর পতি সরি আর শী জিপ সি সপ জপ জল আও দা শর সর সক নও ওলি ও টি 


কর। হে হু নলিননাভ, (যোগেস্বরগণ তোমার চরণারবিদম হৃদয়ে চিন্তা করেন, 
আমর] উহ! হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকি । যোগেশ্বরগণ অগাধবুদ্ধি, তাহারা 
তোমার পাদপক্প চিন্তা করিতে পারেন, আমর! বুদ্ধিহীনা অবলা, উহা! চিন্তা 
করিতে আরম্ভ করিয়াই মুচ্ছাসাগরে নিমগ্র হইয়! থাকি । তোমার এ পাদপদ্ু 
ংসারকূপে পতিত লোকসকলকে অবশ্লম্বনরূপে উদ্ধার করিয়া থাকে, ইহাও 
আমরা জানি; কিন্তু আমরা ত সংসারকৃপে পতিত হই নাই, বিরহসাগরে পতিত 
হইয়াছি, অতএব ত্বচ্চিন্তন আমাদের পক্ষে বার্থ ই হইতেছে । দ্বারকায় আগিয় 
তোমার সহিত বিহারও আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব; কারণ আমর! শ্রবৃন্দাবন 
ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় আগমন করিতে অক্ষম। তোমার বৃন্দাবনীয় নাধুর্্যই 
আমাদিগের রুচিকর, দ্বারকৈস্বর্য আমাদিগের রুচিকর হয় না। 
অতএব শ্রীবুন্দানেই তোমার শ্রাীচরণারবিন্দ উদয় কর। আমরা 
শ্রীবন্দাবনে তোমার ্রীচরণদর্শনে কৃতার্থ হইব, স্মরণে কৃতার্থ হইতে 
পারিব না। 

প্রভুর ভাবগতি হ্ৃদয়ঙ্গমকরিয়া স্বূপ গোসাই পুনশ্চ গান করিতে 
লাগিলেন। উক্ত গীত যথা_- 


অন্ঠের যে অন্য মন, আমার মন বৃন্দাবন, 
মনে বনে এক করি জানি। 
তাহা তোমার পদদ্বয়, রুরাহ যদি উদয়, 


তবে তোমার পূর্ণ কপা মানি॥- 
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন । 


ব্রজজ আমার সদন, তাহ! তোমার সঙ্গম, 
না পাইলে না রহে জীবন ॥ 

পূর্বে উদ্ধবদ্ধারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, 
যোগ জ্ঞানের কহিলে উপায় । 

তুমি বিদগ্ধ কপাময়, জান আমার হৃদয়, 
মোরে এঁছে করিতে না৷ যুয়ায়॥ 

চিত্ত কাটি তোমা হতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে, 
যত্ব করি নারি কাচ়িবারে। 

তারে জ্ঞান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়৷ মার, 


স্থানাস্থান না৷ কর বিচার ॥ 


৩৯২ 


পরিপাটি সি কাস্টমস লা সি সিসি সা ১ ৯ ত৯/৯৮৬ 


শ্রীঞ্ীগৌরস্থন্দর 


আসি ৬ তি টি সির পি সিল স্পিন আপা উপল 


নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল, 
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ । 

তোমার বাক্য পরিপাটা, তার মধ্যে কুটিনাটি, 
শুনি গোপীর বাড়ে আর রোষ ॥ 

দেহস্থৃতি নাহি যার, ংলাকুপ কাহা তার, 
তাহা হতে না চাহে উদ্ধার । 

বিরহ-সমুদ্র জলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে, 
গোপীগণে লেহ তার পার ॥ 

বৃন্দাবন গোবদ্ধন, বমুনাপুলিন বন, 
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা। 

সেই ব্রজে ব্রজজন, মাতা পিতা মিত্রগণ, 
বড় চিত্র কেমনে পাঁসরিলা! ॥ 

বিদদ্ধ মৃদু সদগ,ণ, সুশীল স্গিগ্ধ করুণ, 
তাহে তোমায় নাহি দোযাঁতাস। 

তবে যে তোমার মন, নাহি ম্মরে ব্রজজন, 
সে আমার ছুর্দেব বিলাস ॥ 

না গণি আপন ছুঃখ, দেখি ব্রঞোশ্বরী মুখ, 
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে। 

কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি, 
কেনে জীয়াও দুংখ সহিবাঁরে ॥ 

তোমার যে অন্ত বেশ, অন্ত সঙ্গ অন্য দেশ, 
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়। 

ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোম। না দেখিলে মরে, 
ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥ 


তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন, 
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ | 
কপাঙ তোমার মন, আসি ভীরাও ব্রজজন, 


ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ ॥ 


শুনিয়৷ রাধিকাবাণী, ্রঞ্জপ্রেম মনে আনি, 


ভাবেতে ব্যাকুল হেল ষন। 


মধ্য-লীল! 


লস রি তি চি লি, লো বসি শি তি লি লি তা ৬ তি রী ভীষ্পি তাবিি ? লা তি সিএ লরি ধর ধরি খিজির আর পি পা রী + বক, উল সরি এলি পি 


ব্রজলোঁকের প্রেম শুনি, আপনাকে গনী মানি, 
কয়ে কৃ ভারে আশ্বাসন ॥ 
প্রাণপ্রিয়ে শুন মোর সত্য বচন। 


তোমা সবার স্মরণে, ঝুরে” সুঞ্ি রাত্রি দিনে, 


মোর হুঃখ না জানে কোনজন ॥ কফ ॥ 
ব্রঙ্বাসী যতজন, মাতা পিতা সথাগণ, 
সবে হয় মোর প্রাণসম | 


তাঁর মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষ।ৎ মোর জীবন, 


তুমি মোর জীবনের জীবন ॥ 

তোমা সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল! বশে, 
আমি তোমার অধীন কেবল। 

তোম। সবা ছাড়া ইয়া, আমা দূরদেশে লগ, 
রাখিয়াছে দুর্দেব প্রবল । 

প্রিয়] প্রিয়সঙ্গ হীনা, প্রির প্রিরাসঙ্গ বিনা, 
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ । 

মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশ! হবে, 
এই ভয়ে গৌঁহে রাখে প্রাণ ॥ 


সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান সেই পতি, 


বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়হিতে । 


না! গণে আপন হঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন সুখ, 


সেই ই মিলে অচিরাতে ॥ 

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ, 
তার শক্তো আসি নিতি নিতি। 

তোমা সনে ক্রীড়া করি, নিতি যাই ধছুপুরী, 
তাহ! তুমি মান আম! স্ফৃত্তি। 

মোর ভাগো মো বিষয়ে, তোমার বে প্রেম হয়ে, 
সেই প্রেম পরম প্রবল । 

লুফাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা! সনে, 
গপ্রকটেহ আনিবে সন্বর ॥ 


গত 


শর পরি পিপি এসসি কি 


৩০৪ প্রীপ্ীগোপসম্দর 


শিখি লী লসর পাদ রত পিিনি2৮তাি লিল ৬ ভীত ছি উনি ও পিতা সপ ৯ পিপি পিতা অপি পা পানির * তরি 


যাদবের প্রতিপক্ষ, দুষ্ট যত কংসপক্ষ, 
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়। 
'আছে ছুই চারি জন, তাহ মারি বৃন্দাবন, 
আইলাঙ জানিহ নিশ্চয় ॥ 
সেই শক্রগণ ঠহতে, বর্জন রাখিতে, 
রহি রাজো উদাসীন হৈঞ! | 
যেস্ত্রী পুক্রধন করি, বাহা আবরণ ধরি, 
যুগণের সম্তোষ লাগিঞা ॥ 
তোমার যে প্রেমগুণে, করে. নাম। আকর্ষণে, 
আনিবে আমা দিন দশ বিশে। 
পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমাঁসনে, . 
বিলমিব রাজিদিবসে ॥ 
এত তারে কহি রুষ্ণ, ্রগ্জ যাইতে সতৃষ্ণ, 
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল। 
সেই শোক শুনি রাধা, খগ্ডিল সকল বাধা, 
কৃষ্ণপ্রাঞ্ডি প্রতীত হইল ॥ 
প্রভু ম্বূপের গীত শ্রবণ করিতে করিতে ভাবাঁবেশে পতিতপ্রায় হইলেন। 
এই সময়ে নিত্যানন্দও ভাবাখিষ্ট ছিলেন, প্রতু পড়িয়া! যাঁন তাহা দেখিতে 
পাইলেন ন|। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর পশ্চাতে ছিলেন, প্রভুকে পতিতপ্রায় 
দেখিয়া ধরিলেন। প্রতাপরুদ্রের অঙ্গম্পর্শমাত্র প্রসুর বাহ্দৃষ্টি হইল। প্রস্থ 
বিষয়ীর স্পর্শ হইল বলিয়া আপনাকে দিককার দিলেন। প্রভুর বিরক্কিতে 
প্রভাপরুদ্র কিছু ভীত হইলেন। তদর্শনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলিলেন, 
“আপনি ভীত হইবেন না, প্রভু আপনার প্রতি মপ্রসন্ন হন নাই, তক্তগণকে 
অসাবধান দেখিয়া শিক্ষা দিবার নিমিত্ুই এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। 
আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি অবসর বুঝিয়া আপনাকে ইঙ্গিত করিব, আপনি 
সেই সময় যাইয়! প্রভুর সহিত মিলিত হইবেন।” এইপ্রকার কথোপকথন 
হইতে হইতেই রথ বলগণ্ডিস্থানে উপনীত হইল। প্রস্থানে রখ রাখিয়া 
পুরুযোত্ুমবাসীরা1 জগন্নাথের ভোগ লাগাইয় থাকেন। রথ থামিলে, ভোগের 
আয়োজন হইতে লাগিল। ভোগের লময় লোকের ভিড় দেখিয়া প্রভূ নৃন্া 
ত্যাগ পূর্বক পুষ্পোন্ঠানে প্রবেশ করিলেন। প্রন প্রেমাবেশে উদ্মানমধাবর্থা 


পাস পাপন আসিস ভাবা লতি লী লা পি ছি 
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গৃছের বারাণ্তায় যাইয়। উপবেশন করিলেন। নর্তনশ্রমে প্রসুর কলেবর ঘর্মাক্ত 
হইয়াছিল। উদ্ভঠানের শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া প্রহুর সেবা করিতে 
লাগিল। ভক্তগণও নৃতাগীতশ্রমে ক্লাস্ত হইয়া তরুতলে আশ্রয় লইলেন । 
এই সময়ে রাজ! প্রতাপরুদ্র সার্ধভৌম ভট্টাচার্যের ইঙ্গিত পাইয়। একাকী 
বৈধবের বেশে প্রভুর সমীপস্থ হইলেন। প্রভু তখন নদ্বন যুদ্রিত করিয়া শয়ন 
করিয়াছিলেন । রাজ! যাইয়! প্রভুর চরণধুগল ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়। সম্বাহন 
এবং রাসলীলার অন্তর্গত গোগীগীতাপাঠ করিতে লাগিলেন । গোপীগীত। শ্রবণ 
করিতে করিতে প্রভুর অপাঁর সন্তোষ হইল। বার বার উচ্চস্বরে “বোল বোঁল? 
বলিতে লাগিলেন | পরে যখন রাজ! প্রতাপরুদ্র-- 

“তব কথামৃতং তগ্তভীবনং 

কবিতিরীড়িতং কল্মষাপহম্‌। 

শ্রবণমজঙ্গং শ্রীমদাততং 

ভূবি গৃণস্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥' (১) ভা! ৩/১০।৩১।৯ 
এই শ্লরোকটি পাঠ করিলেন, তখন প্রভু উঠিয়া ঠাহাকে প্রেমাপিঙ্গন প্রদান- 
পূর্দক বলিলেন, “তুমি আমাকে বহু 'মমুল্য রত্ব প্রদান করিলে আমি তোমাকে 
কিছুই দিতে পারিলাম না, এই আলিঙ্গনমাত্র দিলাম |” তখনই উভয়ের অঙ্গে 
কম্প ও পুলকের সহিত নয়নে 'মশ্রধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাজার 
পূর্বসেপা দেখিয়। প্রভু তাহার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, সম্প্রতি অনুসন্ধান 
বাতিরেকেই কৃপা করিলেন। পরে বলিলেন, “তুমি কে? তুমি আমার 
নেক হিত করিঙ্গে, অকন্মাৎ আসিয়া আমাকে কষ্ণলীগগামূত পান করাইলে |” 
রাজা বলিলেন, “মামি আপনার দাসামুদাস।” প্রতু শুনিয়। তাহাকে নিজ 
ধশ্বধ্য দেখাইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, যাহা দেখিলে, তাহ! কুত্রাপি 
প্রকাশ করিও না।” প্রভু রাজাকে চিনিয়াও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিলেন 
ন!, অজ্ঞাতের স্গায় বিদায় দিলেন । রাজ! বাহিরে আমির প্রতুর ভক্তগণের 


শলিন পে রর টিন হু 
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(১)সংসারতপ্ড বা ত্বদ্বিরহতপগ্তজনের জীবনম্বরূপ শ্রাশুকনারদাদি জ্ঞানিগণ- 
কর্তৃক সংস্তত, প্রারন্ধাদিসর্বপাপনাশন, শ্রবণমাত্রেই সর্ববার্থনাধক, নিতা শ্রীযুক্ত 
(সর্ববো২কর্ষযুক্ত ) তোমার কথামত এই ভূৃমগ্ডলে যাহারা বিস্তৃতভাবে 
সা কীর্তন করেন নিশ্চয় তাহার বহুল দান অর্থাৎ পুণ্য করিয়া- 

লিন । ৰ | 


নী 


৩০৬ অীপ্রীগৌরছন্দর 
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চরণবন্দন তিনের ভক্তগণ রাজার প্রতি প্রন গ্রভূর প্রলাদ দেখিয়া আনন্দ 
সহকারে বাঁজাকে প্রশংসা! করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর রাজা প্রতাপরুদ্র বাণীনাথ দ্বারা বলগপ্ডি ভোগের উত্তম উত্তম 
প্রদাদ সকল প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। প্রভু ভক্তগণের সহিত এ 
স্থানেই মাধ্যাহ্িক ক্রিয়া সমাধা করিলেন। পরে ভক্তগণকে বসাইয়া পাত 
দেওয়াইলেন, এবং স্বয়ং প্রসাদ পরিবেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভূ কীর্ভনের 
পরিশ্রম জানিয়াই ভক্তগণের পরিতোষার্থে স্বয়ং পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। 
কিন্তু প্রভূ ভোজন না করিলে ভক্তগণ ভোঁজন করিবেন না । অগতা প্রতুকে 
পরিবেশন ছাড়িয়া ভোজনে বমিতে হইল। ভোজন করিতে করিতেই প্রভূ 
তক্তগণকে আক পুরিয়া ভোকতন করাইলেন। প্রসাদ অনেক থাকিয়া গেল। 
প্রভূ উপস্থিত দীনদরিদ্রগণকে এ প্রপাদ দেওয়াইলেন। ভক্তগণ কাঙ্গালীদিগের 
ভোজনরঙ্গ দর্শন করিয়৷ মহাননেদ প্রভৃর সহিত হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। 
এদিকে পুনর্বার রথ চলনের সময় হইল। মঞ্লগণ রজ্ছু ধারণপূর্ববক প্রাণপণে 
চেষ্টা করিয়াও রথকে একপদও চালাইতে পারিল নাঁ। রাজাদেশে হস্তিসকল 
আনাইয়া তন্ঘারা রথচালনের ব্যবস্থা করা হইল, তাহাও নিক্ষল হইল, রথ নড়িল 
না। তদর্শনে প্রভূ নিজ ভক্তগণকে রজ্জু দিয়া স্বয়ং পশ্চাৎ হইতে রথ ঠেলিতে 
লাগিলেন। রথ নিমেষমধ্যে গুপ্িামন্দিরের দ্বারে যাইয়া উপনীত হইল। 
দর্শকমাত্র পরম বিন্বয়ান্বিত হইলেন । বলবন্ত মল্লগণ ও মত্তহস্তিগণ যে রথ 
একপদও নড়াইতে পারিল না, সেই রথ প্রভুর স্পর্শমাত্র গুগ্িচামন্দিরের দ্বারে 
উপনীত হুইল; লোকসকলের বিস্মরের সীমা রহিল না। রথ গুগিচার দ্বারে 
উপনীত হইলে, পাগ্ডাগণ জগন্নাথকে নামাইয়! গুপিচামন্দিরস্থ সিংহাসনে উপবেশন 
করাইলেন। প্রভূ সার়ংকাঁলীন আরাত্রিক দর্শন করিয়! জুইফুলের বাগানে 
মাইয়! বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । 

পরদিন অদ্বৈতাচাধ্যের বাসায় প্রভুর নিমন্ত্রণ হইল। প্রভু প্রাতকালে 
তক্তবর্গের সহিত ইন্দ্রত্য় সরোবরে নান ও কিয়ৎক্ষণ জলবিহার্র করিলেন। 
লিখিত আছে, প্রভূ জলবিহারকালে অদ্ৈতাঁচাধ্যকে জলের উপর শয়ন করাইয়] 
স্বয়ং তদুপরি আরোহণপূর্বক শেষশায়ীর লীঙ প্রকাশ করিয়াছিলেন । জল- 
বিহারের পর, প্রতু জগঞ্নাথ দর্শন করিলেন। পরে পুরী ও ভ্ডারতী প্রভৃতি 
মুখ্য মুখ্য ভক্তগণের সহিত আচাধ্যের বাপায় যাইয়া! ভোজন করিলেন। অপরাপর 
তক্তগণ বাণীনাথ কর্তৃক আনীত মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন। ভোঁজনের পয় 


মধ্য-লীল! ৩০৭. 
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অপরাহ্থে প্রভূ পুনশ্চ জগক্লাথ দর্শন ও কীর্তন করিলেন। নিশার পূর্বববৎ উদ্ভানে 
যাই! শয়ন করিলেন । 


লঙ্ষ্পীবিজয় ৷ 


দেখিতে দেখিতে পঞ্চম দিবস মাসিয়! উপস্থিত হইল । এই দিবসের নাম 
হেরা পঞ্চমী। রথ্যাত্রার দিন হইতে গণনার পঞ্চম দিবসে লক্ষমীদেবী রথস্থ 
জগগ্নাথদেবকে দর্শন করেন বলিয়াই ইহার নাম হেরা পঞ্চমী বল! হয়। রাজ! 
গ্রতাপরুদ্র প্রভুর সান্তোষার্থ বিশেষ সমারোহে লক্ষ্মীবিজয় করাইবার মানস 
করিলেন। তদনুবূপ আয়োজনও হইল। কাশীমিশ্র প্রভুকে জক্মীবিজয়ল'লা 
দর্শন করাইবার নিমিত্ত একটি উৎকষ্ট স্থান মনোনীত করিলেন। প্রভূকে 
তক্তগণের সহিত প্র স্থানে বসান হইল । প্রভু উপবিষ্ট হইয়া! রসবিশেষ শ্রব্ণাতি- 
লাষে স্বরূপ দামোদরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,_প্জগর্াথদেবের এই লীল৷ 
অবশ্ত দ্বারকালীল]। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাঁয় বিহার করিতে করিতে বৎসরের মধ্যে 
একবার শ্রীবৃন্দাবনের তুল্য উপবনলকল দর্শন করিবার নিমিত্ত রগযাত্রাচ্ছলে 
নীলাচল হইতে স্ুন্দরচলে গমন করেন। গমনাগমনে পথে কয়েকদিন এ সকল 
উপবনেই বিহার করিয়া থাকেন। বিহারকালে লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লয়েন না, 
ইহার কারণ কি?” স্বরূপ গোৌসাই বলিলেন,--'কারণ ত স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইতেছে । উপবনবিহার অবন্ত শীবৃন্দাবনবিহার | -্রীবৃন্দাবনবিষ্থারে লক্ষমীদ্ধেবীর 
অধিকার নাই। এই নিমিত্ই লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লয়েন না।” প্রভু পুনশ্চ 
বলিলেন, শ্শ্রীবৃন্ীবনবিহারে লক্ষীদেবীর অধিকার নাই সত্য, কিন্ধ এই উপ- 
বনবিহার যাত্রাচ্ছলে প্রকাশ্ঠবিহার, গুপগুবিহার নহে, সঙ্গে সুভদ্র৷ ও বলরাম ; 
লক্ষমীদেবীকেও সঙ্গে লওয়ায় দোষ কি ছিল? স্বরূপগোর্ণাই উত্তর করিলেন, 
প্রকাশ্ঠবিহারে লক্ষমীদেবীকে সঙ্গে লওয়ায় কোনরূপ দৌষম্পর্শ হর না সতা, 
কিন্তু জগন্নাথের অন্তরে শ্রীবুন্দাবনবিহারই বিভাত হয় বলিয়া তৎকালে এরশ্থর্যযা- 
ধিষ্ঠাত্রী লক্ষমীদেবীর সঙ্গ শোভা পাঁয় না। এই নিমিত্তই উপবনবিহারে লক্ষী- 
দেবীকে সঙ্গে লওয়া হয় না” প্রভু বলিলেন,_“আচ্ছা, এই নিমিত্বই যেন 
লক্গমীদেবীকে সঙ্গে লওয়! হয় না, লক্ষমীদেবীর তাহাতে রোষ হয় কেন? জগন্নাথ- 
দেবের অন্তরে যাহাই থাকুক, তাহা ত অন্য কেহ জানিতে পারেন না, প্রকাস্তে 
উপবনবিহারমাত্র, উপবনবিহারে লক্ষমীদেবীর রাগের কারণ কি?” স্বরূপগোপণাই 


৩০৮ ্তী শ্বীগৌরশ্ন্দর 
বলিলেন,_“প্রেমবতীর প্রকৃতিই ঈদৃশী । তাহারা কাস্তের ওদান্তাতাস দেখিলে ও 
ক্রোধ করিয়া থাকেন।” 
*  ইত্যবসরে লক্ষমীদেবী স্ুবর্ণনির্শিত দোলায় আরোহণ করিয়৷ বহিগত হইলেন। 
তাহার পরিচারিকাগণ জগন্নাথের সেবকগণকে বন্ধন করিয়া বিবিধ তাড়ন ও 
ততসন সহকারে তাহার নিকট আনয়ন করিল। তদ্দ্শনে প্রভু তক্তগণের 
সহিত হাস্ত করিতে লাগিলেন। প্রতুকে হাস্ত করিতে দেখিয়৷ দামোদর 
বজিলেন, পপ্রভো, হাসিবারই কথা বটে। ইহা মান নয়, প্রচণ্ড রৌদ্ররস। 
এই প্রকার মান আমি আর কখন দেখি নাই বা শুনিও নাই। দ্বারকায় 
সত্যভাম! দেবীর মানের কথা শুনা বায়, সেও এরূপ নহে। সতাভামা দেবী 
যখন মানিনী হইঙেন, তখন তিনি ভূষণাদি ত্যাগ করিয়া মলিনবসনে অধোমুখে 
ভূমিলিখন করিতেন। 'আর লক্ষমীদেবী কি না মানিনী হইয়া নিজৈম্বধ্য প্রকাশ- 
পুরঃসর সৈশ্যসামস্ত লইয়া জগন্লাথদেবকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন।” 
হরিবংশে সত্যভামাদেবীর ঈধামান বর্ণনার সময় তাহাকে রোষবতী না বলিয়া 
রোধবতীর স্ায়ই বলিয়াছেন, 
প্রুষিতামিব তাঁং দেবীং স্নেহাৎ সঙ্কল্পয়নিব। 
ভীতভীতোহতিএনটৈ বিবেশ যছুনন্দনঃ ॥ বিষণ প ৬৬৪ 
রূপযৌবনসম্পন্৷ স্বসৌভাগ্যেন গর্বিত । 
্‌ : আভিমানবতী দেবী শ্ত্ৈবের্ধাবশং গতা1 ॥ বিষু। প ৬৫1৫০ 
একদা দেবধি নারদ হ্বর্গ হইতে একটি পারিজাত কুঙ্ুষ আনিয়া শ্রীকুধ্ংকে 
অর্পণ করেন। শ্রীরুষ্ণ এ পুষ্পটি রুক্সিণীদেবীকে প্রদান করেন। রূপযৌবন- 
সম্পন্না সত্যভামাদেবী শ্রীকুষ্ণকৃত আদর হেতু অতি*য় গর্বিত ছিলেন । তি 
আপনাকে শ্রীকুষ্প্রেয়ীগণের প্রধানই বিবেচনা করিতেন। পূর্বোক্ত ঘটনা 
শ্রবণ করিয়৷ তাহার কক্সিণীদেবীর প্রতি ঈর্ধা জন্মিল। তিনি এ ঈর্ধার বশীভূত 
হইয়। মানিনী হইলেন। মানিনী হওয়ায় তিনি রোষবতীর শ্ায় প্রতিভাত 
হইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার প্রতি স্নেহযুক্ত ছিলেন। অতএব তাহাকে 
রোষবতীর সায় দেখিয়া পাছে তীহার স্নেহের শৈথিল্য হয় ভাবিয়া অতিশয় ভীত 
হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। 
হরিবংশের এ বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, স্নেহশালী কতাপরাধ নায়কের নায়িকাকে 
ভয় হয়, এবং প্রণয়িণী নায়িকার ক্ৃতাপরাধ নায়কের প্রতি ঈর্যাজনিত মান 
উৎপন্ন হয়। মান উৎপন্ন হইলে, নায়িকাকে রোষবতীর সভায় দেখ! বায় 
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ই পরিবর্তে রি, অর ক ভা রহিল তল শা পর দিপা শা দিতি ৬০৫ ০টি কলি 


এই মানের নাম ঈর্যামান। ইহা সহ, অর্থাৎ, কানের: অপরাধ ব৷ অপরাধা- 
ভাসই এই মানের হেতু । ইহা সহেতু মান; সত্যভাঘাদি মহিষীবর্গে এবং 
চন্ত্রাবলাঁদি গোপীসকলেও দৃষ্ট হইয়া থাকে । এতদ্ব্যতীত 'আর এক প্রকার 
মন আছে। এ মানের নাম প্রণয়-মান। এ মান কারণনিরপেক্ষ, কান্তের 
অপরাধ বা অপরাধাভাসরূণ কারণের অপেক্ষা করেনা । উহা! প্রণয়াধিকো 
্বতঃই উখিত হয়। উহা! প্রণয়েরই বিলাস । এমান কেবল ব্রজ্দেবীতেই দৃষ্ট 
হইয়া থাকে, অন্থত্র দৃষ্ট হয় না। ব্রজদেনীগণের সহেতুক মাঁনও মহিষীগণের 
সহেতুক মানের ন্যায় নহে। ব্রজদেবীগণের সহেতুক মানও অন্তত্র দুর্লভ 
এবং রসের নিধান। 
গ্রভু ভিজ্ঞাসা করিলেন, পব্রজের মান কি প্রকার?” 
হবপ্ূপ গৌঁসাই বলিতে লাগিলেন,_মহিষীগণের মানের মূল, অন্ঠের 
সৌন্াগাসহনে অসহিষ্ণুতা । আর ব্রজদেবীগণের মানের মূল, কান্তের অন্ুখা- 
শঙ্কা । কান্তের জন্থখ আশঙ্কায় ব্রজদেবীগপের প্রেম প্রবাহ মানরূপ বাধ! দ্বারা 
বাধিত হইয়া শতধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে। ব্রজদেবীগণের প্রেম মানের 
আকারে প্রকাশিত হইয়া প্রেয়সীকে প্রিয়ের পুজ্য করায়, প্রেমের অন্থুতব ও 
পরিমাণ করায় এবং স্বয়ং প্রিযরূপে অনুভূত হয়। এই নিমিত্তই অকঙ্কারশাস্ত্ 
উক্ত হইয়াছে,_ | 
“মানতে প্রেরস। বেন বং. প্রিরত্বেন মশ্তে | 
মঙ্ধুতে বা মিমীতে ব! প্রেমমানঃ স.কথাতে | 
মভাঁভাষ্কত; কোহসাবন্তুমান ইতি স্মৃতি- 
লু'ড়স্তোহপি ন পুংলিঙ্গে। মানশব্দঃ প্রদুষ্যতি ॥% 
যে মানহেতু প্রেয়পী প্রিয়কর্তক পূজিত হয়েন, যাহ! ম্বং প্রিয়রূপে 
তনুভূত হয়, যাহ! হইতে প্রেমের অনুভব .বা পরিমাণ করা যায়, তাহাঁকেই 
প্রেমমান বলা হয়। মহাঁভাষ্যকার ৭কোইসৌ অনুমান: এইরূপ পুংলিঙ্গ মান 
শব্ের প্রয়োগ করিয়াছেন, অতএব অনটপ্রতায়ান্ত মা ধাতু হইতে নিশ্পন্ন 
হইলেও, মানশব্দর পুংলিঙগ প্রয়োগ দোষাবছ হয় না। মন ধাতুর উত্তর ঘঞ, 
প্রত্যয় ঘারাও মান শব নিষ্পর হইয়া থাকে। 
কেহ কেহ বলেন, ঈর্যাজনিত ব1 প্রণরভনিত কোপই মাঁন। বস্ততঃ মান 
ও কোপ স্বতন্ত্র বস্ত। মান প্রণয়াখ্য প্রেমেরই বিলাদ-বিশেষ। প্রেম কুটিল- 
স্বভাব প্রেম কুটিলম্বভাব বলিয়াই বৃদ্ধির অবস্থায় কখন ঈর্যাবূপ কারণ হইতে 


৩১5 রীপ্রীগোরসদ্দর 
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কখন বা কারপনিরপেক্ষভাবে ত্বত ই মানাকারে উদিত হই ধাকে। যখন 
উহ ঈর্ধারপ কারণ হইতে উত্থিত হয়, তখন উহাকে সহেতুক, এবং বখন উহা 
অকারণে উিত হয়, তখন উহাঁকে নিহেতিক মান বল! যায়। কোপ কটু ও 
সম্তাপজনক, মান মধুর ও সিগ্ধতাসম্পাদক। এইগ্রকার স্পষ্ট ভেদলক্ষণ সব্বেও 
মান ক্রিয়াবিশেষসাম্যে কোপের আকারে দৃষ্ট হয় বলিয়া মানকে কোপই বলা 
হয়। বন্তৃতঃ মান কোপ নহে, কোপাভাপমাত্র। 
ব্রজদেবীগণের ম্বভাবভেদে তাহাদিগের প্রেমেরও বৃত্তিভেদ হইয়া থাকে। 
প্রেমবৃত্তির ভেদ অন্ুপারেই মানেরও প্রকারভেদ হয়। অসংখ্য ব্রজদেবীর 
সংখ্য স্বভাব ভেদে অসংখ্য প্রেমবুত্তির প্রকাশতেদ হইতে অসংখ্য মানের 
৮ হইয়া থাকে | উহা! বর্ণনা করা নিতান্ত অসম্ভব । অসম্ভব বলিয়াই উনার 
দুই চারিটি মাত্র বর্ণন করিব । 
মাঁনবতী নাঁয়িক! ধীরা, অধীর। ও ধীরাধীর৷ ভেদে তিন প্রকার। ধীর! 
মানিনী হইলে, কৃতাপরাধ নায়ককে সোপহাস বক্রোক্িদ্ধারা সম্ভাষণ করিয়া 
থাকেন। 
“্ধীরা কান্ত দুরে দেখি করে প্রতুখান। 
নিণটে আসিতে করে আসন প্রদান ॥ 
হদে কোপ মুখে কহে মধুর বচন। 
প্রিত্র আলিঙ্গিতে তারে করে আলিঙ্গন ॥ 
সরল ব্যবগরে করে মানের পোষণ। 
কিন্বা সোল্ুঠ বাক্যে করে প্রিয়নিরসন ৮ 
অধীরা রোষনহকারে কঠে।র বাক্যদ্বার! বল্লতকে নিরান করিয়! থাকেন। 
“অধীর দ্র বাক্যে করয়ে ভতসন। 
কর্ণোৎপলে হাড়ে করে মালায় বন্ধন ॥৮ 
ধীরাধীর! অশ্রমোচনসহকারে বক্রোক্তি প্রয়োগ করিয়! থাকেন। 
প্বীরাধীর! বক্রবাক্যে করে উপহাস । 
কতু স্ততি কভু নিন্দা কভু বা উদ্াস।” 
বয়স ভেদে নাগ্চিক| তিন প্রকার ; মুগ্া, মধ্য ও প্রগল্ভ! । নবীনযৌবন!, 
ঈয়ৎ কামবতী, রতিবিষয়ে বামা, সথীজনের অধীনা, রতিচেষ্টায় লঙ্জাগীল। অথচ 
তদ্বিষয়ে গোপনে বত্ববতী, সাপরাধ প্রিয়তমের প্রতি সলজ্জদৃষ্টিসধশরিণী, প্রিয় ও 
অপ্রিয় বচনে অশক্ত এবং মানবিষয়ে সর্বদ| পরাঙ মুখী নায়িকাকেই মুগ্ধ। বল! যায় । 


মধ্য-লীল! ৩১১ 
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দমুগ্ধা মধ্য! গ্রগল্ভ1 তিন নায়িকার ভেদ । 
মুগ্ধ। নাহি জানে মানের বৈদদ্বী বিভেদ ॥ 
মুখ আচ্ছাদিয়! করে কেবল রোদন । 
বাহার লঙ্জা ও কাম সমান, ঘিনি ম্পষ্টযৌবনা, যিনি কিঞ্চিৎ প্রগল্ভবচনা 
মোহ পধ্যন্ত সুরতক্ষমা, মানে কখন কোমল কথন কর্কশ, ঠিনিই মধ্য। 1 
আর যিনি পূর্ণযৌবনা, মদান্ধা, বিপরীহসস্তোগেচ্ছাশালিনী, ভূরি ভাবোদ্গমে 
অভিজ্ঞা, রস দ্বার! বল্লভকে স্বায়তীকরণে সমর্থা, ধাহার উক্তি ও চেষ্ট! প্রোড়- 
ভাঁবাপন্ন, এবং যিনি মানবিষয়ে মতিশয় কর্কশ! তিনিই প্রগল্ভ| । 
এই মধ্যা, ও গ্রাগল্ভাই মাঁনে ধীরা, অধীর! বাঁ ধীরাধীরা হইয়া থাকেন। 
তন্মধো স্বভাবাননারে কেহ মৃদু, কেহ প্রথর1, কেহ সম! হয়েন। সকলেই গিজ 
নিজ শ্বভাব অনুসারে শ্রীকঞ্খপ্রেমের বদ্ধন করিয়া! থাকেন। সকলেই নিজ নিজ 
স্বভাব দ্বারা তদনুরূপ শ্রীকষ্ের সন্তোষ বিধান করিয়! থাকেন। 
স্বরূপের কথ! শুনিয়া প্রভূ 'অপার "আনন্দ অনুভব করিলেন, এবং আরও 
অধিক গুনিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুর শ্রবণাগ্রহ 
বুঝিয়! স্বরূপ গোসণাই পুনশ্চ বলিলেন,-_শ্শ্রীকুঃ র্িকশেখর, গোপীগণ? শুদ্ধ 
প্রেমরসগুণে প্রবীণ। গোপীগণের প্রেমে রসাভাপরূপ দোষের সম্বন্ধ নাই। 
এই নিমিত্ই গোপীগণের প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের পরম সন্তোষ হইয়া থাকে। 
প্ীঃন্তাগবতে উক্ত হইয়াছে,__ 
“এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ - 
স সতাকামোহনুরতাবলাগণ: । 
সিষেব আত্মন্থবর ্ধসৌরতঃ 
সর্ব শরতকাঁবা কথারসাশ্রয়াঃ ৮ ভা ১০।৩৩.৩৫ 
সত্যকাম ভগবান শ্রীরুষ্ণ সুরতমন্বস্বী হাবভাবাদি অন্তরে অবরোধপৃর্বক 
অনুরাগিণী অব্লাগণের সহিত উক্তপ্রকারে কাব্যমধ্যে কথামান শরৎকালীন রস- 
সকলের আশ্রয়ভূত ও চন্দ্রকিরণে সমুজ্জল রাত্রি সকল উপভোগ করিয়াছিলেন । 
শ্রীকৃষ্ণ সত্যকাম, তাহার কামের অর্থাৎ সঙ্কল্লের কথনই ব্যতিচার হয় না। 
এই নিমিত্ুই তিনি অনুরাগিণী অবলাগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। তিনি 
বিহারকালে পেই অন্গরাগিণী অবলাগণের স্থরতসন্বম্বী হাবভাবাদি নিজ অন্তরে 
অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগের হাবভাবাদির দ্বারা এতই 
আৰষ্টচিত্ত হুইয়াছিজ্েন যে, তাহাদিগকে ত্যাগ ফরিতে সমর্থ হয়েন নাই। 


৩১২ শী্রীগৌরহন্দর 


তাপ এলো অপ পিস পর এ পির ক | সিসি এসি সাও এ পি ৮ 


অবলাগণ তাহাতে অনুরাসিণী, অতএব তিনি কেমন করিয়া তাহাদিগকে ভাগ 
করিবেন? অন্ুুরাগিণী অবশাগণকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না বলিয়াই 
তীঁহাদগের সহিত শরৎকালীন রস সকলের আশ্রয়ভূতি রা'ত্রসকল ব্যাপিয়। 
বিহার করিতে লাগিলেন । শরৎশব্েদ যেমন শরত্ঝতুকে বুঝায়, তেমনি বংসরাত্মক 
কালকেও বুঝার । তএব শরতকালীন রসসকলের আশ্রয়হৃত রাত্রিসকল 
ব্যাপিয়া। বিহার বিচে অনন্তকাল ব্যাপিয়া বিহারই বুঝিতে হয়। কাবামধ্যে 
কথামান অর্থাৎ কবিগণ যাহা উৎকৃষ্টবোধে গ্রস্থমধো নিবিষ্ট করিয়াছেন। রস 
সকলের আশ্রয়ভূত এবং চন্ত্রকিরণে সমুজ্জল বলিতে রসাভাসাদি-দোষবিবর্জিত 
এবং উদ্ধীপনান্বিত। রস অন্ুচিতরূপে প্রবৃত্ত হইলেই তাহাকে রসাভাল বলা 
যায়; অর্থাৎ যে রসের যে ভাবে প্রবৃন্ত হওয়া অনুচিত, সেই রস যদি সেই 
- ভাবে প্রবৃত্ত হয়, তবেই তাহাঁকে রসাঁভাল বলা যায়। শূঙ্গাররসের স্থায়িভাব বা 
রতি যদি উপপতিবিষয়িণী সুনিপত্বীবিষয়িণী ব! গুরুপত্ীবিষয়িণী হয়, অথবা 
যদি নায়কনায়িকার তুল্লান্থুরাগ না থাকে, কিম্বা এ রতি যি বহুনায়কনিষ্ঠ ব 
নীচগত হয়, তবে এ রস রসাভান বলিয়াই গণা হইয়া থাকে । অত এব 
ব্রজাব!লাদিগের রতি যে উপপতিবিষয়িণী হয় নাই, ইহা অবশ্ঠ বক্তবা; কারণ, 
উহা তাদৃশী হইলে, রসসকলের আশ্রয়ভূত বলিতেন না। 

যিনি রপাম্বাদনে পরম প্রবীণ, যিনি রসের নিধাস অর্থাৎ সার আান্বাদন 
করেন, তাহাকেই রসিকশেখর বলা ঘায়। শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর, অতএব ভিনি 
যে রসাঁভাস আবম্বাদন করেন নাই, তিনি যে রসের শির্ধাসই "আস্বাদন করিয়া- 
ছিলেন, ইহাস্থির। শ্রীরু্খ রসের সার আম্বাদন করিয়াছিলেন, ইহা! স্থির 
হইলে, তিনি এ রসের সার কোথায় আশ্বাদন করিয়াছিলেন, ইহাঁও নির্ণয় 
করিতে হয়। প্রকটলীঙায় শরীরের রসাম্বদন জগতেই হইয়৷ থাকে। 
কিন্তু সমস্ত জগংই এখ্ধাজ্ঞান দ্বার! মিশ্রিত! জগতের সকলভক্তই বিধি- 
মার্গের পথিক। বিধিমার্গের পথিকপকল শ্রকৃষ্ণকে ঈশ্বরবুদ্ধিতেই ভজন 
করিয়া থাকেন। ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তের সঙ্কোচগৌরবাদি শ্বাভাবিক। সঙ্কোচ- 
গৌরবাদি হইতে প্রেমের শৈথিলা ঘটে । শিখি প্রেমে শ্রীরুষ্ণের সম্তোষ 
হয় না। যে ভক্ত আপনাকে হীন ও ভঙ্গনীয় বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করেন, 
তীহার প্রেমে শ্রককষ্জ বশীভূত বা প্রীত হয়েন না । ধিনি ষে ভাকে ভজন করেন, 
শ্রীকঞ্চ তাহাকে সেই ভাবেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। বিধিভক্তের নিকট 
প্রীকৃ্ণ ঈশ্বরই থাকেন। ধরশ্বর্ধাজ্ঞানরহিত ভক্তিই শুদ্ধভক্তি । রাগমার্গের পণিক 


মধ্য-লীল। ৩১৩ 
সকল শ্রীকুষ্ণকে পুল, সথা ব1 পতি বুদ্ধিতেই তজন করিয়া থাকেন। পুত্র, সথা 
ব|। পতি বুদ্ধিতে সঙ্কোচগৌরবাদি থাকে না। সঙ্কোচগৌরবাদ্িরহিত হইলে, 
প্রেমের গাঁড়তা জন্মে। এই গাঢ় প্রেমেই শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয়। যে তক্ত 
আপনাকে বড় ও ভজনীয় বস্তকে সম বা হীন বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহার 
প্রেমেই শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত বা প্রীত হয়েন। এই শুদ্ধপ্রেম বৈকুষ্ঠাদিরও ছূর্লভ। 
ইছা একমাত্র গোলোকের নিজ সম্পত্তি। এই গোলোকের শ্ুদ্ধপ্রেম করুণাময় 
শ্রীভগবানের কপায় যখন প্রপঞ্চে প্রকট হয়, তখনই তিনি জগতে উক্ত রস- 
নিধাস আন্বাদন করিয়া থাকেন। তখন সথ্যভক্তদকল শুদ্ধপখ্যবশত£ 
শ্রীকষ্ণকে আপনার সমান জ্ঞানে তাহার ক্বন্ধারোহণকরিয়া৷ তাহাকে রমনিধাস 
আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তখন বাঁৎসল্যতক্তসকল শুদ্ধবাৎসল্যবশতঃ 
শ্রীকঞ্চকে আপনা হইতে হীন জ্ঞানে তাহার লালনপালন করিয়। তাহাকে রস- 
নির্যাস আস্বাদন করাইয়। থাকেন। তখন মধুরতক্তসকল শুদ্ধমাধুধ্যবশতঃ 
সস্তোগদশায় শ্রীকঞ্চকে নিজের সমজ্ঞানে এবং বিরহে আঁপনা হইতে হীনজ্ঞানে 
সেবা করিয। তাঁহাকে রসনির্ধাস আন্বাদন করাইয়া থাকেন। কাস্তাসকল 
বিরহে মান করিয়া যে ভত্সন করেন, তাহা বেদস্তুতি হইতেও শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ 
উৎপাদন করিয়া থাকেন। 

“মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন। 
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥ 
সথ! শুদ্ধ সথ্যে করে স্বন্ধে আরোহণ । 
তুমি কোন্‌ বড়লোক তুমি আমি সম ॥ 
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভতৎমন। 
বেদস্তরতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥” 
গোলোকের শুদ্ধ প্রেম প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয় শ্রীকষচকে শান্ত, দস্ত, সধ্য, 
বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রসেরই সার আম্বাদন করাইয়া থাকেন। 
উক্ত পঞ্চবিধ রসের মধ্যে মধুররদই সর্বোৎকষ্ট । মধুর রসের আবার শ্বকীয় 
ও পরকীয় এই ছুইভাবে অবয়বসগ্রিবেশ স্বীকৃত হইয়া থাকে। তন্মধো 
পরকীয়ভাবেই রসের অতিশয় উল্লাদ দেখা যায়। শ্রীবৃন্দাবনই এ পরকীয়- 
ভাবের একমাত্র স্থান । 
পকরগ্রাহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ। 
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ শ্বকীয়াঃ কথিতা ইহ ॥” 
৪6৩ 


৩১৪ প্রীপ্রীগৌরহন্দর 
বাহার! পাণিগ্রহণবিধ্যন্থসারে পরিণীতা। হয়েন এবং পতির আজ্ঞানুবর্তিনী 
ও পাতিত্রত্যধর্দ হইতে অবিচলিত থাকেন, তাহাদ্িগকেই রসশাস্ে স্বকীয় 
বলা হয়। 
"রাগেণৈবাপিতাত্মানে৷ লোকষুগ্মানপেক্ষিণ| | 
ধর্মণাম্বীকৃতা যাস্ব পরকীয়া ভবস্তি তাঃ॥” 
আর ধাঁহারা পাণিগ্রহণধর্ঘ্মানুসারে পরিণীতা নহেন এবং ইহলোঁক- 
পরলোক-নিরপেক্ষ রাগের প্রেরণায় আত্মসমর্পণ করেন, তাহারাই পরকীয়া 
বলিয়! উক্ত হয়েন। 
এই পরকীয়ভাব নিয়ত বদ্ধনশীল বলিয়! ইহার অবধি নির্দেশ করা যায় না। 
ইহা! কেবল শুদ্ধপ্রেমরসপ্রবীণ ব্রজবধূগণেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রজবধূগণের 
মধ্যে আবার একমাত্র শ্রীরাধাতেই এই ভাব সীমান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে । 
ব্রজবধূগণ পরকীয়ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিয়া থাকেন এবং শ্রীকঞ্চও 
তাহাদিগকে তভাঁবেই অঙ্গীকার করেন। উহা! তীহাদিগের স্বাভাবিক 
দাষ্পত্যেরই আবরক ভাঁববিশেষ। উহা! দাম্পত্য হইতে পৃথক নহে, দাম্পত্যেরই 
পরিপাকবিশেষ। 
"রাগেণোল্লজ্যয়ন্‌ ধর্ম্ং পরকীয়াবলাধিনা। 
তদীয়প্রেমসর্বব্বং বুধৈরুপপতিঃ স্ৃতঃ1৮ 
কিন্ত, পরকীরা রমণীর প্রতি আসক্তিজনক রাগের প্রেরণায় ঘিনি পানি- 
গ্রহণধন্ উল্লজ্বনপূর্বক এ পরকীয়! রমণীর প্রেমের সর্বস্ব অর্থাৎ পাত্র হয়েন, 
রসম্ঞগণ তাঁহাকে উপপতি বলিয়া থাকেন। 
উপপতিবিষয়ক মধুর রস আবার রসাতাস বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। 
অথচ ব্রজনুন্দরীগণের সহিত শ্রীরুষ্ণের পরকীয়ভাবেই মধুর রসের পরমোতকর্ষ 
অঙ্গীকৃত হয়। অতএব 'ইপপত্যতাবের যে লঘৃত্ব, তাহা, প্রাকৃতনায়কপর, 
শ্ীক্পর নহে। ওপপত্যতাবের লঘুত্ব যে শ্রীকুষ্ণপর নহে, এই প্রকার 
সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে বিশেষ বলও আছে। যিনি সর্ধাবতারের মূল, তাহাতে 
কি কখন লঘুত্ব সম্ভব হয়? বিশেষতঃ তাদৃশ শ্রীকুষে লঘুত্ব আরোপিত হইলে, 
রসনিরধাস আশ্বাদনার্থ শ্রীভগবাঁনের অবতার মিথ্যা হইয়া যায়। শরীক গোগী- 
গণের নিত্যপতি এবং গোপীগণ শ্রীকষ্ণের নিত্যকাস্তা হইলেও, শ্রীকুষে গোগী- 
গণের ওপপত্যভাব এবং গোঁপীগণে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়ভাঁব অসম্ভব নহে; 
অঘটনঘটনাপটায়সী শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারেন। 


মধ্য-লীল। ৩১৫ 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রয়োজিতা যোগমায়া তাহারই ইচ্ছান্ুপারে স্বাভাবিক দাম্পতে 
আবরণ পূর্বক ওপপত্যের প্রকটনরূপ অথটনঘটন! করিয়া থাকেন। যোগ- 
মায়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পরম্পরকে পরস্পরের বিশুদ্ধ মাধুর্য আশ্বাদন 
করাইবার নিমিত্তই ম্বকীয়াতে পরকীয়ভাঁব দাম্পত্যে ওঁপপত্যভাৰ উৎপাদন 
করিয়া থাকেন। পতি ও পত্বী ধর্মের অনুরোধে যে পরস্পরকে ভজন! করেন, 
তাহাতে বিধিবাধ্যত! থাকায় সম্পূর্ণ মাধুর্যের আস্বাদন সম্ভন হয় না; কিন্ত 
পরকীয়াভাবে উৎকট রাগবশতঃ যে পরম্পর পরস্পরকে ভজন করেন, তাহাতে 
বিধিবাধ্যতা না থাকায় সম্পূর্ণ মাধুর্ধ্যের আস্ছাদন সম্ভব হয়। এই নিমিত্তই 
শ্রীকষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা যোগমায়। তাঁহারই ইচ্ছান্ুসারে এই স্বকীয়াতে 
পরকীয়াভাবের দাম্পত্যে ওপপত্যভাবের সঙ্ঘটনরূপ অসাধ্যসাধন করিয়। 
থাকেন। যোগমাঁয়ার সেই অঘটনঘটনায় মুগ্ধ হইয়াই শ্রীরুষ্জ ও গোপীগণ 
প্রবলরাগবশতঃ পাণিগ্রহণবিধিরূপ সেতুবন্ধ ভগ্ন করিয়া পরস্পর সঙ্গত হইয়া 
থাকেন। ফলতঃ তাহাদের স্বাভাবিক দাম্পত্াই ওপপত্যরূপে সোপানীক্কত 
হইয়৷ তাহাদিগকে তাবের উচ্চতম শিখরে আরোপণ করাইয়া থাকেন। 

“মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে । 

যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥ 

আমি হন! জানি তাহা না জানে গোপীগণ । 

ছু হার রূপগুণে দু'হার নিত্য হরে মন॥ 

ধর্ম ছাড়ি রাঁগে ছু'হে করয়ে মিলন | 

কতু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥” 

শুদ্ধপ্রেমরসপ্রবীণ গোপীগণ আবার দক্ষিণা ও বাম! ভেদে দ্বিবিধা। 

তন্মধো ধযাহাদের শ্রীকুষে তদীয়তাময় ঘ্বৃতনেহ, ধাহারা মাননির্ববন্ধে অসমর্থা, 
ধাহারা নায়কের প্রতি যুক্তবাদিনী এবং নায়ক যুক্তিদ্বারা যাহাদের মানতঞ্জনে 
সমর্থ, তাহারাই দক্ষিণ বলিয়া উক্ত হয়েন। আর ধাহাদের শ্রীকষেে মদীয়তা- 
ময় মধুম্নেহ, যাহারা মানগ্রহণার্থ সদ! উদ্যোগবতী, যাহারা মানের শৈথিল্য 
কোপনা হয়েন, ধাহারা নায়কের প্রতি প্রায়ই কঠিনার স্তায় আচরণ করেন 
এবং নায়ক ধাহাদের মানপ্রপাদনে অসমর্থ, তীহারাই বামা বলিয়া উক্ত হয়েন। 
এই বামাগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠ । তিনি নির্মল উজ্জলরমের ও 
প্রেমরত্বের খনি । তিনি বয়সে মধ্যমা ও ম্বতাবে সমা। তীহার প্ররেমভাঁব 
প্রগা বলিয়া তিনি সদাই বামা। তাহার বাম্য-শ্বতাঁব-বশতঃ নিরন্তর মান 


৩১৬ প্রীক্ীগৌরস্থন্দর 


উখিত হইয়া থাকে। তাহার বাম্যপ্রধান মানে প্রীকুষের শ্বভাবগন্ভীর আনন্দ- 
সাগর উলিয়া উঠে। তীহার প্রেমকে অধিক মহাতাব বলা হয়। উহা 
দশধ! দগ্ধ নির্মল কাঞ্চনের তুল্য। শ্রীরাধিক৷ যদি হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ 
করেন, তবে বিবিধ ভাববিভূষণে বিভূষিতা হইয়। থাকেন। ্রীকষ্ঃদর্শনে 
শ্রীরাধার অষ্ট সাত্বিক ভাব, হর্ষাদি সঞ্চারী ভাব এবং ভাবহাবাদি বিংশতি 
তাবালঙ্কার প্রকাঁশ পাইয়৷ থাকে । শ্রীরাধাকে এই সকল অলঙ্কারে অলন্কত 
দেখিলে, গ্রীরুষ্ণের সুখান্ধিতরঙ্গ উথলিয়া উঠে। শ্ররাধার শ্রীঅঙ্গে যখন এই 
সকল অলঙ্কার দৃষ্ট হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম হইতেও কোটিগুণ সুখ পাইয়া 
থাকেন। 

“বাম্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং 

হেলোল্লামচলাধরং কুটিলিতং ্রযুগমুদ্যৎস্মিতম্‌ । 

কান্তায়ঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা- 

দানন্দং তমবাঁপ কোটিগুণিতং যোহভূ্ন গীর্গোচরঃ ॥+ গোবিন্দ লী।৯১৮ 

দানলীলায় গ্রীক যখন শ্রীরাধিকার পথরোধ করেন, তখন রোদন, রোষও 
তয় প্রযুক্ত বাম্পব্যাকুল, অরুণপ্রান্ত ও চঞ্চল নয়নবিশিষ্ট, গর্ববশতঃ রসোল্লাসময়, 
অভিলাষবশতঃ হেলাঁর উদয়ে চঞ্চল অধরবিশিষ্ট, অহুয়া বশতঃ ্রকুটিযুক্ত 
ও মৃহুহাম্তসম্থলিত, অতএব কিলকিঞ্চিতাখ্য অলঙ্কারে অলগ্কত শ্রারাধার বদন 
অবলোকন করিরা তিনিযে কি আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা বাক্যের 
অগোচর এবং সঙ্গম হইতেও কোটিগুণ অধিক । গ্রাভু শুনিয়া সানন্দে দামোদরকে 
আলিঙজন প্রদান করিলেন। 
শ্রীবাস পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে বলিলেন, প্দামোদর, তোমার শ্রীবৃন্দাবনের 

সম্পৎ কেবল পুষ্প, কিশলয়, গৈরিক, গুঞ্জা ও শিখিপুচ্ছ, আর আমার লক্ষ্মীর 
সম্পৎ কত দেখ। এঁদেখ, জগন্নাথ এই সকল সম্পৎ ছাড়িয়া বৃন্দাবনের 
পু্পোগ্ভান দেখিতে যাওয়ায় আমার লঙ্গী ছুঃখত হইয়া ভগম্নাথের কি লাঞ্ছন! 
করিতেছেন। এ দেখ, লক্ষ্মীর দাসীগণ তোমার প্রভুর পরিজনদিগকে বাধিয়। 
আনিয়া চরণে প্রণতি করাইতেছে। এ দেখ, তোমার প্রভুর সেবকগণ 
করযোড়ে প্রভুকে আনিয়া দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে । এ দেখ, উহাদের 
গ্রতিজ্ঞায় শাস্ত হইয়া লক্ষমীদেবী গৃহে গমন করিলেন, তবে তোমার প্রভুর 
পরিজনসকল মুক্তি পাইলেন। আনার লক্মী রাজমহিষী, আর তোমার গোপীগণ 
দধিমস্থনকারিণী।” শ্রীবাস পণ্ডিতের কথা শুনিয়া ভক্তগণ হাস্ত সম্ঘরণ 


মধ্য-লীল! ৩১৭ 


করিতে পারিলেন না। তদর্শনে গ্রভু বলিলেন, “বাস, তোমার নারদম্বভাব, 
সুতরাং উশ্বর্য্যই তোমার চিত্তে উদ্দিত হইয়া থাকে , আর স্বরূপ দামোদর শুদ্ধ 
বরজবাসী, মাধুর্্যই ভালবাসেন ।” 
স্বরূপ গৌঁসাই বলিলেন,-- "শ্বাস সাবধানে গুন। তোমার দ্বারক1-বৈকৃণ্ঠের 
সম্পৎ আমার শ্রীবৃন্দাবনপম্পদের কণাম।ত্রও নহে। হ্থয়ং ভগবান্‌ পুরুযোত্তম 
শ্ীকষ্ণ যেখানে ধনী, সেইস্থানের সম্পত্তি কি অন্ত কোন স্থানের সম্পত্তির সহিত 
উপম। হইতে পারে ?” 
“শ্রিয়ঃ কাস্তাঃ কাস্তঃ পরমপুরুষঃ কল্প তরবো 
ক্রম! ভূমিশ্চন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্। 
কথা গানং নাট্যংগমনমপি বংশী প্রিরসধী 
চিদানন্দজ্যোতিঃ পরমপি তদাশ্বাগ্ভমপি চ॥৮ ত্রহ্মসং ৫1৫৬ 
চিস্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং 
শূঙ্গারপুষ্পতরব স্তরবঃ দাদ 
বৃ্দাবনে বজধনং নন্ু কামধেছু- 
বৃন্দানি চেতি স্ুথসিন্ধুরহো৷ বিভূতিঃ 1” ভক্তিরসামূ ২১1৮৪ 
শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাদি পরমরমাঁসকল কান্তা এবং পরমপুরুষ-শ্রী/কৃষ্ণ কান্ত । 
শ্ীবুন্নাবনের বৃক্ষদকল সকলফলগ্রদ কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিস্তামণিগণময়ী, ভবনসকল 
চিন্তামণিময়, জলসকল অমুতময়, কথালকল দিব্যগীতময়ী, গতি বিচিত্রনৃত্যময়ী, 
বংশী প্রিয়সখী, জ্যোতিষফসকল চিদানন্দময়। শ্রীবুন্দাবনের সমন্তই 
চিদাননাময়। 
্রীবৃন্দাবনের দাসীগণের চরণভূষণ চিস্তামণিময়, দেবতরুসকল বসনভূষণ- 
প্রসবকারী। ব্রজবাসিগণ তুরুলতাপ্রহুত পুষ্পফল ভিন্ন অন্ত কিছুই প্রার্থন! 
করেন না। কামধেনুসকলই শ্রীবুন্দাবনের ধেনু। ব্রজবাসিগণ তাহাদিগের 
নিকট হইতে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কিছুরই প্রার্থনা করেন না। অহো শ্রবৃন্দাবনের 
স্থখসিদ্ধুময্ী বিভূতি ! 
স্বরূপ গৌসাইর কথ। শ্রবণ করিয়া শ্রীবাঁন পণ্ডিত আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। 
প্রভুও রসাবেশে নৃত্যারস্ত করিলেন। স্বরূপগৌসাই গান ধরিলেন। তাহার 
ব্রজরসগীতে প্রভূর প্রেমসিন্ধু উথলিয়! উঠিল । প্রতূর প্রেমবস্ায় পুরুযোতমক্ষেত্র 
ভাসিতে লাগিল। চারি সম্প্রদায়ের সহিত প্রভুর নর্তনকীর্তনে দিবা 
অবসানগ্রায় হইল। সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ত্বর্ধূপ গৌসাই 


৩১৮ ্রীপ্তীগোরহনীর 
তক্তগণকে ক্লাস্ত দেখিয়া কীর্তন বন্ধ করিলেন। তখন প্রভুর ভাবাবেশ ও 
বাহাুসন্ধান হইল। প্রভু বাহ্দৃষ্টি লাভ করিয়া তক্তগণের সহিত পুপ্পোগ্তানে 
গমনপূর্বক কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর মধ্যাহ্ন্নানাদি সমাপন করিলেন। এই 
সময়ে জগন্নাথের ও লক্ষ্মী দেবীর প্রচুর প্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্র 
তক্তগণের মহিত ভোজন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন । সায়ংকাল সমাগত 
হইল। প্রভু সন্ধ্যাকালীন স্নান সমাধা করিয়া ভক্তগণের সহিত জগন্নাথ দর্শন 
করিলেন। এইরূপে আট দিন কাটিয়া গেল। নবম দিবসে জগন্নাথের পুনধাত্র! 
হইল। গ্রতু ভক্তগণের সহিত পূর্ধববৎ রথাগ্রে নর্তনকীর্তন করিতে করিতে 
পুনর্বার নীলাচলে আগমন করিলেন । পুনধাত্রার দিন জগন্নাথের একটি রঙ্জু 
ছিন্ন হইল। তদ্দর্শনে গ্রভু এ ছির রজ্ঘুটি দিয়া কুলীনগ্রামের রামানন্দ ও 
সত্যরাঁজকে বলিলেন, “আগানী বংসর হইতে তোমরা জগন্নাথের বন্ধনার্থ 
ইহা! অপেক্ষা দৃঢ় রঙ্জু নিম্মাণ করিয়া আনিবে।” রামানন্দ ও সত্যরাজ প্রভুর 
সেবাদেশ পাইয়া আপনাদিগকে ক্তার্থ মনে করিলেন, এবং প্রচিবংসর রজ্জু 
নির্মাণ করিয়া আনয়ন করিতে লাগিলেন। 

রথযাত্রা চলিয়া! গেল। গড়ের তক্তগণ চাতুম্মাস্তের চারিমাস পুরুষোত্তম- 
ক্ষেত্রেই বাঁদ করিলেন। প্রভু প্রতিদিন প্রাতঃকালে জগন্নাথ দর্শন করেন। 
উপন ভোগ অর্থাৎ 'অন্নব্যতিরিক্ত অন্থান্ত দ্রব্যের ভোগ সরিয়া গেলে মন্দির 
হইতে বাহির হইয়া হরিদাসকে দর্শন দেন। পরে বাসার যাইয়া নামসন্কীর্তন 
করেন। এই সময়ে অদ্ৈতাচারধ্য আসিয়া পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা প্রভুর পুজা করিয়া 
থাকেন। কোন কোন দিন প্রভু মাবার সেই সকল দ্রবা দ্বারা আচার্যকেও 
পূজা করেন। আচাধ্য মধ্যে মধ্যে গ্রভৃকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দেন। 
অপরাপর ভক্তসকলও বিশেষ আগ্রহ করিয়া এক এক দিন প্রভুকে ভিক্ষা 
করাইয়! থাকেন। এইরূপে জন্মাষ্মী আগত হইল। প্রভু নন্দোংসবের দিন 
ভক্তগণের সহিত গোপবেশ ধাঁরণপূর্বক ভার স্বন্ধে করিয়! ও লগুড় ফিরাইয়া 
তক্তগণের আনন্দ বিধান করিলেন। পরে বিজয়াদশমী উপস্থিত হইলে, ভক্তগণের 
সহিত লঙ্কাবিজয়লীল! করিলেন। এ দিবস প্রভু স্বয়ং হনুমানের ভাবে আবিষ্ট 
হইয়া বৃক্ষশাথ। লইয়। লঙ্কর দুর্গতঞ্জনরূপ অদ্ভুতলীলা প্রকাশ করিয়া ভক্তগণকে 
যথেষ্ট আনন্দ দিলেন। এইরূপে দীপাবলী, উথানদ্বাদশী ও রানযাত্রা 


অতিবাহিত হইল । 


কা তল জলি 
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মি 


গৌড়ীয় ভক্তগণের বিদায় 


অতঃপর প্রভূ একদিন নিত্যানন্দকে লইয়া নিভৃতে বসিয়া কি যুক্তি করিলেন। 
তাহারা দুইজনে কি যুক্তি করিলেন, তাহা অপর কেহই জাঁনিলেন না। কিন্ত 
ফলে ভক্তগণকে বিদায় দিবার যুক্তিই বুঝ! গেল। কারণ, যুক্তির পরেই প্রন 
ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া গৌড়ে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন। তিনি 
তক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন,_প্অনেক দিন হইয়। গেল, এক্ষণে তোমর! নিজ 
নিজ গৃহে গমন কর। তোমরা বৎসর বৎসর রথের সময় আসিবে এবং 
গুধ্িচ৷ দেখিয়াই চলিয়া যাইবে, এই বৎসরের স্তাঁয় অধিককা'ল বিলম্ব করিবে 
না। পরে অগ্ৈতাচারধ্যকে সম্মান করিয়া বলিলেন, “তুমি গৌড়ে যাইয়া 
আচগাল সকলকেই রুষ্ণতক্তি গ্রদান করিবে।” শিত্যানন্দকে বলিলেন,--“তুমি 
গৌড়ে যাইয়া নিরস্তর প্রেমভক্কি প্রচার কর; রামদাস ও গদাধর গভূতি 
তোমার সহকারী রহিলেন 7. আমিও মধ্যে মধ্যে তোমার নিকট বাইয়! অন্তের 
অলক্ষিতভাবে তোমার নৃত্য দর্শন করিব |” শ্রীনাস পণ্ডতিতকে আলিঙ্গন করিয়৷ 
বলিলেন,_-"আমি নিত্য তোমার গৃহে যাইয়া কীর্তনের নৃতা করিব, উহা আর 
কেহ দেখিবে না, কেবল তুমিই দেখিবে। আর তুমি এই বন্ত্রধানি ও এই 
সকল মহাপ্রসাদ আমার জননীকে দিয়া তাহাকে আমার প্রণাম জানাইবে ও 
অপরাধ ক্ষমা করিতে বলিবে। আমি তাহার সেবা ছাড়িয়। সন্্যাস করিয়া 
তাহার চরণে অপরাধী হইয়াছি। আমি বাতুল, তিনি যেন এই বাতুল পুত্রের 
দোষ গ্রহণ না করেন । আমি তাহার আজ্ঞানুসারেই এই নীলাচলে বাস করিতেছি। 
মধ্যে মধ্যে যাইয়া তাহার চরণ দর্শন করিব। আমি নিত্যই তাহার চরণ 
দর্শনার্থ যাইয়া থাকি, তিনি তাহা স্ুত্তি ভাবিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। 
একদিন তিনি অন্ন ও পাঁচ সাতটি বাঞ্জন প্রস্তুত করিয়া নারায়ণের ভোগ 
লাগাইয়া আমার জক্ক ক্রন্দন করিতেছিলেন। তিনি আমার প্রিয় অন্নব্যঞ্ীনাদি 
পাক করিয়া আমাকে স্মরণ করিয়া কাদিতেছিলেন। আমি সত্বর যাইয়া এ 
সকল অবব্যঞ্জনাদি ভোভন করিলাম। তিনি পাত শুন্ট দেখিয়াও আমি 
খাইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, বালগোপালই খাইলেন বা অন্ত 
কোন ভীব জহৃতে খাইয়! গেল মনে করিলেন। মনে মনে নানাপ্রকার 
বিতর্কের পর রম্ধনগৃহে যাইয়! পাকপাত্র দেখিলেন। পাকপাত্র পূর্ববনৎ অন্নবাঞ্ীন- 
পরিপূর্ণ দেখিয়া সংশয়ান্বিত হইলেন। মনে বিন্ময়ের উদ্রেক হইল। ভোগ 


৩২ প্রীপ্ীগৌর্থন্দর 


লো লা সদ পি পানি আট তি পো সি পচ তা 


লাগাইয়াছিলেন কি না ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না । পরে ঈশান দ্বারা 
স্থালী ও বন্ধনস্থান সংস্কার করাইয়। পুনর্ধার রন্ধনপূর্বক গোপালকে অর্পণ 
করিলেন। এই একবার নহে, অনেকবারই এরূপ ঘটিয়াছে। তিনি যখন 
উত্তম বস্ত্র রন্ধন করিয়৷ আমার নিমিত্ত রোদন করেন, আমি তখন তখনই 
যাইয়া তোজন করিয়া থাকি । তাহার গ্রেম অনেকবারই আমাকে লইয়া 
গিয়া ভোজন করাইয়াছে। তিনিও পাত্র শূন্য দেখিয়! অন্তরে সন্তোষ পাইয়াছেন, 
কিন্ত বাহিরে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। গত বিজয়ার দিন এইরূপ 
ঘটনা ঘটিয়াছিল। তুমি এই সকল কথা বলিয়া তাহার বিশ্বাসোপাদনের 
চেষ্টা করিও ।* রাঘব পণ্ডিতকে বলিলেন,_"তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমি 
তোমার বশীভূত হইয়। -আছি। তুমি প্রেমে উৎকৃষ্ট নারিকেল আনিয়া 
কষে সমর্পণ কর, কৃষ্চও উহা গ্রহণ করিয়া কখন জলশৃন্ত করিয়া! রাখেন, কখন 
বা আবার জলপূর্ণ করিয়| রাখেন, আবার কখন তোমার আগ্রহবশতঃ শশ্তও 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি নানাস্থান হইতে আমর, কাঠাল, শাক, মূল, চিপিটক 
ও ক্ষীর প্রভৃতি আনাইয় শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাও, শ্রীকষ্চও তোমার গ্রীত্যর্থ 
এ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।”৮ এই কথ! বলিয়! প্রভূ রাঘব পণ্ডিতকে 
আলিঙ্গন করিলেন। পরে শিবানন্দ সেনকে বলিলেন,__“এই বাস্থদেব দত্ত 
তোমার প্রতিবেশী ও অত্যন্ত উদারম্বভাব। ইহীর আয়বায়ের স্থিরতা নাই, 
কিছুই সঞ্চয় করেন না, সকলই ব্যয় করিয়া ফেলেন। গৃহস্থের এইরূপ ব্যবহার 
উচিত হয় না; ইহাতে কুটুম্বতরণের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটে; 
অতএব তুমি ইহার আয়ব্যয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিবে। আর তুমি প্রতিবর্ষেই 
পথে ভক্তগণকে পালন করিয়! লইয়া আসিয়! রথ্যাত্া দর্শন করিবে ।” 
কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ থান ও রামানন্দ বস্থুকে বলিলেন, "আমি তৌমাঁদিগকে 
জগন্নাথের পট্টডোরী দিয়াছি, প্রতিবর্ষে এরূপ পট্টডোরী লইয়া আসিগা 
রথযাত্রা দর্শন করিবে । প্রভুর আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়! সত্যরাঁজ ও রামানন্দ 
বলিলেন, “আমরা গৃহস্থ, আমাদিগের কি কর্তব্য, তাহা শ্রীমুখে উপদেশ 
করুণ।” প্রভু বলিলেন, প্কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন ও নামসঙ্কীর্তন, ইহাই 
তোমাদিগের কর্তব্য জানিবে ।” 
“প্রভু কহে কৃষ্ণসেব! বৈষ্ণরসেবন। 
নিরন্তর কর কষ্ণ-নাম-সন্কীর্ভন ॥৮ . 

, তীহারা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৈষ্ণব চিনিব কি লক্ষণে ?” 


মধ্য-লীলা ৩২১ 


নিবি জর্জ কি টা প্লিস 


প্রভূ বলিলেন, - “ধার ্ একবার কুষ্নাম গুনিবে, তীহাকেই বৈষ্কব 
বলিয়া জানিবে। ধিনি একবার ক্ৃষ্ণনাম করেন, তিনিই পুজ্য। কারণ, কৃষ্ণনাম 
দীক্ষা ও পুরশ্চরণের অপেক্ষা করেন না। কুষ্ণনাম রসনাম্পশশনমাত্র আচগ্ডাল 
ভীবকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ক্ৃঞ্চনামের সুখ্যফল চিত্তকে আকর্ষণপূর্ববক 
প্রেম প্রদান, সংসারক্ষণ আা্ুপঙ্গিক অর্থাৎ গোৌঁণফল। এক কৃষ্ণনামে সর্ববপাপের 
ক্ষয় ও নববিধ ভক্তির উদয় হইয়া থাকে ।” 
“আকৃষ্টিঃ কতচেতসাং স্থুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা- 
মাচগালমমুকলোক নৃলভে বশ্ঠশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ | 
নে! দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চরধ্যাং মনাগীক্ষতে 
মন্ত্রোহ়ং রসনাম্পগেব ফলতি শ্রীকষনামাত্মু কঃ ॥” পদ্যাব ২৯ 
"এই শ্রীকষ্ণনামরূপ মন্ত্র পুণ্যাত্বা জনগণের আকর্ষক, মহা মহা পাতকের 
নাশক, আচগাল সকল লোকের পক্ষে সুলভ, মোক্ষসম্পত্তির বশীকারক, 
দীক্ষা-পুরশ্চধ্যা-বিধান-নিরপেক্ষ, এবং রপনাম্পশমাত্রই ফলদায়ক । অতএব ধার 
মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনিবে, তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়! সম্মান করিবে ।” 
অনন্তর প্রভু শ্রীথণ্ডের মুকুন্দ দাসকে ভিজ্ঞাসা করিলেন, “মুকুন্দ, রঘুনবান 
তোমার পিতা, কি তুমি রঘুনন্দনের পিতা?” মুকুন্দ বলিলেন, প্রদুননানই 
আমার পিতা ; রঘুনন্দন হইতেই আমাদিগের কৃষ্ণতক্তি ; অত এব বধু-ন্দন 
পুত্র ৪ইয়াও পিত1।” প্রভূ গুনিয়া সহর্ষে বলিলেন, পমুকুন্দ সত্যই বলিয়াছ, 
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি লান্ভ হয়, তিনিই গুরু ।* পরে ভক্তগণকে লক্ষ্য করিরা 
বঙগিলেন,-_-“এই মুকুন্দের প্রেম দগ্ধ সুবর্ণের সদৃশ নির্মল ও গুঢ়। ইনি বাহিরে 
রাজবৈদ্য এবং অন্তরে কৃষ্কপ্রেমিক। ইনি একদিন উচ্চ রাজকীয় মঞ্চে 
আরোহণ করিয়া রাজার সন্ত চিকিৎসার কথা কহিতে কছিতে রাজশিরোপরি 
ময়ূপুচ্ছের ছত্র দেখিয়া প্রেমাবেশে মঞ্চ হইতে ভূমিতলে পড়িয়! মৃচ্ছা 
যান। রাজ! ভাবিলেন, মুকুন্দের মরণ হইল। হিনি সন্বর মঞ্চ হইতে 
অবরোহণপূর্ধক অনেক যত্বে ইঞ্থীর চৈতন্তসম্পাদন করিলেন। সংজ্ঞালাস্কের 
পর ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, পতনে ইহার ব্যথা জন্মে নাই। 
তখন পুনশ্চ সবিশ্ময়ে অকল্মাৎ পতনের কথা জিজ্ঞাস করিলেন। ইতি উত্তর 
দিলেন, মুগীরোগই পতনের কারণ । মহাবিজ্ঞ রাজা আর কিছু না বলিয়া 
ইহাকে দিদ্ধপুরুষ বলিয়াই অবধারণ করিলেন। ইহীর পুত্র রদুনন্দনও ইহারই 
অনুরূপ । শ্রীকষ্ণের সেবাই রঘুনন্দনের কাধ্য।” অনস্তর মুকৃন্দকে বলিলেন, 
| ৪১ 
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হই . শ্রীতীগৌরনুন্দর 


কাস পা অপ লাস তি পি রি অর সপ ললিপপ পির 


মুকুল, তুমি ধর্মপথে থাকিয়া ধনোপার্জনপূর্ষক সংসার প্রতিপালন কর; 
আব রঘুননদন কৃষ্ণসেবার রত থাকুক |” নরহরিকে বলিলেন, “তুমি আমার 
তক্তগণের সহিত অবস্থান কর।” সার্বভৌম ট্রাচাধ্কে বলিলেন, “তুমি 
পুরুষোত্তমে থাকিয়া দারুত্রন্দরে আরাধনা কর; আর তোমার ত্রাতা 
বিস্ভাবাচস্পতি গৌড়ে থাকিয়া! জলব্রন্গের আরাধনায় রত থাকুন ।* অনস্তর মুরারি 
গুপ্তকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “ইনি সাক্ষাৎ হনুমান, রঘুনাথের দেবক। 
ইহার রঘুনাথে যাদৃশী নিষ্ঠা, তাহ! একমুখে বলা যার না। আমি একদ!| 
ইহার রঘুনাথনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহাকে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা 
করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ইনিও আমার প্রতি গৌরবহেতু উহ্থা 
অঙ্গীকার করিয়া গৃহে গমন করিলেন। পরদিন আপিয়া বলিলেন, আমি 
ব্বঘুনাথের চরণে মস্তক বিক্রয় করিয়াছি, তাহাকে কোনরূপেই ত্যাগ করিতে 
পারিব না। শুনিয়া আমার অতিশয় সুখোদয় হইল ।* পগিশেষে বান্দেবকে 
আলিঙ্গন করিয়া প্রভূ তাহার গুণবর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন । বান্থদেব কিঞ্চিৎ লজ্জিত 
হইয়া প্রভুর চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,_প্প্রভো, জগতের নিস্তারার্থ 
তোমার অবতার । তুমি তদ্বিষয়ে সমর্থও। অতএব আমার নিবেদন এই, 
আপনি সকল জীবের নিস্তার করুন। ভীবের ছুঃখ দেখিয়া আমার হ্ৃদয় 
বিদীর্ঘ হয়। আমি সকল জীবের পাঁপ লইয়৷ নরক ভোগ করি, তুমি তাহাদিগকে 
নিষ্পাপ করিয়া উদ্ধার কর।” বানুদেবের কথা শুনিয়া প্রভুর চিত দ্রবীভূত 
হইল। প্রভূ কাদিতে কাদিতে বলিতে লাঁগিলেন,_-প্তুমি প্রহলাদ, অতএব 
তোমার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ। তুমি কৃষ্ণের ভক্ত; কৃষ্ণ ভক্তবৎসল, 
অবশ্তুই তোমার বাঞ্চ৷ পূরণ করিবেন। তোমাকে জীবের পাপফল ভোগ করিতে 
হইবে না । তুমি যাহার নিস্তার বাঞ্ করিবে, সেই নিষ্পাপ হইয়! উদ্ধার পাইবে । 
তোমার ইচ্ছ! হইলে, ব্রহ্গাণ্ডই নিস্তার পাইতে পারিবে । কষ ব্রঙ্গাণ্ডের নিস্তারে 
ক্লাস্ত হইবেন না বা নিজের কোন হানি বোধ করিবেন ন1।” প্রভূ এইরূপে প্রত্যেক 
ভক্তের গুণ বর্ণন করিয়া একে একে সকলকেই আলিজনপূর্বক বিদায় দিলেন। 
ভক্তগণ প্রভুর বিরহ ভাবিয়া বিষাদে রোদন করিতে লাগিলেন। গদাঁধর 
পণ্ডিত নীলাচলেই রছিলেন। প্রভু তাহাকে হমেস্বরে রাখিয়া দিলেন। আর 
পুরী গৌসাই, জগদানন্দ, শ্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ: ও 
কাপীশ্বর। এই কয়জন প্রভুর নিকটেই রহিলেন। 
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সাব্লঢভী০মর নিমন্ত্রণ 


গৌড়ের ভক্তগণ গমন করিলে, সার্কৃতৌম, ভট্টাচার্য একদিন প্রতুর নিকট 
জালিয়! বলিলেন, *প্রভো, এতদিনপ্গৌড়ের ভক্তগণ থাকায় আমি প্রভূকে 
ভিক্ষা করাইবার অবসর পাই নাই। সম্প্রতি তাহারা গিয়ছেন, আমার 
অবসর হইয়াছে । এইবার এক মাস আমার গৃহে ভিক্ষা! করিতে হইবে !* 
প্রভু উত্তর করিলেন, “একমাস একন্থানে ভিক্ষা করিলে সন্নযামীর ধর্ম থাকে না।” 
শেষে কমাইয়া কমাইয়৷ পাঁচদিন ভিক্ষায় প্রভূর সম্মতি হইল। ভট্টাচার্য 
প্রভুর অনুমতি পাইয়া গৃছে আসিয়। গৃহিণীকে পাকের আয়োজন করিতে 
বলিলেন। ভট্টাচাধ্যের গৃহিণী যাঠীর মাতা পাককাধ্যে স্থনিপুণ! । তিনি 
পবিত্র হইয়া পাঁককর্থ্ে নিযুক্ত হুইলেন। তট্রাচাধ্য স্বয়ং পাকের দ্রব্যাদি 
আয়োজন করিয়া দিতে লাগিলেন। ভটাচার্চ্ের পাঁকশালার ছুই পার্থে ছুইখানি 
গৃহ । উহার একখানি নারায়ণের ও অপরখানি তট্টাচার্ধ্য প্রতুর নিমিত্ত 
নৃতন প্রস্তুত করাইয়াছেন। যে গৃহথানি ভিক্ষার নিমিত্ত প্রস্তত 
করাইয়াছেন, তাহার দ্বার ছুইটি; একটি পাকশালার ভিতর দিয়! 
পরিবেশনের নিমিত্ত এবং অপরটি বাহির দিয়া গ্রতুর গমনাগমনের নিমিত্ত। 
'ট্রাচাধ্য শ্রন্ধাসহকারে গৌড়ের ও উৎকলের উত্তমোত্তম দ্রব্য প্রস্তুত 
করাইয়। পাকশাল! হইতে প্রভূর ভিক্ষার গৃহে লইয়া সাজাইতে লাগিজেন । 
গৃহপকদ্রব্যসকল সজ্জিত হইলে, জগন্নাথের মহাগ্রসাদও উহার সহিত সাজান 
হইল। এই সময় প্রভৃও আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। ভট্টাচার্য প্রভুর পাদ- 
প্রক্ষালন করিয়া! দিয়া গ্রভুকে ভোজনগৃহে লইয়া গেলেন। প্রতু গৃহমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়! ভট্টাচার্যের আয়োজন দেখিয়া! বিন্মিত হইলেন। পরে বগিলেন, 
*্ভুই প্রহরের মধ্যে এত অব্নব্ঞজনাদি কিরূপে পাক করাইলে? ভোগের উপর 
তুলসী মঞ্জুরীও দেখিতেছি, কৃষ্ণের তোগ লাগিয়াছে। ভট্টাচার্য পরম ভাগ্যবান্‌, 
রাধা এই সকল অপূর্ব অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগ লাগাইর়াছেন।” ্টাচার্য 
বলিলেন, "আমার কি শক্তি যে আমি এই সফল অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করি, 
ধাহার ভোগ তীহারই শক্তিতে এই সকল অন্গবাঞজনাদি প্রস্তুত হইয়াছে। 
এখন এই আসনে বসিয়া প্রভু ভোজন করুন।” প্রভু বলিলেন, “ইহ! কৃষ্চের 
আসন, ইহ! উঠাইয়! রাখ, এবং এই কৃষ্ের প্রসাদ হইতে কিঞ্চিৎ আমাকে 
দাও, জমি ভোজন করি।” ভট্রাচাধ্য বলিলেন, “অন্ধ ও আমন উদ্য়ই কৃষের 
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প্রসাদ ; অঙ্পও ভোঁজন করুন, আগনেও উপবেশন করুন; অরভোজনেও ধন 
কোন অপরাধ হয় না, তখন আনে উপবেশন করিলেও কোন অপরাধ ছয় 
না।” প্রতু বলিলেন, “হা, কৃষের প্রসাদ বলিয়া পীঠাদিও অঙ্গীকার করা ধাইতে 
পায়ে। পীঠেই যেন বসিলাম, এত অন্ন কে খাইবে, আমাকে ইহা হইতে কিঞ্চিৎ 
ঘাঁও।” ভট্টাচার্য বলিলেন, প্তুমি এই নীলাচলে বায়ারবার ভার তার অঙ্প 
ভোজন করিয়া থাক, দ্বারকাতে যোড়শপহজ মহিষীর গৃহে এবং শ্রীবৃন্দাবনে 
প্রত্যেক গোপের গৃহে ভোজন করিয়া থাক, গোবর্ধনযজ্ঞে রাশি রাশি জন 
ভোজন করিয়াছিলে, আর এই ক্ষুদ্র জীবের গৃহে একমুষ্টি অন্ন ভোজন করিতে 
পার ন1।* তট্রাচার্যের কথ শ্রবণ করিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে ভোজন 
করিতে বসিলেন। ভট্টাচাধ্যের গৃহে যাঠীনায়ী তাহার এক কনক ছিলেন। 
ভট্টাচাধা এ কন্াকে কুগীনপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। জামাতাও গৃহেই 
থাকিতেন। জামাতার নাম অমোঘ । অমোখ বিশ্বনিন্দক। অমোঘের নিতান্ত 
অভিলাষ, প্রভুর ভোজন দর্শন করেন। ভট্টাচার্য তাহার ম্বভাব সবিশেষ 
বিদিত ছিলেন বলিয়া তাহাকে প্রভুর ভোজন দর্শন করিতে দিলেন না, স্বার 
অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ঠিনি ধখন ঠদবাৎ অন্মমনস্ক হইলেন, 
সেই স্ুযেগে অমোঘ আসিয়া! প্রভুর ভোজন দেখিয়া! নিন্দা করিতে আরল্ত 
করিলেন। অমোঘ বলিলেন, “এই সঞ্যাসী ঠাকুরটি সাধারণ নহে, একটি সুত্র 
সলাক্ষস, একাকী দশবিশজনের ত্জক্প ভোজন করিতেছেন ।” ভ্টাচার্য শুনিয়া 
&্োধতরে বষ্টি লইয়া অমোখকে তাড়া করিলেন। অমোঘ ভয়ে পলায়ন 
করিলেন। প্রভূ দেখিয়া শুনিয়! হাস্ত করিতে লাগিলেন। ভট্টাচাধা এবং 
তাহার গৃহিণী উভয়েই জামাতাকে য'থষ্ট তিরস্কারের সহিত শাপ দিতে লাগিলেন। 
যাঠীর মাতা বার বার “ষাঠী বিধবা হউক* বলিয়া গালাগালি করিতে 
ঈাগিলেন। গ্রভু ভীহার্দিগকে প্রবোধিত করিয়া ভোজনাস্তে আচমন করিলেন। 
ভট্টাচার্য প্রভুকে তুঙ্গসীমঞ্জরী ও এলাচী প্রভৃতি মুখবাস প্রদান করি 
বলিলেন, “আজ আমি আপনাকে নিন্দা করিধার নিমিত্ই আপনয়াছিলাম, নিজ 
গুণে অপরাধ ক্ষমা করিবেন।” প্রভু বলিলেন, “অমোঘ যাহা বলিল, তাহা 
 মিশ্তান্ত সহজ কথা; তুমি যেরূপ অক্পব্ঞ্জনাদি দিয়াছ, তাহ! যে দেখিবে, সেই 
এইক্লীপ যলিবে, অতএব ইহাতে অপরাধের সম্ভাবনা কি?” এই কথা বলির! 
গ্রাভু বাসাঁয় চলিয়া! গেলেন। ভট্টাচার্য আপনাকে অপরাধী ভাবিয়! অনেক 
উন বিনয় করিতে করিতে প্রভুর সঙ্গে সেই গমন করিলেন। গ্রতু বাসা 
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বধ্য-লীলা ৩২৫ 


গিশ্বা ভষ্টাচাধ্যকে শান্ত করিয় গৃহে পাঠাইলেন। ভর্টরাচাধ্য কিন্তু গৃহে আগিয়া' 
স্োজন করিলেন না, উপবাসী রহিলেন, ষাঠীর মাতা উপবানী থাকিলেন। 
ভষ্টাচাধ্য গৃহিণীকে বলিলেন, “আমি আজ কি কুক্ষণেই জাগরিত হইয়নাছিলাম, 
প্রভুর নিন্দা শুনিতে হইল। নিন্দুকের জিহ্বাচ্ছেঘন বা নিজের জীবনত্যাগ 
ব্যতিরেকে এই অপরাধের অন্ত কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি না। ব্রহ্গহত্যা করাও 
উচিত্ত হয় না। আমি আর এ জামাতার মুখদর্শন করিব ন1। পতিত হইয়াছে, 
বাঠীকে বল, এ পতিত পিকে পরিত্যাগ করুক 1” 


০১ 


অচ্মাচঘর প্রভুভক্তি। 


এদিকে উট্রাচার্ধের জামাতা অমোঘ এ রাত্রি অন্ত কোন স্থানে যাইয়া 
অতিবাহিত করিল, ভট্টাচাধোর ভয়ে গৃহে আগমন করিল না । প্রাতঃকালে গৃহে 
আসিয়াই বিহুচিকারোগে আক্রান্ত হইল। ভট্রাচাধা শুনিলেন, অমোঘ বিহুচিকা 
রোগে মরণাপক্স হইয়াছে । শুনিয়াই বলিলেন,_“মহতা হি প্রযত্বেন সহ 
গজবাজিতিঃ | অন্মাভি ধরদনুষেয়ং গন্ধ বৈস্তদনুঠিতম্ ॥৮ মহাতা বনপ ১৪১১৫ । 
আমি যাহা ইচ্ছা করিতেছিলাম, দৈব অনুকৃ্গ হইয়া তাহাই সাঁধন করিলেন ।” 
গোগীনাথাচাধ্য প্রাতঃকালে প্রভুর চরপদর্শনার্থ গমন করিলেন । প্র তাহার মুখে 
মস্ত্রীক ভট্টাচার্যের উপবান ও অমোষের সঙ্কট গীড়া উভয়ই শুনলেন । করুণাময় 
প্রভু শুনিয়াই ভট্টাচাধ্যের ভবনে গমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ অমোখের 
নিকট যাইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয় বলিলেন, “ত্রাঙ্গণের হৃদয় স্বভাবতঃ 
নির্মল, কষ্খর আমনের যোগ্য । মাতসর্ধাচগ্ডাল প্রবেশ করিয়! উহাকে অপবিত্র 
করিয়াছিল, ভট্রচাধ্যের সঙ্গবশতঃ এখন নির্মল হইয়াছে । হৃদয় নির্মল হইলে 
ভীব কৃষ্চনাম লইয়া থাকে। অতএব অমোঘ উঠ, কৃষ্জনাম গ্রহণ কর। কৃষ্ণ 
তোমাকে অচিরেই কৃপা করিবেন ।” গ্রভূর শ্রীহস্তম্পর্শে পবিত্র হইয়া অমোঘ “কৃ 
কু” বলিতে বলিতে উঠিয়া বদিল। পরক্ষণেই প্রেমোন্মতত হইয়া নৃত্য করিতে 
লাগিপ। অমোঘের অশ্রু, কম্প ও পুলকাদি দর্শন করিয়া প্রন হাসিতে লাগিলেন । 
অমোঘ নিজের অপরাধ ক্ষমা! করাইবার নিমি্ধ প্রভুর চরণে গড়িয়া বলিতে লাগিল, 
“করাময় প্রতো, এই পাপিষ্ঠের অপরাধ ক্ষমা! কর।” পরে “আমি এই মুখেই 
তোমার নিঙ্গ। করিয়াছি" বলির! ছুই হাতে নিজের গাল নিজেই চড়াইতে আরম্ভ 
করিল। চদ্ভাইতে চড়াইতে গাল কুলিয়! উঠিল। গোপীনাথাচারধ্য অমোধের 
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হাত ছইটি ধরিয়া! তাহাকে শান্ত করিলেন, প্রত তখন অমোথকে আশ্বাস প্রদান 
করির! সার্ববতৌম ভটাচার্যের নিকট গমন করিলেন। ভটটাচার্ধ্য উঠিয়া প্রভুর 
'চরখ বন্দনা করিলেন। প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তদ্দতত আসনে উপবেশন 
পূর্বক বলিলেন,-_“ভট্টচার্ধ্য, অমোথ শিশু, তাহার কথায় দোষ ভাবিয়! উপরাস 
কর] তোমার উচিত হয় নাই। উঠ, স্নান কর, জগন্নাথ্রে শ্রীমুখ দেখিয়া ভোজন 
কর। তোমার ভোজন ন!| হওয়া পর্যন্ত আমি বসিয়া থাকিলাম। ভট্টাচার্য 
রোষভরে বলিলেন, “অমোঘ মরিলেই ভাল হইত, কেন তাহার জীবন দান 
করিলেন ?” প্রত বলিলেন, পিতা কখন সন্তানের দোষ গ্রহণ করেন না, 
তাহার অপরাধ গিয়াছে, সে বৈষুব হইয়াছে, এখন তাঁহার প্রতি গ্রসন্ন হইয়া 
ল্নানাদি কর।” ভট্াচার্ধায বলিলেন, “গা চলুন জগন্নাথ দর্শন করি” প্রভূ 
বলিলেন, “গোপীনাথ, তুমি এইস্থানে থাঁক, ভট্ট'চাধ্য জগয়াথ দরশনের পর আসিয়া 
ভোজন করিলে, আমাকে তাঁহার ভোজনসংবাদ জানাইবে। এই কথা বলিয়া 
প্রভু তট্টাচার্যোর সহিত গমন করিলেন। অমোঘ তদবধি পরম শাস্ত প্রকৃতি 
বেঞচব ও গ্রাভুর তক্ত হইলেন। 








রা হা টাই এন বারা 


_ প্রভুর শ্রীত্বন্দাবনগমনাভিলাষ । 


অতঃপর প্রভু বৃন্দাবনগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজ! গ্রতাপক্কদ্র 
শুনিয়া বিশেষ মর্মাহত হইলেন এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও বামাননকে ডাকিয়া 
বলিলেন, “প্রভু যাহাতে নীলাচল ছাড়িয়া অন্যত্র গমন না করেন, তত্িষয়ে 
বিশেষ যত্ব করিবে ॥ প্রভু ন! থাকিলে, আমার রা'জ্যও সুখ হইবে না।” তাহার 
রাজার ইচ্ছামত প্রভুকে রাখিবার নিমিন্ত বত্ব করিতে লাগিলেন। তাহাদের 
বিশেষ : আগ্রহ দেখিয়া! প্রভু আগামিনী রথধাত্রা পর্যাস্ত নীলাচলে থাকিতে সম্মত 
হইলেন। দেখিতে দেখিতে রথযাত্রা মমাগত হইল। পূর্লবৎপরের স্থায় গৌড়ের 
ভর্ুগণ আগমন কিলেন। প্রতুও তাহাদিগকে লইয়া পূর্বববৎ রথযাত্রা দর্শন ও 
নৃত্কীর্তনাদি করিলেন। কা্তিকমাসে গ্রতু বৃন্দাবনে যাইবেন স্থির হইল। কিন্ত 
এবারও গৌড়ের ভক্তগণ চাতুল্মাস্তের চারিমাম নীলাচলে রহিলেন, সুতরাং 
প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া হইল না। ক্রমে চাতুম্মান্ত কাটিয়া গেল। চাতুর্ধান্ট 
অতীত হইলে, প্রভু নিত্যানদ্দকে বলিলেন, “শ্রীপাদ, আমার অস্থুরোধ, তুমি 
গ্রতিব্নর নীলাচলে 'আসিবে না, গৌড়ে থাকিয়া আমার. অভিলাষ সফল 
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করিঘে ।” নিত্যানন্দ বলিলেন, "আলা ধাওয়ার বর্তা আমি নহি, তুমি যেমন 
করাও তেমনি করি।” গ্রভুআর কিছু না বলিয়া তাহাকে 'আলিঙ্গনপূর্ববক 
বিদায় দিলেন। ক্রমে ফ্রেমে অপরাপর তক্তগণকেও বিদায় গ্লেন । বিদায়- 
কাল উপস্থিত হইলে, কুলীনগ্রামের ভক্তগণ পূর্ববৎ নিবেদন করিলেন, 
«আমাদিগের কি বর্তবা, তাহ! উপদেশ করুন।” প্রতুও পূর্বববৎ বলিলেন, 
£ বৈষধ্$বসেবা ও নামসক্কীর্তনই কর্তব্য ; এই ছুইটিই কষ্ঃপ্রাপ্তির উপায় ।” 
কুলীনগ্রামী ভক্তগণ পুনশ্চ বলিলেন, "বৈষ্ণবের লক্ষণ কি?” প্রভূ তীহাদিগের 
অভিপ্রায় বুঝিয়া উত্তর করিলেন, “যিনি নিরন্তর কৃষ্চনাম করেন, তিনিই 
বৈধ্ঃব 1” 
“কৃষ্নাম নিরম্তর ধাছার বনে । 
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাহার চরণে ॥” 

এই কথা বলিয়৷ প্রভূ তক্তগণকে বিদায় দিলেন। ভক্তগণ অনিচ্ছাসত্বেও 
সকাতরে হ্বদেশাভিযুখে যাত্রা করিলেন । 

তক্তগণ চলিয়৷ গেলে, প্রভু পুনর্ঘার শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিলেন; কিন্তু সার্বভৌমের ও রামানন্দের আগ্রহাতিশধানিবন্ধন ধাওয়া 
হইল না। শীতের পর যাইবেন স্থির হইল। শীত কাটিয়৷ গেল, তক্তানুরোধে 
যাওয়া হইল নাঁ। দোলযাত্রার পর যাইবেন স্থির হইল, পূর্বববৎ যাওয়া ঘটিল 
না। পুনর্ধার রথের পর যাইবেন সুস্থির হইল। প্রতূ সন্গাসের পর দুইবতসর 
দক্ষিণ দেশে জ্রমণ কবেন। দুই বৎসর গৌঁড়ের তক্তগণের সহিত রথধাত্র! 
দর্শন করেন। এইরূপে চারি বসর অতিবাহিত হয়। এইটি পঞ্চম বৎসর । 
এই বৎসরও রখযাত্তার সময় গৌড়ের তক্তগণ আগমন করিলেন। গ্রতু 
তাহাদিগের সহিত পূর্ববপূর্বববৎ রথধাত্রা দর্শন করিলেন। এ বৎসর গোড়ের 
ভক্তগণ চারিমাস নীলাচলে বাম করিলেন না, রথধযাত্র! দেখিয়াই যাইবার ভন 
প্রস্তুত হইলেন। বিদায়ের সময় কুলীনগ্রামের তক্তগণ পূর্নপূর্ববৎ নিবেদন 
করিলেন, ''আমাদিগের কর্তব্য উপদেশ করুন। প্রভূও পূর্ববপূর্ববৎ উপদেশ 
করিলেন, «“বৈষ্ণবসেবা ও নামসন্কীর্তনই কর্তব্য।* অধিকস্ত বৈষবের তার- 
তমা শিখাইবার নিমিত্ত বলিলেন, 

“বাহার দশনে মুখে আইসে কষ্ণনাম। 
তাহারে জানিও সবে বৈষবপ্রধান |” 
প্রভু ক্রম করিয়া, বৈষব, বৈষ্বতর ও বৈষ্ণব উপদেশ করিলেন। 
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উপদেশ পাইয়া ভক্তগণ বিদার হইলেন। গৌড়ের ভক্তগণ বিধায় হইয়া গেলে, 
প্রভু সার্কতৌম ও রামানন্দকে বলিলেন,-_-"আমার শ্রীবৃাবনে যাইবার জনা, 
অতিশয় উৎকণ্ঠা ভন্মিয়াছে। তোমাদিগের আগ্রছে ছুই বৎসর যাইতে পারি 
নাই। এইটি তৃতীয় বৎখসর। এবৎসর আর তোমরা নিবারণ করিও না, আমি 
এবার অবস্ত যাইব। গৌড়দেশে আমার জননী ও জাঙ্কবী আছেন, আমি 
গৌড়দেশ হইয়াই শ্রীরন্দাবনে যাইব, তোমরা প্রসন্ন হইয়। অনুমোদন কর।” 
প্রভুর কথা শুনিয়! ভট্টাচার্য ও রামানন্দ ভাবিলেন, বার বার গুতুর ইচ্ছার 
বাধা দেওয়। উচিত হইতেছে ন1। তাহারা এইপ্রকার বিচার করিয়া 
বলিলেন, *প্রভো, এবার আর আমরা বাঁধা দিব না, আপনি নিশ্চয় যাইবেন, 
কিন্ত এখন অতিশয় বর্ষা, বিজয়া দশমীর দিন যাত্র! করিবেন।” প্রতু তাহাতেই 
সম্মত হইয়া বর্ষা অতিবাহিত করিলেন। 


লাস 


প্রভুর গৌড়দেশ যাত্রা । 

বিজয়! দশমী উপস্থিত হইল। প্রভ্‌ গৌড়দেশ হুইয়। শ্রীবৃন্দাবন গমনের 
নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। জগরাথের প্রসাদ যাহ! কিছু পাইলেন, তাহা সঙ্গে 
লইলেন। প্রান্ঃকালে ভগক্লাথ দর্শন করিয়া তাহার আজ্ঞা লইয়! গমন 
করিতে লাগিলেন। তক্তগণ প্রভুর অনুদরণ করিলেন। কিছুদুর যাইয়া 
প্রভু উড়িষ্যার ভক্তগণকে বিদায় দিয়া গৌড়ের ভক্তগণের সহিত যাইতে 
লাগিলেন। গ্রাতু বখন তবানীপুরে আগমন করিলেন, তখন রামানন রায় 
দৌলারোহণে প্রত্থুর নিকট উপস্থিত হইলেন। বাণীনাথ প্রতুর নিকট প্রচুর 
প্রসাদ পাঠাইলেন। প্রভু তক্তবৃন্দের সহিত এ সকল প্রসাদ ভোজন করিয়া 
পুবর্বার গমন করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি চলিয়া চলিয়া প্রাতঃকালে 
ভুবনেশ্বরে আপিয়৷ উপনীত হুইলেন। ভুবনেশ্বর দর্শনকরিয়া কটকে আগমন 
করিলেন। প্রভুর কটকে পদার্পণ হইলে, স্বপ্েশ্বর নামক এক বিপ্র তাহাকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন। বিপ্রের বাহির উত্ভানে গ্রত্র বাসা হইল। প্রত সাঙ্গি- 
গোপাল দর্শনের পর বাসায় যাইয়া ভিক্ষা করিলেন। ভিক্ষার পর একটি 
বকুলতরুর তলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রামানন। রাঁয় যাইয়া 
রাজি প্রতাপরুদ্রকে প্রভুর আগমনসংবাদ জানাইলেন। রাজা শুনিয়া আনন্দিত 
হইয়া শ্রুভুর চরখসমীপে - আগমন করিলেন। তিনি গ্রভুকে দর্শন করিয়াই 
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পি কপট লি শর ক পি ক লতা পাট লা এক পা এ রসি লরি সত, ০০০ লি লী এছ বি লী তো এ পা রি 


দণ্ডবৎ ভূমিতলে পঠিত হইলেন। তাহার সর্বশরীর পুলকিত হইল, নয়ন, 
যুগল হইতে অবিরল অশ্রধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি প্রভুর স্ততি 
করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন । প্রভুর করুণাবারিতে 
রাজার দেহ অভিবিক্ত হইল । রামানন্দ রায় রাজাকে নুম্থ করিয়া বসাইলেন 
প্রভুও রাজাকে যথষ্ট কুপা করিয়৷ বিদায় করিলেন। প্রতাপরুদ্র বাহিরে 
আসিয়া গ্রামে গ্রামে প্রভুর পরিচধ্যার নিমিত্ত গ্রামবাদিগণের নিকট পত্র 
প্রেরণ করিলেন। পরে হরি5ন্দন ও মঙ্গরাজ নামক প্রধান পারদ্য়কে আদেশ 
করিলেন, 'নদীতীরে প্রভুর পারগমনের নিমিত্ত একখানি নৃতন নৌকা সজ্জিত 
করিয়! রাখ এবং যে ঘাটে প্রস্থ ম্লান করিয়া পার হইবেন সেই ঘ'টে একটি 
স্তস্ত স্থাপন কর, আম প্রতিদিন এঁ ঘাটে স্নান করিব ও মৃত্যুকালে এ ঘাটেই 
দ্রেহ ত্যাগ করিব।” অনন্তর রাজাদেশে প্রভুর গমনপথের উনয়পার্থে 
হস্ডতী ও ঘোটকপকল সজ্জিত করা হইল। কুলকামিনীদকল বসনভূষণে 
সুসজ্জিত হইয়া মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত প্রস্বত হইয়। রহিলেন । সন্ধ্যাকালে 
প্রভু নিজ ভক্তগণের সহিত যাত্রা করিলেন। রাজমহ্যষীগণ দূরে থাকিয়াই 
গুভূকে দশন ও প্রণাম করিলেন। প্রভুর আগমনে রাজপথ ও নগর আনন্দময় 
হইল। সকলেরই মুখে “কৃষ্ণ কৃষ্” শব্দ ও নয়নে বারিধারা বহির্গত হইতে 
লাগিল । প্রভূ রাঁজপথ দিয়া মহানদীরই অংশবিশেষরূপা চিত্রোৎপলা নামী 
নদীর তীরে শুভাগমন করিলেন। রামানন্দ, হরিচন্দন ও মঞ্গরাজ প্রভুর 
সেবা করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে লাগিলেন । পুণী গোৌসাই, স্বরূপ 
দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদান ঠাকুর, বক্রেশ্বর 
পাগুত, গোপীনাথাগধ্য, দামোদর পণ্ডিত প্রভৃতি তক্তগণ€ প্রভুর সঙ্গে 
সঙ্গেই রহিলেন। কেবল গদাধর পণ্ডিকে প্রভু গোপীনাথের সেবা তাগ 
করিয়। যাইতে নিষেধ করিলেন । গদাধর কিন্থ প্রেমে প্রভুর নিষেধ না মানিয়াই 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পৃথকৃভাবে একাকী গমন করিতে লাগিলেন। প্রভু 
স্নান করিয়া নৌকায় উঠিঝার সময় গদাধরকে সঙ্গে লইলেন না, সার্বতৌম 
তট্টাচাধোর সহিত ফিরিয়৷ যাইতে আদেশ করিলেন। অগত্যা গদাধর সার্ব- 
ভৌম ভট্টাচধ্যের সহিত কটক হইতে পুতীতে প্রত্যাগমন করিলেন। 

একে £ভু ভক্তগণের সহিত নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া জোতমাবতী 
রাত্রি দেখিয়া আরও ক'দুব গমন করিলেন। চতুর্ধার নামকস্থানে রান্ি- 
বাম হইল। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। 

৪২ 


এ শা লী পম জি ভি ৫০৯ পাঁচ এত লী পি ও রী পি লি পাখি এ শট পি এ লী পি লিআরী। ভীতি তত পি 


৩৩৯ প্রীপ্ীগৌরম্থন্দর 


ললিপপ রি লস সস লসশ ০৯ রি সালা সত সাসিসিাসিসিলা পিতামাতা পি লি পি সি রি লস্ট পি রি লি শসপর্িত পিপি 


এ লময়ে পূরববপূর্ববদিবসের ্যায় মহাপ্রসাদ আপিঙা উপস্থিত হুইল। প্রভূ 
প্রসাদ অঙ্গীকারপূর্বক যাত্রা করিলেন। এইরূপে চলিয়া চলিয়া ঘাজপুর 
পধ্যস্ব আগমন করিলেন। যাজপুরে আসিয়া হুরিচন্দন ও মঙ্গরাজকে বিদায়, 
দিলেন। রেমৃণায় আপিয়। রামানন্দকেও বিদায় দ্িলেন। বিদায়ের সময় রামানন্দ 
নিতান্ত কাতর ছইয়! পড়িলেন। প্রভু অনেক যদ্বে তাহাকে কিঞ্চিৎ শান্ত 
করিয়! বিদায় করিলেন। ক্রমে উড়িষ্যার সীমান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। 
এ স্থানের শাসনকর্তা আপগিয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া বলিলেন,__ 
“প্রভো, রাজা গ্রতাপরুদ্রের অধিকারের এই শেষ সীমা । অতঃপর পিছলদা পরাস্ত 
এক ন্ুরাপায়ী যবনের অধিকার । সে অতি ছুর্দান্ত। তাহার সহিত আমা- 
দের রিবাদ চলিতেছে । অতএব আমি তাহার সহিত কোন একট! বন্দোবস্ত 
না৷ করিয়! প্রভূকে পাঠাইতে সাহপ করি না। প্রভূ ছুই চারি দিন এই 
অধমের সেবা গ্রহণ করুন। ইতিমধ্যে গমনের স্থুষোগ করা যাইবে ।” অগতাা 
প্রভূ স্থানেই রহিয়৷ গেলেন। কিন্ত এমনই প্রভুর মহিমা, অকম্মাৎ এ যবন- 
রাজের একজন কর্মচারী আদিয়া হিন্দুরাজ প্রতিনিধিকে বলিল,_“আপনার 
অনুমতি হইলে, যবনরা্জ স্বয়ং এই স্থানে আসিয়! প্রভৃর প্রীচরণ দর্শন করেন। 
তাহার একজন চর প্রত্ুকে দর্শন করিয়া যাইয়া প্রভুর মহিম! বর্ণন কর! অবধি 
তিনি প্রভূর চরণদর্শনার্থ অতিশয় উতকঠিত হুইয়ছেন। তিনি আরও 
রলিয়াছেন, আপনি যদি প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন সম্বন্ধে সহায়তা করেন, তবে 
আপনার্দিগের পরস্পর বিবাদ এইস্থানেই নিষ্পত্তি পায়, যুদ্ধবিগ্রহও এইস্থানেই 
ক্ষান্ত হইয়! বাঁয়।” হিন্দুরাজ প্রতিনিধি শুনিয়াই অতীন বিশ্বপ্াবিষ্ট হইলেন। 
পরে তিনি, অকল্মাৎড ববনরাজের ঈদৃশ মতিপরিবর্তন প্রতুরই লীল! বুঝিয়া, 
তাহাকে বলিলেন, “আচ্ছা, যবনরাজের যদ্দি এরূপ সৌভাগা হইয়া থাকে, 
তবে তিনি আপিয়! যথেচ্ছ প্রভুকে দর্শন করুন; কিন্তু সঙ্গে অধিক লোক 
থাকিবে না এবং যাহারা থাকিবে, তাহারাও নিরস্ত্র হইবে ।* যবনরাজের 
কর্শাচারী যাইয়া নিজ প্রভুর নিকট এই বিষয় নিবেদন করিগ। যবনরাজ 
আনন্দে বিভোর হইয়া পাঁচ সাত জন ভূতোর সহিত হিন্দুর বেশে আগিয়া 
প্রভুর সম্মুথে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তাহার সর্বশরীরে পু্গক ও নেত্রে 
অশ্রধারা দই হইতে লাগিল। হিন্দুরাজ প্রতিনিধি প্রভৃকে . তাহার পরিচয় 
দিষা দ্বয়ং তাহার যথোচিত অন্তার্থনা করিলেন । ববনরাজও, তিনি গ্রভৃকে 
দর্শন কলাইলেন বলিয়া, তাহার প্রতি বথেষ্ট কতজ্ঞতা প্রাদরশনপুর্ঘক প্রতুর 
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দিকে চাহিয়া কতাক্জলিপুটে সবিনযে বলিতে লাগিলেন,  দগ্রতো, আপনি যি 
আমাকে অধম যবনকুলে জন্ম না দিয়! হিন্দুকুলে জন্ম দিতেন, তবে আমি 
আপনার শ্রীচরণ আশ্ররপূর্বক কৃষ্ণনাম করিয়া! মানবজীবন সফল করিতাম।” 
পরে বারংবার প্রণতিপুরঃসর প্রনুকে অনেক স্তবস্ততি করিলেন। প্রত 
ঠাহ।র প্রতি প্রপন্ন হইয়া বলিলেন, প্প্রভু তোমাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, 
তুমি কৃষ্ণনান কর। যবনরাজ গুনিয়| আনন্দে বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণনাম 
করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কিঞ্চিৎ ধেধ্যধারণ 
করিয়া বলিলেন, “প্রভো, যদি অধমকে নিজগ্তণে অঙ্গীকারই করিলেন, 
তবে কোন একটি পেবাও আদেশ করুন।” মুকুন্দদত্ত বলিলেন, প্রভু 
গঙ্গাতীরে গমন করিবেন, তুমি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য কর।” যবন- 
রাজ এই সেবাদেশ পাইয়া আপনাকে ক্ৃতার্থ বোধ করিলেন । হিন্দুরাজ- 
প্রতিনিধি ও যবনরাজের পরম্পর মিত্রতা হইল। হিন্দুরাজপ্রতিনিধি যবন- 
রাজকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন । যবনরাজ নিজ অধিকারে যাইয়া 
প্রভুকে লইয়! যাইবার নিমিত্ত একজন কণ্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন। প্রতু 
তাহার সহিত ববনরাজ্ের অধিকারে গমন করিলেন। যবনরাজ ইতিপূর্বেই 
প্রভুর নিমিত্ত একখানি উৎকৃষ্ট নৃতন নৌকা সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতুর 
রা তাহাকে ভক্ঞৰর্গের সহিভ গ্রণতিপুরঃসর এ নৌকার আরোঙ্‌ণ 
করাইলেন এবং পথে জলদন্য হইতে রক্ষার নিমিত্ত আর দশখানি নৌকা 
করিয়া কতকগুলি সশস্ত্র সৈনিক লইয়া শ্ব়ংও সঙ্গে -সঙ্গেই গমন করিলেন। 
তিনি প্রতভুকে সগণে মন্ত্েশ্বর নদী পার করিয়! পিছলদায় পৌছিয়!' দিলেন। 
প্রভু পিছলদায় পৌছিয়া যবনরাজকে ও তাহার দৈনিকদিগকে বিদায় দিলেন। 
প্রভু ষে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন, এ নৌকাতেই পাঁনিহাটাতে আগমন 
করিলেন। তিনি পানিহাটীতে আগিগ্না নোঁকাখানিকেও বিদায় দিলেন। 
প্রভুর শুভাগমন হওয়ায় পানিহাটার জল ও স্থল লোকে লোকারণা হইল । 
রাখব পণ্ডিত আলিয়! প্রভূকে নিজ গৃহে লইয়৷ গেলেন। প্রভু রাঘবপগ্ডিতের 
ভবনে একরাত্রি বাস করিয়া পরদিন কুমারহাটীতে শ্রীবাসপগ্ডিতের 
ভবনে গমন করিলেন। প্রভুর সঙ্গাসের পর হইভে শ্রবাদপপ্ডিত নবন্ধীপের 
বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কুমারহাটার পূর্বববাসস্থানেই অবঞ্থিতি করিতে- 
ছিলেন। প্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহেও একদিনমাত্র বাঁস করিয়া তৎপরদিন 
হালিলহরে কাঞ্চপাড়ার শিবানন্ধ সেনেয় ভবনে গমন করিলেন। পরে এ 


৩৬২. প্রীগৌরহৃদার 


রসি অল্প ৬০৯ সি সি ০ 5 সিল, ৮ ৮ ১ সি সি ৩ ভিত ৯৮ ডা ভপতা্িিলী এ পিপল সিসি তা খা 


স্থান হইতে বাস্থদেবের ভবন হা নবীপের সার্বিভৌমের ভ্রাতা বিগ্যাবাচ- 
স্পতির ভবনে গমন করিলেন। বিগ্যাবাঁচম্পতির গৃহে প্রভুর আগমনদংবাদ 
প্রাপ্ত হইয়। চারিদিক হইতে লৌকের সমাগম হইতে লাগিল । গঙ্গায় নৌকা' 
ঢুঞ্পাপা হইয়া উঠিল। অপরপারের লোকসকল প্রাণের মমতা! ত্যাগ করিয়া 
সম্তরণাি দ্বার] গঙ্গা পার হইয়া প্রভূকে দর্শন করিতে আমিতে লাগিলেন। 
যিনি আসেন, তিনি প্রতুর শ্রীমুখ দেখিয়া আর গৃহে ফিরিয়! যাইতে চাহেন ন]। 
ক্রমে বিগ্ভানগরে স্থানের ও খাগ্ঠসামগ্রীর অন্থাব হইয়া পড়িল। অগত্া প্র 
গোপনে বিছ্যাবাচম্পতিকেও না বলিয়া বি্ভানগর হইতে ফুল্লিয়ায় চলিয়। 
আদিলেন। প্রভু ফুলিয়ায় আপিয়! গোপনে মাধবদাসের গৃহে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। কিন্ধু অধিককাঁল গোপনে থাকিতে পারিলেন না. নিত্যানন্ন প্রভৃর 
সহিত হাজার হাঁজার কীর্ভনীয়৷ আগিয়া প্র্ৃকে প্রকাশ করাইলেন। যেখানে 
যত পাপী ছিলেন, ফুলিয়ায় প্রভুর প্রকাশ দর্শন করিয়া সকলেই উদ্ধার পাইলেন। 

ফুলিয়ায় প্রভূ সাতদিন থাকিয়৷ অপূর্ব কীর্তনানন্দ প্রকাশ কবিলেন। 
ফুলিয়ায় অবস্থানকালে এক দিবস এক ব্রাহ্মণ আগিয়! প্রভুর চরণে পতিত হইয়া 
বলিলেন, “প্রভো, আমি ্রীহরিনামের ও বৈষ্ণবের প্রভাব না জানিয়া অনেক 
নিন্দা করিয়াছি, এখন তশ্নিমিত্ত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি, আমাকে নিজগুণে 
উদ্ধার করুন; আমার কি উপায় হইবে বলুন ।* প্রতু.বলিলেন, “তুমি যে মুখে 
নার্মের ও বৈষ্ণবের নিন্দ] করিয়াছ, সেই মুখেই উষ্থাদের গুণগান কর এবং 
মিরস্তর কষ্ণনাম কর, তাহা হইলেই উদ্ধার পাইবে ।” প্রভুর শ্রীযুখের উপদেশ 
শ্রবণ করিয়া বৈষ্ুবগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন । এই সময়ে 
নদীয়ার দেবানন্দ পণ্ডিত আসির] প্রভুর চরণে শরণাগত হইলেন । প্রভু তাহাকে 
উঠাইয়া আলিঙ্গন প্ররানপুনঃসর বলিলেন, '“দেবানন্দ, তুমি বক্রেশ্বর পণ্ডিতের 
সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ, তাহার প্রসাদে তোমার কষ্ঃপ্রদাদও লাভ 
হইয়াছে ।” দেবানন্দ কৃতার্থ হইয়া অনেক শ্তবস্ততির পর বিদায় হইলেন। 
দেবানন্দ বিদায় হইলে, চাপাল গোপাল আপিয়৷ পুনর্ার প্রভুর শরণ লইলেন। 
এবার প্রভু তাহাকে পূর্ব প্রত্যাথান না করি শ্রীবাস পণ্ডিতের আশ্রয় 
লইতে বলিলেন, এবং তদ্বারা তাঁহার অপরাধ থগুন করাইয়! তীহাকেও কৃতার্থ 
করিলেন। 

প্রভু মথুবাঁয় যাইবেন শুনিয়া প্রভূর ভক্ত নৃসিংহানন্দ ফুলিয়৷ হষ্টতে পথ 
প্রস্তত করিতে আরম্ত করিলেন। রাজমহলের নিকটবস্তী কানাইর নাটশালা 


৯৩ ১০৯ তি সিসি সিসি পাসসিপণি জি ও শী জরা লি লা জা সি সি কত গছ 


মধ্য-লীল। ৩৩৩ 
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নামক স্থান প্নত পথ  প্র্থত হইলে, আর ঠাহার মগ্রদর হইতে মন গেল না। 
নৃলিংহানন্দ তখনই বুঝিলেন, প্রন্তুর এযাত্রাপ শ্রীবৃন্দাবনপধ্যন্ত শুভাগমন 
হইবে না, তিনি নাটশালা হইতেই ফিরিনেন। 

'্রদিকে প্রভৃও ফুলিয়া হইতে শাস্তিপুরে অসবৈতাঁচার্ধোর ভবনে গমন 
করিলেন। ভিনি অদ্বৈতভবনে আগমন করিয়াছেন শুনিয়। শচীদেবী তাঁহাকে 
দেখিবার ভন্ শান্তিপুরে আদিলেন। প্রভূ জননীকে পাইয়া তাহার চ;ণবন্দন] 
করিলেন। তিনি ছুই চারিদিন শান্তিপুরে থাকিয়া! জননীর অনুমতি লইয়া মথুরা 
উদ্দেশে যত্রা করিলেন। সহম্াধিক লোক গ্রভুর অনুগামী হইলেন। 
তদ্বাতীত প্রভূ 'যখানেই রাত্রিবাস করেন, সেইখানেই তাহাকে দর্শন করিবার 
নিমিত্ত প্রভৃত লোকের সমাগম হইতে লাগিল। এইরূপে গঙ্গাতীরপথে গোড়ের 
নিকটবর্তী রামকেলি পরাস্ত আগমন করিলেন। এই বামকেলিতে শ্রাসনাতন 
ও শ্রীরূপ গোস্বামী বাঁস করিতেন। 


জ্ীসনাতন ও শ্রীরূপ €গাস্বামীর পুর্ববৃতাস্ত। 


শ্রীসনাঙন ও শ্রীরূপ গোস্বামী দাক্ষিণাতা বিপ্রের কুলে উৎপন্ন হয়েন। 
তাহাদের পূর্নণপুরুষগণ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাট প্রদেশে বাস করিতেন। 
তাহাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রূপেশ্বর বর্মন্থত্রে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তদবধি 
তাহার! বজদেশীয় হইয়া যান | সনাতন গোন্বামীর অনেকগুলি সহোদর 
তন্মধো সনাতন, রূপ ও বল্পভ এই তিনজনই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ । ইহার! 
ঠিনজনই রামকেলি গ্রামে একব্র বান করিতেন । রামকেলি গ্রাম গৌড়রাঁজ- 
ধানীর নিকটবর্তী । গৌড়েশ্বর ঠনয়দ হুঃলন সা বা দ্বিতীয় আলাউদ্দীন নান 
ও রূপ গোস্বামীর অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়া জেষ্ঠ সনাতনকে 
প্রধান মন্ত্রী করিয়া! মধাম রূপকে তাহার সহকারিপদে নিযুক্ত করেন। তিনি 
সনাতনকে দবির খাঁদ, রূপকে সাকর মল্লিক এবং কনিষ্ঠ বল্লতকে অনুপম মল্লিক 
উপাধি প্রদ্দান করেন। অনুপম মল্লিকও গৌঁড়েশ্বরের অধীনে কার্ধা করিতেন। 
কিনব তিনি যে কি কার্ধা করিতেন, তাহা স্থবিদ্িত নহে। তীহারা গৌড়েশ্বরের 
কাধ নিযুক্ত হইয়া! রামক্লি গ্রামের বিশেষ উন্নতিসাধন পূর্বক জাপনাদিগের 
জ্ঞাতিবর্কেও প্র স্থানেই আনয়ন করেন। রামকেজিতে সনাতন গোস্বামী 
সনাতন সাগর নামে একটি এবং রূপ গোস্বামী রূপমাগর নামে অপর একটি বৃহৎ 
জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। এ ছুই জলাশয় এখনও এ ছুই নামেই প্রসিদ্ধ আছে। 


৩৩৪ স্রীহীগৌরন্ুন্দর 


তীার! কা্ধ্যান্ুরোধে যদিও বাহিরে যবনভাবাপর হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তরে 
অহিন্দু হয়েন নাই । লিখিত আছে, তাহারা কাজকার্যে ব্রতী হইবার পূর্বেই 
সার্বভৌম ভট্রাচাধ্যের সহোদর বিষ্ঠাবাচম্পতির নিকট অনেক শাস্ুগ্রন্থ অধায়ন 
করিয়াছিলেন এবং রাজকাধো ব্রতী হইয়াও অধ্যয়ন তাাগ করেন নাই, সময় 
পাইলেই শাস্ত্চর্চা! করিতেন। তাহারা বিশেষ শাস্ত্ান্ুরাগী ছিলেন বঙ্গিয়া 
তাহাদ্দি'গর আবামে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইত। তাহারা এ সকল 
ব্রাহ্মণ প্ডিতকে যথেষ্ট সম্মান এবং সাহাঁধযও করিতেন। তীহার্দিগের আচার- 
বাবহারও ধন্মানুগতই ছিল। তীহাঁরা যবনসংসর্গে আপনাদিগের বর্ণাশ্রমোচিত 
আটা'র-বাবহার পরিতাগ করেন নাই। সময়ে সময়ে তীর্থযাত্রার অভিলাষ 
করিতেন, কিন্তু অবসরাভাবে এ অভিঙ্গাষ পূর্ণ হইত না। অগতা! তাহার! 
হা স্ব জঙগাশয়ের চারিদিকে কানন প্রস্ততকরিয়া তন্মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ 
স্থাপনকরিয়৷ তাগাদেরই পুজা করিতেন। গৌড়েশ্বর তাহাদের কাধানৈপুণ্য 
দর্শনে তুষ্ট হইয়া ক্ঠটাহাদিগকে অনেক ভূমিসম্পত্তিও প্রদান করিয়াহিলেন। 
এইরূপে অতুল প্রশ্ব্যের অধিকারী হইয়াও তাহারা মদমতত হইয়া ধর্ধমানুশীলন 
ত্যাগ করেন নাই। জ্ঞানী, ধার্মিক ও দাত বলিয়া তীহাদিগের যশঃসৌরভ 
চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল । তন্লিমিত্ত বঞদেশের নানাস্থান হইতে জ্ঞানী, 
ভক্ত ও কবিসকল আসিয়া! তীহাদিগের সভা অলঙ্কৃত করিতেন । তীহারাও 
তাহাদিগকে যথোচিত সমাদর করিতে জ্রটি করিতেন নাঁ। প্রবাদ এই যে, 
তাহারা গৃহাবস্থান হালেও ছুই একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 

এইভাঁবে কিছুকাল অতীত হইলে, সনাঞ্ডন গোস্বামী একদ! রাত্রিযোগে 
নিদ্রাবস্থায় একটি আশ্চধ্য স্বপ্ন দর্শন করিলেন। হ্বপ্লটি এই_-একটি পরম- 
স্থন্দর নবীন দন্ন্যাসী সনাতন গোস্বামী:ক সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “সনাতন, 
আর কালবিলম্ব করিও না, সত্ব শ্রীভগবানের সেবাঁয় মনোনিবেশ কর, 
শ্রীবৃন্দাবনে যায়৷ লুপ্ততীর্ঘের উদ্ধার ও তক্তিশাগ্রের প্রচার কর।” এই কয়েকটি 
কথা বলিয়াই সন্ন্যাসী অন্তহিত হইলেন। তখনই সনাতন গোন্বামীর নিদ্রাভঙ্গ 
হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি ও স্বপ্নবৃত্বান্তটি মধাম রূপ গোম্বামীকে শুনাইলেন । 
রূপ গোস্বামী শুনিয়া বলিগেন, *শুনিয়াছি, নদীয়ায় শ্রীঃগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
বোধ হয়, তিনিই স্প্রে দর্শন দিয়া প্র প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। 
আমরা বিষর়ান্ধকুপে পতিত। পতিশপাবন প্রভু কি আমাদিগকে উদ্ধার 
করিবেন? এই কথা বলিতে বলিতে অশ্রধারায় তীহার বক্ষস্থল প্লাবিত 


(মধ্যলীলা ৩৩৫ 
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পিস 


লয় গেল। পনদ্শনে সনাতন ঠন গোস্বাসীরও মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। 
ছুই ভাই নির্জনে পরামর্শ করিয়া! দৈন্ঠবিনয়সহকারে মহাপ্রভুকে একখান 
পত্র লিখিলেন। মহাপ্রভু কিন্ত এ পত্র পাইয়াও উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় 
কোনরূপ উত্তর প্রদান করিলেন না। সনাতন গোষ্বামী প্রেরিতপত্রের 
উত্তর না পাইয়৷ উপধু'যপরি কয়েকথানিন পত্র লিখিলেন। পরিশেষে মহা প্রভু 
ত্র সকল পত্রের উত্তরম্বরূপ নিম্নলিখিত যোগবাশিষ্টের গ্লোকটি লিখিয়া প্রেরণ 
করিলেন । 

“পরব্যসনিনী নারী বাগ্রাপি গৃহকর্ধ 

তদেবাস্বাদয়ত্যন্তন“বসঙ্গরলায়নম্‌ ॥* 

এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরেই মহাপ্রভু সম্গাস করিয়৷ নীলাচলে গমন 

করিলেন। সনাতন গোম্ব'মী লোকমুখে মহাপ্রভুর গতিবিধি শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন। মহাপ্রভু নীলাচল হইতে দক্ষিণদেশে গমন ও পুনর্ধার নীলাগলে 
প্রত্যাগমন করিলেন, এই সংবংদও ঠাহাদিগের অবিদিত রহিল না। পরে যখন 
মহা প্রভূ বঙ্গদেশ হইয়া শ্রীবুন্দাবনে গমন করিতেছেন, এই সংধাদ শ্রুতিগোচর 
হইল, তখন সনাতন গোম্বামী মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনার্থ বিশেষ 
উৎকগান্বিত হইলেন। ঠিক এই সময়েই মহাপ্রতৃও রামকেলিতে পদার্পণ 
করিলেন। 


প্রভৃর সহিত সাক্ষাওকার? 


প্রভুর রামকেলিতে পদার্পণ হইলে, গোঁড়েম্বরের একজন কোতোয়াল যাইয়া 
গৌড়েশ্বরকে প্রভুর আগমনবার্তী নিবেদন করিলেন। কোতোয়াঙলল বলিলেন, 
দ্রীমকেলিতে একটি হিন্দু সন্্যাী আপিয়াছেন, তিনি নিরবধি কীর্তন করেন; 
তাহার সঙ্গে অসংখ্য লোক; এ সকল লোক তাহার অতান্ত বাধা; দেখিলে 
রাঁজদ্রোহের আশঙ্ক। হয়।” গেৌঁড়েশ্বর শুনিয়া ভিজ্ঞাসা করিলেন, “সে সঙ্লাসী 
কেমন? তঁহার আচার বাবহারই বা কিরূপ?” কোতোয়াল উত্তর করি- 
লেন,_"্একূপ অদ্ভুত সন্্যাপী আমি আর কখন দেখি নাই। ইহার সেনধ্য 
কন্দপ্পকেও পরাজয় করিয়াছে । অনকান্তি ন্ুবর্ণের সশ উজ্জ্বল । শরীর 
প্রকাণ্ড । ভুজবুগল আছানুলন্কিত। নাভি স্থগভীর। গ্রীবা পিংহের তুঙা। 
দ্ষদ্ধ গজেন্র্রের স্কদ্ধা সদৃশ, নয়নযুগল কমলদলের স্টার বিশাল। কোটি 


৩৩৬ ীরীগৌরসন্দর 


স্লিপ সিভিল অাত্ত অ্াউ খপাসাসিলা স্পা ভা সসিপাসিতাতিরত তত পাতি পা জলা উরি সি উিপাসসিপাম ভিপ সিসি মি সি সতী আপাসি 


চন্্রও বদনের তুলনা হয় না। অধর রক্তবর্ণ। দগ্তসকল মুক্তার ্থায়  সুগািত, 
জযুগল কামধেমুর সমান । নুপীন বক্ষস্থল চনানচচ্চিত। কটিদেশে অরুপবর্ণ 
বদন। চরণধুগল পদ্মের তুলা । নখগুলি দর্পণের ন্যায় নির্মল। দেখিলে 
বোধ হয়, কোন রাজার নন্দন সন্নাসী হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত অঙ্গ- 
প্রহাঙ্গ নবনীতের স্তায় কোমল। সেই সুকোমল অঙ্গ মুহুমূহ ক্ঠিন ভূমিনলে 
পতিত হইতেছে । কি আশ্র্ধা, সেই পতনে পাষাণ বিদীর্ণ হয়, কিন্ত অঙ্গে 
একটিও ক্ষতচ্হি দেখা! যায় না। সর্বাঙ্গে অপুর্ব পুলকাবলী। ক্ষণে ক্ষণে 
ঘোরতর ন্বেদ ও কম্প হইতেছে । হাজার লোকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না। 
নয়নে ন্দ'র শোতের হ্যায় বারিধারা বহিতেছে। কখন হাসিতেছেন, কখন 
কাদিতেছেন, কথন মৃচ্ছা যাইতেছেন। মুচ্ছ'র সময় শ্বাস প্রশ্বাম পর্ধাস্ত থাকে 
না, দেখিলে ভয় হয়। সদাই বাহু তুলিয়। নামকীর্ভন করিতেছেন। কথন 
ভোজন করেন, কখন শয়ন কৰ্ন, দেখি নাই। চতুদ্দিণহইতে দর্শনার্থ সমাগত 
লোকে লোকানণ্য হইতেছে । যে াসিতেছে, সে আর গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে 
না। যাহ! দেখিয়াছি, তাহা নিবেদন করিলাম ।” এই কথা বলিয়া! কোতোয়াল 
নিরস্ত হইল । গৌড়েশ্বর কোতোয়ালকে বিদায় দিরা ভাবিলেন, পূর্বে এক 
ফফ্রের মুখে বাহার কথা শুনিয়াছিলাম, বোধ হয়, সেই মহাপুরুষেরই শুভাগমন 
হইয়াছে । এটপ্রকার চিন্তার পর, তিনি কেশব খান নামক শুনৈক কর্মচারীকে 
ডাকাইয়া বলিলেন, “কেশব, শুনিলাম, রামকেলিতে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী 
আসিয়াছেন, তীহার সঙ্গে অনেক লোকজন, তুমি কি তাহার বিষয় কিছু বিদিত 
আছ?” কেশব খান অতীব সঙ্জন, বিশেষতঃ তিনি গৌংডশ্বরকে হিন্দুর 
দ্বেষী বলিয়াই জানিতেন, অতএব প্রকৃত কথা গোপন করি] বলিলেন, “ই, 
আমি জানিয়াছি, একজন সন্ন্যাপী আপিয়াছেন, তিনি বৃক্ষতলে বাদ করেন, 
ভিক্ষুক লন্নাসীমাত্র।” গৌঁড়েশ্বর কেশবের মনের তাব বুঝিতে পারিয়া 
বগিলেম, “তুমি £গাপন করিলে কি হইবে, আমি বুঝিয়াছি ঠিনি ভিক্ষুক সন্মাসী 
নহেন, হিন্দুর যিনি নারায়ণ তিনিই সক্পামী হইয়া দেখা দিয়াছেন। আমি 
গৌড়ের রাজা, ঠিনি বিশ্বের রাজা। অন্যথা লোকে আপনার খাইয়! তাহার 
আজ্ঞ! বহন করিবে কেন? তোমরা কি কখন আপনার খাইয়া আম'র আক্ত! 
বহন করিয়৷ থাক? যাহা হউক্ক কেতোয়ালকে আমার আদেশ বিজ্ঞাপন কর, 
যেন কেহ এ সল্লাপীর উপ্র কোনরূপ অত্যাচার ন| করে। উনি সসমার 
অধিকারমধ্যে ম্বাবীনভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিবেন” কেশব খান *্যে আজ্ঞ/ 


৯০৯ 


মধ্য-লীল! ৩৩৭ 
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বলিয়া গৌঁডেশ্বরের নিকট বিদায় খণ পূর্বক বাহিরে আসিয়৷ কোতোয়ালকে 
রাজাজ্ঞা বিজ্ঞাপন করিলেন। পরে তিনি অব্যবস্থিত যবনরাজের 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া গোপনে একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ ছারা, 
রাজধানীর নিকট হইতে অন্যব্র গমন করাই যুক্তিযুক্ত, এই কথ। প্রভুর ভক্তগণের 
নিকট বলিয়া পাঠাইলেন। এদিকে গৌড়েশ্বর সেই দিনই সনাতন দবির খানকে 
নিভৃতে ডাকাইয়৷ মহাপ্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী সনাতন তদুতরে 
বলিলেন, 

“যে তোমারে রাজ্য দিল যে তোমার গোসাঞা | 

তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিয়া! ॥ 

তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়। 

ইহার আশীর্ববাদে তোমার সর্ববত্রেতে জয় ॥ 

মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপন মন। 

তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ সম॥ 

তোমার চিত্তে চৈতন্তেরে কৈছে হয় জ্ঞান। 

তোমার চিত্তে যেই লয় সেইত প্রমাণ ॥” 

গৌড়েশ্বর বলিলেন, “এই সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইহাই আমার মনে হয়।” 
যে যবনরাজ হুসেন স! উড়িষ্যার রাগার সহিত সংগ্রাম করিয়! এক সময়ে শত 
শত দেবমন্দির ও দেবমুস্তি নষ্ট করিয়াছিলেন, ঠিনিই এখন শ্রীঃগৌরাঙ্গের প্রসাদে 
সবিশ্ময়ে তাহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচারের চেষ্টা না করিয়াই ঠাহাকে ঈশ্বর 
বলিয়া স্বীকার করিলেন । মন্ত্রী সনাতন শুনিয়া রাজার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে 
করিতে গৃহে গমন করিলেন । 
মন্ত্রী সনাতন গৃহে আসিয়া ভ্রাতা রূপের সহিত পরামর্শ করিয়া রাত্রিযোগে 

প্রভুর চরণদর্শনার্থ গমন করিবেন ইহাই স্থির করিলেন। অধ্বরাত্ির সময় ছুই 
ভাই ছদ্াবেশে প্রভূর স্থানে গমন করিলেন । প্রথমে নিত্যানন্দ ও হবিদাসের 
সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহার! প্রভুকে জানাইয়া' তাহার আদেশমত 
সনাতন ও রূপকে লইয়! প্রভুর সম্মুথে উপস্থিত হইলেন। সনাতন ও রূপ দস্তে 
তণধারণপূর্কক গললম্রীরুতবাসে দগ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন। তারা 
ভূতলে পড়িয়া গ্রভৃত আগ্তিপ্রকাশ সহকারে রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু 
ছুই ভাইকে উঠিতে বলিলেন । ছুই ভাই উঠিয়া প্রভুর স্ততিসহকারে প্রার্থনা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


৪৩ 
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এটি | ৮ল সপ সি সিল ওরশ আপা সি উল সি শ চলি 


প্ভায় ভয় পকষখচৈতন্ঠ দয়াময় | 
পতিতপাঁবন জয় জয় মহাশয় ॥ 

নীচ জাতি নীচ সঙ্গে করি নীচ কাজ। 
তোমার অগ্রেতে প্রভূ কহিতে বামি লাজ 
পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার । 
আম! বহি জগতে পতিত নাহি আর ॥ 
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার । 

তাহ! উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥ 
ব্রাহ্মণ জাতিতে তারা নবন্ীপে ঘর। 
নীচসেবা নাহি করে নহে নীচের কুর্পর ॥ 
সবে এক দোষ তার হয়ে পাপাচার। 
পাপরাশি দহে নামাতভাসেতে তোমার ॥ 
তোমার নাম লয়ে করে তোমার নিন্দন। 
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ ॥ 
জগাই মাধাই হইতে কোটি কোটি গুণ । 
অধম পতিত পাগী আমি ছুই জন॥ 
শ্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছলঙী করি র্লেচ্ছকর্মম। 
গোত্রাঙ্গণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ 
মোর কর্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়! 
কুবিষগ্জ বিষ্টাগর্তে দিয়াছে ফেলাইয়া ॥ 
আম] উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভূবনে। 
পতিতপাবন তুমি সবে তোম! বিনে ॥ 
আম। উদ্ধারিয়৷ ষদি দেখাও নিজ বল। 
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল ॥ 

সত্য এক বাত কহে! শুন দয়াময় । 

মো বিন্ু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয় ॥ 
মোরে দয়! করি কর স্বদয়া সফল । 
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল ॥ 
আপন! অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ। 
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোত ॥ 





হত সপ টি) এ্টা পাতিস সান্তা এ ও পির ভি তোতা 
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মধ্য-লীল। ৩৩৯ 
বামন যৈছে চাদ ধরিতে যায় করে। 
তৈছে মোর এই বাহ উপজে অস্তরে ॥” 

সনাতন ও রূপের কণা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, প্দবির খাস ও সাকর 
মল্লিক, তোমর! ছুই ভাই আমার পুরাতন দাস। আজি হইতে তোমরা ছুই. 
ভাই মছুক্ত সনাতন ও রূপ এই নামেই পরিচিত হইবে। তোঁমর! ঠদন্ট ত্যাগ 
কর। তোমাদিগের দৈন্ত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ঘ হইতেছে । তোমর! 
সর্বপ্রকারে উত্তম হুইয়াও আপনাদদিগকে হীন করিয়া মানিতেছে। তোমরা 
অনেক দৈন্ প্রকাশ পুর্বক আমাকে বার বার পত্র লিখিয়াছিলে। সেই 
সকল পত্রেই আমি তোমাদিগের ব্নহার বিদিত হইয়াছিলাম। আমি তোমা- 
দিগের পত্র হইতেই তোমাদিগের হৃদয় জানিয়াছিলাম। পরে তোমাদিগের 
শিক্ষার্থ একটি শ্লোকও লিখিয়৷ পাঠাইয়াছিলাম, পাইয়া থাকিবে । সম্প্রতি 
আমার গৌড়ে আগমনও তোমাদিগের জন্তই । আমার এই রাঁমকেলি পধ্যন্ত 
আসিবার অপর কোন প্রয়োজনই ছিল না। সকলেই বলেন, বাঁমকেলিতে 
আদিবার কারণ কি? আমার মনের ভাব কেহই জানেন না । “ আমি কেবল 
তোমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ুই এই স্থানে আসিয়াছি। তোমরা আমার 
নিকট আসিয়াছ, ভালই হ্ইয়াছে। এখন গৃহে গমন কর। মনে কোন ভয় 
করিও না। তোমরা! ছুই তাই আমার জন্মজন্মের কিস্কর। অচিরেই কৃষঃ 
তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।* এই পর্যন্ত বলিয়া প্রভূ হই ভ্রাতার মন্তকে 
হস্ত প্রদান পুরঃ£সর তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন।, পরে নিজ ভক্তগণকে 
বলিলেন, *তোমর] সকলে কুপা করিয়া সনাতন ও রূপকে উদ্ধার কর।” সনাতন 
ও রূপের প্রতি প্রভুর কপ! দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে 
লাগিলেন। সনাতন ও রূপ ভক্তগণের চরণতলে পতিত হইলেন। সকলেই 
ছুই ভাইকে ধন্যবাদ প্রদান পুর্বক বলিলেন, প্প্রভূ তোমাদিগকে আত্মসাৎ 
করিয়াছেন ।” তদনস্তর সনাতন ও রূপ সকলের নিকট অনুমতি লইয়া গমন 
করিবার সময় বলিলেন,_-“প্রভু এইস্থান ত্যাগ করিয়া অন্তর গমন করুন। 
যদিও গৌড়েশ্বর প্রভুকে যথেষ্ট ভক্তি করেন, তথাপি তিনি যবন, ষবনকে 
বিশ্বাস করা যায় না। আরও একটি কথা, তীর্ঘযাত্রায় এত লোকসংঘট্ট ভাল 
নয়, শ্রীবৃন্দাবনদাত্রার এরূপ রীতি নয়। প্রভুর অবস্ত ভয়ের কোন কারণ নাই, 
কিন্তু লৌকিক লীলার লৌকিক চেষ্টাই শোভ৷ পায়, অলৌকিক চেষ্টা শোভা 
পায় না” এই কথা বলিয়া সনাতন ও রূপ চলিয়া গেলেন। গ্রতুঙ আর 


৩৪০ প্রীগৌরহন্দর 
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য্লামকেলিতে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন না। পরদিন প্রভাতে ঠ উঠিয়াই 
ধাত্রা করিলেন। লোকসকল সঙ্গে সঙ্গেই চপসিল। প্রভু কানাইর নাটশাল৷ 
ধাইয়াই ফিরিবার অগ্িপ্রায় প্রকাশ করিলেন। 

স্বেচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছা রোধ করে, কাহার সাধ্য? যেমন ইচ্ছা হইল, 
শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন না, নীলাচলেই প্রত্যাগমন করিবেন, অমনি পুর্মুখ হইলেন। 
কয়েক দিবসের মধ্যেই পুনর্ধার শান্তিপুরে আগমন করিলেন। প্রন শান্তিপুরে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া গজাদাস পণ্ডিত শচীদেবীকে লইয়া অৈত- 
ভবনে মাগমন করিলেন। প্রত জননীকে দেখিয়! ভক্তিভরে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
করিজেন। শচীদেবী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অশ্রধারা দ্বার! অন্ভিষিক্ত করিতে 
লাগিলেন। 'অদ্ৈতাচার্ধ্য প্রভুকে পাইয়া মাধবেন্ত্রপুরীর উৎদব উপলক্ষে 
মহাঁমহোৎসবের আয়োজন করিয়া লইলেন। শচীদেবী স্বহন্তে প্রভুকে ভিক্ষা 
করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, প্রভু তাহাতেই সম্মত হইলেন । দশদিন 
পধ্যন্ত কীর্তনানন্দের পরিসীমা রহিল না। যিনি কখন প্রভূকে দেখেন নাই বা 
ধিনি দেখিয়াছেন উভয়বিধ ভক্তের সমাগমে শাস্তিপুর গ্গোকে লোকারণা হইল । 
রঘুনাথ দাস আলিয়া! প্রভুর চরণে পতিত হই তাঁহার সহিত নীলাচলে যাইবার 
অতি প্রায় জানাইলেন। 


রছ্ুনাথ দাস 


হুগলি জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামে হিরণাদাস ও গোবদ্ধন দান নামে দুইজন 
মহাসন্তরান্ত লোক বাণ করিতেন। তাহারা ছুই সহোদর, জাহিতে কায়স্, 
উপাধি মজুমদার । তাহারা সপ্তগ্রামের জমিদার ছিলেন। এ জনীদারী পূর্বের 
একজন মুসলমানের ছিল; পরে কোন ন্ত্রে তাহাদের হস্তগত হয়। প্র 
জমীদারীতে বিংশতিগক্ষ টাকা আদায় হইত । তাহারা আট লক্ষ গোৌড়েশ্বরকে 
দিতেন এবং বার লক্ষ আপনার! ভোগ করিতেন। তীহার! ছুই ভাই সদ্দাচারী, 
ধার্থিক ও বদান্ ছিলেন। নবদ্বীপের পগ্ডিতমগুলীকে বিশেষরূপ অর্থসাহাষ্য 
করিতেন। নীলাস্বর চক্রবর্তীর বিশেষ আনুগত্য করিতেন। হিরণ্যদাস জোষ্ঠ, 
গোবর্ধনদাস কনিষ্ঠ। রঘুনাথ দাস কনিষ্ঠ গোবর্ধনদাসের পুত্র। ১৪২০ শকে 
ই্থার জন্ম হয়। রঘুনাথ দাস বাল্যকাল হইতেই দেবদ্িজে ভক্তিপরারণ ছিলেন। 
তিনি আপনাদিগের পুরোহিত বলরাম আচার্যের গৃহে অধ্যয়ন করিতেন । 


মধ্য-লীল। ৩৪১, 
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তাহার অধায়নকালেই আচাধ্য নদীয়। হইতে হরিদাস ঠাকুরকে নিজগৃহে জি 
করেন। রঘুনাথ দাস হরিদাস ঠাকুরকে পাইয়৷ ভক্তিনহকারে তাহার অনেক 
পরিচধ্যা করেন। হরিদাস ঠাকুর রঘুনাথ দাসের পরিচর্যায় সহ্ষ্ট হইয়! 
তাহাকে বিশেষ কৃপা করেন। হরিদাস ঠাকুরের কৃপাই রঘুনাথ দাসের গ্রভুর 
চরণঙ্গাভের উপায় হয়। রঘুনাথ দাস প্রভুর নাম ও মহিমা শুনিয়া মনে মনে 
তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন । কিন্ত একাল পর্ধান্ত প্রভুর চরণদর্শনেন সুযোগ 
ঘটিয়া উঠে নাই। প্রভূ শাস্তিপুরে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া রঘুনাথ পিতার 
অনুমতি লইয়া আইসেন এবং প্রভুর চরণদর্শতে কৃতার্থ হয়েন। 

রঘুনাথ শাস্তিপুরে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন ও সাতদিন প্রভুর নিকট বান 
করেন। রঘুনাথের সংসার ভাল লাগিত না। তিনি প্রভুর চরণে ধরিয়া গুভূর 
সহিত নীলাচলে যাইবার অভিলাষ জানাইলেন । 

প্রভু বগিলেন,-_-“রঘুনাথ, স্থির হইয়া! গৃহে বাও, পাগলের মত কাঁজ করিও 
না। লোক হঠাৎ ভবসাগরের কুল পায় না. ক্রমে ক্রমেই পাইয়া থাকে । তুমি 
কতবার সংসার ছাড়িয়া পিতামাতাকে ছাড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়া, কিন্তু 
একবারও কৃতকার্য হইতে পার নাই। সময়না আসিলে, কিছুই হয় না। 
অনেকেই লোক দেখাইয়া মর্কট বৈরাগ্য করিয়া থাকে, কিন্ত তাহাতে কোন 
ফল হয় নাঁ। তুমি তাহ! না করিয়৷ অনাসক্ত হইয়া! যথাযোগ্য বিষয় ভোগ 
করিতে থাকে । অন্তরে নিষ্টিত হইয়! বাহিরে লোকব্যবহার পালন রর । এইরূপ 
করিতে করিতে কৃষ্ণ অবশ্ত তোমাকে কৃপা করিবেন। তাহার কৃপা হইলেই 
সংসার হইতে উদ্ধার পাইবে । তোমার উদ্ধারের সময় নিকটবন্তী হইয়াছে । 
আমি শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে, তুমি নীলাচলে আমার 
নিকট আগমন করিও। ততৎকালে কি উপায়ে যুক্তিলাভ করিবে, তাহা কৃষ্ণের 
কৃপায় আপনি ম্ফ্রিত হইবে। কৃষ্ণ যখন কাহাকেও কৃপা করেন, তখন আর 
তাহাকে কেহই ধরিয়া রাখিতে পারে না।৮ এই কথা বলিয়া প্রভু রঘুনাথকে 
বিদায় দিলেন। রঘুনাথ গ্রভুর নিকট হইতে গৃহে আসিয়! প্রভুর শিক্ষান্ধুরূপ 
কাধ্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রঘুনাথের পিতামাতাও সহ হুইলেন। 
রঘুনাথ অন্তরে বিরক্তির সহিত বাহিরে যথাযোগ্য বিষয়কাধ্যসকল সম্পাদন 
করিতে লাগিলেন । রঘুনাথের পিতামাতা বুঝিলেন, রঘুনাথ বৈরাগ্য ছাড়িয়া! 
সারী হইয়াছে। রঘুনাথ পাছে সংসার ছাড়িয়া পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় 
তাহার! পূর্বে যেরূপ তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন, এখন তাহাকে সংসারী 


৩৪২ র্রীগৌরহ্দর 


রি প শন পছি পাছত লাউ 9 ক লা জি ডি পি 
তি জলা শত পাটি দিও শর পিস পতি পা জি তানি পলা সি পি কাছ লিক পি লি তত ভান 


হইতে দেখিয়া আঁর সেরূপ ঁ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার এ্রোজন বোধ করিলেন না। 
কাজেই বঘুনাথ অনেকটা মুক্তি পাইলেন। 

এদিকে ওত নীলাচলে যাইবেন বলিয়া! ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া একে 
একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। আর তাহাদিগকে এবৎসর নীলাচলে 
যাইতেও নিষেধ করিলেন। সকলেই বলিলেন, “আমি নীলাচল হইয়া 
শ্রীবৃন্দাবন গমন করিব, অতএব এবৎসর তোমরা কেহই নীলাচলে যাইও না” 
অনন্তর প্রভু জননীর নিকট শ্রীবৃন্দাবনগমনের অনুমতি লইয়া তাহাকে নবখীপে 
পাঠাইয়া দিলেন । পরে শ্বয়ং কয়েকজন ভক্তের সহিত নীলাচল অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। পথে শ্রীণাস পণ্ডিতের ও রাঘব পগ্ডিতের গৃহ এক একবার 
পদার্পণ করিলেন। আর কোথাও কোনরূপ বিলম্ব না করিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া 
নীলাচলে উপশীত হইলেন। প্রভুর প্রত্যাগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কাশীমিশ্র, 
রামানন্দ, গ্রছায়, সার্বভৌম, বাণীনাথ ও গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ জগন্নাথের 
মনিরেই প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। প্রভু ভক্তগণকে আলিঙ্গন ও কুশল- 
প্রশ্ন জিজ্ঞাস] করিয়া বলিলেন, “আমি জননীর ও গঙ্গার চরণ দর্শন করিয়া 
শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা ঘটিয়৷ উঠিল না । যাই- 
বার ময় গদাধরকে ছুঃখ দিয় গিয়াছিলাম বলিয়াই যাওয়া হইল না। পথে 
আমার সঙ্গে অনেক লোকসংঘট্ট হইল। অতিকষ্টে রামক্লি পর্যন্ত গমন 
করিলাম । স্থানে গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী সনাতন ও রূপ আমার সহিত সাক্ষাৎকার 
করিতে আদিয়া লোকসংঘট্র দেখিয়৷ এরূপ ভাবে শ্ত্রীবৃন্দাবনে যাইতে নিষেধ 
করিল। আমিও বিবেচনা করিলাম, দুর্ঘভ, দুর্গম ও নির্জন শ্রীবৃন্দাবনে এত 
লোক লইয়! গেলে যাওয়ায় সুখ হইবে নাঁ। মাধবেন্্র পুরী একাবী শ্রীবন্দা- 
বনে গমন করিয়াছিপেন। শ্রীকুষণ দ্রথদানচ্ছলে তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। 
এই সকল ভাবিয়! চিন্তিয়! শ্রীবৃন্দাবনে যাঁওয়৷ হইল না, নীলাচলেই ফিরিয়া 
আদিলাম'। এখন তোমরা অনুমতি প্রদান কর, আমি একাকী ্রীবৃন্দাবনে 
গমন করি |” ভক্তগণ বলিলেন, প্প্রভু, এই বর্ষার চারিমাস অঠ্িবাহিত করিয়া 
পরে শ্রীবৃন্নাবন গমন করিবেন।* প্রভু তাহাতেই সম্মত হঈলেন। এ দিবল 
গদাঁধর প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। রাজ! প্রতাপরদ্র প্রভুর আগমনসমাচার 
পাইয়া কটক হইতে পুরীতে আসিয়! প্রহুর চরণ দর্শন করিলেন । 


মধ্য-লীল! ৩৪৩ 


ল তলার লিপ্ত পিসি আর, পপি বি খত লা ইসি লী চিল ৯ তা এ পা পলি ও ভাপ পপি এ লও পতল তে পা পে বাটি পর পান শর এ লি? তাত তা 
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পুনঃ স্ত্রী বৃন্দাবনযাত্র। ৷ 


বর্ষ। চলিয়া গেল। শরতের আগমনে প্রভু শ্বরূপ ও রামানন্দের সহিত 
যুক্তি করিয়৷ পাকাদির নিমিত্ত বলভদ্র ভটাচারধ্যকে এবং জলপাত্রাদি লইবার 
নিমিত্ত তীহারই অনু5র রৃষ্দাস নামক অপর একজন ব্রাঙ্গণকে লইয়। শ্রুবৃন্দাবন- 
গমন স্থির করিলেন। পরদিন অতি প্রতাষে গানভ্রোখান পূর্বক এ ছুই জনকে 
জাইয়। বনপথে শ্রীবৃন্দাবন য'ত্র। করিলেন। প্রাতঃকালে ভক্তগণের মধ্যে কেহ 
কেহ প্রভুকে না পাইয়া তাহার 'মনুদরণের অভিলাষ করিলেন। স্বরূপ গৌসাই 
গ্রতুর অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিলেন। প্রভু কটক 
দক্ষিণে রাখিয়া নির্জন বনপথে কঞ্চনাম করিতে করিতে গমন করিতে লাগিক্নে। 
পথে পালে পালে ব্যাপ্র, হস্তী, গণ্ডার ও শূকর সকল দেখিয়া বলভদ্র 
ভট্টাচাধ্য কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। তাহার! প্রভুর প্রতাপে গণ ছাড়িয়৷ দিয়া 
একপার্খে গমন করিতে লাগিল । বলভদ্র ভট্টাচার্য দেখিয়া আশ্যধ্য বোধ 
করিলেন। একদিন পথিমধ্যে একটি ভীষণাকার ব্যাপ্র শয়ন করিয়াছিল। প্রত 
তাঁবাবেশে বিভোর হইয়া গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাহার চরণ ব্যাত্বের গাত্রে 
লাগিল। প্রভু ব্যাপ্রকে দেখিয়া বলিলেন, প্বাস্র উঠ, রুষণ কৃষ্ণ বল।” ব্যান 
উঠিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে আরস্ভ করিল। আর একদিন প্রভূ একটি 
নদীতে ম্লান করিতেছিলেন। এক পাল মত্ত হস্তী জলপানার্থ এুস্থানে আগমন 
করিল। প্রভু "কৃষ্ণ বল? বলিয়া জল লইয়া উহাদের গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। 
হস্তী সকল কৃষ্ণ কুষ্ণ” বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিয়া বলতদ্র তট্রাচাধা 
ও তাহার সঙ্গী ব্রাহ্মণ অতীব বিশ্ময়াশ্বিত হইলেন। অপর একদিন. প্রভু 
চলিতে চলিতে উচ্চদ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন। তাহার স্থমধুর কণ্ঠধবনি শ্রবণ 
করিয়। মুগীগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে ও বামে গমন করিতে লাগিল। 
পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাঁৰ হিংশ্রজন্থলকল একত্র মিপিত হইয়া প্রভুর পশ্চৎ 
পশ্চাৎ চলিতে লাগিল । প্রভূ যখন “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিতে বলিলেন, তখন তাহারাও 
ক কৃষ্ণ” বলিয়া নৃনা করিতে আরম্ভ করিল। বলভদ্ত্র ভষ্টাচার্ধা প্রভুর এই 
সকল অদ্ভুত রঙ্গ দেখিয়া হাদিতে লাগিলেন। প্রভু যেষে গ্রাম দিয়! গমন 
করিতে লাগিলেন, সেই সেই গ্রামের লোকসকল প্রতৃর় সহিত “কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
বলিয়া নর্তন ও বীর্তন করিতে লাগিল। ঝারিথগ্ডের পথে অসভ্য বন্ধজাতির 
বাসই অধিক। সেই সকল বন্চলোকও প্রভুর কৃপায় বৈষ্ণব হুইয়া গেলেন। 
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প্রভু পথের সকগকেই না ও প্রেম দিয়া নিস্তার করিতে করিতে যাইতে 
লাগিলেন। 
প্রভু যাইতে যাইতে যে বন দেখেন, তাহাই শ্রীবৃন্দাবন মনে করেন, যে 
পর্বত দেখেন, তাহাই গিরিগোব্ধন মনে করেন, যেনদী দেখেন, তাহাই যমুনা 
মনে করেন। বলভদ্র ভট্টাচার্ধা বনের শাক ও ফলমুল পাক করিয়া প্রভুকে 
ভিক্ষা করান। প্রভূ ষে গ্রামে রাত্রিবাস করেন, সেই গ্রামে ব্রাহ্মণ থাকলে, 
তাহারা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলভদ্র তট্টাচার্ধ্য দ্বারা পাক করাইয়! প্রভুর 
সেবা করেন, ত্রাঙ্গণ না থাকিলে, অপর জাতিরাই বলভদ্র ভট্টাচাধ্য দার পাক 
করাইয়া প্রভূর ভিক্ষার সমাধান করিয়া থাকেন। যে দিন পথে কোন লোকালয় 
না পাওয়া যায়, সে দিন বলভদ্র তট্রাচাধ্য পূর্বসংগৃহীত অন্নাদি পাক করিয়া 
বনেই প্রভুকে ভিক্ষা করান। বলগুদ্র উট্টাচার্ধোর পাকে ও সেবায় প্রভু 
বিশেষ সুখবোধ করেন। প্রভু মধো মধ্য বলনদ্র ভট্টাচার্যের প্রতি প্রসঙ্গ 
হইয়া! বলেন, “ভট, আমি পূর্বেও অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কখনই 
এবারকার মত সুখ পাই নাই। কৃষ্ণ বড় দয়াল, আমাকে বনপথে আনিয়! 
বড়ই সুখ দিলেন। তোমার প্রসাঁদেই আমি ঈদৃশ সুখ পাইলাম ।* ভট্টাচার্য্য 
বলেন, প্তুমি স্বস্নং করুণাময় কৃষ্ণ, আমি অধম জীব, আমাকে সঙ্গে আনিয়। 
কতার্থ করিলে । অধম কাককে গরুড়ের সমান করিলে 1” 
প্রভু এইপ্রকারে ভীষণ অরণ অতিক্রম করিয়! বার'ণদীপামে উপনীত 
হইলেন। মধ্যাহকালে বাঁরাণসীতে উপস্থিত হইয়! প্রভূ মণিক্ণিঙগায় জান 
করিতে নামিলেন। এ্রী সময়ে তপনমিশ্রও গঙ্গাতে স্নান করিতেছিলেন। তিনি 
প্রভুর সন্নাসের কথা গুনিরা'ছলন। গ্রভৃকে দেখিয়াই চিনিংলন। জন্য 
উৎদুল্ল হইল। প্রভুর চরণে ধরিয়া আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। গ্রভূ 
তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। তপনমিশ্র গুভূকে বিশ্বেশ্বর ও 
বিন্দুমাধব দর্শন কর'ইয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। তিন প্রতুকে গৃহে পাইয়া 
পাদপ্রক্ষালনানন্তর এ পাঁদোদক সবংশে ধারণ করিলেন। পরে প্রভুকে আসনে 
উপবেশন করাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলভদ্র ভট্টাচার্য 
দ্বারা পাক করাইয়! প্রতৃকে ভিক্ষা করাইলেন। প্রত ভিক্ষার পর শয়ন 
করিলেন। তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট প্রভুর পাদ সম্বাহন করিতে 
লাগিলেন। তপনমিশ্র সবংশে প্রভুর শেষান্ন ভোজন করিলেন। প্রভুর 
আগমনসমাচার প্রাণ্ড হইয়। চক্রশেখর আসিয়া চরণবন্দনা করিদ্নে। চস্ত্র- 
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শেখর তপনমিশ্রের বন্ধু ও প্রভুর পূর্নঘদাস। ইনি জাতিতে বৈদ্য, লিখন বৃত্তি। 
প্রভূ চন্্রশেখরকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন । চন্ত্রশেখর প্রভুর প্রসাদ পাইয়া 
বলিতে লাগিলেন,--“প্রহু নিজগুণে রুপা করিয়া ভূতাকে দর্শন দিলেন । ভীব 
প্রারন্ধের অধীন । প্রারন্ধের বশে এই বারাপমীধামে বাঁদ করিতেছি । এখানে 
“মায়া ও “ব্রন্ধ' ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাই না। এই বারাণসীতে ষড়- 
দর্শনের বাখা! ভিন্ন অন্ত কোন কথাই শুনা যায় না। মিশ্র কপা করিয়া 
যখন কুষ্ণকথা শুনান, তখনই শুনি । আমরা উভত'য়ই নিরস্তর প্রভুর চরথ 
স্ররণ করিয়া থাকি। আপনি সর্বজ্ঞ ভগবান্, রুপা করিয়া ভৃত্যকে দর্শন 
প্রদান করিলেন। শুনিগাম, প্রভু শ্রীরন্দাননে গমন করিবেন। দিনকায়ক 
থাকিয়া ভূঙাগণকে কুতার্থ করুন|” প্রভু ভাহাতেই সম্মত হইলেন। মিশ্র 
বলিলেন, প্যদি কৃপা করিয়া থাকিতে সম্মত হইলেন, তবে অন্ত কোন স্থানে 
নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিবেন না. মধমের গৃহেই শাকান্ন ভিক্ষা! হইবে ।” প্রত 
তদ্বিযয়েও সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তপন মিশ্রের ভবনেই প্রভৃর ভিক্ষা 
, নির্ধাহ হইতে লাগিল। গ্রতিদিন কেহ না কেহ আগিয়! প্রভুকে নিমন্ত্রণ 
করিতে লাগিলেন। প্রভুও “আজ আমার নিমন্ত্রণ আছে” বলিয়! প্রত্যাখ্যান 
করিতে লাগিলেন । 

তপন মিশ্রের সহিত একজন মহারাষ্্ীয় ব্রাহ্মণের বিশেষ পরিচয় ছিল। 
তিনি প্রভুর অদ্ভুত প্রেম দেখিয়া তাহার চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। তাহার 
কাশীবা দী বিখ্যাত বৈদান্তিক সন্নণাসী প্রকাশানন্দ সরম্বতীর সভাতেও গতিবিধি 
ছিল। তিনি একদিন প্রভুর চরণ দর্শনের পর প্রকাশানন্দের সভায় যাইয়া 
প্রভুর কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, “পুরা হইতে এক কন সঙ্সাসী 
আদিয়াছেন। তিনি তপন মিশ্রের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। আমি 
যাইয়া দেখিলাম, তাহার অদ্ভুত প্রভাব, প্রকাণ্ড শরীর, তণগকাঞ্চনের স্তায় 
বর্ণ 'আজানুশন্বিত ভূজ্যুগল, কমলতুলা নয়নদ্বয়। দেখিলেই নারায়ণ বলিয়া 
বোধ হয়। তীহার দর্শনমাত্র কুষ্ণনাম করিতে ইচ্ছা! হয়। ভাগবতে মহা- 
ভাগবতের যে কিছু লক্ষণ শুন! যায়, সে সকল তাহাতে প্রতাক্ষ হইয়া থাকে। 
তিনি নিরন্তর কৃষ্ণণাম করিতেছেন। ছুই নেত্রে অবিরল অশ্রধার! প্রবাহিত 
হইতেছে । কখন হান্ত, কখন নৃা, কখন রোদন করিতেছেন । নামটিও জগন্মজল 
'কুষ্ণচৈতস্ত” 1৮. প্রকাশানন্দ শুনিয়। হামিতে লাগিলেন । পরে উপহাস করিয়! 
বলিতে লাগিলেন,-_“হা, শুনিয়া 'ছ, তিনি গৌড়দেশের ভাবুক সন্গ্যাসী, কেশব 
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লালা 
সমিতি ৬ ললিত তত এও সি পাসিপিস্তিতা সতী পর্ ভপাস সি মলে উট মিসর সিসি লরি সি 


ভারতীর শিষ্য, লোকবঞ্চক। তীহার নাম ঠৈতন্তই বটে। তিনি ভাবুকগণ 
প্লইয়। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। অজ্ঞ লোকদকল তাহাকে ঈশ্বরই 
ঘলে। তাহার একটা মোহিনী বিষ্তা আছে। তিনি সেই বি্তার প্রভাবে ' 
অনেককেই মোহিত করিয়াছেন। পুরুযোত্বমের পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও 
তাহার সঙ্গে পাগল হইয়া গিয়াছেন। এই কাশীপুরীতে কিন্ত তাহার সেই 
ভাবকালী বিকাইবে না । তুমি বেদান্ত শ্রবণ কর, আর তাহার নিকট যাইও 
না। উচ্ছৃঙ্খল ছোঁকের সঙ্গ করিলে, ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট হইয়া 
স্বাইবে।” প্রকাশাননের কথা শুনিয়। মহারাস্থ্ীয় বিপ্র নিতান্ত ছুঃখিত হইলেন। 
কিছ্ব কোন উত্তর না করিয়া মনোঃখে প্রভুর নিকট আসিয়া সমস্তই নিবেদন 
করিলেন। গ্রভু শুনিয়া ঈষৎ হান্ত করিলেন, কোন কথাই বলিলেন না । 
তখন এ মহারাষ্্য় বিপ্র পুনশ্চ বলিলেন, প্প্রভো আমার একটি সংশয় দূর 
করিতে হইবে । আমি যথন প্রকাশানন্দের নিকট প্রভুর নাম করিলাম, তখন 
তিনি বলিলেন, "ই, আমি চৈতন্তকে জানি ।” তিনি দুই তিন বারই 'চৈতচ্” 
“চৈতন্য” বলিলেন, একবারও “কৃষ্ণচৈতন্” বলিতে পারিলেন না, ইহার কারণ 
কি?” তখন প্রভূ বলিলেন, _প্প্রকাশানন্দ মায়াবাদী সক্স্যাসী, কৃষ্ণাপরাধী । 
নিরন্তর, 'ত্রন্ধণ 'আত্মা” ও “চৈতন্য” বলিয়া থাকে, কষ্ণনাম মুখে আইসে না। 
কৃষ্ণনাম, কষ্খবিগ্রহ ও কৃষ্ুম্বরূপ, তিনই এক। তিনের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ 
নাই। তিনই চিদানন্দাত্সক। তিনের কোনটিই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বেগ্ভ নহেন। 
কষ্চনাম, কৃষ্ণগুণ ও কুষ্ণলীল। ব্রন্জ্ঞানীকে আকর্ষণ করিয়া আত্মবশ করিয়া 
থাকেন। উহীারা ব্রহ্মানন্দ হইতেও অধিক। ত্র তিনের কথ! দুরে থাকুক, 
কৃষ্চরণসন্বন্ধিনী তুঙ্গসসীর গন্ধ আত্মারামের মনোহরণে সমর্থ । মায়াবাদিগণ 
বহিমুথখ। বহিমুখের মুখে বষ্চনাম অদিবে কেন? আমি ভাবকালী বিক্রয় 
করিতে কাশীপুরে আপিয়াছি, গ্রাহক নাই, ভাবকালী বিকাইবার সম্ভাবন! 
নাই) যদিন! বিকায়, ঘরে ফিরিয়া লইব না, ভারী বোঝা লইতে পারিৰ 
না, অল্লস্বল্প মূল্যেই বেচিয়া যাইব |” প্রভূ এইরূপে সেই মহারাষ্্রীয় বিপ্রকে 
প্রবোধ দিয়া সেদিন বিদায় করিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই মথুরা যাত্রা 
করিলেন। গমনকালে তপনমিশ্র, চন্রশেখর ও মহারাষ্ীয় বির প্রভুর পশ্চাৎ 
গশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। প্রভু কিয়দ্,র যাইয়া তীহাদিগকে বিদায় করিলেন। 
তপনমিশ্র, চগ্্রশেখর ও মহারা্ীয় বিপ্র প্রভুর বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া 
নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 
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মধুরাগমন । 


প্রভূ কয়েকদিবস পথপর্ধাটনের পর সঙ্গিদ্ধয়ের সহিত প্রয়াগে উপনীত 
হইলেন। প্রয়াগে ত্রিবেণীর সঙ্গমে নান ও বেণীগাধব দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ 
হৃতাগীত করিলেন। অনেকেই প্রভুর সহিত নাচিয়! গাহিয়া বৈষুব হইলেন । 
প্রভু ভ্রিরাত্র বাসের পর পশ্চিম/তিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে আর কোথাও 
বিলম্ব না করিয়া সত্বর মথুরায় উপস্থিত হইলেন। প্রতু মথুরাপুরী দর্শন করিয়া 
প্রেমাবিষ্ট হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। পরে বিশ্রামতীর্থে স্নান করিয়া জন্মস্থানে 
কেশব দর্শন করিলেন। গ্রন্থ কেশব দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে নৃহা ও গীত 
আরম্ভ করিলেন। অকন্মাৎ এক বিপ্র আপি প্রভূর সহিত নাচিতে ও গাহিতে 
লাগিলেন । কেশবের সেবক প্রভুকে মালা পরাইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ নর্তন- 
কীর্তনের পর প্ররতু স্থির হইয়া উক্ত নৃত্যুকারী ব্রাহ্মণকে নিভৃতে লইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আপনি অতি সরলম্বভাব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আপনার ঈদৃশী প্রেমসম্পত্তি 
কোথা হইতে লাভ হইল?” ব্রাঙ্গণ বলিলেন,” শ্রীপাদ মাধবেন্ত্রপুরী আমাকে 
কতার্থ করিয়াছেন ।” মাধবেন্ত্রপুরীর সম্বন্ধ শুনিয়! প্রভু সানন্দে এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 
চরণবন্দন! করিলেন। ব্রাহ্মণ তটস্থ হইয়া! বলিলেন, “আপনি সন্গ্যাসী হইয়! 
একি কর্ম করিলেন?” প্রত বলিলেন, প্্ীপাদ মাধবেস্দ্রপুরীর সম্বন্ধে আপনি 
আমার গুরুস্বানীয় |” ব্রাঙ্গণ আদরসহৃকারে প্রভৃকে নিজগৃত্হ লইয়! গিয়া বলভদ্র 
উট্টাচারধাঘবারা পাক করাইয়1 ভিক্ষা! দিলেন। এ ব্রাহ্মণ সনোড়িয়া। সনোড়িয! 
ব্রাক্ষণ অভোজ্যান্ন। সনোড়িয়৷ অভোজাক হইলেও, তিনি মাধবেন্ত্রপুরীর শিব 
এবং মাধবেন্ত্রপুরী তাহার হস্তে ভিক্ষ। গ্রহণ করিয়াছিলেন শুনিয়া! প্রভুর তাহার 
হন্তে ভিক্ষা করার সম্বন্ধেকোন আপত্তি ছিল না; কিন্ধ এবিপ্র লোকাচারের 
অনুরোধে গ্রতুকে স্বহস্তে ভিক্ষা না দিয়া বলভদ্র ভট্টাচারধাদ্বার। পাক করাইয়া 
ভিক্ষা করাইলেন। শত শত লোক প্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন 
করিতে লাগিলেন। প্রভূ তাহাদিগকে দর্শন দিয়া ও কৃষ্ণনাঁম গ্রহণ করাইয়। 
রুতীর্থ করিতে লাগিলেন। উক্ত মাথুর ব্রাহ্মণ প্রতুক একে একে অবিমুক্ত, 
বিশ্রান্তি, সংসারমোচন, প্রয়াগ, কনখল, তিন্দুক, কূর্য্য, বটন্বামী, পরব, খষি, 
মোক্ষ, রো, নব, ধারাপতন, সংঘমন, নাগ. ঘটাভরণ, ব্রহ্মলোক, সোম, সরস্থ তী, 
চত্র, দশাশ্বমেধ, বিসরাঁজ, ও কোটি এই চব্বিশ ঘাটে ন্নান করাইলেন এবং স্বয়ন, 
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০১ দি চর লি 


বিশ্রাম, দীর্ঘবিষু, টি শি ও গোব্পাি শ্প করটলেন। পরে 
প্রভুর স্বাদশবন দর্শনের ইচ্ছা হইল। মাথুর ব্রাহ্মণ গ্রভুকে লইয়া বনভ্রমণে 
বহির্গত হইলেন। 


সিল গান দি হিল ধা বল 


বনযাত্রা ৷ 


গ্রভু প্রথম দিন মধুবন, বলদেবের মধুপানস্থান, ঞবের তপন্তার স্থান, তালবন, 
কুমুদবন ও তত্স্থ শ্রীকঞ্চের সখাগণের সঠিত জলবিহারের সরোবর দর্শন করিলেন। 
দ্বিতীয় দিবসে সান্বনকুণ্ড, বহুলাবন, ও শ্ীকষ কর্তৃক বাাত্র হইতে রক্ষিতা বছলা 
নায়ী গাভির প্রতিমুষ্তি দর্শন করিলেন। তৃতীয় দিবসে শ্রীরাধাকুণ্ড উদ্দেশে যাত্রা! 
করিলেন। পথে ধেগুসকল চরিতেছিল। তাহারা প্রভূকে দেখিয়া বাৎসলা- 
বশতঃ তাহার সমীপে আসিয়া অঙ্গলেহন করিতে লাগিল। প্রভু ধেনুসকল 
দর্শন করিয়া প্রথমে প্ররেমাবিষ্ট হইলেন। পরে কিঞ্চিৎ স্থির হর! উহ্াদিগের 
গাত্রকপগু,য়ন করিতে লাগিলেন। ধেস্ুগণ প্রতুর সঙ্গ ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক 
হওয়ায়, রাখালের! অতিকষ্টে তাহাদিগকে প্রভুর অনুসরণ হইতে গ্রতিনিবৃত্ত 
করিল। প্রভুর সুমধুর কণধ্বনিশ্রবণে মৃগন্কল আগিয়া তাহার গাত্রলেহন করিতে 
লাগিল্প। শিখিগণ প্রসভূকে দেখিয়া গ্ুঙ্ছ প্রসারণ সহকারে নৃত্য করিতে 
লাগিল। কোকিলাদি পক্ষী সকল কলধবনি করিতে লাগিল। ত্রুলতা সকল 
পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। প্রভু প্রেমে উন্মত হইয়া “কষ কৃষ্ণ, বলিতে 
বলিতে চলিতে লাগিলেন । মুহুমুহু কম্পাশ্রপুলকাদি উদ্গত হইয়া তাহার 
গতিরোধ করিতে লাগিল। প্রভু কখন প্রেমাবেশে মুচ্ছিত ও ভূমিতলে পতিত 
হইতে লাগিলেন। মাথুর ব্রাহ্মণ ও বলভদ্র ভট্টাচার্ধা বারংবার প্রভুকে প্রবোধিত 
করিয় ধীরে ধীরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রভু অষ্টপ্রহরই ভাবে বিভোর 
থাকেন। ম্লান ও ভোজন অভ্যাসবশতঃ কথঞ্চিৎ নির্বাহ হইতে লাগিল । 

এই রূপে প্রভু চলিয়! চপিয়৷ আরিটগ্রামে আসিয়া! উপনীত হইলেন। আরিট 
গ্রামে আগিয়াই প্রভুর কিঞ্চিৎ বাহক্ফৃত্তি হইল। বাহ্দৃষ্টি হইলে, রাধাকুণ্ডের 
কথ! জিজ্ঞাস! করিলেন । কি মাথুর ব্রাঙ্গণ, কি গ্রামের লোকসকল, কেহই 
কিছু বলিতে পারিলেন না। সর্বজ্ঞ প্রতু তীর্থ লুপ্ত হইয়াছে বুঝিয়! ধীরে ধীরে 
ধাইতে যাইতে পথমধ্যস্থিত ছুইটি ক্ষেত্র হইতে অল্প অল্প জল লইয়া নান করিলেন। 


মধ্য-লীলা ৩৪৯ 
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ভর্শনে রামের লোকসবল য়া হললেন। প্র প্রেমে (2 হ্যা 
গদগদস্বরে কুগুধুগলের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। স্তবপাঁঠ শেষ হইলে, 
কিয়ংকাল আননে নৃহা করিয়া এ স্থানের মৃত্তিকা লইয়৷ তিলকধারণ করিলেন। 
বলভদ্র ভট্রাচাধাও কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা সংগ্রহ করিলেন। তদবধি কুণ্ুদ্ব় পুনঃ 
প্রকাশিত হইলেন। 

&ঁ স্ব'ন হইতে প্রভু কুস্মসরোবরে আগমন করিলেন । কুমুমসকোবর 
দর্শনের পর গিরিরাজ প্রদক্ষিণের অভিলাষ হুঈল। প্রভূ দূর হইতে গিরিরাজ 
গোবর্ধনকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ পতিত হয়া প্রণাম করিলেন । পরে একথণ্ 
শিলাকে আলিঙ্গন করিয়! প্রেমাবিষ্ট হইলেন । গিরিরাজ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে 
গোবর্ধন গ্রামে যাইয়া হরিদেবকে দর্শন করিলেন । হরিদেবের সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ 
নৃনাগীত করিলেন। গোবর্ধনের লোকপক্লল প্রভুর অলৌকিক সৌন্দধ্য এবং 
অদ্ভুত প্রেমবিকারসকল সন্দর্শন করিয়া বিশ্মিত হইলেন। হরিদেবের সেবক 
আসিয়া প্রভূর সকার করিলেন । বলভদ্র ভট্ট চার্ধা ব্রহ্মকু'গড পাকের আয়োজন 
করিয়া জন প্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে নান করিয়া ভিক্ষা করিলেন। রাত্রি প্রভূ 
এ স্থানেই বাস করিলেন । রাত্রিকালে প্রভু মনে মনে বিচার করিলেন. গোবদ্ধনের 
উপর আরোহন করা হইবে না, অথচ তত্রত্য গে'পালদ্েেবকে দর্শন করিতে 
হইবে, দর্শনের উপাঁয় কি হইবে? প্রভুর মনের ভাব বিদিত হইয়া গোপালদেব 

ংই এক ছল উঠাইলেন। অকম্মাৎ একজন লোক আসিয়া গোপালের 
সেবকপক বলিলেন, “কলা যবনেরা মাপিয়! এই গ্রাম লুণ্ঠন করিবে, অত এব এই 
রাত্রিতেই গোপালকে লইয়া অন্যত্র পলায়ন কর |” এই কথা শুনিয়া গোপালের 
সেবক গ্রামবাসিগণকে জানাইয়া তীহাদের সাহা'যা গোপালকে লইয়া গ্রামাস্তরে 
পলায়ন করিলেন। গোপালের বাসন্থান অন্রকুটগ্রাম গোকশৃন্ত হইল । 

এদিকে প্রভু প্রাতঃকালে মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া পুনশ্চ গোবর্ধান পরিক্রমায় 
বহির্গত হইলেন। প্রেমাবেশে নৃতা করিতে করিতে গিরিরাজকে প্রদক্ষিণ 
করিতে লাগিলেন । পথে আনরগাম ও সন্বর্ষণকুণ্ড হইয়া গোবিন্দকুণ্ডে উপস্থিত 
হইলেন। প্রভু গোবিন্দকুণ্ডে ম্নানানম্তর গোপালদেব অগ্নকূট ত্যাগ করিয়। 
গাঠুপ্গ্রামে আসিয়াছন শুনা আনন্দে নাচিতে নাচিতে গাঁঠুলি গ্রামে যাইয়া 
গোপালদেবকে দর্শন করিলেন। গোপালের সৌন্দর্ধাদর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রভু 
অনেকক্ষণ পর্ধান্ত প্রেমাবেশে নর্ভনকীর্ভন করিলেন । পরে অগ্গারাকুণ্ড, পুছরি গ্রাম, 
কাশ্বখণ্ডি ও দানঘাট হইয়া! গিরিরাজের পরিক্রমা শেষ করিলেন। 


৩৫০ মি ্রীপ্তীগোরস্বন্দর 
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অনন্তর লাঠাবন হইয়! কামাবনে গমন করিলেন। কামাবনে গোবিদা ও 
গোগীনাথ দর্শন করিয়া এ বন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। প্রদক্ষিণকালে 
মেতুবন্ধ, লুক্লুকিকুণ্ড, ধর্্টরাজমন্দির, থিল্সি শিলা, ভোজনস্থলী, মহোদধি, 
বরাহকুণ্ড কামেশ্বর ও বিমলাকুণ প্রভৃতি দর্শন করিলেন। 

এইরূপে কাম্যবন গ্রদক্ষিণের পর বৃষভান্গপুরে গমন করিলেন। এ স্থানে 
ভানুকুণ্ডে স্নান ও বুষভাম্থুনন্দিনীকে দর্শন করিয়৷ নন্দীশ্বরপুরে যাত্রা করিলেন । 
নন্দীশ্বরে যাইয়া পাঁবনসরোবর, চরণচিহ্ন ও নিভৃত নিকুঞ্জ দর্শন পূর্বক কিশোপী- 
কুণ্ড হইয়া যাবটে উপনীত হইলেন । 

পরদিন সঙ্কেতবট, চরণপাহাড়ী, কোটবন ও সৃর্ধাকুপ্ড হইয়া ক্ষীরসাগরে 
যাইয়া শেষশায়ীকে দর্শন করিলেন। এ দ্দিবস ক্ষীরসাগরের তীরেই বাস 
করিলেন। 

তৎপরদিবস খদ্দিরবন ও খেলাতীর্থ দন করিলেন। থেলাতীর্থ হইতে 
পুনর্ববাঁর যাত্র! করিয়া রামঘাট, অক্ষয়বট, চীর'্ঘাট ও নন্দঘাট প্রভৃতি দশনানস্তর 
যমুনা পার হইয়া তদ্র ও মঠ বন হইয়। ভাগীরবনে গমন করিলেন । পরে 
ভাগীরবন হইতে বিদ্বধন, লৌহ্‌বন, মানসরোবর ও পানিগ্রাম প্রভৃতি দর্শন 
করিতে করিতে মাবনে উপনীত হইলেন। মহাবনে বালালীলার স্থানসকল 
দর্শন করিয়া গোকুলে গমন করিলেন। গোকুল হইতে পুনশ্চ মথুরায় আগমন 
করিলেন। ক 

প্রভূ মথুরায় প্রত্যাগত হইয়া পূর্বোক্ত মাথুর ব্রাহ্মণের আলয়েই অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। প্রভূকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ক্রমেই জনতার বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। তদ্দশনে প্রভূ মথুবা ছাড়িয়! নির্জন অক্রু,রশীর্থে আগমন করিলেন। 
অক্রু,রতীর্ঘেও জনসংঘট্ট হইতে লাগিল। প্রভু প্রাতঃকালেই অক্রু.বতীর্ঘ ত্যাগ 
করিয়। শ্রীবৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে জাগিলেন। ভ্রমণকালে ক্রমশঃ বংশীবট, নিধুবন, 
গহবরবন, রাধাবাগ, দাবানলকূণ্ড, কালিহ্দ, নন্দকুপ, দ্বাদশাদিতাটিলা, দ্বাদশাদিত্য 
ঘাট, প্রস্কন্দনতীর্ঘ, জয়াটবী, অদ্বৈতবট, যুগলঘাট, বিহারঘাট, ধূদরঘাট, ভ্রমর- 
ঘাট, কেশিঘাট, ধীরসমীর, মণিকর্ণিকার ঘাট, আাধারিয়৷ ঘাট, গোবিন্দথাট, 
গোপেশ্বর, রাসন্থলী, জ্ঞানগুপরী, পানিঘাট, আম্লিতলা, ব্রহ্মহণ্ড, যোগপীঠ, 
সাক্ষিগোপাল, বেণুকুখ, রঙ্গবাটী, গুলালডাঙ্গ, গোবিন্দকুণ্, ব্যাসঘেরা, গোলকুঞ্জ, 
শিক্গারবট, নিকুঞ্জবন, লোটনকুঞ্জ, ও বনথগ্ডি প্রভৃতি দর্শন করিলেন। সমস্ত 
দিবস ভ্রমণ এবং অপরাহ্নে অক্রুরতীর্ঘে আপিয়া ভিক্া করেন। এই ভাবেই 


মধ্য-লীলা ৬৫১ 
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কয়েকদিন কাটিয়া গেল। লোৌকসমাগম কিন্তু দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
প্রভু হ্থচ্ছন্দে নামসন্কীর্তনের ব্যাঘাত হইতে দেখিয়া প্রাতঃকালে শ্রীবুদ্দাঝনে . 
আসিয়া মধ্যাহ্নকাল পরাস্ত নির্জনে নামসংকীর্তন করেন এবং অপরাহ্থে 
অক্রুরতীর্থে যাইয়া ভিক্ষা করেন, তাহাতেও লোকসমাগমের নিবৃত্তি 
হইজা না। 

একদ্িবস প্রভু শ্রীবুন্দাবনে আম্লিতলায় নিষ্জনে বসিয়া আপনমনে নাম- 
সন্কীর্তন করিতেছেন, এমন সময় কৃষ্ণদাস নামক একজন রাজপুত বৈষ্ওব যমুনা 
পার হইয়৷ কেশীতীর্থে স্নানানস্তর কাল্হিদাভিমুখে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে 
প্রতুকে দশন করিলেন। তিনি গ্রভুকে দর্শন করিয়৷ তাহার সেই অলৌকিক 
সৌন্দধো সমাকষ্ট হইয়া প্রেমাবেশে দগুবৎ প্রণাম করিলেন। তদ্দর্শনে প্রভু 
বলিলেন, “কে তুমি প্রণাম কর?” কুষ্দান বলিলেন,--'মামি রৃষ্ণদাস নামক 
রাজপুত, যমুনার পরপারে আমার বাসস্থান । আমি গত রাত্রিতে একটি স্বপ্ন 
দেখ্য়াছিলাম, অদ্য তাহা প্রত্যক্ষ হইল ।” প্রতু কুষ্ণদানকে আলিঙ্গন দিলেন । 
উভয়েই প্রেমাবেশে কিছুক্ষণ ধরিয়া নৃতাগীত করিলেন। পরে কুষ্ণদাস প্রভুর 
সহিত অক্রবতীর্ঘে আসিয়া প্রভুর ভোজনাবশেষ পাইলেন । কৃষ্টদাস আর 
গৃহে গেলেন না. প্রভুর সঙ্গেই থাকিয়া! গেলেন 

এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে পুনশ্চ কৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন, এইরূপ একটি জনরব 
উঠিল। কেহ বা প্রভুর সৌন্দধো আকৃষ্ট হইয়া তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার 
করিতে লাগিলেন । কেহ বা রাত্রিকালে কালিদহে কালিয়ের ফণায় নৃত্যকারী 
প্রীরষ্ণের দর্শন হয় এইরূপও প্রচার করিতে লাগিলেন। একদিন বলভদ্র 
ভটাচাধ্য বলিলেন, “প্রভু অনু তি করুন, আমি কাক্দিহে যাইয়া রষ্খদর্শন 
করিয়া! আমি ।” প্রভু. হাপিয়া বলিলেন, প্মুর্খ লোকের কথা শুনিয়া তৃমিও 
মূর্খের মত কাধা করিবে? কৃষ্ণ কেন কলিকালে প্রকট হইবেন? অজ্ঞ লোক- 
সকল ভ্রমবশতঃ এরূপ জনরব উঠাইতেছে।” প্রভুর নিবারণে বলভদ্র তট্রাগাধ্য 
দ্রিস্ত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকাঁলে কতকগুলি তব্য লোক প্রতুকে দশন 
করিতে আসিলেন। প্রভু তীহার্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার! কি 
কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছেন?” তাহারা বলিলেন, “রাত্রিকালে কৈবর্ঁসকল 
নৌকায় চড়িয়া মশাল জালিয়া মত্স্ত ধরে। তদ্দশনে অজ্ঞ লোকসকল কালিদহে 
কষ প্রকট হইয়াছেন, এইরূপ একটি জনরব উঠাইয়াছে। তাহারা নৌকাকে 
কালীয় নাগ,. মশালকে ফণির মণি ও কৈবর্তকে কৃষ মনে করিয়া ভ্রমকে 
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পা 
পালাল পিস্পিপিপিা কি 
সরি সিল উস রি স্পিসপর্সিসসপি 


সভা করিয়া রটাইয়াছে।” প্রভু গুনিয় ভট্টাগর্ধের দিকে দৃষ্টি, করিলেন। 
ভট্টাচার্ধ্য লজ্জায় বদন অবনত করিলেন। 
_ এদিকে প্রভুর মক্ৃঠি প্রতি ও ভাবাবেশাদি দর্শন করিয়া মনে ই তীহাকে 
ঈশ্বর বলিয়া মানিতে লাগিলেন । তীহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতিদিনই 
বুতর লোকের সমাগম হইতে লাগিল। প্রতাহ কেহ নাকেহ মাপিয়া গ্রুকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ সাক্ষ তেই 'প্রভৃকে 
ঈশ্বরবুদ্ধিতে স্তবস্তরতি করিতে লাগিলেন প্রভূ সকলকেই বলিতে লাগিলেন, 
প্ৰিষু পিষু, আপনারা ভ্রমে পতিত হইবেন না, আমি জীবাধম, আামাতে কখনই 
ঈশ্বরবু দ্ধ করিবেন না। ঈশ্বর হুর্যাস্দূশ এবং জীব তাহার কিরণকণা। তুলা। 
জীবে ঈত্বরবুদ্ধি করিলে অপরাধ হয়।” 

এইরূ" দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। প্রতু যত কেন আত্মগোপনের 
চেষ্টা করুননা গোপনে থাকিতে পারিলেন না। শ্রীবুন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম 
তাহাকে আাত্ম ধুর স্টায় দর্শন করিতে লাগিল। তিনি তাহাদের প্রীতি দেখিয়া 
 ভাবান্শে স্থাবর জঙ্গম যাহাকে দেখেন, তাহাকেই আলিঙ্গন দেন; প্রতি 
তরুলতাকে আলিঙ্গন করেন। তিনি ভাবাবেশে “কৃষ্ণ বোল” 'কৃষ্ণ বোল' বলিলে, 
স্থাবর জঙ্গম সকলেই তাহার অনুকরণ করেন, ধ্বনির প্রতিধবনি করেন। 
একদিন প্রভু অক্রুবতীর্থে বসিয়া ভাবিলেন, এইস্থানে অক্র,ব বৈকু্ঠ দর্শন 
করিয়াছিহ্নে ; এইস্থানেই ব্রজবানিগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন । ভাবিতে 
ভাবিতেই জলে ঝশাপ দিয়া পড়িলেন। কৃষ্ণবাস দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। 
ভট্টাচার্ধা প্রভু জলে পড়িয়াছেন শুনিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়! স্টাহাকে ধরিয়া জল 
হইতে উঠাইলেন। পরে ভট্টাচার্ধা মাথুর ব্রাহ্মণের সহিত মন্ত্রণা করিয়! প্রতুকে 
শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে লইয়া ধাগগাই স্থির করিলেন। অনন্তর তাহাকে 
বলিলেন, প্প্রভো, যেরূপ দিন দিন লোকসংঘট বুদ্ধি পাইতেছে এবং আপনার ও 
যেরূপ ভাবাবেশ দেখিতেছি, তাহাতে আর এইস্থানে থাক! যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ 
হইতেছে না। আমার ইচ্ছা, আপনাকে লইয়! প্রয়াগে যাইয়া মকরে স্লান করি ।” 
প্রভূ বলিলেন, “তুমি আমাকে ্রিরন্দাবন দেখাইলে, আমি তোমার এই খণ 
পরিশোধ করিতে মক্ষম, অতএব তুমি যাহা ভাল হয় তাহাই কর, আমাকে 
যেখানে লইয়! যাইতে ইচ্ছ সেই স্থানেই লইয়া যাও ।” 

প্রভুর অনুমতি পাইয়৷ বলভদ্র ভট্টাচার্য, তৎসঙ্গী কষ্ণদাস ব্রাঙ্গণ, রাজপুত 
কুষ্দাস ও মাথুর ্রাহ্মণ এই চারিজন প্রভুকে লইয়া যমুনাপার হইয়। সোরোক্ষেত্রের 











মধ্য-লীল! ৩৫৩ 


লাকা সিএ কসম সস রি লা লা লি তত এ কির ও পির লও ও সি পিচ পা ছা লী এ পিল পি সি লা 


পথে গঙ্গাতীরাতিমুখে বাত্রা করিলেন! যাইতে যাইতে তাহারা পথশ্রান্ত হইয়া 
একস্থানে একটি বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিলেন । নিকটেই ধেনু সকল 
বিচরণ করিতেছিল। তত্দ্শনে প্রভুর চিত্ত উল্লাসিত হইল । দৈবাৎ এই সময়েই 
একটী রাখাল বংশীধবনি করিল । বংশীধ্বনি শ্রবণে গ্রভু প্রেমে আবিষ্ট ও 
মুচ্ছিত হইলেন। তীহার শ্বাস রন্ধ হইয়া গেল। মুখ দিনা ফেন নির্গত হইতে 
লাগিল। প্রভু তদবস্থায় পতিত রহিয়াছেন, এমন সময় এ স্থান দিয়া কয়েকজন 
অশ্বারোহী পাঠান সৈনিক গমন করিতেছিল। উহার প্রভূকে তদবস্থায় পতিত 
দেখিয়া বিবেচনা করিল, এই দন্ন্যাসীর নিকট অবশ্থ কিছু ধন ছিল, এই চারিজন 
ধনের লোভে সম্ন্যাসীকে ধুতরা থাওয়াইয়া মারিয়াছে। এইপ্রকার বিবেচনা 
করিয়া উহারা অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক সর্বাগ্রে প্রভুর সঙ্গীদিগকে বন্ধন 
করিল। পরে বলিল *তোরা এই সঙ্স্যাসীকে মারিলি কেন বল্‌, নতুবা এখনই 
কাটিয়! ফেলিব।” বলভদ্র ভট্াচার্ধা ভয়ে কাপিতে লাগিলেন। মাথুর ব্রাহ্মণ, 
বৃদ্ধ হইলেও, অতিশয় সাহসী ছিলেন। তিনি বলিলেন,_-”“আমর! এই সন্যাসীকে 
মারি নাই, ইনি মরেনও নাই, জীবিত আছেন। ইহীর মুগী রোগ আছে, সময়ে 
সময়ে এইরূপ অচেতন হইয়া থাকেন, এখনই সংজ্ঞালাভ করিবেন। তোমরা 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে আমার কথা সত্য কিনা দেখিতে পাইবে। ইনি 
আমাদিগের গুরু, আমরা] ইই!র শিষ্য, শিষ্য কি কখন গুরুকে মারিতে পারে? 
এট প্রকার কথাবার্তা হইতে হইতেই প্রভুর চৈতন্ত হইল। চৈতন্ত হইলে প্রভু 
হুঙ্কার সহকারে “হরি হরি বলিতে বলিতে উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন। প্রভুর 
ভাবগতি দেখিয়া যবনের। তাহার সঙ্গীদের বন্ধন মোচন করিয়া দিল। বন্ধনমুক্ত 
হইয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য প্রভুকে ধরিয়া বসাইলেন। প্রভুও যবনদিগকে দেখিয়া! 
কিছু স্থির হইলেন। তখন যবনেরা প্রভূকে প্রণাম করিয়! বলিল, “তোমার 
সঙ্গীসকল তোমার ধনাপহরণের উদ্দেশে তোমাকে ধুতুবা খাওয়াইয়া পাগল 
করিয়াছে?” প্রভু উত্তর করিলেন, প্না, আমার মৃগীরোগ আছে, আমি সময়ে 
সময়ে এই প্রকার বিহ্বল হইয়৷ থাকি, ইহারা দয়া করিয়া আমার রক্ষণাবেক্ষণ 
করিয়া! থাকেন ; আমি জক্ন্যাসী, ধনরত্ব কোথায় পাইব ?” ববনদিগের মধ্যে একজন 
কৃষ্তবর্ণপরিচ্ছদধারী পুরুষ ছিলেন । তিনি প্রভুর ভাবগতি দেখিয়৷ কিঞ্চিৎ আর্তরচিত্ত 
হইয়া প্রভুর সহিত শান্ত্ালাপে প্রবৃত্ত হছইলেন। তিনি আত্মার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব 
প্রভৃতি বিবিধ বাদের কথা উঠাই্য়৷ প্রভুর সহিত তর্কারস্ত করিলেন। প্রহু ও তাহারই 
যুক্তি দ্বার! তাহার মত খণ্ডনপুর্্ণক তাহাকে নির্বচন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
৪৫ 
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সা মলা সর রি এ বব উপ লিপি 
পিস লা সিসিক উক্টি্মিাপলরা উপল লা অসার সিলিকা 54 টা অপাসিপস্পিসিপাসিশাসট পাপাসিলীদিণা ঈা স্ি ৯ত সা তি সিপাসিল চটি শাসিত এল উপাসনা সপ দাস সিপস্পরসসি সি সি 


শন্্ সকল একবাক্যে পুরুষের সরবত ও জাহাকেই ভীবের পরা গতি 
বলিয়া প্রতিপাদন করিলেও, অজ্ঞ ভীবের সৌভাগ্যের অনুদয় পধ্যন্ত উহ! হ্ৃদয়ঙম 
হয় না। ধাহার সংসার ক্ষয়োসুখ হয় নাই, তিনি উহা দেখেন নাঁ, বুঝেন না, 
দেখিয়া দেখেন না, বুঝিয়াও বুঝেন না । এই নিষিত্ত পুরুষের সর্বেশ্বরত্ব লইয়া 
বিবাদ, ব্যর্থ হইলেও, নিবৃত্ত হয় না। উহা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে, 
এবং ভবিষাতে ও চলিবে বলিয়াই অনুমান কর! যায়। পুরুষের সর্ষেশ্বরত্ব লইয়া 
বিবাদ যে নিতান্ত নিক্ষল, তাহা সুনিশ্চিত । জীবের নিজের সত্াজ্ঞান স্বাভাবিক । 
নাস্তিকেরও হ্বসভ্তার জ্ঞান আছে। নাস্তিকপুরুষেরাঁও যখন নিজের সততার অপলাপ 
করিতে সাহস করেন না, তখন পুরুষের সর্বেশ্বরত্ব বা অসর্বেশ্বরত্ব লইয়াই প্রকৃত 
আন্তিকতা বা নাস্তিকতা বলাঈ বোধ হয় সঙ্গত হইতেছে। পুরুষের সর্কেশ্বরতা| না 
দেখিয়াই অজ্ঞ লোকনকল তাহার অপলাঁপ করিয়া থাকেন। এ অপলাপের 
ফল কি? পুরুষের সর্কেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়! কি কাহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে? 
অনভীষ্ট ছুঃখের নাশ ও অভীষ্ট সখের লাতেই পুরুষের উদ্দেস্ দেখা যায়। 
পুরুষের সর্কেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়। কি কেহ কখন এ উদ্দেম্ত সফল করিতে 
পারিয়াছেন? কর্্মকেই সকল স্বখছুঃখের মূল ভাবিয়া পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব করে 
আরোপিত করিয়া ধাহারা কেবল এহিক কর্মেরই পক্ষপাতী হয়েন, তাহারা কি 
তদপেক্ষা হুল্ষদর্শী পারত্রিক কর্মের শ্রেষঠত্ববাদীর নিকট পরাজিত হয়েন না? 
আবার যাহার| উক্ত মতের অন্ধুবর্তন পূর্বক কি সার্ববন্ৌমত্বকলক এরহিক কর্মের, 
কি পারমেষ্ঠ্ফলক পারত্রিক কর্থেরও ক্ষয়িত্াদি দোষ দর্শনানস্তর পূর্ববাপেক্ষা 
অধিকতর সংস্কারশালী হইয়! কর্মমপাধিকা করণরূপা প্ররুতিরই শ্রেশ্টত্ব প্রতিপাদন 
করিয়া থাকেন, তাহারা কি কর্মববাদীর মতের উপরি বিরাজমান হয়েন না? 
এইরূপে প্রক্কৃতি-শ্রেষটত্ববাদী কর্মবাদী হইতে গোৌরবান্থিত হইলেও, তিনি কি 
কখন স্বাতীষ্টসাঁধনে কৃতকাধ্য হইয়াছেন বলিয়! সিদ্ধান্তিত হইবেন? প্রকৃতি 
কত্রী, পুরুষ অবর্তা হইয়াও তৎসঙ্গ বশতঃ কর্তৃত্বের আরোপে তত্রুত কর্মের 
ফলভাগী হয়েন, এবং প্রক্ৃতিপুরুষবিবেকাত্যাস ছারা আপনাকে অকর্তা. স্থির 
করিতে পারিলেই উক্ত ফলতোগের অবসান হয়, ইহা! অংশতঃ সত্য হইলেও, 
কেবল তামশ অভ্যাসত্বারা কেছ কখন প্রকৃতির সঙ্গ হুইতে বিমুক্তি লাভ 
করিয়াছেন? প্রকৃতি কি তাদৃশ অভ্যাসকারীকে ও পুনঃ পুনঃ বলপুর্বক নিজস্গ 
করান না? ফলতঃ এই একমাত্র কারণ বশতঃ, অর্থাৎ আপনা হইতে 
প্রকৃতির বল অত্যন্ত অধিক দেখিয়াই কি অপেক্ষাকৃত হৃক্জদর্শী জানী সকল 
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গ্রকৃতির সত্যত্ব অপলাপ করিতে বাধ্য হুইয়! মায়াবাদী হয়েন নাই? এইরূপে 
উত্তরোত্তর হুক্ষবুদ্ধি লোকসকল পূর্ব পূর্ব মতের খণ্ডনপূর্বক শ্বমত সংস্থাপনে 
প্রবাস পাইলেও পুরুষের সর্বেশ্বরত্বের অপলাপ হেতু কোন মতই নুপ্রতিঠঠিত 
হইল না? কেহুই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । লাভের মধ্যে তীহার! মোক্ষ- 
পথের অন্তরায়-গ্বপ্ূপ কিছু কিছু বিভূতি লইর!, 'অর্থাৎ কম্মবাদী 'মাধিকারিক 
পদ প্রাণ্ড হইয়৷ গ্রকৃতিকন্রীত্ববাদী আন্গ্রবন্গসাধূজ্য প্রাণ্ড হইয়। এবং মায়াবাদী 
দৈব্রঙ্গসাধুজ্জয প্রাপ্ত হইয়া মোহিত হইলেন। অধিকন্তু উক্ত ত্রিবিধ মতের 
দেশব্যাপী বিষময় ফল প্রচ্ছর্নভাবে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবেশ করিল। 
কেহ কর্ধবাদীর কর্মজালে মোহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি করিতে 
লাগিলেন । কেহ প্রকৃতিকর্রীত্ববাদীর অনুগত হইয়! যথেচ্ছাচার বশতঃ আন্ুরিক 
ভাব প্রাপ্ত হইলেন। কেহ মায়াবাদীর ইন্জরজালে মোহিত হইয়| শৃন্ধময় সংসারে 
কেবল আপনাকেই দেখিতে লাগিলেন। বিক্ষেপকর কর্মের জাল ছেদন 
করিবেন কি, তীহার আপনার কর্ম্ম আপনাকেই চঞ্চল করিয়া! তুলিল। প্রকৃতির 
কত্রীত্ব ও আপনার অসঙ্গত্ব ভাবিতে ভাবিতে প্রকৃতির বলে অসঙ্গকর্তাকে 
অকর্মমকর্তা করিয়া ফেলিল। সংসারকে স্বপ্ন বা ইন্দ্রজাল ভাবিতে গিয়া! নিগড়িত 
দীন পুরুষ আপনাকে মুক্ত ও তরশ্বধ্ঃশালী ভাবিয়! যেরূপ উপহাসাম্পদ হয়েন, 
তাহাকে তজপ পদে পদে উপহাসাম্পদ হইতে হইল। পুরুষের সর্বেশ্বরত্বের 
অপলাপ করিয়া! জীবের কিছুই লাভ হইগ না, সত্তামাত্রই অবশিষ্ট রহিল । 
বস্ততঃ পুরুষ সর্বেশ্বর। তাহার কলেবর শ্তামবর্ণ। এ কলেবর সচ্চিদানন্বাত্সক। 
তিনি পূর্ণবরহ্ধ, সকলের আত্মা, সর্বগত, নিত্য ও সকলের আদি। তিনিই বষ্টি 
স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা। তিনি স্থল ও হুক্ষ জগতের আশ্রয়। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, 
সর্বারাধ্য এবং কারণেরও কাঁরণ। তাহাতে ভক্তি করিলেই জীবের সংসার 
ক্ষয় হইয়া থাকে । তাহার চরণে প্রীতিই সকল পুরুষার্থের সার । মোক্ষানন্দ 
এ প্রেমানন্দের কণামাত্র। সর্বেশ্বর পুরুষের চরণসেবাতেই পূর্ণানন্দের লাঁত 
হয়। শান্মসকল অগ্রে কর্ম, যোগ ও জ্ঞান স্থাপন করিয়া, পরে এ সকল খণ্ডন- 
পূর্বক, সর্কেশ্বর পুরুষের ভজনই শেষে নিরূপণ করিয়াছেন ।” 

যবন প্রভুর বিচারনৈপুণো ও সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া তাহার চরণে পতিত 
হইয়। বলিলেন, -"আমার একটি অভিমান ছিল, আমি বড় জ্ঞানী; আজ আমার 
সে অভিমান ভাঙ্গিয়াছে, তোমাকে দেখিয়। অবধি আমার জিহবা কঞ্চনাম 
করিতে ইচ্ছা! করিতেছে, গোসণাই, এক্ষণে আমাকে রূপা কর।” প্রতু বলিলেন, 


৬৫৬ . ্রপ্রীগোরহন্দর 


পর অপির সি সি পালা পালার লা হাস পিপি আপ সিসি সির 


“উঠ, তুমি কৃষ্ণনাম করিয়াছ, অতএব কৃতার্থ হইয়াছ ; তোমার নাম থাকিল, 
বামদাম।” যবনদিগের সমভিব্যাহারে বিজুলিখান নামে অপর একজন ধুবা 
পুরুষ ছিলেন। তিনিই সঙ্গী যবনদিগের অধিনায়ক । তিনিও প্রভুর প্রস্তাবে 
সমাক্কষ্ট হইয়। তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রভূ তাহার মন্তকে চরণ 
দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিলেন। তীহাদিগের সঙ্গে আবার অনেক যবন বৈষ্ণব 
হুইলেন। তীহারা সকলে পাঠান বৈরাগী বলিয়া বিখাত হইলেন। 

এইরূপে যবনদিগকে উদ্ধার করিয়। প্রভু সঙ্গীদিগকে লইয়া গমন করিতে 
লাগিলেন। তাহারা চলিতে চলিতে সোরোক্ষেত্রে আসিয়া গঙ্গ! প্রাপ্ত হইয়া 
স্নান করিলেন। গঙ্গাতীরপথে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রয়াগে উপনীত হুইলেন। 
প্রভূ ত্রিবেণীতে মকরে ম্নান করিযা রাজপুত কষ্দাস ও মাথুর ব্রাহ্মণকে বিদায় 
দিলেন। হ্বয়ং বলভদ্রে ভট্টাচার্ধা ও তৎসহচর কৃষ্ণদাস ব্রাঙ্গণকে লইয়া দশ দিন 
পর্যন্ত প্রয়াগেই অবস্থিতি করিলেন। প্রয়াগেই রূপগোম্বামীর সহিত প্রভূর 
পুনমিলন হইল। 


বধপচঢগাস্বামীর গ্ৃহত্যাগ । 


প্রভুর সহিত রাঁমক্সেলিতে মিলনের পর রূপগোস্থামী জোষ্ঠ সনাতন গোস্বামীর 
সহিত বিষয়ত্যাগের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদিন বাত্রিকালে 
গোৌড়েশ্বরমহিষী গৌড়েশ্বরের অঙ্গের একস্থানে কোন একটি চিহ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “উহা কিসের চিহ্ন ?” গৌড়েশ্বর প্রথমতঃ উহ! গোপন করিবার চেষ্টা 
করিলেন। পরে রাজ্জীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়৷ বলিলেন,__-“আলাউদ্দিন হোসেন 
সা যখন গৌড়ের রাজা ছিলেন, তখন আঁমি তাহার অধীনস্থ সুবুদ্ধি রায় নামক 
একজন হিন্দু জমীদারের অধীনে কর্ম করিতাম । স্থবুদ্ধি রায় আমাকে একটি জলাশয় 
খনন করাইবার ভার দেন। তিনি উক্ত কাধ্যে আমার কোন একটি ছিদ্র পাইয়! 
আমাকে কশাঘাত করেন। ইহা সেই কশাঘাতের চিহ্ন” শুনিয়াই রাজ্জী 
অগ্নিবং জলিয়! উঠিলেন এবং বলিলেন, প্র সুবুদ্ধি রায় কি এখনও জীবিত 
আছে?” গৌড়েশ্বর বলিলেন, ই, তিনি এখনও জীবিত আছেন । আলাউদ্দীন 
হোসেন সার রাজাচাতির সম্বন্ধে তিনি আমার একজন প্রধান সহায় এবং চিরদিনই 
আমার পোষণকর্তা ছিলেন।” রাজ্জী বলিলেন, “এখনই সুবুদ্ধিরায়ের শির- 
শ্ছেদনের আদেশ হউক |” গোৌঁড়েশ্বর বলিলেন, প্তাহা! কখনই হুইতে পারে না, 
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সিএ কিন, নজর সা এটিস্িি জী সর 
সিল সচ ছক চি শে কট অত অল স্পা শর ঈসা লি হা ওরা জী গিট হালা ছিলি কিনি শাগিজওলা চট রি 


তিনি আমার পোষণকর্তা, বিন! দোষে আমাকে দণ্ড করেন নাই” রান্ভী 
বলিলেন, প্যাহাই হউক, স্তুবুদ্ধিরায়ের প্রাণদণ্ড না হইলে. আমি আত্মহত্যা 
করিব।” গৌঁড়েশ্বর অগত্যা সেই রাব্রিতেই সহকারী মন্ত্রী রূপগোস্বামীকে 
আনয়ন করিবার নিমিত্ত কেশবকে প্রেরণ করিলেন । কেশবের মুখে গৌড়েশ্বরের 
আদেশ শ্রবণ করিয়া! রূপগোস্বামী তখনই তাহার সহিত রাঁজভবনে গমন 
করিলেন। রাত্রি ছুই প্রহরেরও অধিক হইয়াছিল । বিশেষতঃ মুহুমুু বিদ্যুৎ- 
প্রকাশ ও ঘনগর্জনের সহিত বিন্দু বিন্দু জলও পড়িতেছিল। তীহার! যাইতে 
যাইতে যখন কোন একটি নীচজাতির গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন 
গৃহস্থিতা নীচকুলোদ্ভবা রমণী তাহাদিগের পদশব শুনিয়। নিজ পতিকে বলিলেন, “এই 
ভয়ঙ্করী রাত্রিতে কে ঘরের বাহির হইয়াছে ?” গ্বামী উত্তর করিলেন, বোধ 
হয়, কুকুর যাইতেছে ।৮ পত্ী বলিলেন, “ই, এই রাত্রে কুকুরও ঘরের বাহির 
হয় না, নিশ্চয় কোন ধনী লোকের ভৃত্য প্রভুর কাধের নিমিত্ত গমন করিতেছে ।” 
রূপগোম্বামী তাহাদিগের এই প্রকার কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। উহা তাহার 
অন্তরে বিশেষ আঘাত করিল। তিনি আপনাকে উক্ত নীচজাতি হইতেও অধম 
ও পরাধীন ভাবিয়া যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, রাজসদনে 
উপস্থিত হইয়া গৌঁড়েশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাত্রির ঘটন! সমস্তই শুনিলেন 
এবং গোৌঁড়েশ্বরের আস্তরিক অভিপ্রায় বিদিত হইয়! সুবুদ্ধিরায়ের জীবনরক্ষার্থ 
ব্ছকষ্টে রাজ্জীকে প্রবোধিত করিলেন। ন্ুবুদ্ধিরায়ের প্রাণবধের পব্রিবর্থে 
জাতিনাশের পরামর্শ ই স্ুস্থির হইল। তদনস্তর তিনি .বথাগতপথে নিজভবনে 
প্রতাগমন করিলেন। তিনি গৃহে আপিয়াই সংসারত্যাগ মনস্থ করিলেন। 
পরে জোঠের অনুমতি অনুসারে বহু অর্থ বায় করিয়া সদব্রাহ্মণ দ্বারা সংসারমূক্কির 
জন্য বিবিধ পুবশ্চরণ করাইলেন । পরিশেষে নিশ্চিন্ত হইবার নিমিত্ত পরিজ্নবর্গের 
কিয়দংশ চন্ত্রদ্বীপের বাটীতে ও অপর কিয়দংশ ফতোয়াবাদের বাটাতে প্রেরণ করিয়া 
যে কিছু ধনসম্পত্তি ছিঙ্গ, তাহা হইতে দশসহত্র মুদ্রা! জোষ্ের প্রয়োজননির্বাহার্থ 
গৌড়ের কোন বিশ্বস্ত বণিকের নিকট রাখিয়া অবশিষ্ট কুটুণ্ধ ও ত্রাহ্মণ-বৈষ্ণব 
সকলের উদ্দেশে বিভাগ করিয়া! দিলেন। এই সমস্ত কাধ্য গোঁড়েশ্বরের 
অজ্ঞাতসারেই সমাহিত হইল। শ্রীগোঁরাঙ্গের গতিবিধি জানিবার নিমিত্ত দুইজন 
লোক উৎকলে প্রেরিত হইল । হ্য়ং রাজকর্্ম ত্যাগ করিয়া ফতোয়াবাদের 
বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এ ছুইজন লোক উৎকল হইতে 
প্রত্যাগত হুইয়া প্রভুর বনপথে বৃন্দাবনযাত্রার বিষয় নিবেদন করিল। এই 


৩৫৮ রঞ্গৌরহুন্দর 


শি সি লিপ্ত ছি রা কা ৬ ছি 


বাদ শুনিয়া রূপগোস্বামী আর ক্ষণমাত্র বিলঘ না করিয়া জোষ্ঠের নিকট 
একখানি পত্র দিয় হ্বয়ং কনিষ্ঠ বল্পতের সহিত প্রয়্াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


রাঃ, ওরারারারারারাট ০ 


চু চি 


সনাভনঢগাস্বামীর কারাবাস। 


সনাতনগোম্বামী তখনও রামকেলিতে থাকিয়া রাঞ্কর্থ্ করিতেছিলেন। 
তিনি অন্তরে বিষয়বিরক্ত হইয়াও বাহিরে রূপগোম্বামীর গ্ঠায় বিষয়কর্্ম ত্যাগ 
করেন নাই। ভ্রাতার পত্র পাইয়া সত্বর বিষয়ত্যাগে কৃতসঙ্কল্ল হইলেন। মনে 
মনে বিষয়ত্যাগের উপায় অবধারণ পূর্বক রাজসভায় গমনে বিরত হইয়া পণ্ডিত- 
গণের সহিত নিরন্তর শান্্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুযোগ পাইলেই প্রভুর 
চরণপ্রাস্তে উপস্থিত হইবেন, ইহাই উদ্দেশ রহিল। উপধু্ণপরি তিন দিন মন্ত্র 
সনাতনের অনুপস্থিতি দেখিয়। গৌড়েশ্বর তাহার অনুপস্থিতির কারণ জানিবাঁর 
জন্ত লোক গাঠাইলেন। এ লোক সনাতনগোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া 
প্রপতিপুরঃসর নিবেদন করিল, *গোৌড়েশ্বর আপনার তিনদিন সভায় অন্ুপ- 
স্থিতির কারণ জানিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি যাইয়! কি 
নিবেদন করিব, বলিতে আজ্ঞা হউক।” সনাতনগোষ্বামী বলিলেন, “আমি 
অস্বাস্থ্য নিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই, ইহাই নিবেদন করিবে ।* 
গৌড়েশ্বরপ্রেরিত লোক ও কথা শুনিয়া বাজভবনে ফিরিয়া গেল এবং 
গৌড়েশ্বরের নিকট যাইয়া অস্থস্থতাই মন্ত্রীর সভায় অনুপস্থিতির কারণ নিবেদন 
করিল। গৌড়েশ্বর লোকমুখে মন্ত্রীকে অসুস্থ শুনিয়। তাহাকে দেখিবার জন্ত 
রাজবাটীর চিকিৎসককে মন্ত্রীর তবনে প্রেরণ করিলেন । চিকিৎসক যাইয়া 
দেখিলেন, মন্ত্রী সনাতন স্বচ্ছন্দে পণ্ডিতমগ্ডলীর সহিত শাস্ত্রালাপে কালাতিপাত 
করিতেছেন। তিনি দেখিয়াই বুঝিলেন, মন্ত্রীর শরীর অসুস্থ নহে। তখন 
বলিলেন, “মন্ত্রিবর, আপনার অন্ুস্থতার সংবাদ পাইয়া আপনাকে দেখিবার 
নিমিত্ত গৌড়েস্বর আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমিযাইয়া 
কি বলিব, তাহাই বলুন। আপনার শরীর বোধ হয় স্ুস্থই আছে?” সনাতন 
গোস্বামী বলিলেন, “মহাশয়, আমার শারীরিক কোন পীড়া! হয় নাই; অন 
নিতান্ত অন্ুস্থ; আর যে রাজকাধ্য চালাইতে পারি, এরূপ বোধ হয়না; 
গৌড়স্বরকে বলিবেন, আমাকে রাজজকার্য হইতে অবসর প্রদান করিলেই হুখী 
হইব।৮ এই পর্যন্ত বলিয়াই সনাতনগোষ্বামী নীরব হইলেন। চিকিৎসকও 


মধ্য-লীল। ৩৫৯ 


হি কত্ত সক পি টি সি ছি রি ্র-র ল্িপ এসপসতধবাসএট্িসত ত ্ প শরিফ জর তি এটা তি চি শক সি লেস এ রস প্রন 


উঠিয়া! চলিয়া গেলেন। তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ধ্বক বলিলেন, 
ন্ত্রীর শরীর নুস্থই আছে, তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। 
আমি জিজ্ঞাসা করার তিনি বলিলেন, তাহার মন নিতান্ত অসুস্থ, রাকাধ্য 
নির্বাহ করিতে অক্ষম।” গৌঁড়েশ্বর চিকিৎসকের মুখে মন্ত্রী সনাতনের অস্ভি- 
প্রায় বিদিত হইয়া! ছুঃখিতান্তঃকরণে শ্বয়ংই তাঁহার 'আবাসে গমন করিলেন। 
সনাতনগোসম্বামী গৌড়েশ্বরকে স্বয়ং সমাগত দেখিয়! সসন্ত্রমে গাত্রোখানানস্তর 
যথাযোগ্য অভিবাদন পুরঃলর আসন গ্রদান করিলেন। গোঁড়েশ্বর 'আসন গ্রহণ 
পূর্বক বলিলেন, মন্ত্র, কয়েকদিন তোঁমার অনুপস্থিতিনিবন্ধন রাজকাধ্যের 
অনেক বিশৃঙ্খল! ঘটিয়াছে। সত্বর সভার উপস্থিত হুইয়! কাধাসকল পর্ধা- 
বেক্ষণ করা হউক।” তখন সনাতনগোস্বামী সবিনয়ে বলিলেন, প্বঙগেশ্বর, 
আমার চিত্ত নিরতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই সভায় উপস্থিত হইতে 
পারি নাই। আমি যে এরূপ অবস্থায় তাদুশ গুরুতর কাধ্য চালাইতে পারি, 
এমন বোধ করি না।” গোঁড়েশ্বর মন্ত্রীর এইপ্রকার প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়! 
কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, এবং ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিলেন, “বুঝিলাম, 
যাহাতে আমার রাজ্য উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহাই তোমার অভিপ্রায় । আমিত 
কখনই তোঁমাঁর ধর্ম্মক্মের বাঁধক হই নাই, তবে কেন তুমি রাজকাঁধ্য পরিত্যাগ 
করিবে? রানকার্ধ্যও কি ধর্মকর্ম্ের অন্তর্গত নয়?” সনাতন গোস্বামী 
বলিলেন, প্রাজন্, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সতা, রাজকার্ধ্য ধর্ম কর্থেরই 
অন্তর্গত, কিন্তু আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্মের আশ্রয়গ্রহণে- কৃতসঙ্ক হইয়াছি, 
অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার স্কানে অপর লোক নিযুক্ত করিয়৷ আমাকে অবসর 
প্রদান করিলেই কৃতার্থ হইব1” মন্ত্রীর এই শেষ কথা শুনিয়া, গোঁড়েশ্বর 
কিঞ্চিৎ রাগাবিত হইয়া বলিলেন'__-"তোমার ভ্রাতা দশ্ার ভ্যায় সর্বন্থ লু্ঠন 
করিয়া পলায়ন করিয়াছে, তুমিও অন্খের ভান করিয়া সমন্ত রাঁজকর্ম নষ্ট 
করিতেছ । তোমর! কি ধর্শের জন্ক অধর্াচরণেও কুষ্ঠিত হও না? রাজাপরাধ 
কি পাপ নহে? এ পাপেরও কি দণ্ড নাই?” সনাতনগোস্বামী গোড়ে- 
শ্বরের সেই অযথা তিরঙ্কারে অন্তরে বিরক্ত হইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, “আপনি 
রাজ্যেম্বর ও সম্পূর্ণ ম্বাধীন, ইচ্ছ! হইলেই অপরাধীর দণ্ুবিধান করিতে পারেন ।” 
এই কথায় গৌডেশ্বর অধিকতর রুষ্ট হইয়া আর কোন কথাই না বলিয়া! চলিয়া 
গেলেন। তিনি মন্ত্রীর আলয় পরিতাগ করিবার পূর্বেই মন্ত্রী বাহাতে পলায়ন 
করিতে না! পারেন এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন, এবং মন্ত্রীর মত পরিবর্তনের 
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নিষিস্ত যে কিছু বন্দোবস্ত করা উচিত বোধ হইল তাহাও করিলেন। কিন্ত 
তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। মন্ত্রীর মতের পরিবর্তন হুইল না। 
অগত্যা গৌড়েশ্বর মন্ত্রী সনাতনকে বন্দী করিলেন। সনাতন গোস্বামী বন্দী 
হইলে, পূর্বমন্ত্রী পুরন্দর বনু, ধিনি এতাবৎকাল তাহার সহকারিতায় নিযুক্ত 
ছিলেন, তিনিই কাধ্য চালাইতে লাগিলেন। পুরন্দর বনু মন্ত্রীপদের উপযুক্ত 
হইলেও, শ্বতাবতঃ নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিলেন বলিয়া, তাহার মন্ত্রণ। অনেক 
সময়েই কল্যাণকরী হইত না, ইহা গৌড়েশ্বর বুঝিতেন। এ পুরন্দর বন্ুর 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকান্ত বন্থুও গৌড়েশ্বরের অধীনেই কর্ম করিতেন। তাহার কর্ম 
ছিল বঙ্গেখবরের অধীনস্থ উড়িষ্যাপ্রদেশের করসংগ্রহ করিয়া গোঁড়ে প্রেরণ করা। 
' স্ত্রীকান্ত বসু সনাতনগোম্বামী কর্তৃকই উক্ত কর্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। 
সনাতন গোস্বামীর কারাবাসকালে উড়িষ্যার করদাতৃগণ শ্রীকান্ত বন্থুর কোন 
অনদ্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহাকে কর দিতে অসন্মত হইলে, এ সকল কর- 
দাতার সহিত যুদ্ধবিগ্রহ অনিবাধ্য হইয়া উঠিল। পুরন্দর বনু ভ্রাতার দৌষ 
গোপনপূর্বক করদাতৃগণকে বলপূর্বক আয়ত্ত করিবার মন্ত্রণা করিলেন। 
গৌড়েশ্বর পুরন্দর বন্গুর মন্ত্রান্থদারে যুদ্ধধাত্রায় কৃতসন্কল্পল হইয়াও সনাতন 
গোস্বামীর মতামত বুঝিবার নিমিত্ত স্বয়ং কারাগৃহে যাইয়া তাহাকে সমস্ত 
বৃত্তান্ত বিদ্রিত করিলেন। সনাতন গোস্বামী শুনিয়াই বলিলেন, “আমার 
যতদূর - বিশ্বাস, শ্রীকান্ত বস্থুর দোষেই উড়িষণার করদাতারা কর দেয় নাই। 
গৌড়েশ্বরের অন্ত কোন বিশ্বস্ত কর্মচারী যাইলেই কর আদায় হইবে, করাদায়ের 
নিমিত্ত যুদ্ধের প্রয়োজন হইবে নাঁ। শ্রীকান্ত বস্তুকে কর্মান্তরে নিযুক্ত করিয়া 
তাহার পরিবর্তে অপর কোন কর্মচারীকে প্রেরণ করিলেই যখন করাদায়ের 
সম্ভাবন! দেখা যায়, তখন তজ্জন্ঞ বহুবায়সাধ্য ও লোকক্ষয়কর যুদ্ধবিগ্রছের 
প্রয়োজন দেখা যায় না।” গৌড়েম্বর বলিলেন, “যদি তাহাই হয়, তবে তুমিই 
ইহার যেরূপ সুবন্দোবস্ত উচিত তাহা কর।”* সনাতন গোস্বামী বলিলেন, 
“্নরনাথ, আমার আশা পরিত্যাগ করুন।” গোঁড়েশ্বর বলিলেন, “আমি 
কখনই তোমার আশা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি কল্য কারামুক্ত 
হয়! উড়িষ্যার করাদায়ের সুবন্দোবস্ত করিবে” এই কথা বলিয়৷ গৌড়েশ্বর 
চলিয়া গেলেন। তিনি যায়! পুরন্দর বন্থুকে সনাতন গোস্বানীর মন্ত্রণাও 
যতদুর বলা উচিত .বোধ করিলেন ততদুরই বলিলেন। পুরন্দর বনু কিন্ত 
মন্ত্ণা স্বার্থের পক্ষে হানিঞ্জনক বুঝিয়া, কৌশলে সনাতন গোস্বামীর পরামর্শ যে 
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কুপরামর্শ এবং রাজ্যের বিশেষ অমঙ্গলকর, ইহাই গৌঁড়েশ্বরকে বিশেষরূপে 
বুঝাইয়া দিলেন। ছুঃসময় উপস্থিত হইলে, বুদ্ধিমানের ও বৃদ্ধিত্রংশ ঘটিয়া থাকে। 
পুরন্দর বন্ধুর মনত্রপাই গৌড়েম্বরের মনোনীত হইল। রাপ্রার অব'ধ্য ও রাজকর্মে 
সম্পূর্ণ অমনোযোগী সনাতনের মন্ত্রণান্ুসারে কার্য করিলে, উড়িষারাজ্য 
হস্তচাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, ইহাই গৌড়েশ্বরের ধারণ। হইল। উড়িষ্যায় 
যুদ্ধযাত্রাই অবধারিত হইল। গোড়েশ্বর পুরন্দর বস্থুকে লইয়া উড়ষ্যায় যুন্ধযাত 
করিলেন। 

গড়ের যুদ্ধার্থ স্জিত হুইয়৷ উড়িষ্যায় গমন করিলেন। সনাতনগোস্বামী 
কারাগারেই বাস করিতে লাগিলেন। সনাতন গোম্বামীর ঈশান নামে একজন 
বিশ্বস্ত ভূতা ছিল। ঈশান রূপগোম্বামীর লিখিত একখানি পত্র লয়! কারা- 
গারে সনাতনগোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। পত্রে লিখিত ছিল, প্রভু 
নীলাচল হইতে বনপথে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করিয়াছেন, আমরা দুই ভাই 
তাহার চরণদর্শনার্থ চলিলাম, গৌং়ে অমুক বণিকের নিকট দশসহত্র মুদ্রা রক্ষিত 
আছে, আপনি তদ্থার1 কোনরূণে মুক্ত হইয়া সত্বর আগমন করুন। পত্র পাইয়া 
সনাহনগোস্বামী কারাধ্যক্ষ সেখ হবুকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। সেখ হবু অনেক বিষয়ে সনাতন গোস্বামীর নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে 
বন্ধ থাকিয়াও প্রথমতঃ রাজভয়ে তাহাকে মুক্ত করিয়া. দিতে অসম্মত হইল। 
তখন সনাতন গোশ্বামী তাহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন,-- 
দমিগা সাহেব, আপনি ধর্মশান্ত্রে স্থপপ্তিত ও পরম ধার্ম্মিক। শাস্থে লিখিত 
আছে, নিজ ধন দিয়! একজন বন্দীর মোচন করিল্রে. পরমেশ্বর তাহার সংসার- 
বন্ধন মোচন করিয়া থাকেন। আমি আপনার যে কিছু উপকার করিয়াছি, 
তাহার প্রতিদানম্বরূপ আমাকে কারাগার হুইতে যুক্ত করিয়া দিন। আমি 
আপনাকে পাচপহত্র মুদ্র। দিতেছি । ইহাতে আপনার পুণা ও অর্থ ছুই ভ 
হইতেছে । আমাকে বন্ধন হুইতে মুক্ত করিয়৷ দিলে পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল 
করিবেন।” অর্থের লোভে সেখ হবুর চিত্ত কিছু কোমল হইল। সে বলিল, 
“মহাশয়, আপনাকে ছাঙিয়া দিতে আমার ইচ্ছ! হয় বটে, কিন্তু রাজাকে বড় 
ভয় হয়।” সনাতন গোস্বামী বলিলেন,__প্রাজা৷ উড়িঘ্যায় যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, 
না! আদিতেও পারেন ? যদ্দি প্রত্যাগমন করেন, বলিবেন, সনাতন গঙ্গার তীরে 
বছির্দেশে বাইয়া শৃঙ্খলের সহিত গলায় ঝাপ দিয়া অদৃষ্ত হইয়াছে, অনেক 
অন্সন্ধানেও তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়! যায় নাই। আপনার কোন য় 
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নাই, আমি এদেশ পরিত্যাগ করিয়া বরবেশ হই মনা যাইব» এই কথার 
পরও সেই হুবুর মন সুগ্রসন্ন হইল ন| বুঝিয়া সনাতনগোস্বামী সাতহাজার মুদ্রা 
প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। সেখ হবু সাতহাক্তার মুদ্রার লোভ সংবরণ করিতে 
পারিল না, মুদ্রাগুলি লইয়া রাত্রিকালে অতিসংগোপনে সনাতন গোসম্বামীকে 
শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া গঙ্গাপার করিয়৷ দিল। 


হল সি ৬ সি সি সি সিএ জি সিল পাস উপ্া উপ 





শ্রীরূপচগাস্বামীর প্রভুর সহিত মিলন ! 


শ্ীরপগোম্বামী সনাতনগোস্বামীর কারাবাস বিদিত ছিলেন, কারামুক্তির 
বিষয় বিদিত হইতে পারেন নাই। তিনি কনিষ্ঠ বল্পতের সহিত অবিশ্রান্ত চলিয়! 
প্রয়াগে উপনীত হইলেন। তিনি প্রয়াগে আসিয়াই দেখিলেন, প্রভূ ত্রিবেণীতে 
ন্নান করিয়া মাধবদর্শনে গমন করিতেছেন । শত শত লোক তাহাকে পরিবেষ্টন 
করিয়া চলিতেছে । প্রভু শ্রীশাধবকে দর্শন করিরা প্রণাম করিজ্নে। প্রণাম 
করিয়াই প্রভুর প্রেমপিদ্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি প্রেমাবেশে বিহ্বল হইল 
নৃতা ও কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। সহত্র সহস্র লোক আলিয়া প্রভুর 
কীর্তনে যোগদান করিতে লাগিল। প্রয়াগঙ্ষেত্র প্রভুর গ্রেমোচ্ছাসে কাপিতে 
লাগিল। গঙ্গা ও যমুনা মিলিত হইয়াও গ্রয়াগকে ডুবাইতে পারেন নাই, প্রত 
প্রেমের বন্ঠায় উহ্হাকে প্লাবিত করিতে লাগিলেন। রূপগোন্বামী লোকের ভিড় 
ঠেলিয়! প্রভুর শ্রীচরণদর্শনে সমর্থ হইলেন না, নর্তনকীর্তনের বিরাম প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই কীর্তনকোলাহল মন্দীভূত হইল। এক 
দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রতুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া! গেলেন। 
প্রভু এ ব্রাহ্মণের গৃহে যাইয়া একটি নির্জন স্থানে উপবেশন করিলেন। 
রূপগোস্বামী এ ব্রাহ্মণের বামস্থান জানিয়। লইয়া ন্নানানস্তর কনিষ্ঠ বল্লতের সহিত 
অতি দীনহীন অকিধানের বেশে দস্তে তৃণগুচ্ছ ধারণপর্বক প্রভুর চরণসমীপে 
উপস্থিত হইলেন। তাহারা দূর হইতেই প্রভুর অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিয়া 
প্রেমে পুলকিত হইয়া দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া 
প্রভুর চিত্ত প্রসন্ন হইল। প্রভূ বলিলেন, “রূপ উঠ উঠ, শ্রীরুষ্ণের করুণার 
কথা কিছুই বলা যায় না, তোমাদিগের ছুইজনকে বিষম বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার 
করিলেন।” এই কথা বলিয়া প্রভূ ভ্রাতৃদ্বয়ের মস্তকে চরণ দিলেন এবং 
তীহাদিগকে আপনার নিকটে বসাইয়া সনাতনগোশ্বামীর সমাচার দিজাসা 
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করিলেন। (রূগগোস্থামী (বলিলেন, “তিনি কারাগারে বন্দী, আপনি উদ্ধার 
করিলেই তাহার উদ্ধার হইতে পারে।” প্রভু বলিলেন, “সনাতনের বন্ধন 
মোচন হইয়াছে, সত্বরই তাহার আমার সহিত মিলন হইবে।” এই্পপ 
কথাবার্ড হইতেছে, এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য ব্রঙ্গণ আপিয়া দূপ ও বল্লভকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া প্রভৃকে ভিক্ষা! করাইলেন। রূপ ও বল্ল প্রভুর ভোজনাবশেষ 
পাই! কৃতার্থ হইলেন। প্রভুর বাসস্থান ত্রিবেণীসঙ্গমের উপরিভাগেই । রূপ 
গোস্বামী বাইয়! প্রভুর বাঁসর নিকট বাসা করিলেন। প্রহর সহিত কৃষ্ণ- 
কথাতেই তীাহারদিগের পরমানন্দে কালযাপন হইতে লাগিল। 

প্রয়াগের অদুরে যমুনার পরপারে আমুলি নামে একটি গ্রাম আছে। প্র গ্রামে 
বল্লত তট নামক এক বৈষ্ণব পণ্ডিত বাস করিতেন। একদিন এ বল্লভ ভট্ট 
আসিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। প্রতু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 
বসাইলেন। প্রভুর ভট্রের সহিত কিছুক্ষণ কুষ্ণকথার আলোচন! হইল । কুষঃ- 
কথার আলোচনা করিতে করিতে প্রভুর প্রেম উথলিয়া উঠিল। ভট্ট থাকায় 
প্রভু কিন্তু কিছু সঙ্কুচিত হইলেন। অন্তরের প্রেম অন্তরেই রহিল, বাহিরে 
প্রকাশ হইল ন।। প্রকাশ না হইলেও বল্লভ ভট্ট প্রভুর অস্ভুত প্রেমাবেশ বুঝিয়া 
তাহাকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রত রূপ ও বল্পভকে লইয়া ভট্টের সহিত 
মিলন করাইলেন। রূপ ও বল্লত দূর হইতেই ভট্টকে প্রণাম করিলেন। 
ভট্টের ইচ্ছা, ছুই ভাইকে আলিঙ্গন করেন, কিন্তু তাহারা “আমর! অসম্পৃহ্থ 
পামর” ধলিতে বলিতে আরও দুরে পলায়ন করিলেন। তত্দর্শনে ভট্টের বিশ্ব 
ও প্রভুর আনন্দ হইল। প্রভু তটুকে বলিলেন, “আপনি একজন প্রবীণ 
কুলীন এবং বেদজ্ঞ যাজ্িক ব্রাহ্মণ, ইহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না, ইহারা হীন 
জাতি।” বল্পভ ভট্ট গ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া বলিলেন, “"ইহাদিগের দুইজনের মুখে 
নিরন্তর কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিতেছি, ইহারা কখনই অধম হইতে পারেন না, 
পরস্ধ, সর্বোত্তম 1” প্রভূ শুনিয়। তট্রকে যথেই প্রশংসা করিলেন এবং শান্ত্রবচন 
পাঠ সহকারে কুষ্ণতক্তের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া 
পড়িলেন। বল্লত ভট প্রভুর অদ্ভুত রূপমাধুধ্য ও অলৌকিক ভাবাবেশদকল 
দরশন করিয়া চমতকৃত হইলেন। পরে তিনি প্রভুর সঙ্গিত্বয় এবং রূপ ও 
বল্পভের সহিত প্রভুকে নিব্রগৃহে লইয়া! যাইবার নিমিত্ত নৌকায় উঠাইলেন। 
প্রত নৌকায় আরোহণ পূর্বক কালিন্দীর কৃষ্ণসলিল সনর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া! 
ইস্কার সহকারে জলে বাপ দিলেন। প্রভুর সঙ্গিদ্বয় শশবান্ত হইয়া প্রভুকে 
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ধরিয়া আবার নৌকায় উঠাইলেন। প্রভু নৌকার উঠি॥! নাচিতে লাগিলেন। 
তাহার পদঘরে নৌকা টলমল করিতে লাগিল। ছুই এক ঝলক গলও নৌকায় 
উঠিল। নাবিকেরা কোনমতে নৌকা লইয়৷ পরপারে . লাগাইল। প্রভু 
দেশকাল বুঝিয়া কিঞিৎ, ধৈ্ধ্যধারণ করিলেন। বল্পত তুষ্ট প্রতুকে বাটাতে 
লইয়। গিয়া গ্রথমতঃ পাদপ্রক্ষান করাইলেন। পরে &ঁ পাদোদক সবংশে 
গ্রহণ করিয়৷ প্রভ্ুকে নৃতন কৌপীন ও বহ্র্বাস পরাইয়া গন্ধাদি দ্বারা অর্চনা 
করিলেন। বগভন্ত্র ভট্টাচার্য পাক করিতে লাগিলেন। পাক সমাধা হইলে, 
বল্লত ভট্ট প্রতুকে লইয়া ভিক্ষা করাইলেন। রূপ ও বল্পত প্রভুর অবশেষ 
পাইলেন। প্রভু তোজ্নাস্তে আচমন পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 
বলত তট হ্প্ং প্রতুর পাদসগ্াহন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রঘুপতি 
উপাধ্যায় নামক একজন ত্রিহুতীয় পণ্ডিত আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া 
প্রভৃব চরণবন্দনা করিলেন। গুভু তাহাকে “কৃষে মতিরস্ত" বলিয়া আশীর্বাদ 
করিলেন। আখীর্বাদ শুনিয়! পর্ডিত সন্তোষ লাভ করিলেন। পরে উপাধ্যায 
উপবেশন করিলে, প্রভু তাঁহাকে শ্রীকুষ্চবিষয়ক শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন। 
উপাধ্যায় নিজকৃত নিয়লিখিত গ্লোকটি পাঠ করিলেন। 
“শ্রুতিমপরে স্থৃতিমপরে ভারতমন্তে তজ্ন্ধ ভবভীতাঁঃ। 
অহমিহ নন্দং বন্দে যন্তালিন্দে পরং ব্রহ্ধ॥* পদ্চাবঙ্যাম্।১২৭। 
সংসারতয়ে ভীত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ শ্রুতি.কেহ স্বৃতি এবং কেহ ভারতের 
সেবা করিয়া থাকেন। তীহাদের যিনি যাহা করেন করুন, আমি কিন্তু বাহার অঙ্গনে 
পরব্রহ্গ পুরুযোত্বম শ্রীকুঞ্ঝ ক্রীড়া করেন, সেই গোপরাঞ্জ নঙদকেই বন্দনা করি। 
প্রভু বলিলেন, “আরও কিছু পাঠ করুন” উপাধায় পাঠ করিলেন,__ 
“কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু। 
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটাবিটং ব্রহ্ম ॥” পদ্মাবল্যাম্‌।৯৯। 
আমি এ কথা কাহার নিকট বলিব এবংবলিলে্ বা সম্প্রতি কে বিশ্বাস করিবে 
যে, যমুনাতীরকুঞ্জ ধিনি গোপীগণের সহিত রমণ করেন, তিনিই পরক্রহ্গ ? 
উপাধায়ের শ্লোক শুনিয়া প্রভু বিহ্বল হন! পড়িলেন। উপাধ্যার গ্রতর 
অভভুত তাবাবেশ দর্শন করিয়া তাহাকে নিজ গ্রতু বলিঘ়াই অবধারণ করিলেন। 
অনস্তর,--. 
“প্রভু কছে, উপাধ্যা়, “শ্রেষ্ঠ মান কায় ?” 
শ্যিমমের পরং রূপং” কহে উপাধ্যায়॥ 
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“স্যাম রূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায?” 

“পুরী মধুপুরী বরা” কহে উপাধ্যায় ॥ 

“বালা, পৌগণ্ড, কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কাছ?” 

“বয়ঃ ঠকশোরকং ধ্যেয়ং+ কহে উপাধ্যায় ॥ 

ণরসগণ মধো তুমি শ্রেষ্ট মান কার ?” 

«আগ্য এব পরো! রস£* কহে উপাধ্যায় ॥” 

প্রভু আনন্দ সহকারে বলিলেন, “উপাধ্যায় আমাকে ভাল তত্ব শিথাইলেন |” 

এই বলিয়া প্রেমাবেশে উপাধ্যায়কে আলিঙ্গন করিলেন। উপাধ্যায় প্রতৃর 
স্পর্শে প্রেমোন্ত্ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বল্লত ভট্ট দেখিয়া সবিন্ময়ে 
নিজের পুত্র ছুইটিকে আনিয়া প্রভুর চরণে সমর্পণ করিলেন। প্রভুও তীহাদিগকে 
কৃতার্থ করিলেন। ক্রমে লোকের সংঘটর হইতে লাগিল। অনেকেই প্রতুকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া! যাইবার অতিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বল্লভ ভট্ট ভাবিলেন, 
প্রভু আসিবার সময় প্রেমে উন্মত্ত হইয়া জলে ঝাপ দিয়াছিলেন, আবার 
কথন কি করিবেন। অতএব আমি ইহাকে যেস্থান হইতে আনিয়াছি, সেই 
স্বানেই রাখিয়া আসিব। অতঃপর ধাহার ইহাকে নিমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছা হইবে, 
তিনি প্রয়াগে যাইয়া লইয়! আসিবেন। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া তিনি 
নিমন্ত্রণকারীদিগকে প্রত)াখাযান করিয়া প্রভৃকে লইয়] প্রয়াগে রািয়। আসিলেন। 
প্রভু ত্রিবেণীতে প্রভূত লোকসমাগম হইতেছে দেখিয়। দশাশ্বমেধের ঘাটে 
যাইয়া বাস করিলেন। তিনি এঁ দশাশ্বমেধের ঘাটে থাকিয়াই রূপগোসশ্বামীর 
প্রার্থনান্ুসারে তাহাকে শিক্ষাপ্রদান ও শক্তিসঞ্চার করিলেন । 








শ্রীবপশিক্ষণ । 


প্রভু বলিলেন, _পরূপ, তোমাকে সঙ্কেপে তক্তিরসের লক্ষণ বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। ভক্তিরসসিম্কু অপার ও গভীর। তোমাকে উহ্থার একবিন্দু 
বলিতেছি। এই ব্রহ্মাণ্ড অসংখা জীবের নিবাসভূমি। প্রত্যেক জীবই চতুরশীতি- 
লক্ষ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে ৷ এ্রী জীবের স্বরূপ কেশাগ্রের শতশত ভাগের 
একভাগ যেরূপ সুল্ম তদপেক্ষা সুক্ষ । ঈশ্বর বিভুচিৎ; ভীব অধুচিৎ। 
জীব অধুনা হইয়া বিভু হইলে, নিয়ম্য-নিয়ন্ত-ভাব থাকে না। ঈশ্বর কারণ, 
জীব কাধ্য। কারণ যেক়প কার্যের নিয়ন্ত। হয়, ঈশ্বরও তজ্রপ জীবের নিযন্তা 


৩৬৬ প্রীগৌরহন্দর 


০ কি ৬ এলসি লী পটল সি 


অর্থাৎ প্রবর্তক । জীবকে- কাধ বলা হইলেও মীবের বরূপতঃ উৎপত্তি নাই, 
জীব অনাদি ঈশরশক্তি। বাযুর সহযোগে জল হইতে বুদ্ধের ম্যায়, পুরুষের 
সহযোগে প্রকৃতি হইতে ভীবের প্রাপাদ্দি উপাধি সকল উৎপন্ন হয় এবং পুনশ্চ 
গ্রলয়ে সমুদ্রে নদী সকলের ন্যায় বা মধুর রসে অপর সকল রসের স্থায় পুরুষেই 
লীন হইয়া থাকে । নাঁম ও রূপের সহিত উপাঁধির উৎপত্তিতেই ভীবের উৎপত্তি 
এবং উপাধির জয়েই ভীবের লয় জানিতে হইবে । উপাধিতে অগিমান ও 
অভিনিবেশ বশতই উপাধির উৎপত্তিতে জীবের উৎপত্তি এবং উপাধির নাশেই 
ভীবের নাশ হ্বীকৃত হয়। এইরূপে উৎপন্ন জীবসকল স্থাবর ও জঙগম ভেদে 
দ্বিবিধ। ভঙ্গম আবার খেচর, জলচর ও ভূচর ভেদে ত্রিবিধ। ভূচরের মধ্যে 
মন্ুষোর ভাগ অতিশয় অল্প। এ অল্প মন্তুষোর মধ্যে বৌদ্ধ ও শ্রেচ্ছাদিই অনেক, 
বেদনিষ্ঠের ভাগ অল্প। বেদনিষ্ঠের মধো আবার মৌখিক বেদনিষ্ঠই অধিক। 
প্রকৃত বেদনিষ্ঠের মধ্যে আবার কর্মনিষ্ঠের ভাগই অধিক, জ্ঞাননিষ্ঠের ভাগ 
অল্পই। কোটি কোটি জ্ঞানীর মধো একজন মুক্ত পাওয়া যায়। কোটি-মুক্তের 
মধ্যে প্রত কৃষ্ণভক্ত হুলভ। প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত নিফাম, অতএব শান্ত। ভুক্তি- 
মুক্তি-সিদ্ধিকামী লোকসকল অশান্ত। কৃষ্ণভক্তের সংসারভয় থাকে না। 
শ্রীকষ্চকেই একমাত্র ভ্রাতা জানিয়া তাহাতে ভক্তি করিয়৷ থাকেন। শ্রীরুষ্ণ তক্ত- 
পালক, অতক্তকে রক্ষা করেন না, এই নিমিত্তই অভক্তের সংসারভয় উৎপর্ 
হয়। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত ভক্তের কোন ভয়ই উৎপন্ন হয় না। 

বঙ্গাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে যে ভাগাবান্‌ ভীবের শ্রীপুর লা হয়, তিনিই 
তৎপ্রসাদে তক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। এ বীজ রোপণপূর্বক 
শ্রবণকীর্তনাদিরূপ জল সেচন করিলে, উঠা অঙ্কুরিত ও দিনে দিনে বর্ধিত 
হুইয়! ব্রহ্গাণ্ড ভেদ করিয়া সতালোক ও বিরজা পাঁর হইয়! প্ররব্যোম পর্যন্ত 
উতিত হয়। পরব্যোমের পর গোলোক- বৃন্দাবন । এ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরুষ্ণচরণ- 
রূপ কল্পবৃক্ষ অবস্থিত। ভক্তিরূপা লতা যাইয়া উক্ত শ্রীরুষ্চচরণরূপ কল্পবৃক্ষকে 
'আশ্রয়করে। তদনস্তর শাখাপল্লবাদি বিস্তার পূর্বক প্রেমরূপ ফল প্রসব করিতে 
থাকে। মালী এই সংসারে থাকিয়াই লতার মূলে যতই শ্রবণকীর্তনাদিরূপ 
জল সেচন করিতে থাকেন, লতাও ততই বাড়িতে থাকে । মালীর একটি 
প্রধান কর্তব্য এই যে, বত্বপহকারে লতাকে আবরণ করিয়া রাখ! । অন্তথা 
বৈষ্চবাপরাধরূপ মত্তহস্তী উখিত হইয়। লতার মুলোচ্ছদ করিলে লতার গুকাইন্বা 
ঘাইবার লন্ভাবনা। বৈষ্বেরা সংসারকে চিদাননদময় বোধ না করিলেও, 
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শক্তি লস্ট এলসি প্রত পর উস এরি এপি নৌ এটি তরল ও ৯ সত এ ও এসি চি ইজ তি সসি্ত 


কল্পনাময় বোধ করেন না $ অতএব তিনি সংসারে বস্ততঃ আসক্ত ন। হইলেও, 
কার্ধাতঃ আসক্তের জায় থাকায়, ভদরশনে তাহাদিগের প্রতি দোষদৃষ্টি হইলেই 
বৈঞচবাপরাধ ঘটে। এই অপরাধ বাহাতে না ঘটে, তদ্বিষযয়ে সতর্ক থাকাই 
উচিত। আবার বৈষ্ণবাপরাপের স্থায় ভোগবাঞ্ছাদি উপশাখার প্রতিও দৃষ্টি 
রাখা কর্তব্য । সংসারকে সত্য মনে করিয়া ভে'গবাঞ্ছ। বা মিথ্যা মনে করিয়া 
মোক্ষবাঞ্৷ নিতান্ত অকর্তব্য। ভোগবাঞ্।, মোক্ষবাঞ্ছা, ভীবহিংসা, নি্দ্ধাচার, 
লাত, পৃজা ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উপশাখথা সকল বদ্ধিত হইতে থাকিলে, মূলশাখার 
বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যায়। উপশাখা উৎপন্ন হইতে না দেওয়াই উচিত। যদি 
অনবধানতাবশতঃ কখন কোন উপশাখা জন্মে, তবে তখনই তাহাকে ছেদন 
করিয়া ফেলা কর্তবা। উপশাখা ছেদন করিয়া! দিলে, মূলশাখা বদ্ধিত হইয়া 
কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে। ভক্তিলতা! কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিলে, মালী তদবহ্গস্বনে 
অনায়াসেই কল্পতরুতে অরোহণপুর্ববক সুপ্ক প্রেমফল পাড়িয়া আস্বাদন করিতে 
পারেন। একবার কল্পবৃক্ষ লাভ হইলে, এ কল্পবৃক্ষের সাক্ষাৎ সেবন 
ভির মালীর আর কোন কর্তব্য থাকে না। কল্পবুক্ষর সেবা দ্বারা প্রেম- 
ফলের আম্ম(দন হইয়া থাকে । গ্রেমই পরম পুরুষার্থ। ধর্মাদি অপর পুকুতার্থ- 
সকল প্রেমের তুলনায় অতি তুচ্ছ। 
প্খান্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িত। সতাধর্্ম। সমাধি- 
ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়তোব তাবু । 
যাবৎ প্রেয্'ং মধুরিপুবশীকারসিক্জৌষদীনাং 
গন্ধোইপান্তঃকরণসরণীপাস্থনাং ন প্রয়াতি ॥৮ ললিত মা ।৫1২। 
যে পর্যন্ত শ্রীকুষ্ণবশীকরণের সিদ্ধৌধিরূপ শান্তাদি যে কোন প্রেমের 
লেশও অন্তঃকরণপথের পথিক না হয়, সেই পধ্যন্তই সিদ্ধিমমূহের সম্পূর্ণা 
বিজয়িতা এবং সতাধর্মরূপ-সাধন-সমন্থিতা সমাধি ও তৎফলভূত গুরুতর 
ত্রঙ্মানন্দ চিত্তের চমতকারিত। সম্পা্ন করিয়া থাকে। 
এ প্রেম শুদ্ধা ভক্তি হইতেই আবিভূঁত হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে 
শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ নির্দেশ করিতেছি-__ 
“অন্তাভিলাধিতাশূন্তং জ্ঞানকন্ধাদ্কনাবৃতম্‌। 
আন্ুকূলোন কৃষ্ণানুশীগনং ভক্তিরুত্তমা ॥” তক্তিরসাম ।১1১।৯। 
সর্বৈর্বরষয-মাধূর্্য-পূর্ণ, শ্বীয় অতাশ্চধ্য লীলা দ্বারা চরাচর বিশ্বের আকর্ষণকারী, 
পরমপ্রেমাম্পদ, হ্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত বাঁ ্রীকৃষঃসমঘদ্ধি আনুকৃল্যময়. 
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অনুশীলনই ভক্তি ধা ভক্তির শ্বয়পলক্ষণ। যে বন্ত যাহা, তাহাই তাহার 
স্বরূপ । স্ব্ূপের পরিচায়ক যে লক্ষণ, অর্থাৎ যে লক্ষণ দ্বরূপের পরিচয় প্রদান 
করে, তাহাই স্বরূপলক্ষণ বা মুখাবিশেষণ। অনুশীলন শবটি শীল ধাতু হইতে 
' উৎপর | ক্রিয়া শব দ্বারা যেমন কৃ ধাতুর অর্থমাত্রই উক্ত হয়, অনুশীলন শব্ধ ছারা 
সক্মপ শীল ধাতুর অর্থমাত্রই উক্ত হইয়া থাকে । শীল ধাতুর অর্থ শীলন। এ 
শীলন দ্বিবিধ; প্রবৃত্যাত্বক ও নিবৃত্ত্যাত্বক শারীর, মানস ও বাচিক চেষ্টা এবং 
ল্রীতিবিষাদাত্মক প্রসিদ্ধ মানস-ভাব। ভাব-বৃত্তি। মানস-ভাব-_মনোবৃত্তি। 
প্রপিদ্ধ ষানস ভাব-স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাবসকল। গ্রীতিবিষাদাত্মক-_রাঁগ- 
দ্বেষাত্সক। বাচিক চেষ্টা কীর্তন। মানস চেষ্টা-স্মরণ। শারীর চেষ্টা-- 
শ্রবণার্দি। নিবৃত্যাত্মক চেষ্টা ত্যাগচেষ্টা। প্রবৃত্তাত্মক চেষ্টা গ্রহণচেষ্ট! 
আন্ুকল্যময়_ রুচিকর । অতএব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অথবা তৎসম্বপ্ধি 
বলিয়! পরম্পরায় তন্নিমিত্ত যে কিছু শারীরাদি চেষ্টা ও ভাব, তাহা যদি তাহার 
অরুচিকর না হইয়া রুচিকর হয়, তাহা হইলে, তাহা ভক্তি বলিয়া! পরিচিত 
হইয়া থাকে। অরুচিকর চেষ্টার বা ভাবের তক্তিত্ব সিদ্ধ হয়না । এ ভক্তি 
সোপাধিকী ও নিরূপাধিকী ভেদে দ্বিবিধা। ভক্তির উপাধি দুইটি; একটি অন্ত 
অভিলাষ, অপরটি অন্ুমিশ্রণ। উপাধিবিশিষ্টা ভক্তির নাম সোপাধিকী ব! 
গৌণী ভক্তি এবং উপাধিশৃন্তা ভক্তির নাম নিরুপাঁধিকী বা মুখ্যা ভক্তি। 
মূলোক্ত উত্তম! শব্দের অর্থ মুখ।। অত এব পূর্নবোক্ত অনুশীলন যদি অন্ঠাভিলাষ- 
শৃন্ত ও অন্তমিশ্রণশূন্য হয়, তবে তাহাকে উত্তম] ভক্তি বল! যায়। এইটি শক্তির 
তটস্থলক্ষণ বা গৌণবিশেষণ। অন্যাভিলাষ- ভোগবাসনা ও মোক্ষবাসনা 
প্রভৃতি । অন্তমিশ্ণ_জ্ঞানকর্মীদির আবরণ । জ্ঞানকর্শমাদি--ভীবত্রঙ্গের 
এঁক্যজ্ঞান, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম, বৈরাগ্য, সাংখ্য ও অষ্টাঙ্গঘোগ 
গ্রভৃতি। অত£ব পূর্বোক্ত অনুশীলন যদি ভুক্তি-মুক্কি-কামনা-রহিত হইয়া 
কেবল শ্রবণকীর্তনাদিময় হয়, তবে তাহাকে উত্তম! ভক্তি বলা যায়। এই উত্তম। 
সক্তি নিগুণা, শুদ্া, কেবলা, মুখা, অনন্তা, অকিঞ্চনা ও শ্বরূপসিদ্ধা প্রভৃতি 
নাঁমে অভিহিত হইয়া! থাকেন। জ্ঞানাদির মিশ্রণ ও তক্তি ভিন্ন অন্ত অভিলাষের 
সম্পর্ক না থাকাতেই ভক্তির উত্তম বা শুদ্ধস্ব। ভোগবাসনাযুক্ত ভক্তির নাম 
সকামা ভক্তি। মোক্ষবাসনাধুক্ত ভক্তির নাম নিষ্কামা ভক্তি। সকামা ভক্তি 
হয় তাঁমস, না হয় রাজস হয় বলিয়া উহাকে সগুণ' তক্তিও বলা হইয়া থাকে। 
আর্ত ও অর্থার্থী ব্যক্তিসকল উহার অধিকারী, এবং স্বর্গাদিভোগ উহার ফল। 
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এ সকান! তক্তিই সাত্বকী হইলে, মোক্ষবাসনাধুক্ত হইয়া থাকে। তখন আর 
উহ্থাকে কাম! না বলিয়া নিষ্ফামা বল! হয়। মুমুক্ষ ব্যক্তিসকলই উহ্থার 
অধিকারী । এই মোক্ষবাসনাধুক্ত নিষ্াম! ভক্তি প্রায়ই জ্ঞান, যোগ বা কর্ম দ্বারা 
মিশিত হইয়! থাকে | কর্ম হ্বারা মিশ্রিত হইলে, ইহাকে কর্মমিশ্রা, যোগ দ্বার! 
মিশ্রিত হইলে, ইহাকে যোগমিশা, এবং জ্ঞান দ্বারা মিশ্রিত হইলে, ইহাকে 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বল! যাঁয়। কর্্মমিশ্রা তক্তির ফল চিত্তশুদ্ধি, যোগমিশ্রা ভক্তির 
ফল পরমাত্মসাক্ষাৎকারের অনন্তর ক্রমমুক্তি এবং জ্ঞানমিশ্র/ ভক্তির ফল ব্রহ্ধ- 
সাক্ষাৎকারের অনন্তর সগ্ভোমুক্তি । কর্্মমিশ্রা ভক্তির অন্তর্গত নিষফাম কর্দনকল 
সাক্ষাৎ তক্তি না হইয়াও ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধির উৎপাদন দ্বারা ভক্তিত্বের 
আরোপে তক্তিরূপে সিদ্ধ অর্থাৎ তদাকারে আকারিত হয় বলিয়াই উহাকে 
আরোপসিদ্বা ভক্তি বল! হইয়া থাকে । তদ্রপ যোগমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত 
আসনগ্রাণায়ামাদি ক্রিয়াসকল এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত জীবব্রন্ৈক্য- 
জ্ঞান সাক্ষাৎ ভক্তি না হইয়াঁও ভক্তির সঙ্গ বশতঃ সিদ্ধ অর্থাৎ ভক্তির ফল 
মোক্ষ উৎপাদন দ্বার ভক্তির আকারে আকারিত হয় বলিয়৷ উঠাদিগকে সঙ্গ- 
সিদ্ধা বল! হইয়া থাকে । উত্তম! ভক্তি গুণসম্বন্ধরাহিত্যহেতু নিগুণ এবং উক্ত 
অপরাপর তক্তিসকল হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। কর্্দ, যোগ ও জ্ঞান ইহার অধীন, 
ইন্ঠার মুখাপেক্ষী; ইনি কর্ম্তানাদির অধীন বা মুখাপেক্ষী নহেন, পরন্ত সম্পূর্ণ 
ত্বাধীন। ইনি ম্বাধীনভাবেই কর্মের ফল চিতশুদ্ধি, যোগের ফল ক্রমমুক্তি এবং 
জ্ঞানের ফল সগ্যোমুক্তির সহিত নিজের ফল শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার প্রভৃতি 
সমন্তই প্রদান করিয়া থাকেন। যদ্দিও এই উত্তন! তক্কির শ্রবণকীর্তনা্দি অঙ্গ- 
সকলকে আপাততঃ কর্ম বলিয়া, ভজনীয়ত্বানুসন্ধানাদি অঙ্গনকলকে আপাততঃ 
জ্ঞান বলিয়া, এবং স্তাসমুদ্রাদি অঙ্গনকলকে আপাততঃ যোগ বলিয়াই বোধ হয় 
বটে, কিন্তু উ্ভারা কর্্মাদি নহে। এ গুলি শ্রীতগবানের সচ্চিদানন্দময়ী ম্বরূপ- 
শক্তির পরমা বৃত্তি। নিত্যসিত্ধ যে শ্রীভগবানের ম্বরূপশক্তিসকল তীহারাই 
এঁ সকল বৃত্তির মূলাশ্রয়। সাধকের শ্রবণাদি ইন্ররিয়সমূহ সিদ্ধ ও সাধকের 
একত্র সন্মিলনের ক্ষেত্রূপেই নির্দিত। সাধকের ইন্দ্রি়গুলি এরূপে নির্শিতি 
না! হইলে অসিদ্ধ ; অতএব সিদ্ধগণের সহিত একত্র সম্মিলনের অযোগা উক্ত সাধক- 
সকলের সিদ্ধত্ব লাভের সম্ভাবনাই থাকিত না। নিত্যসিন্ধ ম্বরূপশক্তির বৃত্তি 
সকল অসিদ্ধ সাধকের আকর্ষণার্থ তাহাদিগের ইন্দ্িয়বৃত্তিতি অবতীর্ণ হইয়া 
উহার সহিত একীভূত হইয়! তত্রদাকারে আকারিত হুইয়া শ্রবণকীর্তনাদিরূপে 
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শান খিস্তি 


আবিভূ্ত হইয়া থাকেন।  আনমমরী বৃত্তির 'অবতারেই রবণকীর্তনাদি সাধকের 
সম্বন্ধে আনন্দদায়ক হইয়। থাকে। ইন্্রিয়বৃত্তিতে প্রকাশদর্শনেই লোকে উহা- 
দিগকে জ্ঞানকন্মাদিরপে অনুভব করিয়া থাকেন। বস্বতঃ শ্রবণকীর্ডনাদি 
ক্জ্ঞানাদির অতীত আনন্দময় বন্ত। এই নিমিত্তই ভগবান কপিলদেৰ 
বলিয়াছেন 





প্রেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্মমণাম, 
সত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ শ্বাভাবিকী তু যা ॥ 
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধেগরীয়সী । 
জরয়ত্যাশ্ড যা কোশং নিগীর্ণমনলো বথা ॥৮ ভা ৩1২৫।৩২-৩৩। 
গুণত্রয়োপাধিক ও শ্রুতিপুরাণাদিগমাচরিত দ্েবগণের মধ্যে সত্তে অর্থাৎ 
স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূত শুদ্ধসত্মুণ্তি শ্রুবিষুতে একমন!1 পুরুষের যে ফলানিসন্ধিরছিতা 
্বাভাবিকী বৃত্তি অর্থাৎ তদান্ুকুল্যাগ্ভাত্মক জ্ঞানবিশেষ, তাহাই ভক্তি। এতভদ্কি 
সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি হইতেও গরীয়সী। জঠরানল যেমন ভুক্ত অন্নকে জীর্ণ করে, 
এঁ তক্তিও তন্রপ সত্বর জীবকোশকে জীর্ণ করিয়া থাকে । 
তক্তি-লক্ষণোক্ত অনুশীলনশব্দের ভাবরূপ অর্থের ক্রোড়ীকরণে ভক্তির জ্ঞান- 
বিশেষত্বই সিদ্ধ হইতেছে । ভক্তিকে একবার জ্ঞানাবরণশূস্ত বলিয়া আবার জ্ঞান- 
বিশেষ বল! অযুক্ত হয় নাই। ভাবরূপ বৃত্তি জ্ঞানই । জ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্তি, 
ভারও তাহাই । (১) জ্ঞান দ্বিবিধ + বৃত্তিজ্ঞান ও ফলজ্ঞান। জস্তঃকরণ জ্ঞেয় বস্ত্র 
আকারে মাঁকারিত হইলেই, তাহাকে বুস্তিজ্ঞান বলা যায়, এবং তদনস্তর জ্ঞেয় 
বস্তর প্রকাশে যে বিচারজনিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ফলঙভ্ঞান বলা যায়। 
স্বপ্রকাশ বিষয়ী আত্মার জ্ঞানই বুক্তিজ্ঞান এবং আত্মপ্রকাশ ঘটপটাদি বিষয় 
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(১) বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতে আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ ওজ্ঞাতা। আত্মার 
ভ্রাতৃত্ব যন্রপ শ্বরূপান্ুবন্ধি, কর্তৃত্বও তন্রুপ স্বরূপানুবন্ধি। কর্তৃত্ব দ্বিবিধ। 
একটী হ্বরূপানুবন্ধি অর্থাৎ আত্মানষ্ট বৈচিত্র্যবিশেষ, অপরটী বহিম্মূথ ভীবের 
স্বরূপানুবন্ধি-অহঙ্কারের সহিত তাদাত্মাপন্ন মায়াপরিপাম অহঙ্কারের কাধ্য। 
জাত্মন্বরূপভূত অহঙ্কার মোক্ষদশাতে শুদ্ধাত্মস্বরূপে অভিব্যক্ত হয়, এবং অন্বরূপা- 
হয়া সংসারদশায় প্ররুতিপরিপামভূত অহস্মারের সহিত. একীভৃতাকারে প্রকাশ 
প্রাপ্ত হয়। মায়িক অহঙ্কার জাগ্রদ্ধশ! ও দ্বপ্রদশাতে বিশেষরূপে অবভাত হয়। 
নুযুণ্িকালে মায়িক অহঙ্কার অজ্ঞানরূপ কারণে লয়প্রাপ্ত হইলে শ্বরূপাহস্কার 
কিঞ্চিৎ অবভাত হয়। কিন্তু অসপ্প্রজ্ঞাত সমাধিকালে বা ভাবাগ্বস্থাতে 
অর্থাৎ তুরীয়াবস্থায় উহা বিশেষাকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। আত্মন্বরূপাহ্কারনিষঠ 


মধ্য-লীলা ৩ধঙ. 


এছ লাবিব লাতিন পাটির পা লিপ িপসচিল ও পর লস ত রি 2 সি বিসিসি লিও পরি পর সস পাপী পর অপ» শর পর পর শি জপ পাট পপি শর পর পি পা পিপি রোল ছি শে পেত 
লক্ষি শিস্চি 


সকলের বিচারজনিত জ্ঞানই ফলজ্ঞান। বৃত্তিজ্ঞান বিচারনিরপেক্ষ অতএব 
শ্বগ্রকাশ বলিয়! শ্বাতাবিক এবং ফলজ্ঞাঁন বিচারনিষ্পরর অতএর পরপ্রকাশ্ 
বলিয়া কৃত্রিম । নির্মল নিধিষয় অন্তঃকরণ আত্মাকারে আকারিত হইলেই 
তাগাকে আত্মজ্ঞান বা বৃত্তিজ্ঞান বলা যায়। আত্মার ফলজ্ঞান হয় না । অন্তঃ- 
করণ ঘটপটাদি বিষয়ের আকারে আকারিত হইলে, বুদ্ধিস্থ চিণভাসকর্তৃক বিচাঁর- 
চি ঘটপটাদিবিষয়ক অজ্ঞানের অপসারণঘ্বারা যে জ্ঞান উৎপাদিত হয়, 


লন পপ | কিক? সি পলি পি পপি পলিসি ও লাজ সত ৩৯ ও শশা শশী? বসসপপসিসপিপী পিপি শসপ্০ পপি আপ কাশি ০ পস্পপা্দ | সী ৯ পাাপপিপপী তা পাশে শাক পিসি শত অ্প্পসসীশি (পচ সপপা্টা 


শুদ্ধসত্ববিশেষ ভাবরূপ বৃত্তিজ্ঞান বাখানদশায় বা সংসারদশ।র অন্তঃকরণের বৃত্তির 
সহিত একীভূত হইয়া প্রকাশ পায় বলিয়া অজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে উহ! জন্ বা 
অনিত্য বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে উহা জন্ক বা অনিত্য নহে। 
আনখাগ্রকেশব্যাপিনী আত্মানুভূতি অজ্ঞবাক্তির দৃষ্টিতে দেহাগ্যনতিরিক্ত জড়বৃত্তি 
বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও শ্শস্ত্রাুসারে উহা ষদ্রপ দেহাগতিরিক্ত ম্বপ্রকাশবস্ত, 
তদ্রুপ চিদাননদময়ী ভাববৃত্তি প্রাক্ৃতান্তঃকরণবৃত্তির সহিত অভেদাকারে আকারিত 
হইলেও বস্ততঃ অস্তঃকরণবৃত্তি হইতে অতিরিক্ত স্বপ্রকাশ চিন্ময় বন্ত। 
গ্রন্থকার, প্রভূপাদ সাধারণ লৌকিক প্রতীতির অক্ুকরণে এ স্থলে আত্মনিষ্ঠ 
স্বপ্রকাশ ভাবরূপ-বৃত্তিকে ম্বরূপভূত অস্তঃকরণের শ্বাভাবিকীবৃত্তি না বলিয়া 
অন্তঃকরণের শ্বাভাবিকবুত্তিকূপে নির্দেশ করিয়াছেন । সিদ্ধভক্তগণের বিদেহ- 
কৈবল্য প্রাপ্তির সমকালে ভাগবতী তন্থুর অভিব্ক্তির সহিত পূর্বোক্ত আত্মন্বরূপ- 
ভূত অন্তঃকরণের শ্বাভাবিকীবৃত্তি যে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় তাহা ভাগবতপরমহংসগণ 
অন্গুমোদন করেন। ভক্তিরসবিৎপণ্ডিজ্গণ ইহা! বিশেষরূপে বিৰ্চেনা করিয়া 
লইবেন । জ্ঞানবাদিগণ সাধারণতঃ জ্ঞানকে দ্ুইভাগে বিভক্ত করেন। একটা 
দ্বরূপজ্ঞান ও অপরটী অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ অস্বরূপজ্ঞান। প্রথমটা নিতান্ব প্রকাশ 
ও দ্বিতীয়টী আত্মপ্রকাশ্ত ও জন্ত। অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়ূপ প্রণালীঘ্বারা 
ঘটাদি বিষয়দেশে, গমনপূর্ধবক জ্ঞেয় ঘটাদিবিষয়াকারে আকারিত হইয়া তদ্গত 
অজ্ঞান নিবৃত্তি করে এবং অন্তঃকরণস্থ চিদাভাস সেই জ্ঞেয় বস্তুকে প্রকাশ 
করেন। উক্ত জ্ঞের় ঘটাদিবিষয়গত অজ্ঞাননিবন্তিকান্ত:করণবৃত্তিকে বৃতিজ্ঞান 
বলে ও জ্ঞেয় ঘটাদিবস্ প্রকাশক বৃদ্ধিস্থ চিদাভাসকে ফলঙজ্ঞান বলে। 
এতদ্বভিপ্রায়ে বেদান্ত শান্্_-“বুদ্ধিতস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্রুতো৷ ঘটম্‌। 
তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নস্যেদাতাসেন ঘটঃ ক্ফুরেং॥ (পঞ্চদশী) এইক্ূপ উপদেশ 
করিয়াছেন কিন্ত বখন আত্মাকারা অস্তঃকরণবৃত্তি জম্মে, তখন বৃত্তিজ্ঞান কেবল 
আত্মবিষয়ক মজ্ঞাননিবর্তক হয়, আত্মাকে প্রকাশ করে না ; কারণ আত্ম! ্বপ্রকাশ 
চিন্ময় বস্ত। তাহাকে চিদাভাস কিরূপে প্রকাশ করিবে? এই নিমিত্ত বেদাস্তাচার্য 
বলেন__“ম্বপ্রকাশোইপি সাক্ষ্যেব ধীবৃত্ত্যা ব্যাপাতেহস্তবৎ |” “ফলব্যাপ্যত্ব- 
মেবাস্ত শাস্ত্রুতিনিরাকৃতম্।  ব্রক্ষণাজ্ঞাননাশায় বৃত্বিব্যাপ্রিরপেক্ষিতা” ॥ 
* স্বয়ং প্রকাশমানত্বাক্লাভান উপযুজযতে |” (পঞ্চদশী) ৭৯২ * 


পপ আপ পাইপ পা 


৩৭২ রীস্্রীগৌরন্ন্দর 
তাহাকেই ফলজ্ঞান বলা যায়। তাবরূপা অন্তঃকরণের স্বাভাবিকী বৃত্তি আবার 
পূর্বোক্ত ন্বগ্রকাশ আত্মস্ঞান হইতেও বিশেষ। আত্মজ্ঞান অগ্তঃকরণের 
চিৎসতীরপা বৃত্তি; ভাব উহার চিৎসতাঁসাররপা বৃত্তি। উহা আমুফুল্যাস্তা- 
ত্মিকা সুখরূপা__আনন্দরূপ! বৃত্তি বলিয়াই উহাকে চিৎসত্তাসাররূপা বৃত্তি 
বলা হয়। 

শ্রীভগবানের গুণাদি শ্রবণমাত্র তাহাতে যে অবিচ্ছিন্ন মনের প্রবাহরূপ! গতি 
হয়, উহাই ভক্তি, উহ্াই ভাব । উহা শুদ্ধসত্ববিশেষাত্মক অর্থাৎ হুলািনী- 
সমবেত-সদ্থিংসার ; উহা! প্রেমরূপ অংশুমালীর অংশু; উহা! প্রেমের অঙ্কুর ; উহা! 
আন্ুকৃল্য অর্থাৎ রুচি দ্বারা চিত্তের স্িগ্ধতাঁপম্পাদক। উহার অপর নাম রতি। 

শ্ীকুষ্ণবিষয়িণী রতি যখন শ্রবণাদ্দি কর্তৃক উপস্থাপিত বিভাব, অনুভাব ও 
সঞ্চারিভাব দ্বারা ব্যন্তীকৃত হয়, অর্থাৎ আম্বাদযোগাতা প্রাপিত হয় তখন 
এ ভাবকে বা রভিকে তক্তিরদ বলা যার। তক্তিরস সাকল্যে বারটি। 
তন্মধ্যে সাতটি গৌণ ও পাঁচটি মুখা। বীর, করুণ, অদ্ভুত, হস্ত, ভয়ানক, 
রৌদ্র ও বীভৎস, এই সাতটি গৌণ ভক্তিরস। আর শাস্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য 
ও মধুর, এই পাঁচটি মুখ্য তক্তিরস। 

প্রত্যেক রসেরই এক একটি করিয়া স্থায়ী ভাব আছে। উৎসাহ, শোক, 
বিন্যয়, হাস, ভয়, ক্রোধ ও জুগুগ্না, এই সাভটি বীরাদি সাগুটি গৌণরসের 
স্থায়ী ভাব, এবং শাস্তি, দাস্ত, সখা, বাৎসল্য ও প্রিয়তা, এই পাচটি শাস্তাদি 
পাচটি মুখ্য রসের স্থায়ী ভাব। এ সকল স্থায়ী ভারই শ্রবণাদিকর্তৃক উপ- 
স্থাপিত বিভাবাদিদ্বারা ব্যক্তীকৃত হুইয়া রসরূপে পরিণত হয়। তন্মধো যাহা 
দ্বারা ও যাহাতে স্থায়ী ভাবাদির আস্বাদন করা যাঁয়, তাহার নাম বিভাব। 
বিভাব দ্বিবিধ £_-'সলম্বন ও উদ্দীপন । আলম্বন আবার বিষয় ও আশ্রয় ভেদে 
দুইপ্রকার। শ্রীরু্ ভক্তিরসের বিষয়ালম্বন এবং তদীয় ভক্তগণ আশ্রয়ালগ্বন | 
শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রতি উৎসারিত হয় বলিয়া শ্রীকষ্ণকে বিষয়ালম্বন বলা হয়, 
এবং এ রতি শ্রীকষ্ণচতক্তগণকে আশ্রয় করিয়া! থাকে বলিয়া শ্রীরষ্ণতক্তগণকে 
রতির আশ্রয়ালম্বন বলা হয়। যদ্দ্ারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহার নাম 
উদ্দীপনবিভাব । আলম্বনবিতাবের চেষ্টা, রূপ ও ভূষণারি এবং দেশকালাদি 
ভাবের উদ্দীপন করে বজিয়াই এ সকলকে উদ্দীপনবিভাব বলা যায়। যাহা 
অন্তরস্থ ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে, তাহার নাম অনুভাব। অন্গভাব মিশ্র 
ও সাস্বিক ভেদে স্িবিধ। সত্বমাত্রোস্তবর অর্থাৎ কেবল মানসিক অস্কভাবের নাম 


ও পি লি লি লি লা সিমলা সিলসিলা সর সপ পপর সর ১০ 


মধ্য-লীল। ৩৭৩ 





এর কালি ওর লি রি কতো সি ও কর তৌছিন ত ৯ লাস পাস পরি পীর লরি প্র 


সাত্ত্বিক অনু ও এবং কায়বাজ্মানদিক মিশ্রিত অনুচাবের নাম মিশ্র অনুভাব! 
বৃতা, গীত ও হান্ত মিশ্র মন্ুভাব | স্তস্ত, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, শ্বরভেদ, কম্প, বৈর্ণা, 
অশ্রু ও মুঙ্ছ, এই আটটার নাম সাত্বিক অনুভাব। আরে সকল ভাব স্থায়ী 
ভাবে কখন উন্মগ্র ও কখন নিমগ্ন হইয়। এঁ ভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, 
তাহাদিগকেই সঞশরী ভাব বা ব্যভিচারী ভাব বল! যায়। ব্যতিচাঁরী ভাব 
নির্ধেদাদি ভেদে তেত্রিশটী। 

স্থায়িভাব্যাখা! রতি আবার ব্রশ্বর্ধ্যজ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা তেদে দ্বিবিধা। 
গোকুলে পরশ্বধ্যজ্ঞানশৃন্কা কেবলা রতি এবং পুরীদ্বয়ে ও বৈকুঠ্ঠাদিতে এর্বর্ধাজ্ঞান- 
ুক্তা মিশ্রা রতি। এরশ্বধাজ্ঞানযুক্ত1 মিশ্রা রতিতে প্রেমের বৃত্তিপকল যথেঞ 
প্রসার লাভ করিতে না পারায় প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া! যায়। এশ্বধধাজ্ঞানশূন্তা 
কেবলা রতিতে প্রেমের বৃত্বিসকল পরাকাষ্ঠা লাভ করে বলিয়া এঁ প্রেমের 
সঙ্কোচ বা বিকাশ দৃষ্ট হয় না। উহ] সদা একরূপেই অবস্থান ' করে। কেবলার 
রীতি এই যে, তিনি বশ্বধ্য দেখিলেও মানেন না। মিশ্রা রতিতে শান্ত ও দান্ত 
রসে এই্বধাজ্ঞান কোন কোন স্থলে প্রেমের উদ্দীপক হয় এবং বাৎসল্যে, সথ্যে ও 
মধুর রসে কোন কোন স্থলে প্রেমের সন্কোচক হয়। শ্রী যখন দেবকী 
ও বন্ুদেবের চরণবন্দন করিগেন, তখন তাহারা তাহার পূর্ববৃষ্ট এশ্বরধয স্মরণ 
করিয়া মনে ভয় পাইলেন। অজ্জুন শ্রীকৃষ্ণের এশ্বর্ধাদর্শনে ভীত হইয়া নিজের 
ঘষ্টতার নিমিত ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন । কুক্সিণী দেবী শ্রীকষ্ণের পরিহাসবাক্যে 
ত্যাগভয়ে ভীত হইলেন। গোকু'লে কিন্ত এইপ্রকার প্রেমের সঙ্কোচবিকাশাদি দুষ্ট 
হয় ন1। ব্রগ্বাসীর শ্রীকৃষ্ণের এরশর্ধা দেখিয়া ও তাহা! মনে স্থান দেন না। মাত। 
যশোদ! শ্রীরু্চের ধশ্বধা দেখিয়াও তাহাকে আত্মজবোধে বন্ধন করিতেন। 
গোপবালকসকল শ্রীকৃষ্ণের এশ্বধ্য দেখিয়াও তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিতেন। 
গোপীগণ শ্রীরুষ্জকে কিতব অর্থাৎ শঠ বলিতেও কুিত হইতেন না। শ্ীরাধিক! 
শ্রীকৃষ্ণের স্বন্ধারোহণেও ইচ্ছা! করিয়াছিলেন । 

শাস্তভক্তিরসের গুণ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা। এই রসের সচ্চিদানন্থমুত্তি নরাকার 
পরব্রহ্ম, চতুতূ্জ নারায়ণ, পরমাত্মা ও শাস্ত, দাস্ত, শুচি, বশী প্রভৃতি গুণদম্পর 
শ্রীকৃষ। বিষয়াবলম্বন। মমতারহিত, শ্রীভগবন্িষ্ঠ, তক্তিমার্গ প্রদর্শক সনকাদি 
আধিকারিক ভক্তসকল আশ্রয়ালম্বন। জ্ঞানিগণও মোক্ষবাসন! ত্যাগপূর্বক 
গ্রীকষতক্তের কৃপায় যদি ভক্তিবাসনাধুক্ত হয়েন, তবে তাহারা ও আশ্রয়ালম্বন 
হইয়া থাকেন। পর্বতকাননাদিবাসী সাধুজনের সঙ্গ ও সিদ্ধক্ষেত্রাদি উদ্দীপন- 
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বিলাব। নাসাগ্ৃষ্টি, অবধৃতের টায় চেষ্টা, নির্ধ্মতা, ভগবদৃদ্বেষিজনে বিদ্বেষ- 
রাহিতা, ভগবদ্ভকজনেও ভক্ত্যাতিশযোর অভাব, মৌন, জ্ঞানশাস্ত্রে অতিনিবেশ 
প্রভৃতি অন্থভাব। প্রলয়বর্জিত অশ্রপুলকাদি সাত্বিক ভাব। নির্বেদ মতি ও 
ধৃতি প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব । 

দাস্তাভক্তিরসের গণ সেবা । এই রসের ঈশ্বর প্রভু সর্বজ্ঞ ও ভক্তবৎসল 
প্রভৃতি গুণান্বিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, মারার শ্রীভগবন্লিষ্ঠ, 
নিজ আচরণ দ্বারা অন্যের উপকারক, দাশ্তসেবাপরায়ণ, অধিকৃতন্তক্ত, আশ্রিত- 
ভক্ত, পাঁরিষদ ও অন্নুগামী এই চারিপ্রকার ভক্ত আশ্রয়ালম্বন। তন্মধো ব্রহ্গ- 
শঙ্করাদি আধিকারিক দেবতারা অধিকৃতভক্ত । আশ্রিতভক্ত শরণ, জ্ঞানিচর ও 
সেবানিষ্ঠ ভেদে ব্রিবিধ। তন্মধ্যে কালিয় নাগ, মগধরাঁজ-জরাসন্ধ-কর্তৃক রুদ্ধ 
রাজগণ প্রভৃতি শরণা। প্রথমে জ্ঞানী থাকিয়া পরে মোক্ষেচ্ছা ত্যাগপূর্ববক 
যাহার! দান্তে প্রবৃত্ত হয়েন, তীহারাই জ্ঞানিচর । সনকাদি মুনিগণ এই বিভাগের 
অন্তর্গত। আর ধাহারা প্রথম হইতেই সেবানিষ্ঠ হয়েন, তীহাদিগকে সেবানিষ্ 
বলা যায়। চন্ত্রধবজ, হরিহয় ও বহুলাশ্ব গ্রভৃতি রাজগণ সেবানিষ্ঠ বলিয়া 
অভিহিত হয়েন। উদ্ধব, দারুক ও শ্রুতদেবাদি ক্ষত্রিযগণ এবং উপনন্দ প্রভৃতি 
গোপগণ পারিষদ। পুরে শ্ুচন্র ও মগুনাদি এবং ব্রজে রক্তক, পত্রক ও 
মধুকগাদি অন্গুগামী। ইহীদের মধ্যে যাহার! সপরিবার শ্রীরুষ্খের যথোচিত তক্তি 
করিয়া থাকেন, তাহা দিগের নাম ধুর্যভক্ত ; হাহার! শ্রীকষ্ের প্রেয়সীবর্গে অধিক 
আদরতুক্ত, তীহীদিগের নাম ধীরতক্ত; আর বাহার শ্রীরুঞ্চের কপাাতে 
গর্বিত থাকিয়া কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, তাহারাই বীরভক্ত। এই সকল 
সন্ত্র্রীতিযুক্ত ভক্তের মধ্যে শ্রীরৃষে গুরুত্ববুদ্ধি বিশিষ্ট প্রায় ও শান্বাদি প্রীরু্চের 
পাল্য। উক্ত তক্তসকল আবার নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ ও সাঁধকভেদে ত্রিবিধ। 
শ্রীকষ্ণের অনুগ্রহ চরণধূলি ও মহাপ্রসাদ প্রভৃতি উদ্দীপনবিভাব। আজ্ঞা- 
পালনাদি অন্ুভাব। এই রসের তিনটি অবস্থা ;__ প্রেম, স্সেহ ও রাগ। 
তন্মধ্যে অধিকৃত ভক্তে ও আশ্রিত ভক্ত প্রেমপধ্যন্ত স্থায়ী; পার্ধদ তক্তে স্নেহ 
পর্য্যন্ত স্থায়ী; পরীক্ষিত, দারুক ও উদ্ধবে রাগ পর্যান্ত দৃ্ই হয়; ব্রজান্ুগ রক্ত- 
কাদিতে এবং পুরে প্রছায়াদিতে সকলগুণিই দৃষ্ট হয়। এই রসে অযোগ, যোগ 
ও বিয়োগ এই তিনটি অবস্থা হুয়। প্রথম দর্শনের পূর্বের অবস্থার নাম 
অযোগাবন্থা! । দর্শনের পর যে বিচ্ছেদ, তাহার নাম বিয়োগাবন্থ।। আর 
মধ্যাবস্থার গঞ্জের নাম যোগাবস্থা। বিয়োগে অঙ্গে তাপ, কশতা, জাগরণ, 
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পার রি ৯৯ রি স্ ঠ৯ পো সৌর পাপী রসি রি রি শর সি পো এ পাত লা রা কি, ০ ০০০ 
নিক পাদ টির বি 


'আলম্বনপৃন্থৃতা বা অন্বস্থা, অধীরতা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চা ও মৃত্যু 
অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য অবস্থা এই দশ দশা। অযোগে ওুৎস্ুকঠাদি এবং যোগে 
সিদ্ধি ও তুষ্ি প্রভৃতি দশ! । ও 

সখ্যভক্তিরসের গুণ সম্ত্রমরাহিত্য । এই রসে বৈদঞচ, বুদ্ধিমত্তা, স্ুবেশ ও 
সুখিত্ব প্রত্ৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়াবলম্বন। মমতাধুক্ত, বিশ্বাসভাবময়, শ্ীতগ বিষ, 
নিজ আচরণ দ্বারা অন্তের উপকারক, সধ্যসেবাপরায়ণ, তদীয় সখাসকল 
আশ্রয়ালম্বন। হৃহ্যৎ, সখা, প্রিয়সথা! ও প্রিপ়নর্বসথা ভেদে এ আশ্রয়ালম্থন 
চতুর্বিধ। তন্মধ্যে বাহার! শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও কিঞ্চিৎ বাৎসল্য- 
যুক্ত, তাহারাই স্ুুহৃং। ব্রজে বলভদ্র, সুভদ্র ও মগুলীভদ্র গ্রাভৃতি নুহৃৎ। 
বাচার! শ্রীরুষ্ণ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ ন্যুন ও কিঞ্চি দাস্তমিশ্র তাহারাই সথা। 
ত্রঞ্জে বিশাল, বৃষভ ও দেবপ্রস্থ প্রভৃতি সথা। যাহার! বয়সে শ্্রীরুষ্জের তুল্য, 
তাহারাই প্রিয়সথা ॥ ব্রজে ্রদাম, সুদাম ও বসুধাম প্রভৃতি সখা। আর 
যাহার! প্রেয়সীরহস্তের সহায় ও শঙ্গারভাবশালী, তীহারাই প্রিয়নর্্মদগা | 
মধ্যে বাহুযুদ্ধ ক্রীড়! ও একশ্যার শয়ন প্রভৃতি অন্ুভাব । অশ্রপুলকাদি 
সমস্তই সান্ত্বিক ভাব। হ্র্ষগর্ববাদি সঞ্চগরী ভাব। সখ্য-রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়া প্রেম, ন্নেহ, প্রণম্ন ও রাগ এই চারিটি আখ্যা ধারণ করিয়া থাকে । 
পুরে অজ্জুনঃ ভীমসেন ও শ্রদামবিপ্র প্রভৃতি সথা। এই সথ্যরসেও দাস্তের 
স্টার বিয়োগে দশ দশা | 

বাংসল্য ভক্তিরসের গুণ স্মেহ। এই রদে কোমলাঙ্গত্ব, বিনয়, সর্ববলক্ষণ- 
ুক্তত্ব প্রত্থতি গুপবিশি্ শ্রাকষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাধুক্ত, অন্ুগ্রাহভাববস্ত অর্থাৎ 
শ্ীরুষ্ষ আমাদিগের অনুগ্রহপাত্র এই প্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট, নিজ আচরণ দ্বারা অন্তের 
উপকারক, বাৎসলাসেবাপরাহণ পিত্রাদি গুরুজনসকল আশ্রয়ালম্বন । এ 
আশ্রয়ালম্বন ব্রজে ব্রজেশ্বরী, ব্রজরাজ, রোহিণী, উপনন্। ও ততৎপত্বী প্রভৃতি এবং 
পুরে দেবকী, কুস্তী ও বন্থদেবাদি। হাস্ত, মৃদ্ুমধুর বাঁক্য ও বাল্যচেষ্টাদি উদ্দীপন- 
বিভাব। মস্তকাস্রাণ,ণ আশীর্বাদ ও লালনপালনাদি অন্ুভাব। স্তস্তহ্েদাদি 
সমস্ত ও শ্তনদুীক্ষরণ এই নয়টি সাত্বিক ভাব। হর্ষ ও শঙ্কা প্রভৃতি বাভিচারী 
ভাব" এই রতির প্রেম, স্নেহ ও রাগ এই তিনটি উত্তরোত্তর অবস্থা দৃষ্ট হইয়! 
থাকে। ইহাতেও বিয়োগে পূর্ব্ববৎ দশটি দশা হয়। 

মধুর ভক্তিরসের গুণ অঙ্গসঙ্গসুখদান। এই রসে রূপমাধুরধ্য, বেগুমাধুর্ধা, 


লীলা মাধুধ্য ও গ্রেমমাধুধ্যের আধারভূভ লায়কচড়ামণি শ্রীকুষ্ঃ বিষয়ালদ্বন। 





৩৭৬ সতীপ্রীগৌরস্থন্দর 


সি পি অপ সি উট সা সি রস সি সদ বাস ? সএটগস্ইিএট লা 


'মমতাধুক্ত, 'সস্ভোগভাবময়, শ্রীভগবন্ি্ঠ, নিজ আচরণ দ্বারা অগ্ঠের উপকারক, 
কাস্তস্বোপরনায়ণ গ্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। মুরলীরব, বসম্ত-কোকিলধ্বনি, 
.নববমেঘ, মন্ুরবণ্ঠ প্রভৃতি শ্রবণ দশনাদি উদ্দীপনবিভাব । কটাক্ষ ওহান্ত প্রত্ৃতি 
অনুভাঁব। স্তভাদি সমস্ত সাত্বিকভাব হুদ্দীপ্ত পর্ধান্ত। আলম্ত ও উগ্রতা- 
বর্জিত নির্ষেদাদি সমস্ত সঞ্চারী ভাব। ইহাতে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, 
অনুরাগ, ভাব ও মাঁভাব এই সকল অবস্থাই পরিদৃষ্ট হয়। 

মধুর রসের বিষয়ালম্বন শ্রীরুষ্ণে ধীরোদাত্তাদি ছিয়ানব্বই প্রকার নায়ক-. 
গুণই দৃষ্ট হইয়া! থাকে, এবং আশ্রয়ালদ্ধন শ্রীরাধিকাতে তিনশত যাট প্রকার 
নায়িকাগুণই দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । সাধারণী, সমঞ্জস! ও সমর্থা ভেদে নায়িকা! তিন 
প্রকার। শ্রীরাধাদি গোপীগণই সমর্থা নায়িকা । | 

মধুররস রসের পরাকাষ্ঠা। এই রসে সকল রসের সমাহার হওয়ায় সকল 
রসেরই' গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই রসে শান্ডতের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দান্তের সেবা, 
সখ্যের অসঙ্কোচ, বাংসলোর লালন ও কান্তার নিজাঙ্গ দ্বারা সেবন এই পঞ্চ- 
গুণই দৃষ্ট হয়। যেমন আকাশের গুণ বাযুতে, বায়ুর গুণ তেজে, আকাশ বায়ু 
ও তেজের গুণভলে এবং আকাশ বায়ু তেজ ও জলের গুণ পৃথিবীতে দেখা 
যায়, তেমনি শাস্তের গুণ দাস্তে, শান্ত ও দাস্তের গুণ সখো, শাস্ত দাস্ত ও সখোর 
গুণ বাৎসল্যে এবং শাস্ত দাস্ত সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ মধুর রসে দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । মধুর রস ম্বাদাধিক্যে সকল রস হুইতে চমতকারিত্ব উৎপাদন করে। 
এই মধুর রসের ম্বকীয় ও পরকীয় ভেদে দ্বিবিধ সংস্থান। ইহা দ্বারা তক্তিরসের 
নুত্রমাত্র প্রদর্শিত হইল। অত্ঃপর তুমি স্বয়ং এই বিষয় চিন্তা কর। চিন্তা 
করিতে করিতে রসতন্ব তোমার অস্তরে স্ষ,রিত হুইবে। রসসাগর অনস্ত ও 
অগাধ। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অজ্ঞ জীব এ রসসিদ্ধুর পার প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন। 
এই পর্ধান্ত বলিয়াই প্রভু শ্রীবূপগোন্বামীকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। 





॥ 


প্রভুর বারাণসীধানম প্রত্যাগমন । 


রূপগোম্বামীকে শিক্ষাদান ও শক্তিসর্চার করিয়া প্রভু পরদিন প্রভাতে 
উঠিয়া বারাণনী যাত্রা করিলেন। রূপগোস্থায়ী প্রভুর বিরহভাবনায় কাতর 
হইয় তাহার অন্ুগমনের ইচ্ছা! গ্রকাশ করিলেন। প্রত বলিলেন, প্্রীবন্দাবনের 
এত নিকটে আসির! শ্রীবৃন্দাবন দন না| করা ভাল হয় না, অতএব তোমরা 





মধ্য-লীলা গুদ, 


রিনি সির ল্তএত পতি ক এস ওত 


ছুই ভাই শ্রীবুন্দাবনেই যাও। জামি বায়াণসী হইয়! নীলাচলে যাইব। 
তুমি শ্রবৃন্দাবন দর্শনের পর নীলাচলে বাইও। নীলাচলেই আমার সহিত পুনর্ববার 
সাক্ষাৎ হইবে ।” এই বলিয়! প্রভূ যাত্রা করিলেন । রূপগোম্বামীও কনিষ্ঠ 
বল্পভের সহিত শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। 

প্রভু প্রয়াগ হইতে নৌকাযোগে বারাপনীধামে উপনীত হইলেন। চন্ত্রশেখর 
পূর্বরাত্রিতে স্বপ্নধোগে প্রভু আপিয়াছেন দেখিয়া বাটার বাহিরে আসিয়া 
প্রতুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে প্রভু তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন। তিনি প্রভূকে দেখিয়া তাহার চরণতলে পতিত হইলেন । অনন্তর 
প্রভুকে লইয়া নিজ গৃছে গমন করিলেন। তপনমিশ্র গ্রভূর আগমন-সংবাদ 
গ্রাণ্ড হইয়। চন্ত্রশেখরের আলয়ে আসিয়! প্রস্র চরণ দর্শন করিলেন। 
মহারাস্টীয ব্রাহ্মণও প্রভু আলিয়াছেন শুনিয় চন্দ্রশেখরের গৃহে আসিয়া প্রভুর 
চরণগ্রহণ করিলেন। এই দিন চক্জ্রশেখরের গৃহেই প্রভূর ভিক্ষা হইল। 
পরদিন তপনমিশ্র প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার বাসা কিন্তু চন্ত্রশেখরের 
গৃহেহ নির্দিষ্ট রহিল। 


থাকেব 


সনাভতনগোস্বামীর বারাণসীষাত্রা 


এদিকে সনাতন গোস্বামী কারামুক্ত হইয়া ভুত্য ঈশানের সহিত প্রতুর 
চরণদর্শনাভিলাষে পশ্চিমাতিমুথে বাত্র! করিলেন। তিনি প্রকাশ্য রাজপথ 
পরিত্যাগপূর্ববক পার্ববত্যপথে ফলমূলাদি দ্বারা কোনরূপে ভীবনধারণ করিয়া 
পাড়াপর্ববতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্বতে একজন ভূঞা উপাধিধারী 
দলা বাস করিত। অসহায় পথিকের সর্ধন্থ অপহরণ করাই তাহার 
ব্যবসায়। সনাতন গোম্বামী, এ ভূঞার নিকট উপস্থিত হইয়া পর্বত পার 
করিয়া দিবার নিমিত্ত তাহাকে অন্থরোধ করিলেন। ভূঞার অধীনে একজন 
গণক ছিল। সে গণন! করিয়া কাহার নিকট কি আছে বলিয়া দিতে 
পারিত। গণক গণন| করিয়া ভূএগকে জানাইল, এই ভূত্যটির নিকট আটটি 
সুবর্ণমুদ্র! ' আছে। ভূঞা! আনন্দিত হুইয়| সনাতন গোম্বামীকে বলিল, “আমি 
রাত্রিতে আমার লোক দিয়া তোমারদদিগকে পর্বত পার করিয়৷ দিব। এখন 
তোমরা গ্লানাহার করিয়া বিশ্রাম কর।” এই কথা বলিয়া ভূঞা পরম 
সমাদরসহকারে রদ্ধনের আয়োজন করিয়া দিল। সনাতন গোস্বামী নদীতে 

৪৮ 


৩৭৮ ীত্রীগোরম্ন্দর 


সিস্ট সি বসি ছি ০৯ ০ পিট এ লি লা লা ০৯ স্টিল লস্ট লা লি লি তোলা পি তাল িি টা পস্মি শি একটি লি পাত ৯ পট পি লী লা সি রি লা লি শি সি কস পি শালি পানি পিএ ডি রশি পি ওলি কী 


নান করিয়া ছুই উপবাসের পর রন্ধন ও ভোজন করিলেন। তীক্ষবুদ্ধি রাজমন্ত্ী 
সনাতন ভূঞার অতিরিক্ত আদর দেখিয়া সংশয়িতচিত্তে ভৃত্য ঈশানকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “তোমার নিকট কি কিছু অর্থ আছে?” ঈশান আটটি মোহরের 
একটি গোপন করিয়া বলিল, প্হা, আমার নিকট সাতটি মোহর আছে ।” 
সনাতন গোস্বামী কিছু বিরক্তির সহিত ইঈশীনকে বলিলেন, “মোহবরগুলি 
আমাকে দাও ।” পরে ইঈশীনের নিকট হইতে সাতটি মোহর লইয়া! ভূঞাকে 
দিয়! মধুরবচনে বলিলেন, "আমার নিকট কয়েকটি মোহর আছে, এইগুলি লইয়া 
ধর্ম ভাবিয়া আমাকে পার করিয়৷ দাও । আমি রাজবন্দী, প্রকাশ্ত রাজপথ দিয়া 
যাইতে পারিব না। আমাকে এই পর্বত পার করিয়া! দিলে, তোমার বিশেষ 
পুণ্য হইবে ।” ভূঞা হাসিয়। বলিল, “তোমার ভূত্যের নিকট আটটি মোহর 
ছিল, তাহা আমি পূর্বেই বিদিত হইয়াছি। আমি আজ রাত্রে তোমাদের 
মারিয়া ৪ মোহরগুলি লইতাম। ভাল হইল, আমি হত্যাপাপ হইতে অব্যাহতি 
পাইলাম । তুমি অতি স্থবোধ, আমি তোমার ব্যবহারে সহ্ষ্ট হইয়াছি, 
মোহর লইব না, তোমাদিগকে পর্বত পার করিয়া দিব।” সনাতন গোষ্ামী 
বলিলেন, “তুমি যদি এই মোহরগুলি না লও, পথে অন্য কেহ আমাদিগকে 
মারিয়া কাড়িয়া৷ লইবে, এতএব তুমিই গ্রহণ কর, আমরাও নিরাপদে গমন 
করি।” ভূঞা সন্তষ্ট হইর! মোহরগুলি লইয়! চারিজন লোক সঙ্গে দিয়া সনাতন 
গোস্বামীকে রাতারাতি পর্বত পার করিয়া দিল। সনাতন গোস্বামী বনপথে 
নির্বিপ্রে পর্ধবত পার হইয়। ভূঞার লোকদ্দিগকে বিদায় দিলেন। পরে ঈশানকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নিকট আরও একটি মোহর আছে কি?” ঈশান 
উত্তর করিল, "আছে, পথথরচের জন্ত একটি মে/হর সম্বল রাখিয়াছি |” সনাতন 
গোস্বামী বলিলেন, “ভালই করিয়াছ, তুমি এই মোহরটি লইয়া গৃহে ফিরিয়া 
যাও, আর আমার সঙ্গে যাওয়ার প্রয়োজন নাই ।* ঈশান কীদিতে কাদিতে 
ফিরিয়া গেল। সনাতন গোস্বামীও হিন্ল কস্থা ও করোয়া লইয়৷ নির্ভয়ে 
গমন করিতে লাগিলেন। তিনি চলিয়া! চলিয়৷ সন্ধ্যার সময় হাজিপুরে আসিয়া 
একটি উদ্যানের ভিতর রাত্রিযাপনের মানস করিলেন। সনাতন গোদ্বামীর 
গ্রামসন্বন্ধে ভগিনীপতি শ্রীকান্ত সেন গৌড়েশ্বরের আদেশে বাধিক দেয় খোটকের 
মূল্যত্বরূপ তিনলক্ষ টাক! লইয়া দিল্লীর পাতসাহকে দিতে যাইতেছিলেন। তিনি 
সম্প্রতি এই হাজিপুরের রাজপ্রাদাদেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রাসা- 
দের উপর হইতে উদ্ভান্মধ্যে সনাতন গোস্বামীকে দেখিয়া নামিয়া আসিলেন। 


গধ্য-লীলা ৩৭৯ 
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দুইজনে নিভৃতে অনেক কথাবার্ হইল। সনাতন গোস্বামী শ্রীকাস্তকে নিজের 
কারামোচন বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিলেন। শ্রীকান্ত সনাতন গোস্বামীকে সঙ্যাসীর 
বেশ পরিত্যাগপূর্বক ভদ্রবেশ ধারণ করিয়া পুনর্ধার রাজকার্যে নিযুক্ত হইতে 
বিশেষ অনুরোধ করিলেন। সনাতন গোস্বামী কিছুতেই ম্বীকার করিলেন নাঁ। 
তথন শ্রীকান্ত তাহাকে অন্ততঃ ছুই একদিনও হাজিপুরে থাকিতে বলিলেন। 
সনাতন গোম্বামী তাহাতেও সম্মত হইলেন না। শ্রীকান্ত সনাতন গোস্বামীর 
প্রবল বৈরাগ্যের বেগ অপ্রতিরোধ্য বুঝিয়া আর অধিক কথা বলিতে সাহস 
করিলেন না। তখন সনাতন গোস্বামী শ্রীকাস্তকে বলিলেন, “তুমি আমাকে 
কোন স্থযোগে সত্বর গঙ্গা পাঁর করিয়া দাও, আমি আজই এখান হইতে চলিয়া 
যাইব ।” শ্রীকান্ত অগতা। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া একখানি কম্বল দিয়া 
তাঁছাকে তখনই নৌকাযোগে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন। সনাতন গোস্বামী 
অবিশ্রান্ত চলিয়৷ বারাণপীধামে উপনীত হইলেন । 





সনাতনচগান্সামীর প্রভুর সহিত মিলন ! 


সনাতন গোস্বামী বারাণসীতে উপনীত হইয়া! শুনিলেন, প্রভূ শ্রীবন্দাবন 
হইতে বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন 'এবং চন্জ্রশেখরের গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন। শুনিয়াই তিনি চন্দ্রশেখরের ভবনে গমন করিলেন। তিনি 
হ্বারদেশে কাহাকে ও না দেখিয়া দ্বারেই বসিয়া! রহিলেন। সর্বজ্ঞ প্রভূ সনা- 
তনের আগমন জানিতে পারিয়। চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “ঘারে একজন বৈষ্ণব 
আসিয়াছেন, তুমি তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।* চন্দ্রশেখর দ্বারদেশে 
আসিয়া সনাতন গোস্বামীকে দেখিলেন, কিন্তু তাহাকে বৈষুব বলিয়া বোধ 
হইল না, সুতরাং ফিরিয়া! গিয়া প্রভুকে বলিলেন, ণকৈ, বৈষ্ণব ত দেখিলাম না ।” 
প্রভূ বলিলেন, দ্থবারদেশে কেহই নাই?” চন্দ্রশেখর বলিলেন, “একজন 
দরবেশ বসিয়া! আছে।” প্রভূ বলিলেন, “্তাহাকেই লইয়া আইস ।* চন্্র- 
শেখর পুনর্ধার যাইয়৷ সনাতন গোস্বামীকে প্রভুর নিকট লইয়া আসিলেন। 
সনাতন গোস্বামীকে চন্্রশেখরের সহিত আসিতে দেখিবামাত্র প্রভু স্বপ্নং উঠিয়া 
আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের স্পর্শে উভয়েই প্ররেমাবিষ্ট 
হইলেন। সনাতন গোস্বামী প্রভু আমাকে স্পর্শ করিও না, আমাকে স্পর্শ 
করিও না” বলিতে লাগিলেন। প্রভু শুনিলেন না । ছুইজনে গলাগলি 
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করিয়া! অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। তন্দর্শনে চন্দ্রশেখরের চমৎকার বোঁধ 
হইল। প্রভূ সনাতন গোম্বামীকে লইয়া বারাগ্তার উপর নিজের পার্থ 
বসাইলেন। পরে তাহার কারামুক্তির কথা ভিজ্ঞাসা করিলেন। সনাতন 
গোস্বামী অদ্যোপান্ত সমস্তই নিবেদন করিলেন। অনস্তর প্রভু বলিলেন, প্প্রয়াগে 
তোমার ছুই ভাইর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তীহার! শ্রীবৃন্দাবনে 
গমন করিলেন, আমিও বারাণপীতে চলিয়া আদিলাম।* এই কথার পর গ্রু 
চন্জ্রশেখর ও তপনমিশ্রকে সনাতনের পরিচয় দিলেন। তপনমিশ্র শুনিয়া সনা- 
তন গোন্বামীকে নিমন্ত্রণ করিলেন । গু চন্ত্রশেখরকে বলিলেন, “সনাতনকে 
ক্ষৌর করাইয়! বৈষ্ণবের বেশ করিয়! দাও।* চন্দ্রশেখর প্রভুর আদেশ অনুসারে 
সনাতন গোস্বামীকে ক্ষৌর ও গঙ্গাম্নান করাইয়া একথানি নূতন বস্ গ্রদান 
করিলেন। সনাতন গোস্বামী এ নৃত্তন বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া একখানি পুরাতন 
স্তর প্রার্থনা করিলেন। প্রভু শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। চন্জ্রশেখর সনাতন 
গোস্বামীকে 'াহার ইচ্ছামত একখানি পুরাতন বন্ধই প্রদান করিলেন। সনাতন 
গোস্বামী এ বন্ত্রধানি ছুইখণ্ড করিয়া একথণ্ড কৌগীন ও অপরখণ্ড বহির্বাস 
করিলেন। এ দিবস সনাতন গোস্বামী তপনমিশ্রের গৃহেই প্রদুর শেষা 
প্রাপ্ত হইলেন। 

পরদিন প্রভূ সনাহন গোস্বামীকে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের সহিত পরিচয় করিয়া 
দিলেন। মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র সনাতন গোস্বামীকে পাইয়া সানন্দে নিভগৃড়ে লই 
ভিক্ষা করাইলেন। তিনি আরও বলিলেন, “সম়্াতৰ, তুমি যতদিন এই কাশী 
ধামে থাকিবে, ততদদিনই আমার গৃহে ভিক্ষা লইবে।” সনাতন গোস্বামী 
বলিলেন, "আমি মাধুকরী করিব, স্থল তিক্ষা লইব না।” সনাতন গোস্বামীর 
বৈরাগ্য দেখিয়া প্রভু অপার আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্ত সনাতন গোস্বামীর 
গায়ের কম্ধলথানি প্রভুর ভাল লাগিল না; বার বাঁর কম্বলথানির দিকে দৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন, মুখে কোন কথাই বলিলেন না। সনাতন গোম্বামী তাহা বুঝিতে 
পারিয়! কম্বলখানি ত্যাগ করাই মনস্থ করিলেন। তিনি মধ্যাহ্ুলময়ে গঙ্গাতীরে 
যাইয়া দেখিলেন, এক বৈষ্ণব একথানি কাথা শুকাইতেছে। সনাতন গোস্বামী 
তাহার নিকট যাইয়া বলিলেন, “আপনি আমার এই কম্বলখানি লইয়া আপনার 
এঁ কীাথাখানি আমাকে প্রদান করুন|” বৈষব ভাবিলেন, সনাতন গোস্বামী 
তাহাকে পরিহাস করিতেছেন। এই ভাবিয়া তিনি সনাতন গোস্বামীকে, 
বলিলেন, “আপনি প্রবীণ লোক হুইয়| আমাকে পরিহাস করিতেছেন কেন?” 


মধ্য-লীলা ৬৮১, 


চে 


সনাতন গোস্বামী বলিলেন, “আমি সত্যই বলিতেছি, আপনাকে পরিহাস করি 
নাই ।” তখন সেই ঠঞ্চব নিজের কাথাথানি দিয়! সলাতন গোঙ্ামীর কম্বল- 
খানি লইলেন। সনাতন গোস্বামীও এ কাগাথানি গায়ে দিয়া প্রভুর নিকট 
আগমন করিলেন। প্রভূ দেখিয়া বলিলেন, “সনাতন, তোমার কম্বল কোথা 
গেল? সনাতন গোম্বামী আগ্ভোপাস্ত সমস্তই নিবেদন করিলেন । প্রতু শুনিয়া 
বলিলেন, “কৃষ্ণ তোমার বিষয়রোগ খণ্ডাইয়া উহার শেষ রাখিবেন কেন? 
তিন মুদ্রার কম্বল গায়ে দিয়া মাধুকরী করিতে দেখিলে, লোকে তোমাকে 
উপহাস করিত, অতএব প্রত তোমার কম্বল রাখিলেন না।” এই কথা 
বলিয়া প্রভূ প্রসয় হইয়া সনাতন গোম্বামীর প্রতি কপা ও শক্তিসঞ্চার 
করিলেন। 
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দীপ ৯ শর সি পিস ও এস ০ 


€সানাতনঢগাস্বা শীর শিক্ষ। 


সনাতন গোম্বামীর অসাধারণ বৈরাগ্য দেখিয়া প্রতু প্রসন্ন হইলেন। 

তিনি প্রপন্ন হইয়া তাহাকে বথেই কপাও করিলেন। তীহার কুপায় সনাতন 
গোস্বামীর তব্বজিজ্ঞাসায় অধিকার জন্মিল। পূর্ব্বে যেরূপ রায় রামানন্দ তাহার 
কুপায় তাহার প্রপ্নকলের উত্তরদানে সমর্থ হুইয়াছিলেন, সম্প্রতি সনাতন 
গোত্বামীও তদ্রুপ তীছ্ছার ক্রুপায় তাহার নিকট প্রয়োজনীয় বিরিধ বিষয়ের 
গ্রশ্থকয়ণে লমর্ হইলেদ। সনাভম গোস্বামী দৈক্ু ও বিময পহকায়ে দত্ত 
তৃণধারণ পূর্ববক প্রভুর চরণে পতিত হইয়া! বলিতে লাগিলেন 

“নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম। 

কুবিষয়কৃপে পড়ি গোঁয়াইনু জনম ॥ 

আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি । 

গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি ॥ 

কূপাকরি যদি মোরে করিলে উদ্ধার । 

আপন পাতে কহ কর্তব্য আমার ॥ 

কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়। 

ইহ নাহি জানি কেমনে যে হিত হয় ॥ 

সাধ্য-সাধন-তত্ব পুছিতে ন। জানি । 

কূপ! করি সব তত্ব কত আপনি ॥” 


৩৮২, .. শ্রীস্ীগৌরহন্দর 
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সনাতন গোস্বামী বলিলেন, প্প্রতো, আমি বিষম বিয়ান্ককূপে পতিত 
হইয়া! ভীবন অতিবাহিত করিতেছিলাম, সাধ্যতত্ব বা সাধনতত্ব জিজ্ঞাসাতেও 
আমার অধিকার নাই। যদি কৃপা করিয়া উদ্ধার করিলেন, তবে বলুন, 
আমিকে? আমিযে প্রতিনিয়ত আধ্যাত্মিকাদি ভাপত্রয়ে তাপিত হুইতেছি, 
ইহারই বা কারণ কি? আমার কর্তব্য কি? কি করিলে, আমার ছিত 
হয় ?--এই সকল বিষয়, এবং এতঙ্ি্ আরও যদি কিছু জানিবার প্রয়োজন 
থাকে, তাহাও, আমাকে উপদেশ করুন 1” 
“প্রভু কহে কৃষ্চকুপ! তোমাতে পূর্ণ হয়। 
সব তত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয় ॥ 
কষ্ণশক্তি ধর তুমি জান তন্বরভাব। 
জানি দা য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব ॥ 
যোগ্যপাত্র হও তুমি তক্তি প্রবর্তাইতে ৷ 
ক্রমে সব তত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে ॥ 
সনাতন গোস্বামীর প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,_"সনাতন, শ্রীকৃষঃ 
তোমাকে পূর্ণ কৃপা করিয়াছেন। তুমি সকল তত্ই বিদিত আছে। তোমার 
ত্রিতাঁপও নাই। তুমি যে তত্বক্ত এবং তাপরহিত হইয়াও ঈদৃশ প্রশ্ন করিজেছ, 
তাহা কেবল তোমার বিদিত বিষয়ের দৃঢ়তাসম্পাদনের নিমিত্ত । সাধুদিগের 
স্বতাবই এই যে, তাহার! জ্ঞাত বিষয়ের দৃঢ়তাসম্পাদনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ 
প্রশ্ন করিয়া থাকেন। তুমি তক্তিমার্গ প্রবর্তনের যোগাপাত্র। আমি তোমাকে 
ক্রমান্বয়ে সকল ততই বলিতেছি শ্রবণ কর ।” 
| জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ 
নূরধ্যাংশ কিরণ যৈ.ছ অগ্নি জালাচয়। 
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥ 
কষেঃর শ্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি । 
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াণক্তি ॥৮ 
যেমন হুধ্যের আলোক, যেমন অগ্নির উষ্ণতা, তেমনি পর্রহ্ম পরমেশ্বর 
শীরষ্ণের শ্বাতাবিকী শক্তি স্বীকৃত হইয়। থাকে। মণি ও মন্ত্রাদির শক্তির স্থায় 
শরীরের এ স্বাভাবিকী শক্তিও অচিস্তাজ্ঞানগোচরা। শরীরের স্বাতাবিকী 
শক্তি প্রধানত: ত্রিবিধা ? চিচ্ছক্ি, জীবশক্তি, ও মায়াশক্তি। তন্মধ্যে চিচ্ছত্তি 
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হইতে ধামপরিকরাদির, জীবশরক্তি হইতে জীবসমুহের এবং মায়াশক্তি হইতে 
জগতের প্রকাশ হইয়া! থাকে । অন্তরঙ্গ! বা! স্বরূপশক্তি চিচ্ছক্তিরই নামান্তর 
বহিরঙ্গা মায়াশক্তির নামান্তর । তটস্থাশক্ত জীবশক্তির নাণান্তর । জীবশক্কি 
নিজের ম্বলংবেগ্ঘত্ব অর্থাৎ স্বপ্রকাশভাব হইতে বিচুত ও 'অসমাক্‌ প্রকাশ- 
স্বভাব হওয়াতেই তাহাকে ন্বপ্রকাশস্বভাবা অন্তরঙ্গা শক্তি ও অপ্রকাশম্ব ভাবা 
বহিরঙ্গ! শক্তির মধ্যবস্তিনী তটস্থাশক্তি বল! হয়। এ তিন শক্তিই শক্তিমান 
শ্রীকুষ্ণের আশ্রিত বলিয়া তক্তপধ্যায়। অতএব ভীব শ্রীরষ্ের নিভাদাস। 
জীব, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির ন্তায় তাহারই প্রকাশলামর্থা, অতএব তীহা হইতে 
অভিষ্ন হইয়াও, নিঞ্জের মায়াধীনত্ব ও অণুত্বাদি হেতু, মায়াধীশত্ব ও বিভূত্বাদি 
গুণযুক্ত শ্রকুষ্ণ হইতে ভিন্ন । অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের অচিন্ত্যতেদ!- 
ভেদই জানিতে হইবে। 

জগৎ জীবজড়াত্মক। এই জীবঞ্জড়াত্সমক জগতে পরম্পর-বিভিক্-স্বভাৰ- 
সমন্বিত দুইটী সামর্থ্য বা শক্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । একটি জীবসামর্্য, 
অপরটি জড়সামর্থয ; একটি দেহী, অপরটি দেহ; একটি চিৎ অপরটি অচিৎ। 
জগতে সামর্থা দুইটি না হুইয়া একটি হইলে, কেবল দেহী বা কেবল দেহ 
হইলে, আমি কে, এইকপ প্রশ্ন উত্থিতই হইতে পারিত না। সামর্থ্য ছুটি 
হওয়াতেই, আমি কে, আমি দেহ না দেহী, এই প্রশ্নটি অনেকেরই মনে 
উত্খিত হইতে দেখা যায়। আবার শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্তা ভেদাভেদ 
হইতেও, আমি কে, আমি শক্তি না শক্তিমান, এইরূপ একটি প্রশ্ন উখ্িত 
হইয়া থাকে । প্রথম প্রশ্নটির মীমাংসার নিমিত্ত, অর্থাৎ আমি দেহ না দেহী 
এই প্রশ্নটির মীমাংসার নিমিত্ব, দেহ ও দেহীর শ্বরূপনির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। 
দেহ গুণক্রিগাত্মক এবং দেহী জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্ক | দেহের স্বরূপভূত বা 
মূলভূত গুণ ও ক্রিয়া আবার পরস্পরসাপেক্ষ। গুণ ব্যতিরেকে ক্রিয়া এবং 
ক্রিয়া বাতিরেকে গুণ প্রকাশ পায় না। পরম্পরসাপেক্ষ গুণ ও ক্রিয়াদকল 
লইয়াই দেহ। তন্মধ্যে গুণসকল দেহের উপাদান এবং ক্রিয়াসকল উহার 
নিমিত্ত; কারণ, গুণসকলের সংযোগবিয়োগেই দেহের উৎপত্তিবিনাশ দৃষ্ট 
হয়। এক মহীয়শী মায়াকেই আবার এ সকল গুপক্রিয়ার মূল বলিয়! ম্বীকার 
করিতে হয়। কেহ কেহ এক মহীয়সী মায়াকে এ সক গুণক্রিয়ার মূল না 
বলিয়৷ পরমাণুসমূহকেই এ সকল গুণক্রিয়ার মূল বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা 
সম্ভব হুয় না; কারণ গুণক্রিয়ার মূল অপু. না হইয়া বিভূ হওয়াই সঙ্গত। 





৩৮৪ .. প্রীত্রীগৌরস্ন্দর 
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গুগের জ্ঞানে দেশ কারণ। বাহ জগতের গুণ বনুপ্রকারে পরিবন্তিত হইতে 
পারে ; কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্তনেই এ সকল গুণ দেশবৃত্তিত্ব অপেক্ষা করে। 
দেশবৃত্তিত্ব তির গুণের ধারণাই হয় না। আমরা গুণের পরিবর্তনের ধারণা 
করিতে পারি, কিন্ধ দেশদন্বন্ধরছিত গুণ বুবিতে পারি না। আমরা গুণাভাবের 
ধারণা করিতে পারি, কিন্তু দেশাভাব আমাদিগের বুদ্ধির অতীত। 
দেশাভাব বুদ্ধির অতীত হইলে, দেশের বিভুত্বও অবস্ত স্বীকাধয হইয়া উঠিল; 
কারণ, দেশকে বিভূ না বুঝিয়া অণু বুঝিতে হইলে, তাাস্তে দেশের অভাবও 
বুঝিতে হয় । ক্রিয়ার সম্বন্ধেও এ একই কথা। ক্রিয়ার মূলও অণু না হইয়া 
বিভু হওয়াই উচিত। ক্রিয়ার জ্ঞানে কাল কারণ । ক্রিয়। বহু প্রকারে পরিবত্তিত 
হইতে পারে; কিন্তু প্রতোক পরিবর্তনেই এ সকল ক্রিয়া কালবৃত্তিত্ব 
অপেক্ষা করে। কালবৃত্তিত্ব ভিন্ন ক্রিয়ার ধারণাই হয় না। আমরা ক্রিয়ার 
পরিবর্তনের ধারণা করিতে পারি, কিন্তু কালসম্বন্ধরহিত ক্রিরা বুঝিতে পারি না। 
আমর। ক্রিয়াভাবের ধারণ! করিতে পারি, কিন্তু কালাভাব আমাদিগের 
বৃদ্ধির অতীত। কালাভাব বুদ্ধির অতীত হইলে, কালের বিভূত্বও অবস্থয 
্বীকাধ্য হইয়া উঠিল; কারণ, কালকে বিভূ না বুঝিয়া অণু বুঝিতে হইলে, 
তদন্তে কালের অভাবও বুঝিতে হয়। বিভূত্বের ন্ায় নয়ত্য বা নিয়তপূর্ব- 
বন্তিত্বও দেশ ও কালের অপর একটি লক্ষণ। দেশ গুণের নিয়তপূর্ববর্থী 
এবং কাল ক্রিয়ার নিয়তপূর্ববর্তী। দেশ গুণের নিয়তপূর্ধবর্তী হইয়া 
গুণসকলের যৌগপদ্তরূপ দৈশিকসন্বদ্ধের ঘটক হয়; আর কাল ক্রিয়ার 
নিয়তপূর্ববর্তী হইয়া ব্রি'য়াসকলের পারম্পর্ধযরূপ কালিকসম্বন্ধের ঘটক হয়। 
গুণ ও ক্রিয়। যেরূপ পরম্পরসাপেক্ষ, দেশও কাল তদ্রুপ পরম্পরসাপ্ক্ষে | 
কাল ব্যতিরেকে দেশের এনং দেশ বাতিরেকে কালের ধারণ! করা বায় না। 
গুণক্ষোভের নিমিত্তন্বরূপ কাল ব্যতিরেকে গুণের অপ্রকাশ হেতু তদাশ্রয় দেশ 
জ্ঞানের বিষয় হয় না এবং গতির বা অবস্থার উপাদানশ্বরূপ দেশ ব্যতিরেকে 
ক্রিয়ার অপ্রকাশ হেতু তদীশ্রয় কাল জ্ঞানের বিষয় হয় না। দেশ ওকাল 
পরস্পরবিভিন্ন গুণাংশের ও ক্রিয়াংশের সন্বন্ধঘটকরূপে পরস্পর-সন্বন্ধ- বিশিষ্ট 
জেয়বস্ত সকলের সহিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়! থাকে । জাতি যেরূপ ব্যক্তির 
সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞানের বিষয় হয় না, দেশও তদ্রুপ গুপক্রিয়ায় সাহায্য 
ব্যতিরেকে জ্ঞানের বিষয় হয় না। এইরূপ হইলেও জাতিজান যেরূপ ব্ক্তি- 
জানের নিয়তপরবন্তী ফল; দেশকালল্ঞান তজ্প গুণক্রিয়ায় জ্ঞানের নিষ্কত- 


শ্ 5: রঃ স্ব 
মধ্য-লীল! ৪৮৫ 


পন রসি হাটি এ ও শি পি ২০৭ জপ প্র পপ উপ সপ ি্া র হী রণ তা জর সর ভর ভর এ পর পরী পর ভিপি পরপর কপ অর 


পরবর্তী ফল নহে, পরগ্ সিয়তপূর্ববর্ভী মূল। ত্ী দেশ ও কাল মহীরসী 
মায়াশজ্ির হৃইটি প্রান্ত । গুণাত্মক দেশ মায়াশক্তির অন্তাপ্রাস্ত এবং ক্রিয়াত্বক 
কাল উহার আগ্যপ্রান্ত। মায়াশক্তির ম্পন্দনজ্নিত গুণক্ষোভ হইতেই কারণ- 
বারির উৎপত্তি । এ কাঁরণবারি ক্রমশঃ পরস্পন্দিত হইয়া স্পন্দনতারতমো 
অংশতঃ মহদাদি তত্বসমূহের আফারে পরিণত হয়। পরে উক্ত মহদাদি তন্ব- 
সকল স্থান্তশিহিত স্পন্দনাত্বক কালের প্রেরণায় চক্রাবর্তে আবন্তিত পরমাণু, 
অপু বা ছ্বাুক ও ত্রাসরেণু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব ধারণপূর্বক এই বিচিত্র 
গুণময় বিশ্বত্রঙ্গাণ্ড রচনা করিয়া থাকে । তাপ, অ'লোক, শব, তড়িৎ ও বিভিষ্ন- 
গুণ-নাম-সমহ্বিত আকর্ষণসকল জড়া প্রকৃতির অন্তনিহিত একই স্পন্দনাত্মুক 
ক্রিয়াসামর্থোর প্রকাশভেদমাত্র। যে জড়শক্তির স্প্দন হইতে এই বিচিত্র 
জগতের উৎপত্তি, & স্পন্দন ও জড়শক্তি একই তত্ব কি না, ইহাই অতঃপর 
বিবেচ্য । জড়বিজ্ঞান তত্ির্য়ে অসমর্থ। তাঁপাদি বিভিন্ন প্রকাশসকল 
জড়ের সহজ ধর্ম বা জড়াতীত কোন বস্তুর সামর্থ্যবিশেষের প্রেরণাজনিত 
আগন্ক ধর্ম, তাহা গুড়বজ্ঞান নিরূপণ করিতে অঙ্গম। অধ্যাত্ব বিজ্ঞান 
বলেন,__তাপাদি বিভিন্ন প্রকাশক ভড়ের সহজ ধর্ম নহে. পরস্ত 
জড়াতীত কোন বসার সামথ্যবিশেষের প্রেরণাজনিত আগন্তক ধর্শ। অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞানের এইরূপ বলিবার হেতু আছে। পরমাণুতে ষে ক্রিয়াশক্তি অনুমিত 
হয়, তাহা পরমাগুতে থাকে না, পরমাধুদ্য়ের মধাবর্তী অবকাশাত্মক দেশেই 
থাকে। উঠা জড় পরমাণুর ধর্ম নহে, কিন্তু জড়সত্তা প্রকাশিকা চিদত্তি। 
জড়ে ক্রিয়া করা তিন জড়ের সহিত উহার অপর কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। 
ক্রিয়া যে জড়ের সহজ ধর্ম নহে, ইহা অন্ুভবসিদ্ধ। ক্রিয়ার কারণ ইচ্ছা। 
এ ইচ্ছাও আবার খবয়ংসিদ্ধী নহে; কারণ, ইচ্ছার সূলে জ্ঞান অপরিহার্য | 
অতএব জগতে ভড়সামর্থোর ভ্ঠায় জড়াতীত জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মক জীবসামর্থাও 
সির্ধ হইতেছেন। 

প্রথম প্রশ্নটি মীমাংসিত হইল । অনন্তর দ্বিতীয় প্রশ্নটির মীমাংসার অবসর । 
দেহী গ্ীব শক্তি না শক্তিমান? ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্ন । এই প্রশ্নটির মীমাংসার 
নিমিত্ত প্রথমতঃ জিজ্ঞান্ত হইতেছে বে, দেহের কৃষ্টিস্থিতিনিয়মনাদির উপ- 
পার্দনীর্ঘ জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াসর্মন্ষিত যে দেঁহী জীব স্বীকৃত হইলেন, তিনি সেই দেহের 
সষ্ট্যাপদিকার্ধযে সমর্থ কি না? তিনি সমর্থ হইলে, আর তাহা হইতে অতিরিক্ত 
জ্ানেচ্ছাত্রিয়াসমন্থিত চিহবত্বর স্বীকারের প্রয়োজন হয় না? আর তিনি যর্দি 


৪? 


৩৮৬ ... স্ীপ্রীগৌরমুন্দর 


শি শসা জি সিসি সি পো গোসল লী লিপি তি তো লো লি লি পলিসি পরি 


সমর্থ ন! ছন, তবে তীহা হইতে অতিরিক্ত জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াসমন্থিত চিত্বস্ত বাধা 
হুইয়াই স্বীকার করিতে হয়। অম্মদাদি অণুভীবের যে সৃষ্টযার্দিকর্তৃত্ব সম্ভব 
হয় না, তাহা সর্ববাদিসন্মত। এই নিমিত্তই বেদান্তম্ত্রে অণুঞজীবের জগদ্ব্যাপার 
বা জগৎকর্তৃত্ব অন্বীকৃত হইয়াছে । মায়াধীন অণুজীবের স্ৃষ্্যার্দিকর্তৃত্ব অসম্ভব 
বিধায় প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক মায়াধীশ বিভুচৈতন্তের সত্তা 
ত্বীকার করিতে হয়। তিনিই শক্তিমান্‌ পুরুষ, জীবজড়াত্মক-জগৎ তাহারই 
শত্তি বৈচিত্র্য । জীবাদিসর্বশক্তিসমন্থিত সেই পুরুষই এই জীবজড়াত্মক জগতের 
স্ট্টি করিয়াছেন এবং তিনিই এই স্যষ্টিজগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহার রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতেছেন । 

হ্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃ্ণই এ পুরুষ। তিনিই শক্তিবর্গের মৃলাশ্রয়। তিনিই 
শক্তিমান্; শক্তিসকল তাহার বিশেষণ। তিনিই পরব্রহ্ম_পরমাত্মা। ব্রহ্গ 
বা পরমাত্ম! তাহারই আবির্ভাবভেদে নামভেদমাত্র । তিনি স্ুধ্যস্থানীয়। জীব- 
সকল তাহার মগুলবহিশ্চরকিরণপরমাণুস্থানীয়। মগ্ুলবহিশ্চরকিরণপরমাণু- 
সকল যেমন হ্বরূপতঃ হুধ্যেরই অংশ বলিয়া স্থধ্য বলিয়াই গণ্য হইতে পারেন, 
তদ্রুপ অণু জীবাআাকলও বিভূ পরমাত্মারই শক্তযংশ বলিয়! নিজ্জাংশী পরমাত্মাকে 
লক্ষ্য করিয়। বলিতে পারেন, “সোহহম্”_-আমি সেই বস্ত। কিরণ-পরমাণু- 
সকল যেমন হৃুধ্যাংশ বলিয়া হুধ্যের ন্যায় প্রকাশাদিধর্শবিশিষ্ট, অণু জীবাত্মা- 
সকলও তন্রুপ পরমাত্মার শক্ত্যংশ বলিয়া পরমাতআ্মার স্তায় জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াৰিশিষ্ট । 
জীব যখন বহিম্ম্থ অর্থাৎ বাহাবিষয়ের গ্রহণে উদ্ুখ হয়েন, তখন 
তাহার ক্রিয়াবৃত্তির প্রকাশ হয়। তিনি যখন অন্তমু্থ অর্থাৎ বহিম্মৃখতার 
পরিবর্তনে উন্ুখ হয়েন, তখন তাহার ইচ্ছাবৃত্তির প্রকাশ হয়। আর 
তিনি যখন শান্ত বা কষ্ণনিষ্ঠ হয়েন, তখন তাহার জ্ঞানবৃত্তির প্রকাশ হয়। 
এঁ তিনটি বৃত্তি তাহার শ্বাতাবিকী। তাহার অস্তিত্বের সহিত উক্ত বৃত্তিত্রয়ের 
অস্তিত্ব অবিচ্ছে্চ। জীবের সত্তার সহিত উক্ত বৃতিত্রয়ের সত্তাও অবশ্ত 
স্বীকাধ্য। জীবের সত্তা কেহই অস্বীকার করেন না। “আমি আছি' ইহা 
কেহই অস্বীকার করেন না। “আমি নাই” ইহ! কেহই স্বীকার করিবেন না। 
কারণ, আত্মার সত্য সকলতর্কের অতীত। উহা! সর্বানুভবসিন্ধা। উহা 
প্রমাণাস্তরের অপেক্ষা করে না। সকল গ্রমাণই আত্মসত্তাসাপেক্ষ। আত্ম- 
সন্ত। স্থির হইলে, উহার সঙ্গে সঙ্গেই উ্থার বুক্তিত্রয়ের সত্তাও স্থির হইতেছে । 
কারণ, ?সআমি আছি এই জ্ঞান আত্মার জ্ঞানবুত্তর গ্রমাণ। ইচ্ছ। ও ক্রিয়া 





শধা-লীলা ৩৮৭ 


(িস্্স্তদস্পপল লসর তি রর কৌ পপ রি প ধ্সর্ি সিএ সি সস ০ ওত স্পস্ট 
॥ 


জ্ঞানেরই প্রকাশবিশেষমাত্র। অতএব আত্মান্তিত্বের সহিত আত্মবৃত্তি জ্ঞানা- 
দিরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। 
“কু ভূলি সেই জীব অনাদি বহিমুথ। 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ ॥ 
কতু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। 
দণ্যুজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥৮ 
জীব হ্বরূপতঃ জ্ঞানাদিসমন্থিত হইলেও, নিজের অনুত্ব ও বহিশ্চরত্ব হেতৃ 
বিভু আশ্রয়তত্বের জ্ঞানাভাব-প্রযুক্ত অনাদি কাল হইতে বহিমু্খ অর্থাৎ পরতন্ব- 
বিমুখ । এই পরতত্ববৈমুখ্যই জীবের ছিদ্র। এই ছিদ্র দ্বারাই মায়া তাহাতে 
প্রবেশ করিয়৷ থাঁকেন। মায়ার প্রবেশে জীবের শ্বরূপজ্জান আবৃত হইয়া যায়। 
স্বরূপজ্ঞানের আবরণে তাহার কৃুষ্ণবিশ্বতি ঘটে। কুষ্ণবিশ্বতি ঘটিলেই মায়া 
জীবকে প্ররুতিগুণদ্বারা' বন্ধনপূর্ববক দপ্তার্থ ব্যক্তির স্তায় বিবিধ সংসার-ছুঃখ 
প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাই ভীবের তাপত্রয়ের কারণ। 
শ্রীমস্তাগবতে উক্ত হইয়াছে,._- | 
“ভয়ং ছি শীয়াভিনিবেশতঃ স্া- 
দীশাদপেতস্ত বিপর্যয়োহস্ৃতিঃ | 
তন্মায়য়াতো বুধ আতজেৎ তং 
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্বা! 1৮ ভ। ১১।২1৩৭। 
ংসারচক্রে জ্রমণকারী ভীবের ঈশ্বরবৈমুখ্য স্বাভাবিক । এই স্বাভাবিক 
ঈশ্বরবৈমুখ্যই আবার তাহার মায়াধীনতার হেতু, অর্থাৎ জীব স্বভাঁবতঃ ঈশ্বর 
হতে বিমুখ হইয়া মায়ার অধীন হইয়াছে । ঈশ্বরবিমুখ জীবকে মায়া আবরণ 
করিয়া থাকেন। মায়ার আবরণে ভীবের ঈশ্বরবিশ্থৃতি উপস্থিত হয়। ঈশ্বর- 
স্থৃতিবহিভূ্ত হইলেই জীবের স্বরূপের জ্ঞানও অস্তহিত হইয়া যায়। আত্ম- 
স্বূপের জ্ঞান অন্তহিত হইলে বিপর্ধ্য় ঘটে। বিপর্ধায় বলিতে স্থল, সুক্কস ও 
কারণ এই ত্রিবিধ দেহে পর পর আত্মাভিমাঁন ও তদনস্তর তাহাতে অভিনিবেশ। 
সন্তগুণপ্রধান কারণশরীরে আত্মার জ্ঞানশক্তির প্রকাশ দর্শনে উহাতে অভি- 
নিবেশ জন্মিলেই জীবের কারণশরীর দ্বারা বন্ধন হয়। রজোগুণপ্রধান হুক্- 
শরীরে আত্মার ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ দর্শনে উহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই 
ভীবের শুপ্মশরীর দ্বারা বন্ধন হয়। আর তমোগুণপ্রধান স্ুলশরীরে আত্মার 
ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ দর্শনে উহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই জীবের স্থুলশরীর 


তক .. স্রীস্রীগৌরহুন্দর 


০৯০৬০ লসর অপ্সরা লাক 


ছারা বন্ধন হয়। উক্ত বন্ধনই ভীবের তাপত্রয়ের মুল। অতএব জ্ঞানী ব্যক্ধি 
দেহবন্ধনের ভয় হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত গুরুতে দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয় তাবুদ্ধি 
সংস্থাপনপূর্বক অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন। 
“সাধু-শাস্ত্-কপায় যদি কৃষ্কোন্ুখ হয়। 
সেই ভীব নিস্তারে মায়! তাহারে ছাড়য়॥” 
পরমেশ্বর ভীবসকলের পরমাশ্রয় হইলেও ভীবগণ পরমেশ্বর হইতে বিমুখ 
হ্ইয়। পরমেশ্বরকেও তুলিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার জ্ঞানও 
াযইযাছে। এইরূপে উৎপক্প যে আত্মবিষয়ক-অজ্ঞান তন্লিমিত্ত ভীবসমাছে 
আত্মা আছেন ও আত্মা নাই” এই প্রকার বিভিন্ন মতবাদের আবির্ভাব 
হইয়াছে । উক্ত বিভিন্ন মতবাদের খগুনার্থ জীবগণ পরস্পর ঘোরতর বিবাদ 
করিয়া থাকে । এ বিবাদ নিক্ষল হইলেও, উহা সহসা নিবৃত্ত হয় না। তাদৃশ 
রিবাদের সহসা নিবৃত্তি হয় না বলিয়াই, তঙ্নিমিত্ত পরমকারুণিক সাধু ও. শাস্- 
সকল তাহাদিগকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়! থাকেন। এ সকল উপদেশ 
হইতে জীবগণ প্রথমতঃ উহাই বিদ্দিত হয়েন যে, তাহার! জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশালী 
চিন্ময় পুরুষ এবং পরিদৃশ্ীমান্‌ বাস্ৃতগৎ জ্ঞানেচছাক্রিয়ারহিত জড়বস্তু; কারণ, 
জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া তাহাদেরই, জড়জগতের নহে। পরিশেষে ভীহারা ইহাও 
বুঝিতে পারেন যে, কি পিগাণু, কি ব্রহ্ধাগ্ড যাহাতে, অবস্থিত হইয়া বা যাহার 
সাহায্যে তাহারা জানিতেছেন বা ইচ্ছু করিতেছেন, অথবা! ক্রিয়। করিতেছেন, 
উহা তাহাদের আযত্তারীর, নহে, পরত. কোন. এক তচিন্তাশৃক্তি, পুরুষের. শুকি 
দ্বারা, নিয়মিত। এইরূপে যখন মাত্মার অবধিত্ব, দ্র ত্ব, জাগ্রদাগ্বস্থার সাক্ষিত্ব, 
ও, প্রেমাম্পদত্ব এবং জগতের আগমাপারিত্ব, দৃশ্তত্ব, সাক্ষাত্ব অর্থাৎ জাগ্রদাগ্য- 
বস্থাবিশ্ষিত্বি ও ছুঃখাম্পদত্বের, সহিত আত্মাদ আত্মা পরমাত্মার পরমাশ্রয়ত্ব, 
অবধারিত হর, তখনই তাহারা কৃষ্চোন্ুখ হয়েন। থে জীব সৌভ্াগ্যক্রমে, 
একবার কষ্ণেন্থুখ হরেন, নি নিস্তার,পাইয়! থাকেন । 
রমন্তগবদ্গীভায উক্ত হইয়াছে,__ 
“দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপ্ঠন্তে মুয়ামেতাং তরস্তি তে ॥৮ শ্রী! ৭১৪. 
প্রমেশ্বরের এই ত্রিগুণমন্ী দৈবী মাত] ছুরতায়!। যাহার! আমার শরণাগ্থত, 
হ্য়, তাহারাই ইহাকে /অতিক্রম করিয়! থাকে । 
মায়ামু জীবের আপনা হইতেই, শ্রীরুক্জরিষয়ক, জান, উৎপক হটুতে, 





মধ্য-লীলা ৩৮৯ 


সিএস মিস শৌস্পসস্িপ সপ নি হর উরি 


পায়ে না। পারে না বলিয়াই শরীক জীবের প্রতি করুণ! করিস বেদ ও 
তদর্থনির্ায়ক পুরাণশাস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি শবস্ত্রূপে, আতারধ্যকূপে ও, 
অন্তর্ধযামিরপে আপনাকে জ্ঞাপন করিয়! থাকেন। অতএব শান্ত ও গুরু হইতেই 
ভীবের শ্রীকষ্ণবিষয়ক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। জীব শান্ত ও গুরু হইতেই 
শ্রীকুষ্ণকে প্রভূ ও ত্রাণকর্তা বলিয়া বিদিত হয়েন। 

বেদশাস্তে সন্বদ্ধ, অভিধের ও প্রয়োগন এই তিনটি বিষয় উক্ত হইয়াছে । 
তন্মধ্যে গ্রন্থপ্রতিপান্ত শ্রীকষ্ণ প্রাপা-বস্ত এবং তদ্বিষয়ক ভঙ্গনই তীহ্থার. প্রাপক: 
বলিয়৷ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তির প্রাপ্যপ্রাপকতলক্ষণ সম্বন্ধ । এ ভক্তি আবার' 
সাধ্য ও সাধন ভেদে দ্বিবধ। তন্মধো শ্রবণকীর্তনাদি. সাধনতক্তি সাক্ষাৎ 
কুষ্ঃপ্রাণ্তির সাধন হয়েন না, কি সাধ্যতক্কিরূপ প্রেমদ্বারা পরম্প্ররায় কৃম্ঃ- 
প্রাপ্তির সাধন হয়েন। এই নিমিত্তই শ্রবণাদি সাধন ভুক্তিকে অভিধেষ এবং 
প্রেমরূপ সাধাভক্তিকে প্রয়োজন বা পুরুষার্থ বলা হয়। প্রেম মহাধন, 
পুরুষার্থের শিরোমণি । প্রেম ধর্ম্মাদি চতুর্ববধ পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠ পঞ্চম পুরুতার্থ । 
প্রেমরূপ পঞ্চম পুরুষার্থ দ্বারাই. শ্রকষের মাধুর্ধাসেবাসমুখ আনন্দের লাঁভ, 
হইয়া থাকে । প্রেমের দুইটি কাধা। মধুর শ্রীরুষ্ণের সেব! করানই প্রেমের 
প্রথম কার্ধা, এবং সেবা করাইয়। শ্রাকুষ্করস শ্রান্বাদন করানই প্রেমের ছ্িত্ীয় কাধ্য। 
প্রেমের-উক্ত কাধদ্ব় আবার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ; কারণ, শ্ররুষ্ণের যাধুধা অনুভবের 
নিমিতৃটু শ্রীকুষ্তরসাস্থাদন, এবং শ্রকুষের সেবানন্্ লাভের, নিমিত্ই শ্রুক্ণের সেবা 

মানতামু্ত. ভীরের যেরূপ. ছুঃখের. বিমোচন হয়, তদ্বিষয়ে- একটি দৃষ্টান্ত, 
প্রদর্শিত হইতেছে । 

একদ। এক দরিদ্রের গৃভে একজন সর্বজ্ঞ আসিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তুমি এত দুঃখী কেন? ভোমার ঈদৃশ ছুঃখ্ভাগ করা উচিত হয় না। 
তোমার পিতা তোমার নিমিত্ত প্রচুর ধন রাখিয়া জীবন ত্যাগ করিয়্াছেন। 
এ ধন তোমার গৃহমধ্যেই প্রোথিত আছে । দক্ষিণদিকক খনন করিলে; ধন 
পাইবে না, অনেক ভীমরুল ও বোল্তা উঠিবে। পশ্চিমদিক্‌ খনন করিলে; 
ধন পাইবে না; কারথ এ দিকে একর, বক্ষ আছে, সে ধন প্রাপ্তির পক্ষে বিশ্ব 
উৎপাদন করিবে । উত্তরদিক খনন করিলে ৪, ধন পাইবে না; কারখ, এদিকে 
এক অজগর সর্প আছে, সে তোমাকে গ্রাম করিবে । কিনব এ তিন দিক্‌ খনন 
না করিয়া যদি কেবল, পূর্বদিক অল্লমাত্র খনন কর, তাহ হইলেই ধন প্রাপ্ত 
হইতে পারিবে । 





৩৯৩ ্রীষ্লীগৌরহুন্দর 
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সর্বজ্ঞের বাকামুসারে দরিদ্র বাক্তি যেমন পিতৃধন প্রাপ্ত হইয়। দুঃখ হইতে 
মুক্ত হয়, তদ্রপ শাস্্রবাক্যানুদারে কার্য করিয়! মায়ামুদ্ধজীব সংসার-ছুঃখ হইতে, 
মুক্ত হইয়া থাকে। শান্ত্রকল মাধামুগ্ধ জীবকে যাহ! উপদেশ করেন, তাহা নিয়ে 
প্রদর্শিত হইতেছে । 

কর্মমার্গই সংসারের দক্ষিণদিক্‌। কর্দমার্গকে আপাততঃ সংসার ছুঃখ- 
নিবারণের উপায় বলিয়াই বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্মদ্বারা সংসার- 
ছঃখ নিবারিত হইতে পারে না। কর্ম সকাম। সকাম কর্মের ফল অবশ্তস্ভাবী। 
নিষিদ্ধ কর্মের ফল নরকাদি দুঃধ। বিহিত কর্মের ফল স্ব্গাদিম্থথ। বিহিত 
কর্মের ফল স্বর্গাদিন্ুখ হইলেও, এ সুখ চিরস্থায়ী নহে, উহারও নাশ আছে। 
অতএব বিহিত কর্ম দ্বারাও দুঃখের আত্যন্তিকী নিবুতি অগস্ভব। নিত্যকম্মও 
ফলরহিত নহে। নিত্যবর্ম্মও চিত্তশুন্ধি ও প্রত্যবায়পরিহারের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে, এবং উঠার অনুষ্ঠানেও শুদ্ধাঁদির অপেক্ষা আছে । অত এব নিত্য- 
কর্মের অনুষ্ঠানকালেই ছুঃখ অপরিহার্ধা। কর্মের ফলসকল তীমরুল ও 
বোল্তার ন্যায় উখিত হইয়া কন্মীকে ছুঃখ প্রদান করিয়া থাকে । জ্ঞানমার্গ ই 
সংসারের উত্তর দ্রিকু। এ জ্ঞানমাগ ফলকামনারহিত হইলেও, এ মার্গে সাযুজ্য 
বা নির্বাণরূপ অজগরের বাস। জ্ঞানী দিদ্ধ হইঙ্লেই, সাধুজারূপ অজগর 
উত্থিত হইয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া থাকে। সাযুজ্যরূপ অজগরকর্তৃক গ্রস্ত 
জীব নিজের সত্তা প্যাস্ত হারাইয়৷ ফেংলন। অত এব সাধনকালে তিনি সমাধিতে 
ঘ্বে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে থাকেন, তাহাও তাহার সিদ্ধিকালে থাকে না। 
অষ্টাঙমযোগই পশ্চিমমার্গ। এ মার্গে সিদ্ধিরূপ এক যক্ষ বাস করে। সেধার- 
গার সময়েই উ্িত হইয়া সাধককে অন্ভিভূত করিয়া ফেলে, আর অগ্রসর হইতে 
দেয় না। অতএব এ দিদ্ধিরূপ যক্ষের উপদ্রবে যোগসাধক ব্রহ্ম 'নন্দলাতে বঞ্চিত 
হইয়া থাকেন। এই সকগা কারণে কর্ম, জ্ঞান ও যোগ ত্যাগ করিয়! পূর্ববমার্গ- 
রূপ তক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্তৃবা। ভক্তি তুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামনাবঞ্জিত। 
ভক্ত কর্মের ফল তুক্তি, জ্ঞানের ফল মুক্তি ও যোগের ফল দিদ্ধি প্রভৃতি কোন 
কামনাই করেন না। ভক্ত নিষ্কাম-_ভক্তিমাত্রকাম। ভক্তি ছারাই গ্রীরু্বে 
লাভ কর! যায়। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভক্কিরই বশ। 

শ্ীভগবান্‌ বলিয়াছেন,-_ 

প্বাধামানোহপি মন্তুক্তো বিষয়েরঞ্তেন্্িয়ঃ | 
প্রাঃ প্রগল্ভয়া তক্ঞা! বিষয়ের্নাভিভূয়তে ॥ 


৮ 





মধ্য-লীলা | ৩৯১ 


উইল পতি তি সত্তা রসি তত তি সিন্স ৬ রত টস ৯ ৬ সি রস ্জ্্  সটিা  অ্ 5 


বথাগ্লিঃ সুসমিদ্ধাচ্চিঃ করোতোধাংসি ভম্মলাৎ। 
তথ! মঘ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি ₹ৃতসশঃ ॥ 
ন সাধয়তি মাং যোগে! ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব| 
ন স্বাধ্যায়স্তপন্তাগো দথ] ভ্তিরমমোজ্জিতা ॥ 
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহথ; শ্রন্ধয়াত! প্রিয়; সতাম্‌। 
তক্তিঃ পুনাতি মন্নি্ট শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ 
ধর্ম সত্যদয়োপেতে। বিদ্যা বা তপসান্থিতা । 
মন্তক্তযাপেতমাত্মানং ন চ সম্ক্‌ পুনাতি ছি ॥? 
তা ১১১৪১৮-২২ 





হে উদ্ধব, উত্তম ভক্তের কথা দূরে থাকুক, কনিষ্ঠ ভক্ত যদি ইন্দ্রিয় জয় 
করিতে না পারিয়। বিষয়ভোগে আকৃষ্ট হয়েন, তথাপি বলবতী ভক্তির প্রভাবে 
সেই বিষয়ভোগ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। যেমন প্রজলিত ন্মি 
কাষ্ঠঘকলকে ভন্মাবশেষ করে, সেইরূপ তক্তি প্রারন্ধপধ্যন্ত সমস্ত কর্্মকেই 
নাশ করিয়! থাকে । অগ্রাঙ্গযোগ, জ্ঞান, অধায়ন, তপস্তা ও ত্যাগ আমাকে 
বলবতী 'ক্তির সায় বশীভূত করিতে পারে না। আমি একমাৰ শ্রদ্ধা পূর্ব কা 
ভক্তির গ্রাহ। আমি ভক্তের প্রিয় আত্মা । মন্নিষা ভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ 
হইতে পবিত্র করিয়া! থাকে । সতাদয়াদিযুক্ত ধর্ম ও তপস্তান্থিত-জ্ঞান তক্তিহীন 
পুরুষকে সম্যক পবিত্র করিতে পারে না । 


*অহং ভক্তসরাধীনো হাস্বতন্ত্র ইব ছিজ। 

সাধুভিগ্রস্তহৃদয়ে ভক্তি ভরক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ভা 1৯1৪1৬৩। 

ময়ি নির্বদ্ধহাদয়াঃ সাধবঃ সমদপিনঃ | 

বশে কুর্ববস্তি মাং ভক্তা] সং্থিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥” ভা 1৯181৬১। 


আমি তক্তাধীন) ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা থাকে না। আমি 
ভক্তজনপ্রিয় ; ভক্ত সকল আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকেন। সাধ্বী 
স্ত্রী যেমন সাধু পত্তিকে বশীভূত করে, তেমনি আমাতে বন্ধহৃদয় সমদশী ত্বক্ত- 
সকল আমাকে বশীভূত করিয়া! থাকেন 1 

প্ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব 
ভূয়সী ।” সন্দ্ডপ্রমাণিতশ্রুতিঃ 

“বিজ্ঞানঘনানন্নঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে তক্তিযোগে ভিষ্ঠতি।”গোপালতাপনীশ্রুতিং 


৬৯২ ৃ প্রীপ্রীগৌরস্ক্দর 


২৬৯ নিস সম সি রি সত পাস ইজি 





৮ ্ 
ক কান জিন পিচ এ এ 


ভক্তিই শ্ীকষ্ের ধাঁমে জইয়। যান, ভক্তিই প্রীকুষ্ণকে দর্শন করান। শরীক 
ভক্তিরই বশ। ভক্তিই সর্ধবসাধনশ্রেষটা । 

বিজ্ঞানরূপা ও আনদারপা' শ্রীক্কষমৃত্তি একমাত্র ভক্তিযোগ দ্বারাই দর্শনীরা। 

ভক্তিই একমাত্র শ্রীকঞ্চ প্রাপ্তির উপায় বলিয়া বেদে ভক্তিকেই অভিধের 
বলিয়াছেন, অর্থাৎ কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন ধনের লাভে 
ম্ুখভোগরূপ ফলের লাঁভ ও তাহার সঙ্গেই ছুঃখের নিবৃত্তি হয়, তেমনি ভক্তির 
লাতে প্রেমরূপ ফলের লাভ ও তল্লাতে কষ্খরসাস্বাদের সহিত সংসারহঃখের 
নিবৃত্তি হুইয়! যায়। প্রেমস্থখই ভক্তির মুখ্যফল এবং ছুঃখনিবৃত্তি উহার আন্ু- 
যজিক ফল। অতএব ছুঃখনিবৃত্তি জীবের প্রয়োজন নহে, প্রেমই প্রয়োজন 


অর্থাৎ খুরুযার্থ। 





সম্বন্ধ তত্র ৷ 
প্রীপ্য শ্রীক্কই বেদশাস্ত্রের সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়; কর্তবা শ্রবণাদি- 
সাধনভক্তি অভিধেয় অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়; আর ভতক্তিফলরূপ প্রেমই 
প্রশ্লোজন অর্থাৎ গুরুষার্ধি। শ্রীকৃষ্ণ এবং তত্প্রাপ্তির গৌণসাধন শ্রবণাদিতক্তি 
ও সুখ্য-সাঁধন প্রেমই বেদাদি শাস্ত্রের প্রধান সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। এ 
তিনের জ্ঞান হইলে, মাঁয়াবন্ধন আপন! হইতেই বিশ্লিষ্ট হইয়া যাঁয়। শ্রীকফের 
সহিত বেদের মুখ্য-সন্বন্ধ পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে 


প্ব্যাহমাহার চরাচরস্ঠ অগত্তস্তে তে পুরাণাগমা- 
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্লন্ত কল্লাবধি। 
দি্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্‌ বিষুঃ সমস্তাগম- 
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু 'নম্টীয়তে ॥” 
পাঞ্পে পাতালথ '৯৩।২৬ 


চরাচর জগতের মোইনার্থ বিবিধ পুরাঁণ ও আগম বিরচিত হইয়াছে, তত্ত- 
ন্নিূপিত দেবতাসকলও ঈশ্বর বলিয়া স্বীক্পত হইতেছেন ; কল্পকালি পরাস্ত 
এইরপই হউক, তঠাততে বিশেষ কৌন ক্ষতি দেখা যায় না; কারণ, নিখিল 
শান্দ্রের বিচার প্রসঙ্গে যে মিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ধায়, তাহাতে একসমার্্র 


মধ্য-লীল।' ৩৯৩ 


উপ 


বেদবাক্যসকল গৌপবৃত্তি ও মুখ্যবৃত্তি ঘারা এবং অন্বরসম্বন্ধ ও ব্যতিরেক- 
সম্বন্ধ স্বারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দেশ করিয়া থাকেন । বেদের সমস্ত প্রতিজ্ঞাই 
শ্রীকষ্ণপর্ধ্যবসায়িনী | 
শভগবান্‌ বলিয়াছেন, ৃ 
“কিং বিধস্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকলয়েৎ। 
ইত্যস্ত। হাদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কম্চন ॥ 
মাং বিধত্তেহভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহাতে হাহম্‌। 
এতাবান্‌ সর্বববেদার্থ; শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্‌। 
মায়ামাত্রমনৃগ্যান্তে গ্রতিধিধ্য প্রসীদতি ॥” 
ভা ১১২১৪২-৪৩ 
শ্রুতি কর্মকাণ্ডে বিধিবাক্যদ্বারা কাহার বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্র 
বাকারা কাহার অভিধান করেন, এবং জ্ঞনিকাণ্ডে কাহাকে অনুবাদ করিয়া 
বিকল্প অর্থাৎ তর্ক করেন, এই সকল অভিপ্রায় আমি ভিন্ন অন্ত কেহই জানে 
না। শ্রুতি আমাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করেন, আমাকেই দেবতারূপে অভি- 
ধান করেন, এবং আমাকেই তর্ক করিয়া নিরাকরণ করিয়া থাকেন। ইহাই 
সমস্ত বেদের তাঁৎপর্ধ্য। বেদ আমাকেই আশ্রয় করিয়া, প্রথমতঃ মায়ামাত্র- 
জগতের নিষেধপূর্ব্বক, মধ্যে আমার অবতাবাদিরূপে তেদের অনুবাদ করণাঁনস্তর, 
অস্তে, অস্কুরগত রস যেমন কাগুশাখাদিতে প্রশ্ছুত হয়, তেমনি, প্রণবার্ঘভূত 
একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কাগুশাখাদিতে অনুস্যাত বলিয়া, নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। 
শ্রীক্চের ম্ব্ূপ অনস্ত অর্থাৎ কালিকপরিচ্ছেদরহিত বা বিভু, দেশিক- 
পরিচ্ছেদরহিত বা নিত্য এবং বস্তুপরিচ্ছেদরহিত বা পূর্ণ। তাহার বৈভবও 
অনস্ত। সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাহার ম্বরূপু। শক্তি ও শত্তিকাধ্য সকলই 
তাহার বৈভব। তাহার শক্তিদকল প্রধানতঃ ভাগত্রয়ে বিভক্ত হুইয়। থাকেন। 
উক্ত ভাগত্রয় যথা,__ চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি । চিচ্ছক্তি তাহার স্বরূপে- 
রই অন্তর্গত অর্থাৎ বাচক বলিয়া চিচ্ছক্তিকে স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তিও 
বল! যায়। মায়াশক্তি তাহার ম্বরূপে না থাকিয়া তাহার ম্বরূপের বাহিরে 
অর্থাৎ শ্বরূপবহিশ্চর জীবশক্তিতেই থাকিয়া তীছার স্বরূপের লক্ষক হয়েন 
বলিয়া মায়াশক্তিকে বহিরঙ্গাশক্তিও বলা হয়। আর জীবশক্তি তাহার স্বরূপ- 
শক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবপ্তিনী বলিয়া অর্থাৎ তাহার স্বন্ধপশক্তির এবং মায়া- 
শক্তির সঙ্গে থাকিয়া স্বরূপের লক্ষক হয়েন বলিয়া জীবশক্তিকে তটস্থাশক্তিও 


৫৩ 


৩৯৪ প্রীপ্রীগৌরস্থন্দর 


লা প্লাস্টিক ১০৭ কি বা কে 





০০৪০ 


বলা যায়। বৈকুণ্ঠ ও ব্রন্গাণ্ড সকল তীহার শক্তিকারধ্য। তন্মধ্যে বৈকু 

তাহার ম্বরূপশক্তির কার্ধ্য এবং ব্রহ্মাগুসকল তাহার জীবশক্তি ও মায়াপক্তির 

কার্য । দ্বরূপ, শক্তি ও শক্তিকাধ্য এই তিনের তিনিই একমাত্র আশ্রয়। 
শ্রীমস্তাগবতের দশম্কন্ধের টীকার মঙ্গলাঁচরণে শ্র্রধরম্বামিপাদ বলিয়াছেন, 


“্দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতী শ্রয়বিগ্রহম্‌। 
ক্রীড়দ্যদুকুলাভোধো পরমানন্দমুদীধ্যতে ॥" 
দশমস্ন্ধে শক্তিনূপ ভক্তগণের আশ্রয়-স্বরূপ-বিগ্রহধারী পরমাননাময় যছু- 
কুজসাগরে ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকষ্ণরূপ দশম লক্ষ্যবস্ত বণিত হইতেছেন। 
অতঃপর, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বিচার করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি ব্রজে ব্রজেন্তর- 
নন্দন শ্রকষ্খ, তিনিই অদ্ব় জ্ঞানতত্ব। তিনি সকলের আদি, সকলের অংশী। 
তিনি কিশোরশেখর । তিনি চিদানন্দবিপ্রহ, সর্ববাশ্রয় ও সর্বেশ্বর | 


ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্‌ ॥» ব্রহ্মলং ৫1১ 
শরীরুষ্ণ পরমেশ্বর অর্থাৎ সর্ধবশক্তিপরিপূর্ণ, সুন্দর-স্বপ্রকাশ-নুখমূর্তি, গোপাল- 
নীল, যাদবদিগের অগ্রাহ অর্থাৎ দেবতা, ব্রজবানীদিগের গ্রাহ অর্থাৎ নিজজন 
এবং কারণসকলেরও কারণ । 
“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্তস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। 
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়স্তি যুগে যুগে ॥” ভা ১৩1২৮ 
ইতিপূর্বের যে সকল অবতারের নাম কী্তিত হইল, এবং পরেও যে সকল 
অবতারের নাম কীন্তিত হইবে, তাহাদিগের কেহ ব! পুরুষের অংশ, কেহবা 
পুরুষের কল; কিন্ত বিংশতিতম অবতারে বাহার নামোল্লেখ হইল, সেই কৃ 
তগবান্‌, পুরুষের অংশবা কলা নহেন, অংশী। নারায়ণও ভগবান্‌, অতএব 
পুরুষের অংশী, ইহা সত্য, কিন্তু নারায়ণ হ্বয়ং ভগবান্‌ নহেন; শ্রী বরং 
ভগবান্‌, অর্থাৎ নারায়ণের ভগবত্বা শ্রীকুষ্ণের তগবত্তা হইতে সিদ্ধ বলিয়া গৌণ 
এবং শ্রীকষ্ণের ভগবত্তা স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া মুখ্য জানিতে হইবে। পূর্বোক্ত 
অবতারসকল যুগে যুগে অস্থরগণ কর্তক উপদ্রত লোকসকলকে সুখী 
করিয়! থাকেন। 
অয় ভ্তানতত্বই শ্রীকঞ্চের ম্বরূপ। অথয়-জ্ঞানতত্ব-রূপ শ্রীর্চই জ্ঞানীর 
সম্বন্ধে জীবাতিরিক্ক-বিশেষণ-গ্রকাশ-রহিত শুদ্ধ বিশ্য্যেরপ ব্রশ্মত্বরূপে, যোগীর 





মধ্য-লীল! ৩৯৫ 


এক্স ওই পর রস্টসছ হোত টা স্টিম ও রি বর ৯ হ্রাস ্ঠি রর শর শর বলার রি শর কা 





কসম ভপঠশসি 


সম্বপ্ধে অন্তরধামিত্বাদি-মায়িক-বিশেষণ-প্রকাশ-যুক্ত পরমাত্মস্বরূপে ও ভক্তের সম্বন্ধে 
সর্ধশক্তিসমন্থিত শ্রতগবন্ধূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। 
প্বদস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজজ্ঞানমন্য়ম্‌ । 
ব্রহ্মেতি পরমাজ্মেতি ভগবানিতি শব্ধ্যতে ॥” ভা1১।২।১১ 
তন্ববিদ্গণ অধ্বয় জ্ঞানকে তত্ব বলেন। এ অবয়-জ্ঞানরূপ-তত্ব নিধিশেষ- 
রূপে প্রকাশ পাইলে, জ্ঞানিগণ তাহাকে ব্রহ্গ বলেন? অন্তধামিরূপে প্রকাশ পাইলে, 
যোগিগণ তাহাকে পরমাত্ম! বলেন ; আর সর্বশক্তিসমস্থিতরূপে প্রকাশ পাইলে, 
ভক্তগণ তাহাকে ভগবান্‌ বলেন। 
নিবিশেষ-প্রকাশ-নপ ত্রহ্গ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। হ্রধ্য যেমন লোক-দৃষ্টিতে 
জ্যোতির্শয়রূপেই দৃষ্ট হয়েন, মূর্তরূণে দৃষ্ট হয়েন না, শ্রীরুষ্ণও তত্দপ জ্ঞানীর জ্ঞানে 
জ্যোভীবূপেই দৃষ্ট হয়েন, মূর্তরূপে দৃষ্ট হয়েন না । 
প্বস্ত প্রভা প্রভবতো! জগদণ্ডকোরি 
কোটিম্বশেষবনূধার্দিবিভূতিভিন্নম্‌। 
তদ্বরহ্ম নিফলমনস্তমশেবভূতং 
গোবিনমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” ব্রহ্মসং 1৫1৪০ 
ধিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ-বন্থদাধি-বিভূতি-তেদে ভিন্ন হইয়াছেন, 
সেই নিল, অনন্ত ও অশেষভূত ত্রহ্ধ যে প্রভুর অঙ্গকাস্তি, আমি সেই আদি-পুরুষ 
গোবিন্দকে ভজন করি। 
পরমাত্ম। শ্রীকৃষ্ণের এক অংশ । শ্রীকঞ্, স্বপ্ং আত্মারও আত্মা, সর্বশেষ্ঠ। 
“কুষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্‌। 
জগন্ধিতায় সোঁহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥”৮ ভ11১০।১৪।৫৫ 
এই কৃষ্ণকে তুমি আত্মার আত্মা বলিয়া বিদিত হও। তিনি তথাবিধ 
হইয়াও, জগতের হিতার্থ যোগমায়াদ্বারা দেহধারী জীবের স্তা প্রকাশ 
পাইতেছেন। 
গ্অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃনমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥* গী 1১০৪২ 
অথবা, হে অঞ্জুন, তোমার এত অধিক জানিবার প্রয়োজন কি? আমি 
একাংশ দ্বার অর্থাৎ আমার একাংশরূপ পরমাত্ম! ঘার! এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া 
অবস্থিতি করিতেছি । 
জানযোগাদি দ্বার! শ্রীভগবানের বিশেষ বিশেষ শক্তিসমন্থিত আবির্ভাবের 
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সী রিটা সি পো পট ভর অসি সিল সস ৮৮৮ ১৫০ ৩৯ ছি সলাত পর্ণা সলাত লি পা শিপ ১১ শ্থটি ৬ 


অন্থুভব হয়, কিন্তু ভক্তির ছার তাহার পরিপূর্ণ সর্বশজিসমিত স্বূপের অনুভব 
হইয়া থাকে। তাহার একই বিগ্রহে অনন্ত রূপের প্রকাশ হয়। এ অনন্ত রূগ 
প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া! থাকেন। উক্ত তিন ভাগ যথা,_স্বয়ংরূপ, 
তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ। স্বয়ংরূপের আবার স্বয়ং ও প্রকাশ এই ছইবূপে 
্ুর্তি হইয়া থাকে । তন্মধ্যে স্বয়ংরূপের লক্ষণ যথা,__ 

"অনন্তাপেক্ষি যন্্রপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে |” লঘ্ুতা। ১২ 

যে রূপ অনন্কাপেক্ষ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ, তাহাই স্বয়ংরূপ। ব্রজেন্ত্রননদন শ্রীক্ণই 

্য়রূপ। এ স্বয়ংরূপ যদি যুগপৎ অনেকত্র প্রকট হইয়াও, বহুত্বপ্রতীতি 
উৎপাদন না করিয়া! একত্বপ্রতীতিই উৎপাদন করেন, তবে তাহাকে প্রকাশ বল! 
হয়। প্রকাশ স্বয়ংরূপ হইতে পৃথক্‌ নহেন, স্বয়ংরূপই | 

"অনেকত্র প্রকটতা রূপস্তৈকস্ত যৈকদা । 

সর্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীধ্যতে ॥” লঘু! ।২১ 

এক রূপের যুগপৎ অনেবস্থানে সকলপ্রকারে তৎস্বরূপে প্রাকট্য হইলে, 

এ রূপের এ প্রাঁকট্যকেই প্রকাশ বলা হয়। প্র প্রকাশ কোনরূপ ভেদের 
মধ্যে গণ্য হয়েন না ; কারণ উহা! কোন অংশেই স্বয়ংরূপ হইতে পৃথক্‌ নহেন। 
শ্ প্রকাশ আবার মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ হয়েন। তন্মধ্যে মুখ্য প্রকাশকেই 
প্রকাশ বলা বায় এবং গৌণ প্রকাশকে বিলাস বলা যায়। রাসে ও মহিষী- 
বিবাহে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকাশ, তাহাকেই মুখ্য প্রকাশ বলা যায়। আর দ্েবকী- 
নন্দনে, ব্গদেবে, ও নারায়ণে তাহার যে প্রকাশ, তাঁহাকেই গৌণ প্রকাশ বল! 
যায়। যে প্রকাশে আকুত্যাদির অভেদ হেতু স্বয়ংরূপের সহিত এঁক্া- 
প্রতীতি উৎপাদিত হয়, তাহাকেই মুখা প্রকাশ বল! যায়। এই নিমিত্ত দিভুজ 
দেবকীনন্দনকে মুখ্য প্রকাশই বল! উচিত। আর যে প্রকাশে আকুত্যাদির 
ভেদ হেতু স্বয়ংরূপ হইতে পার্থকাপ্রতীতি উৎপাদিত হয়, তীহাকেই গৌণ- 
প্রকাশ বলা যায়। এই নিমিত্ত দেবকীনন্দন চতুহূ্জ হইলে, তাঁহাকে গৌশ- 
গ্রকাশই বলা উচিত। এই গৌণপ্রকাশ বা বিলাম আবার বৈভব ও প্রাভব 
ভেদে দ্বিবিধ হয়েন। যে গৌণপ্রকাশে অপেক্ষাকত অধিক শক্তি প্রকটিত হয়, 
তাহাকে বৈভবপ্রকাশ এবং ষে গৌণপ্রকাশে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি প্রকটিত 
হয়, তাহাকে প্রাতবপ্রকাশ বলা যায়। দেবকীনন্দন ও বলদেব প্রভৃতি দ্বিভূঙ 
মৃত্তিসকল বৈভবপ্রকাশ এবং শ্রীনারায়ণাদি চতুভজমুন্তিসকল প্রীভবপ্রকাশ। 
উক্ত বৈভব ও প্রাভব-সংজ্ঞক দ্বিবিধ গৌণ প্রকাশই তনেকাত্ময়ূপের অন্তর্গত | 


লাস জি সি ইবি সি চিজ 


মধ্য-লীলা ৩৯৭ 
ন্রপং তদভেদেন শ্বরূপেণ বিরাজতে । 
আকৃত্যাদিতিরস্তাদৃক্‌ স তদেকাত্মরূপক£॥” লবুভা। ১৪। 
যে রূপ স্বয়ংরূপের সহিত অভেদে বিরাজিত হইয়া আকৃত্যাদি দ্বারা 
অন্তাদৃশ অর্থাৎ অন্তর স্টায় প্রকাশ পান, তীহাকেই তদদেকাত্মরূপ বলা ঘায়। 
এই তদেকাত্মরূপকে কায়ব্যহ বলিলেও বলা যায়। শ্রীরুষ্ণের মুখ্য প্রকাশকে 
কিন্তু কায়ব্যহ বল! যার না; কারণ, তাহার মুখ্য প্রকাশ কোনপ্রকারেই ভেদবুদ্ি 
উৎপাদন করেন না। তদেকাত্মরূপ কায়বাহের স্ায় কোন না কোন অংশে 
ভেদপ্রতীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন। শ্রকুষ্ণের মুখাপ্রকাশ কায়বাহ 
হইলে, তদ্দর্শনে কায়বাহনিন্মীণকুশল নারদাদি খধিগণের বিস্ময় উৎপন্ন হইত 
না। শ্রীকষ্ণের গৌণপ্রকাশ বা! বিলাসমূর্তিসকল দর্শন করিয়া নারদাদি খাষিগণের 
বিস্ময় জন্মিতে দেখা যায় ন|। 
তদেকাত্মরূপ আবার বিলাস ও স্বাংশ ভেদে দ্বিবিধ । বিলাসের লক্ষণ যথা 3-- 
"স্বরূপমন্তাকারং যৎ তশ্ত ভাঁতি বিলাসতঃ | 
প্রায়েণাত্বসমং শক্ত্যা স বিলাসো৷ নিগন্ভতে |” লঘ্ৃভা 1১৫। 
যে রূপ লীলাবিশেষ সম্পাদনার্থ ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইয়াও শক্তিতে 
প্রায়ই মূলরূপের তুল্য, তাহাকেই বিলাস বলা! যায়। 
"একই বিগ্রহ কিন্ত আকার হয় আন। 
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম ॥ 
ধৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ | 
যৈছে বাসুদেব প্রহায়াদি সন্কর্ষণ ॥* 
শ্রীকৃষ্ণ অনন্তরূপে প্রকাশ হইলেও, তাহার মৃত্তিতেদ স্বীকৃত হয় না। তাহার 
একই মুস্তিতে অনন্ত মুত্তির প্রকাশই শ্বীরূত হইয়া থাকে । তিনি অনস্ত প্রকাশে 
অনন্তমুত্তি হয়েন না, তাহার এক মুস্তিই অন্তমূত্তিতে দৃষ্ট হয়েন। তাহার একই 
মুদ্তিতে বিবিধ আকার, বিবিধ বর্ণ, বিবিধ অস্ত্র, বিবিধ বেশ ও বিবিধ ভাবাদি 
ৃষ্ট হয় এবং বিবিধ নাম শ্রুত হয়। তন্মধ্যে থয়ংরূপে গোপবেশ ও গোপাভিমান 
এবং বিলাসাদিতে ক্ষত্রিয়াদিবেশ ও ক্ষত্রিয়াদি অভিমান হুইয়! থাকে । হ্তয়ংরূপে 
ঘাদুশ সৌনদধ্য, পশবর্যা, মাধুধ্য ও বৈদগ্যা অভিব্যক্ত হয়, বিলাসাদিতে তান 
সৌনধ্যাদি অভিব্যক্ত হয় না। হ্থয়ংরূপের সৌনা্ধ্যাদিদর্শনে বিলাসাদিরও 
ক্ষোভ জন্গিয়া থাকে । 
শ্রীরুষ্ণের বিলাস গোলোকে বলদেব, মথুরায় বাস্ছদেব ও সঙ্র্ষণ, হ্বারকায় 


৩৯৮ প্রীপ্ীগৌরম্থন্দর 


রকি কি কি কে ক রকি ক ০০৩৩১ 


বাসুদেব, সন্কর্ষণ, প্রহ্যন় ও অনিরুদ্ধ এবং বৈকুঞ্ে শ্রীনারায়ণ। শ্রীনারায়ণের 
বিলাস বেকুণ্ঠে বাসদের, সন্কর্ষণ, প্রায় ও অনিরুনদ্ধ। গোলোকে একমাত্র, 
বলদেবরূপ ব্যহের প্রকাশ। মথুরায় ছুই ব্যুহের ও দ্বারকায় চারি ব্াযহের 
প্রথম ঞ্জাবং বৈকুঠ্ঠে চারিবাহের দ্বিতীয় প্রকাশ হইয়া থাকে। উক্ত চারি ব্যৃহ 
হইতে আবার অনেক বৃহের প্রকাশ শ্রবণ করা যায়। এই বিলাস উক্ত হইল। 
অতঃপর স্বাংশ বলা হইতেছে । স্বাংশের লক্ষণ যথা,__ 
"তাদৃশো নানশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ।” লঘুভা।১৭ 
যিনি বিলাসসদৃশ হইয়াও বিলাদাপেক্ষা নৃানশক্তি প্রকাশ করেন, তাহাকেই 
স্বাংশ বলা হয়। সন্কর্ষণাদি পুরুষাবতারসকল এবং মত্শাদি লীলাবতারসকল 
স্বাংশের মধ্যেই গণ্য হইয় থাকেন। 
অনন্তর আবেশ বল! হইতেছে । আবেশের লক্ষণ বথা,__ 
্‌ “জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো৷ জনার্দিনঃ | 
ত আবেশ নিগগ্ান্তে জীব! এব মহত্বমাঃ ৮ লঘুভা ।১৮ 
শ্রীতগবান্‌ জ্ঞানশক্ত্যা্দির অংশ দ্বারা যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হয়েন, 
তাহার্দিগকেই আবেশ বলা যায়। পৃথু, ব্যাস ও সনকার্দি আবেশ বলিয়া গণ্য 
হইয়৷ থাকেন। 
অনন্তর শ্রীভগবানের প্রপঞ্চাবতারদকল উক্ত হইতেছেন। শ্রীতগবানের 
প্রপঞ্চাবতার আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইলেও, উহা! অসম্ভব নহে; কারণ, 
অচিস্ত্যশক্তি শ্রাভগবানের পক্ষে কিছুই অসম্ডব হয় না। এই নিমিত্বই প্রীভগবানের 
অবতারসকল সর্বদেশে ও সর্ধকালে সর্বজনসমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন। 
এই নিমিত্তই দর্শন ও বিজ্ঞান এঁ বদ্ধমূল অবতারের পোষকতা৷ করিয়া থাঁকেন। 
পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্েই অবতারের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব অবতার 
যে কল্পনার সামগ্রী নহেন, উপেক্ষার বস্তব নহেন, উপহাসের বিষয় নহেন, 
তাহা! অবশ্ত হ্বীকাধ্য। বিশেষতঃ বিশ্বের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ মঙ্গলই 
ভগবানের অবতারেই প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। 
অতঃপর দেখা যাউক, শাস্ত্রসকল সেই সর্ববিধ মলের মূলীভূত অবতাঁর 
কাহাকে বলেন ?-_-*বিশ্বকাধ্যার্থ শ্রীন্তগবানের প্রপঞ্চে অবতরণই অবহঠার। 
ত& অবতার কখন অলৌকিকরূপে অর্থাৎ পিত্রাদি-নিরপেক্ষ-ভাবে এবং কখন 
বা লৌকিকরূপে অর্থাৎ পিত্রাদি হইতেই হইয়া থাকে” অংশাবতায়, 
গুণাবতার ও আবেশীবতার ভেদে উক্ত অবতার ভ্রিবিধ। অংশাবতার 





মধ্য-লীলা ৩৯৯ 


পা কাটল লি রি লী ৯ পি তির ররর সপ শপ পি ০৯০৯ পাপন লি 


পুরুষাবতার, লীগাবতার, মন্বম্তরাবতার ও যুগাবতার ভেদে চতুব্বিধ। গুণাবতার 
সন্বাদিগুণভেদে ত্রিবিধ। আবেশাবতার শ্রীভগবদাবেশ ও তচ্ছক্ত্যাবেশ ভেদে 
দ্বিবিধ। উক্ত অংশাবতারাদি ত্রিবিধ অবতারের অধিকাংশই শ্বাংশ রা আবেশ। 
যিনি ছ্বয়ংরূপ, তিনিও কখন কখন ধরাঁধামে অবতরণ করিয়া খাকেন। 
তাহার অবতাঁর সম্পূর্ণ ব্বতন্ত্র। এ স্বতন্ত্র স্বয়ংরূপের বিষয় পরে বল! হইবে। 
আপাততঃ স্বারাস্তর দ্বারা অবতরণই উক্ত হইতেছে। বিশ্বকার্ধ্যার্থ তগবান্‌ 
শেষশামী প্রভৃতি তদেকাত্মরূপদ্থারা বা বন্দেবাদি ভক্তদ্বারা অপ্রপঞ্চ হইতে 
প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া! থাকেন। যে কার্যের নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ প্রপঞ্চে অবতরণ 
করেন, এ কাধ্য কি? শ্রটভগবান্‌ নিজমুখে বলিয়াছেন, 
প্যদ] যদ! হি ধর্থন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুখানমধর্ণস্ত তদাত্সানং স্থজাম্যহম্‌ |” 
“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাঁশায় চ হুম্কতাম্‌ । 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” গী 181৭-৮ 
যখন যখনই ধর্থের গ্লানি ও অধর্ম্ের বৃদ্ধি হয়, তখন আমি আপনাকে প্রপঞ্চে 
প্রকাশ করিয়! থাকি । 
আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, দুর্বব ত্বগণের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে 
যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। 
ধর্ঘমসংস্থাপনই শ্রীতগবানের প্রপঞ্চাবতারের মুখ্য কারণ এবং সাধুগপের 
পরিত্রাণ ও দুরাচারগণের বিনাশ উহার আনুষঙ্গিক বিধায় গৌণ কারণ। ধর্ম 
শব্ষের অর্থ শ্বভাব। যাহার যাহ! স্বভাব, তাহা তাহার ধর্শ। শ্বভাব 
প্রধানত; দ্বিবিধ; ওপাধিক ও অনৌপাধিক। ওপাধিক স্বভাব আধিভৌতিক 
ও আধিদৈবিক ভেদে দ্বিবিধ; আর অনৌপাধিক স্বভাব আধ্যাত্মিক ; 
অতএব ধর্ম আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধাত্বিক তেদে ব্রিবিধ। 
আধিভৌতিকাদি ত্রিবিধ ধর্থের সংস্থাপনার্থ ই শ্রীতগবানের প্রপঞ্চে অবতার 
হইয়! থাকে । ভুশসকল নিজ নিজ ধর্ম হইতে শ্চ্যিত হইলে, উহ্ার্দিগকে পুরর্বধার 
নিজ নিজ ধর্মে সংস্থাপন করিবার নিমিস্ত শ্রীভগবান্‌ প্রপঞ্চে অবতরণ 
করেন; দেবতারা অভিমানবশতঃ নিজ নিজ ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইলে, 
উত্বীদ্িগকে পুনর্বার নিজ নিজ ধর্মে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ 
প্রপঞ্চে অবতরণ করেন; জীবাত্বা নিজ ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইলে, তীহাকে 
পুনর্ববার নিজ ধন্মে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ প্রপঞ্চে অবতরণ 


89৩ ্তী স্ীগৌরহ্বন্দর | 


পপি সঅ্িস্স্সিসি সসমএস্স্  ি ০৬০৫ ৯ এ সর অতি জা পি সির পর পরস্পর রিল লা লি 


করেন। ভূতসকলের ধর্ম জীবাত্মার ভোগ দ্বারা মোক্ষবিধানার্থ উপাধিনির্্মাধ? 
দেবতার্দিগের ধর, নিজ নিজ অধিকারে থাকিয়া উক্ত উপাধিনিক্দাণের 
সাহাষ্যকরণ; আত্মার ধর্ম, গুণাষ্টকবিশিষ্ট শুদ্ধ-জীবত্ব। প্রকৃতিগুণোৎপন় 
ভূতসকম্ন কালবশে জীর্ণ হইয়। জীবের ভোগসমাধানে ও যথাযোগ্য উপাধি- 
নির্মাণে অসমর্থ হইলে, দেবতারা অস্থুরগণকর্তৃক পরাজিত এবং অধিকার 
হইলে, জীবদকল বিপথগামী হইয়। স্বাভাবিক শুদ্বত্বলাভে বঞ্চিত হইলে, 
শ্রীতগবান্‌ ভূতমকলকে, দেবতাসকলকে ও জীবসকলকে স্বধর্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করিবার নিমিত্ত অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন। শ্্ীতগবানের 
অবতরণে প্রপঞ্চে প্রয়োজনানুরূপ শক্তিনকলের সঞ্চার হইয়৷ থাকে । শক্কি 
সঞ্চারের ইহাই নিয়ম। আত্মার ভোগমোক্ষবিধানার্থ করুণাময়, সর্বজ্ঞ পরমে- 
শ্বর এইরূপই নিয়ম করিয়াছেন। জীবের ভোগমোক্ষ এই নিয়মেই স্ুসিন্ধ 
হইয়া থাকে; উহার প্রকারান্তর দু হয় না। প্রাকৃত ভূতপকল প্রকৃতি 
হইতে শনৈঃ শনৈঃ উৎপন্ন ও উপাধিরূপে পরিণত হইয়া জীবের ভোগ- 
মোক্ষের সাধন হয়; আধিকারিক দেবতাসকল শনৈঃ শনৈঃ আপনআপন 
অধিকার লাভ করিয়া জীবের ভোগমোক্ষের সহায়তা করেন; জীবনকল 
শটৈঃ শনৈঃ ভোগদ্বার! শুদ্ধ হইয়। মোক্ষ অর্থাৎ গুণাষ্টকবিশিষ্ট শুন্ধ শ্বভাব 
প্রাপ্ত হয়েন। উপাঁধিভাঁব ভূতসমুহের উৎকর্ষ; অধিকারভাব দেব্তাদিগের 
উৎকর্ষ; গুণাষ্টকবিশিষ্ট-শুদ্ধভাব-লাভ জীবাত্মার উৎকর্ষ। উক্ত উৎকর্ষের পথে 
প্রভূত বিদ্ববাধা দৃষ্ট হইয়া! থাকে । এ সকল বিদ্ববাঁধা অতিক্রম না করিয়া কেহ 
কখন উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। বিদ্ববাধাই উন্নতির সোপান। বিদ্রবাঁধাই 
উন্নতির আন্ুকুল্য করিয়া থাকে । বীজ হইতে পুষ্পফল-গ্রসবকারী বৃক্ষের উৎপত্তি 
হয়। কিন্তুকোন বীজকেই প্রাকৃতিক বিদ্লবাধা অতিক্রম না করিয়া! বৃক্ষাকারে 
পরিণত হইয়া পু্পফল প্রসব করিতে দেখা যায় না। বীজবপনার্থ ক্ষেত্রের 
প্রয়োজন। ক্ষেত্রমধ্যে বপন ব্যতিরেকে বীজ অস্কুরিত হয় না। ক্ষেত্রমধ্যে 
উপ্ত বীজ সর্বদিগ্বত্তিনী মৃত্তিকা দ্বারা বাধিত হইয়াই উম্মাসংযোগে অন্তরনিহিত 
শক্তির বিকাশ দ্বারা অধোতাগে মুল ও উর্ধভাগে কাণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। 
এইরূপে বীজসঞ্জাত অঙ্কুর উৎপন্ন ও বাহু প্ররুতি দ্বারা ব্যাহত হইয়াই ক্রমে 
ক্রমে বদ্ধমূল ও পল্লবিত হয়। শাখাপল্লবাদিসমন্থিত বন্ধমূল বৃক্ষ৪ রবিকিরণ- 
সংযোগ ও মেঘামুসেক ব্যতিরেকে বথেষ্ট পুষ্পফল প্রসবে সমর্থ হয় না। তন্ত্রপ 
রক্কতির গণন্রয় পরস্পরাতিভাবকতা ব্যতিরেকে ্বস্থোৎকর্ধ লা করিকে 
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পারে না, এবং কথক্চিৎ উৎকর্ষ লাভ করিও পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতা ভিন্ল-_ 
অনুগ্রহ ভিন্ন প্রাকৃতিক বিম্ববাধাঁসকল অতিক্রমপূর্বক জীবোপাঁধিসংগঠনে 
সমর্থ হয় না; দেবতাসকল অনুরগণ কুক পরিভূত না হইয়া নিজ নিজ 
উৎকর্ষ লাঁত করিতে পারেন না, এবং কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়্াও পরমে- 
স্বরের অধ্যক্ষতা। ভিন্ন- অনুগ্রহ ভিন্ন আস্ুরিক বিশ্ববাঁধাসকল অতিক্রমপূর্ধবক 
শান্তিময় অধিকারে অবস্থান করিতে পারেন -না; জীবাত্মাসকলও মায়াভি- 
তব ব্যতিরেকে জ্ঞানোৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন না, এবং কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াও পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতা ভিন্ন অনুগ্রহ তিন্ন পরমপুরুযার্থলাভে 
সমর্থ হয়েন না। তোগাতিনিবেশ ও তজ্জনিত দুঃখ, নৈরাশ্ত, নৈরপেক্ষা, আগ্রহ 
ও শ্রীভগবতকপাই সংসার-কৃপ-পতিত জীবের উত্তরণাবলম্বন । ভোগাভিনিবেশ ও 
তজ্জনিত দুঃখাদি ব্যতিরেকে জীবের আত্মোক্গতির উপায়াস্তর দেখা যায় না। 
আবার কথঞ্চিং উন্নতিলাঁভ করিয়াও শ্রীভগবানের করুণা ভিন্ন কোন জীবই 

ভগবদ্দান্তরূপ পরমপুরুযার্থ লাভ করিতে পারেন না। অতএব জীবের প্রতি 
কুপাবিস্তারার্থই শ্রীভগবান্‌ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের 
প্রপঞ্চে অবতরণ দ্বার! যে কৃপা বিতরিত হয়, তত্দারাই জীবসকলের চরমোরনতি 
সাধিত হইয়া থাকে । 

আমাদিগের নিবাঁসভূতা পৃথিবী পরিদৃশ্তমান সৌরজগতের অংশ। সৌর- 
জগৎ নাক্ষত্রিক জগতের অংশ । নাক্ষত্রিক জগৎ চতুর্দশ ভুবনের অংশ । চতুর্দশ 
ভুবন বা সমৃণল লোকপদ্ম বাষ্টিত্রন্মাণ্ডের অংশ। শান্নকল চতুর্দশ ভূবনকে 
সমৃণাল লোকপদ্ম বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন এবং সুঙ্দর্শী যোগিগণও এ 
চতুর্দশ ভূবনকে ধ্যাননেত্রত্বার। তদাকারেই দর্শন করিয়! থাকেন। ব্ষ্টি- 
বরহ্মাণ্ড সমষ্টিত্রন্মাণ্ডের অংশ। সমষ্টিব্র্ষাণ্ড কেন্্রস্থানীয় ব্রহ্গধামের পরিধি- 
স্থানীয় । অতএব বাষ্ট্ত্রঙ্মাগুকে সমশ্িব্রক্মাগ্ুপরিধির একটি বিন্দু বলিলেও 
বল! যায়। বিন্দু যেমন রেখার অবয়ব ও রেখা হইতে অনতিরিক্ত, তন্ত্রপ বাষ্টি- 
্রহ্ধাণ্ডও সমষ্টিত্রঙ্ষাণ্ডের অবয়ব এবং উহা হইতে অতিরিক্ত নহে। কেন্দ্রস্থানীয় 
বঙ্ষধাম ওতপ্রোতভাবে সমস্ত ব্রঙ্ধাণ্ড ব্যাপিয়া অস্ত্য আধারন্বরূপে গুঢ়রূপে 
অবস্থিত হুইয়াও লীলাময় শ্রীতগবানের ইচ্ছান্ুসারে ব্রন্ধাগুমধ্যে আধেয়বৎ 
প্রকাশ পাইয়। থাকেন। এ ব্রহ্গধাম শ্রীভগবানের ৫বভববিশেষ-_প্রকাশ- 
বিশেষ । ব্রঙ্গাণ্ডও শ্রভগবানের বৈভববিশেষ। ব্রহ্গধাম তাহার ত্রিপাঁদ- 
বৈভব বা ম্বরূপবৈভব এবং ব্রন্গাণ্ড তাহার পাদবৈভব বা মায়াবৈভব। উক্ত 
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৪০২ প্রীপ্লীগৌরস্থন্দর 


উভয় বৈভবই শ্রীভগবানের লীশাঙ্গেত্র। তন্মধ্যে শ্বরূপবৈতবে কেবল সিদ্ধগণের 
সহিত লীল। হইয়৷ থাঁকে। মায়াবৈভব দিদ্ধ ও সাধকের সম্মিলনমস্থান ॥ 
ধর স্থানে শ্রীতগবান্‌ দিদ্ধ ও সাধক উভয়ের সহিত যুগপৎ লীল! করিয়া থাকেন। 
উভয় লীলাই নিত্য। শ্বরূপবৈভবের লীলা অবিচ্ছেদে এবং মায়াবৈতরের 
লীলা ব্রঙ্মাণ্ড হইতে ত্রন্ধাপ্তান্তরে প্রবাহরূপে সাধিত হইয়া থাকে । জ্যোতি- 
শ্ক্রস্থ একই ৃরধ্য যেমন একটি বর্ষে পূর্বাহ্নাদি সমাপন করিয়া বর্াস্তরে 
আবার এ পূর্বাহ্ছাদি প্রকাশ করেন, শ্রীভগবান্‌ তন্রপ অপ্রকট প্রকাশে নিজ 
ধামে থাকিয়াই প্রকট প্রকাশে এক ব্রক্ষাণ্ডে বাল্যাদিলীলা সমাঁপন করিয়া 
অপর ব্রঙ্গাণ্ডে আবার ত্র সকল লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। লীল৷ অঙ্গাত- 
চক্রের ন্যায় বা প্রবাহের ন্যায় গমনাগমন করিতেছেন। জন্মাদি মৌবলাস্ত 
লীলাসকল ক্রমান্বয়ে ব্রঙ্গাণ্ড হইতে ব্রঙ্গাপ্ডাস্তরে প্রকাশিত হইয়া আপনাদের 
নিত্যত্ব ব্যক্ত করিতেছেন। মায়াবৈতব ম্বরূপবৈভবের ছায়ামাত্র। স্বর্ূপবৈভব 
বিস্স্থানীয়, মায়াবৈভব উহার প্রতিবিষ্ব। অতএব স্বরূপবৈভবের সহিত 
মাঁয়াবৈভবের আশ্রয়াশ্রয়িতাব ভিন্ন অপর কোন সম্বন্ধ নাই। এ আশ্রয়া- 
শ্রয়িতাবও আবার পদ্মপত্রে জলবিন্দুর সায় সম্পূর্ণ নিলিগু। শ্রাীভগবান্‌ যে 
কি কৌশলে সঙ্ক্লমাত্র চিদ্বিভূতির সহিত জড়বিভূতির তাদৃশ ওপাধিক সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছেন, তাহা কেবল তিনিই জানেন। চিজ্জড়ের একত্র সমাবেশ 
মাঁনববুদ্ধির অগোচর । বুদ্ধির বিষয় না হইলেও সত্যের অপলাপ করা যায় 
না। জড়াজড়ের উপাধ্যুপহিতভাব অস্বীকার করা সঙ্গত হয় না। মায়াবী 
মায়ারহস্ত বোধগম্য না হইলেও দর্শকের চক্ষুকে মিথ্যাবাদী বলিতে পার! যায় 
না। যোগেশ্বরেশ্বর মহামায়াবী মায়াধীশ্বর পরমেশ্বরের পঙ্গে সকলই সম্ভব। 
তিনি বদ্ধ ও মুক্ত উভয়বিধ জীবের প্রতি করুণা করিয়া তাহার ্বরূপবৈভবকে 
যথেচ্ছ মায়াবৈভবে প্রকট করিয়া থাকেন। অতএব শ্বরূপবৈভবীয় লীলা! হইতে 
স্বরূপতঃ অভিন্ন মায়াবৈতবীয় লীলাঁকে ম্বরূপবৈভবীয় লীলারই প্রকাশবিশেষ বলা 
যায়। এইরূপে লীলাঘয়ের পরম্পর ভেদ না থাঁকিলেও তছুভয়ের রূপভেদ 
অনিবার্য । অধিষ্ঠানভেদে প্রকাশের ভেদই বিজ্ঞানসম্মত। এই নিমিত্তই 
অপ্রকটলীলা ও প্রকটলীল! শ্বরূপতঃ এক হইয়াও বিভিন্নভাবে প্রক।শ পাইয়া 
থাকেন। তন্বারা অপর একটি মহৎ উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। অনন্ত 
অপ্রকটলীলা সীমাবদ্ধ-প্রকট-প্রকাশে যুক্তজীবের প্ররশাস্তগন্ভীর মুখসাগর 
তরঙগায়িত এবং বদ্ধজীবের মুক্তিনখসাগরে যথেষ্ট অবগাহন সাধিত হইতে থাকে । 


মধ্য-লীলা ৪০৩ 


চলার ভাত থা বাল আস পলি ত্র সি সস আস রি উপ ৬০ সর সী খা ৯ ওপর সির অর জর বির মলা সপ কী তীর দল জী পা শিম 


শ্ীতগবানের হৃষ্টিব্যাপারেই মায়াবৈভবে শ্বরূপবৈভবের প্রথম প্রকাশ দৃষ্ট 
হইয়া থাকে । 

পুরুষাবতার। যিনি প্রকৃতির অন্তর্ধামী ও মহতত্বের অআঙ্টা, ধিনি অংশতঃ 
বহুরূপ হইয়া প্রত্যেক ব্রঙ্গাণ্ডের অন্তর্ধামী হয়েন, যিনি আদি অবতার ও সকল 
অবতারের বীজ বলিয়! প্রসিদ্ধ, ধাহাঁর অংশ পরমাত্মস্বরূপে ভূতে ভূতে বিরাজ 
করেন, তাহারই নাম পুরুষাঁবতাঁর। এই পুরুষাঁবতার সম্বন্ধে সাত্বততন্ত্রে 
উক্তি যথা-_ 


পবিষ্বোস্ত স্তরীণি রূপাণি পুরুষাধ্যান্তথো বিছুঃ | 


একস্ত মহতঃ অই দ্বিতীয়স্্রগুসংস্থিতষ্‌। 
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞ/ত্া বিমুচাতে ॥” 
লঘুভাগবতবৃতসা ত্বততন্ত্রে। 


বিষ্ুর অর্থাৎ মূলসন্কর্ষণের পুরুষসংজ্ঞক ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। 
তন্মধ্যে যিনি প্রকৃতির অন্তধামী ও মহত্তত্বের অঙ্টা, তাহার নাম প্রথম পুরুষ । 
যিনি ব্রহ্ধাণ্ডের ও সমষ্টিজীবের অন্তর্ধামী, তাহার নাম দ্বিতীয় পুরুষ। আর 
যিনি সর্বভূতের বা ব্যন্টিজীবের অন্তর্ধামী, তাহার নাম তৃতীয় পুরুষ । 

প্রথম পুরুষ । প্রলয়হীন, বাঁসনাবন্ধ, পরমেশ্বরবিমুখ জীবসকলের প্রতি 
করুণাবশতঃ শ্রাভগবানের স্থষ্টির ইচ্ছা হয়। বাঁপনাবদ্ধ জীব স্থষ্ট সংসারে 
কর্ম করিতে করিতে শুদ্ধ হইয়া মৎসাম্মুখা লাভ করুক, এইরূপ ইচ্ছা হইতেই 
শ্রীভগবানের স্য্টীচ্ছা প্রকাশ পাইয়া থাকে। পিস্ক্ষু পরমেশ্বর পুরুষরূপ 
্বীকারপূর্ববক প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। এ ঈক্ষণে গুণত্রয়ের সাম্াবস্থার 
অপগমে ম্পন্দননূপ ক্ষোভাভিভব উৎপর হয়। গুণক্ষোতে অবাক্ত। প্রকৃতি 
ত্রিগুণময়ী মুষ্তিতে অতিব্যক্ত হয়েন। সত্বাদি গুণত্রয়ের নিলীন বৃত্তিসমুহের 
ম্পনান বা অভ্যুদয়ই উহাদের ক্ষোভ। সত্বাদি গুণত্রয় পরস্পরের অভিভব, 
উপকার, পরিণাম ও সংসর্গ দ্বারা নিজ নিজ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এইকবূপে 
গুণত্রয়ের বৃত্তির অভ্যুদয়ে ক্রমান্বয়ে মহ্দাদিক্ষিত্যস্ত তত্বদকল উৎপন্ন হয়। 
প্রথম পুরুষই তত্বসকলের শ্ৃষ্টিকর্তী। ইনি মহাবিষুঃ ও সক্কর্ষণ প্রভৃতি নামে 
অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহীর রূপ বিরাট। 

দ্বিতীয় পুরুষ । মহদাদিক্ষিত্যস্ত অসংহত কারণ-তন্ব-সকলকে তরিবৃৎ্কৃত 
বা পরম্পর সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত প্রথম পুরুষ অংশতঃ বহুরূপ হইয়া 
উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এই প্রবিষ্ট অংশই দ্বিতীয় পুরুষ। 


8০৪. প্রীপ্রীগৌ রম্থুন্দ 


ইহার প্রবেশের পূর্বে তত্বনকল অস্তণিহিত-ক্রিয়াশক্তি-প্রভাবে পরস্পরের অসংহত 
অবস্থায় একমাত্র শ্বাভাবিক সরল গতিতে অনন্ত আধারে নীহারবৎ সঞ্চরণ্‌ 
করিতে থাকে । সরল গতির দিকৃপরিবর্তন বা বক্রভাব বিরুদ্ধশক্জির গ্রতি- 
বন্ধকতা ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইতে পারে না। আবার উক্ত বক্রভাব ব্যতিরেকে 
অবয়বসন্নিবেশও সম্ভব হয় না। অতএব প্রথম পুরুষের দ্বিতীয় পুরুষরূপে 
প্রপঞ্চমধ্যে অবতরণের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় পুরুষ প্রপঞ্চে অবতরণপূর্ববক 
্বীয় প্রবল আকর্ষণ দারা তত্বদকলকে বক্রগতি প্রাপিত করিয়! থাকেণ। 
এইদ্নপে তত্বকল বক্রগতিবিশিষ্ট, ত্রিবৃৎকত, পঞ্ষীকৃত, চক্রাবর্তে আবর্তিত 
ও আকুঞ্চিত হই কৈত্ধিক আকর্ষণ অভিভব পূর্বক কেন্দ্রবিচ্ছিনন 
অনন্ত ব্রন্ধাণ্ডের আকার ধাঁরণ করে। কেন্দ্রবিচ্ছিন্ন ব্রন্মাগুসকল দিগ দিগন্তে 
ধাবিত হয় না; কারণ, সমষ্টির অবয়ব ব্যষ্টি বস্তসকল সমষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া 
উহার সমান্তর অক্ষরেখাঁতেই পরিভ্রমণ করিয়! থাকে । দ্বিতীয় পুরুষ এই 
্ন্ধাণ্ডের স্থ্টিকর্তা । ইনি গর্ভোদশায়ী ও প্ররদায় প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়া 
থাকেন। ইনিও বিরাটরূপী। | 

তৃতীয় পুরুষ । দ্বিতীয় পুরুষকর্তৃক কষ্ট ব্রদ্ধাণ্ড সুক্প। স্থুল সৃষ্টির নিমিত্ত 
দ্বিতীয় পুরুষ হইতে বিবিধ অবতারসকল প্রাছুভূত হইয়। থাকেন। তন্মধ্যে 
ধিনি পালনকর্তা বিষণ, তীহাকেই তৃতীয় পুরুষ বল! হয়। ইনি ব্যটিজীবের 
অন্তধামী। ইনি ক্ষীরোদশারী ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়া! থাকেন। 
ইনি চতুভূজ বিষুরূপ। ইহাকে অন্তর্ধামী পরযাত্মাও বলা যায়। 

গুণাবতার | স্থুলস্থষ্টি বা চরাচরস্থষ্টির নিমিত্ত গুণাবতারের প্রয়োজন 
হইয়৷ থাকে। তন্মধ্যে সষ্টির নিমিত স্থষ্টিকর্তা রজোগুণের অবতার, সংহারের 
নিমিত্ত সংহারকর্তী তমোগুণের অবতার এবং পালনের নিমিত্ত পালনকর্ত 
সত্বগুণের অবতার। এই পালনকর্তা সন্বগুণাবতার বিঞু ও পূর্বোক্ত তৃতীয় 
পুরুষ একই । রজোগুণাবতারের নাম ব্রহ্মা এবং তমোগুণাবতারের নাম শিব। 
সত্তঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি প্রকৃতির ৩৭ নিয়ম্য, অর্থাৎ পুরুষের নিয়মাধীন। 
বিষু, ব্রহ্মা ও শিবরূপে আবিভূত পুরুষ নিয়ামক, অর্থাং গুণত্রয়ের 
পরিচালনকর্তা। তাহারা যেভাবে পরিচালন করেন, গুণসকল সেইভাবেই 
পরিচালিত হইয়া! থাকে। এইরূপ গুণের সহিত গুণাবতারের নিয়ম্য-নিয়ামকতা- 
রূপ সম্বন্ধকে যোগ বলা হয়। অতএব গুণাবতারসকল কখনই ঈদৃশ 
সম্বন্ধ ভিন্ন অপর কোনরূপ গুণযোগপ্রাণ্ত অর্থাৎ গুণবন্ধ হয় না। তগ্ধ্যে 
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রঙ্গ ও শিব সামা রজোগুণ ও তমোগুণের পরিচালক হয়েন এবং বিষণ 
সঙ্কল্পমাত্র সত্তগুণের উপকারক হয়েন। অতএব বিষু। ফোনপ্রকারেই সব্বগুণের 
সহিত যুক্ত হয়েন না। 

্রহ্মা । সমষ্টিবিরাড়বূপ কারণ হইতে উৎপর ব্রহ্ম, হিরণগর্ভ ও বৈরাজ 
ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে ধিনি কেবল ব্রহ্মলোকের রশবর্ধ্য উপভোগ করেন, সেই 
সমগ্রিজীবাত্মক সুল্ষ্পরূপকে হিরণ্যগর্ত বলা হয়; আর যিনি স্প্কিকার্ধ্যে নিযুক্ত, 
সেই লোকাত্মক স্থুলরূপের নাম বৈরাজ। হুগ্মরপ মহত্তত্বাত্মকও দেবাদির 
অগোচর ; স্থুলরূপ ব্রঙ্গাগ্ডাত্বকও দেবাদির গোচর। বিরাট, হিরণ্যগর্ত ও 
কারণ এই তিনটিই উপাধি। স্থুলোপাঁধির নাম বিরাট । সক্মোপাধির নাম 
হিরণাগর্ত। আর কারণোপাধির নাম কারণ বা সমষ্টিবিরাট । তছুপহিত 
চৈতন্তই ব্রহ্ম এবং তদস্তর্ধামী চৈতন্যই দ্বিতীয় পুরুষ। বৈরাজসংজ্ঞক ব্রঙ্গ!, 
সথষ্টি ও বেদপ্রচারের নিমিত্ত প্রায়ই চতুম্মখ, অষ্টনেত্র ও অষ্টবাহ হইয়া অভি- 
ব্যক্ত হয়েন। কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসনাপ্রভাবে ব্রহ্মা হইয়া 
থাকেন। আর কোন মহাকল্পে তাদৃশ ভীবের অভাব হইলে দ্বিতীয় পুরুষই 
অংশতঃ ব্রঙ্গা হইয়া থাকেন। অতএব কালভেদে ব্রহ্মার জীবকোর্টিত্ব ও 
ঈশ্বরকোটিত্ব উভয়ই সিদ্ধ হইতেছে। শাস্ত্রে ঈশ্বরাবিত্ভাব অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্গা 
অবতার বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়া! থাকেন। কেহ কেহ সমগ্রিকূপ শ্রীতগবানের 
সন্বিকষই্টত হেতৃ, অর্থাৎ স্থষ্টিকাধ্যে ব্রহ্মাকে সমর্থ জানিয়া শ্রীভগবান্‌ ক্ষীরনীরবৎ 
তাহাতে সম্পৃক্ত হইয়া অতিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েন বলিয়! ব্রহ্জাকে অবতার 
বলেন। কেহ কেহ বা তাহাকে আবেশাবতারই বলিয়া থাকেন। 

শিব। শ্রশিব একাদশব্াহাত্মক কৃদ্র নামে খ্যাত। এ একাদশ ব্যৃহ 
যথা, অজৈকপাৎ, অকিত্রপ্র, বিরুপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যন্বক, সাবিত্র, 
জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত । পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, হৃত্য, চন্দ্র ও 
ঘজমান এই তাহার অষ্ট মূর্তি। তাহার দশ বাহু, পঞ্চ বদন এবং প্রত্যেক 
মুখে তিনটি তিনটি করিয়া নয়ন উক্ত হইয়া থাকে। প্রায়ই ব্রহ্মা শিবরূপ ধারণ- 
পূর্বক সংহারকাধ্য সাধন করিয়। থাকেন। কোন কোন কলে হ্বয়ং বিষুই 
শিবরূপ ধারণপূর্বক সংহারকাধ্য সাধন করিয়। থাকেন। আবার কোন কোন 
কল্পে তাদৃশ পুণ্যকারী জীবও সংহারকর্তা হয়েন। উক্ত বিবিধ সংহারকর্তাকেই 
গুধাবতার বলা হয়। কিন্তু যিনি শ্রীবৈকৃষ্ঠধামের অন্তর্গত শিবলোকে সদা- 
শিবরূপে বিরাজিত, তিনি গুণাবতার নছেন ; তিনি নিগুণ এবং শ্রনারায়ণের 
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জার বর রূপ প্রীরুণেরই অঙ্গ বিশেষ, অর্থাৎ | বিলামমুন্তি বা কারবহ। এই 
সদাশিব গুণাঁবতাঁর শিবের অংশী। | 
বিষ্ুঃ। পূর্বের যে তৃতীয় পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনিই গুণাঁবতার 
বিষ্ণু । 
লীলাবতার। শ্রীভগবানের যে সকল অবতারে আয়ানরহিত, বিবিধ- 
বৈচিত্রপূর্ণ নিত্যনৃতন উল্লাসতরঙগদ্বারা তরঙ্গায়িত, স্বেচ্ছাধীন কাধ্যসকল 
দৃষ্ই হয়, তাঁহাদিগকেই লীলাবতার বলা হইন্না থাঁকে। লীলাবতারসকল 
পূর্ণ, অংশ ও আবেশ ভেদে ত্রিবিধ। এ সকল লীলাবতারের মধ্যে অধিকাংশই 
অংশাবতার ও আবেশাবতার । একমাত্র শ্রীকষ্ণ পূর্ণাবতার | পূর্বে যে হ্য়ং- 
রূপের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্রীরুষ্ই সেই স্বয়ংস্বূপ। কল্লাবতার ও যুগা- 
বতারসকল লীলাবতারেরই অন্তর্গত, এবং তীহাদের মধ্যে কেহ পূর্ণ, কেহ 
ংশ ও কেহ আবেশ। শ্রীমদ্তাগৰবতে অনেকগুলি লীলাবতারের বিষয় উক্ত 
হইয়াছে। এ সকল লীলাবতার যথা, চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মস্ত, যজ্ঞ, 
নরনারায়ণ, কপিল, দত্ত, হয়শীর্ষ, পৃষ্নিগর্ত, খষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কৃম্ম, ধন্বস্তরি, 
মোহিনী, বামন, পরশুরাম, রঘুনাথ, ব্যাস, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কন্ধি। 
ইহার! প্রতিকল্পেই লীলার্থ আবিভত হইয়া থাকেন। যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, 
হরি, বৈকু্, অজিত, বামন, সার্বভৌম, খষভ, বিঘকৃপেন, ধর্দদসেতু, সুদামা, 
যোগেশ্বর ও বৃহততীন্ন এই চতুর্দশটি মন্বস্তরাঁবতার। মন্বস্তরাবতারসকলও 
লীলাবতার হইলেও, ইহার! যে যে মন্বস্তরে আবিভূত হয়েন, সেই সেই মন্বস্তর- 
কাল পধ্যন্ত পাপন করাতেই, ইইাদিগকে মন্বস্তরাবতারই বল! হইয়া থাকে৷ 
যে মন্বস্তরে যিনি মন্স্তরাঁবতাঁর হয়েন, তিনিই সেই মনস্তরের যুগবিশেষে 
উপাসনাবিশেষের প্রচারার্থ যুগাবতার হইয়া থাঁকেন। চারিটি যুগের যুগাবতার 
চারিটি। সত্যযুগের যুগাবতার শুরু, ত্রেতাধুগের যুগাবতার রক্ত, দ্বাপরযুগের 
যুগাবতার শ্যাম, আর কলিধুগের যুগাবতার সচরাঁচর কষ । কলিতে কচিৎ 
পীতবর্ণ যুগাবতারও দৃষ্ট হইয়। থাকেন। 
চতুঃসন। যে চারিজনের নামের আদিতে “সন” শব্ধ বিদ্বমান, তাহাঁরাই 
চতুঃসন বলিয়া উক্ত হয়েন। তাহাদের নাম সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎ- 
কুমার । তাহাদের আকার পঞ্চবর্ষীয় বালকের নায় এবং বর্ণ গৌর । তীহার] 
জ্ঞানপ্রচারার্থ আবেশরপে ব্রহ্ম! হইতেই ব্রাহ্মণ হুইয়া অবতীর্ণ হয়েন। তীহার 
শ্রাঙ্গকল্পে ব্রহ্মীর মানিসপুত্ররপে জন্মগ্রহণপূর্বক ব্রহ্ধার অধিকার পর্যন্ত 
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অবস্থান করেন। স্ীহাদিগের বাসস্থান ত্রিপাদবৈতবে শ্রীবৈকুঠলোক ও পাদ- 
বৈভবে প্রধানতঃ তপলোক,' এবং কর্ম জ্ঞানগ্রচার। স্্টির অধোমুখ প্রবাহে 
অর্থাৎ মানবজাতির উৎপত্তির পূর্ব পর্ধ্যস্ত তাহাদিগের বিশেষ কোন কর্ম 
থাকে না। মানবজাতির উৎপত্তির পর তাঁহার| জ্ঞানপ্রচারে প্রবৃত্ত হুইয়। 
থাকেন। তাহারা পূর্ববকল্লীয় মহত্বম জীব। তাহারা পূর্ববকল্লীয় জ্ঞানিচর 
ভক্ত ; অতএব মুক্তির অধিকারী হইয়াও, মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া সর্বভূতের 
সেবাব্রত গ্রহণপূর্বক, পরকল্পে ভগবচ্ছক্যাবিষ্ট আবেশাবতাঁর হইয়া স্বসঙ্কল্লিত 
মহদ্তব্রত উদ্যাপন করেন। 

নারদ । ইনিও পূর্ববকল্পীয় মহত্তম জীব এবং আবেশরূপে ব্রহ্মা হইতে 
অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মার অধিকার পধ্যন্ত অবস্থান করেন। ইনি শুদ্ধভক্ত এবং 
স্ষ্ট্ির উর্দধামুখ প্রবাহে অর্থাৎ মানবজাতির উৎপত্তির পর, জগতে শ্ুদ্ধাভক্তির 
প্রচার করিয়া থাকেন। ইহার বর্ণ শুভ্র এবং সর্বভূতের সেবাই ত্রত। ইনি 
পঞ্চরাত্র নামক আগমশান্ত্রের প্রণয়নকর্তা। ইনি শ্রীবৈকু্বাসী হইয়াও 
বীণাযন্ত্রনহযোগে শ্রভগবানের গুণগান করিতে করিতে ব্রন্ধাণ্ডের সর্বত্র ষথেচ্ছ 
বিচরণ করিয়া থাকেন। 

বরাহ | ত্রাঙ্মকল্পে বরাহদেবের বারছয় আবির্ভাব শ্রবণ করা বাঁয়। 
তন্মধ্যে প্রথম স্বায়স্ৃব মন্বস্তরে পৃথিবীর উদ্ধাবার্থ ব্রহ্মার নাসারন্ধ, হইতে 
কৃষ্ণবর্ণ চতুগ্পু!দ বরাহ এবং দ্বিতীয় চাক্ষুষ মন্বস্তরে পৃথিবীর উদ্ধার ও প্রাচেতস 
দক্ষের দৌহিত্র হিরণ্যাক্ষের বিনাশের নিমিত্ত জল হইতে শুরুবর্ণ নৃবরাহ 
আবিভূ্ত হয়েন। ইহার বাসস্থান শ্রীবৈকৃধ ও মহলেণক। বরাহাদি তিধ্যগ- 
রূগী ব! নৃবরাহাদি মিশ্ররূপী অবতার সকলও কাল্পনিক নহেন; কারণ ইহাদিগের 
মন্ত্রোপাসনাদি উক্ত হইয়া থাকে এবং শতপথাদি ত্রাহ্মণে তৈত্তিরীয়াদি সংহিতাতে 
ও আরণ্যকেও ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়। 

পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন করের কথা উক্ত হইয়াছে । কোন্‌ কল্পে কোন্‌ বিষয় 
কিরূপ ছিল, তাহ! কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন? বিশেষতঃ পুরাণে 
অনেকাঁনেক উচ্চতর লোকের কথ! উক্ত হইয়াছে । এ সকল লোকের ঘটনা 
এই ভূর্লোকের পক্ষে অদ্ভুত প্রতীয়মান হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। লক্ষ লক্ষ 
বৎসরের অতীত ঘটনাসকল এবং হ্বর্গার্দি উচ্চতর লোকের ঘটনাসকল কি 
ইদানীন্তন এরতিহাসিক অবীয় ঘটনাসকলের সহিত এবং ভূলেণকীয় ঘটনাবলীর 
সহিত তুলনায় সমালোচিত হওয়া যুক্তিযুক্ত? মানবের দর্শনবিজ্ঞান যাহা 
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স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই, এমন অনেক বিষয় কি অনাদি অনন্ত বিশুল 
বিশ্বরাজ্যে থাকিতে পারে না? উহা! থাঁকিতে পারে না, বল! ব! মনে করাও, 
ষ্টভার কাধ্য- দাস্তিকতার পরিচয় মাত্র । সীমাবদ্ধ স্থৃল দৃষ্টিতে যাহা অসম্ভব 
বোধ হয়, উত্তরোত্তর মুক্ত হৃঙ্ষানুহক্ম দৃষ্টিতে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব বিবেচনা 
করাই বুদ্ধিমানের কাধ্য। আবার দস্তাহঙ্কারবিশিষ্ট হইয়। ত্র সকল পৌরাণিক 
ঘটনার প্রকারাস্তরে অর্থকল্পনা করিতে যাওয়াও অপরাধ বলিয়! উক্ত হয়। 
বিশ্েতঃ এরূপ কল্পনায় আংশিক অসামঞ্রস্ত অবশ্তন্ভাবী। প্রত্যেক অংশের 
রূপক যখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখান সম্ভব নহে, তখন মোটামুটি একটি রূপক 
সজ্জিত করিতে চেষ্টা করাও বিড়ম্বনামাত্র। 

মতস্ত | বরাহাবতারের ন্যায় মত্ন্তাবশারেরও ব্রাঙ্গকল্পে বারঘয় আবির্ভাব 
শ্রবণ করা বাঁ়। ভন্মধ্যে স্বায়স্ৃব মন্বস্তরের অবসানে হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে 
বিনাশ করিয়া! অপহৃত বেদের আহরণার্থ একবার এবং চাক্ষুষ ম্বন্তরের 
অবসানে ভাবী বৈবন্বত মনু রাঁজ! সত্যব্রতকে কৃপা করিবার নিমিত্ত আর 
একবার মৎস্তদেবের অবতার উক্ত হইয়া! থাকেন। বিঞুধর্ম্োত্তরের মতে প্রতি 
মন্বস্তরেই একবার করিয়া মত্স্তাবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে । এই অবতারে 
এক কল্পের সুরক্ষিত বীজ অপর কল্পে নীত হইতে দেখা যাঁয়। সংহিতাদিতে ও 
এই অবতারের প্রসঙ দৃষ্ট হয়। 

যজ্ঞ। শ্রীভগবান্‌ রুচি হইতে আকৃতিতে যজ্ঞরূপে অবতরণপূর্ধবক স্বীয় 
পুত্র যমা্দি দেবগণের সহিত স্বায়ন্তুব মন্বপ্তর পালন করিয়াছিলেন। ইহার 
অপর নাম হরি। 

নরনারায়ণ। শ্রীতগবান্‌ জ্ঞানপ্রচারার্৫থ ধর্মের পত্বী মুর্তিতে নর ও 
নারায়ণ খষিরপে অবতীর্ণ হইয়া দুশ্চর তপস্তর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 
ইহাদিগের হরি ও কৃষ্ণ নামক আর দুই সহোঁদরের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব 
চতুঃসনের স্ঠায় ইহাদিগেরও চারিটিতে একটি অবতার গণনা কর! হয়। 

কপিল। কপিলদেব জ্ঞানপ্রচারার্থ কর্দাম খাধি হইতে দেবইতিতে 
আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। ইহার বর্ণ কপিল। ইনি ভৃগু প্রভৃতি খাবিগণকে 
সেশ্বর সাংখ্য উপদেশ করিয়াছিলেন । 

দত্ত। দত্ত বা দত্তাত্রের় জ্ঞানপ্রচারার্থ অত্রিমুনি হইতে অনহুয়াতে 
আবিভূর্তি হইয়া, অলর্ক ও প্রহলাদ প্রতৃতিকে আত্মবিষ্ঠ/ উপদেশ করিয়া- 
ছিলেন। 
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হয়শীর্ষা । হয়গ্রীব অবতারে শ্রীভগবান্‌ বরক্মার যজ্ঞে ন্ুবর্ণবর্ণে আবির্ভূত 
হইয়! বেদাপহারী মধু ও কৈটভ নামক দেত্যহবয়ের বিনাশসাধনপূর্বক পুন- 
র্বার বেদের প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন। 
ংস। হংস নামক অবতারে শ্রীভগবঝান্‌ ভক্তিপ্রচারার্থ জল হইতে 
হংসরূপে প্রাদ্ভূতি হইয়া দেবধি নারদকে ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছিলেন । 
টিক ্বায়ভূব মন্বত্তরে গ্ুবকে গ্রবগতি প্রদান করিবার নিমিত্ত 
প্রীভগবান্‌ ফ্রবপ্রিয় নামে প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন। ইহার অপর নাম পৃষ্নিগর্ত। 
খষভ। এই অবতারে শ্রীভগবান্‌ আশ্মী্রের পুত্র নাভি হইতে মেরুদেবীতে 
অবতীর্ণ হইয়া পারমহংস্ত ধর্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। 
বুসিংহ | যষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বস্তরে সমুদ্রমস্থনের পূর্বের শ্রীভগবান্‌ নৃসিংহর 
অবতরণপূর্ধক হিরণ্যকশিপুর বিনাশ ও প্রহলাদের পরিত্রাণ সাধন রর 
ছিলেন | বেদে নৃসিংহদেবের উল্লেখ দেখা যায় | 
কৃন্ম। কল্পের আদিতে পৃ্থীধারণার্থ ষে কৃর্ম অভিব্যক্ত হয়াছিলেন, 
তিনিই পুনর্ধধার চাক্ষুষ মন্বস্তরে আবিভূতি হইয়া পৃষ্ঠ দেশে মন্দরাচল ধারণপূর্ববক 
সমুদ্রমস্থন কাধ্য সমাধা করিয়াছিলেন। বেদে এই অবতারেরও বহুল প্রচার 
দেখা যায়। 
ধন্বস্তরি । সমুদ্রমস্থনকালে শ্রীভগবান্‌ ধন্বস্তরিরপে আবিভূতি হইয়া 
আযুর্ষেদ প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 
মোহিনী । সমুদ্রমস্থনকালে শ্াভগবান্‌ মোহিনী মি ধাঁরণপূর্বক আঁবি- 
ত হইয়া টদত্যগণের ও মহাদেবের মোহন করিয়াছিলেন । 
বামন। শ্রীভগবান্‌ ত্রাঙ্গকল্পে ক্রমান্বয়ে তিনবার বামনরূপে অবভীণ 
হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ স্বায়স্ভূুব মন্বন্তরে বাস্কলি নামক দৈতোর যজ্ঞে, দ্বিতীয়তঃ 
বৈবন্থত মন্বস্তরে ধুন্ধু নামক অন্তরের যজ্ঞে এবং তৃতীরতঃ শী মন্বম্তরের সপ্তম 
চতুযুগে কণুপ হইতে অদ্দিতিতে প্রাছুভূত হইয়া বলিরাজার যজ্ঞে গমনপূর্ব্বক 
ব্রিপাদ পরিমিত ভূমি বাক্র! করিয়াছিলেন। সংহিতাতে ও আরণ্যকে এই 
অবতারের উল্লেখ আছে। 
পরশুরাম। বৈবস্বত মন্বস্তরের সপ্তদশ চতুঘুগে শ্ররভগবান্‌ গৌরবর্ণ 
পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়! পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। 
. শ্রীরাঘবেন্ত্র। বৈবস্বতমন্বস্তরীয় চতুর্বিংশ চতুর্ুগের ভ্রেতায় ্রতগবান্‌ 
৫২ 
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ভরত, লক্ষণ ও শব্দের সহিত নবছূর্ধাদল-শ্যামকান্তি শ্রারামচন্ত্ররূপে অবতরণ 
পূর্বক রাক্ষসকূল সংহার করিয়াছিলেন। | 

ব্যাস। বৈবস্বত মন্বস্তরের অষ্টাবিংশচতুষুগীয় দ্বাপরে শ্রীতগবান্‌ পরাশর 
হইতে সত্যবতীতে ব্যাসরূপে অবতরণপুর্বক বেদরূপ কল্পতরুর শাখাবিভাগ 
করিয়াছিলেন। 

শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ । বৈবন্বত মন্বস্তরের অষ্টাবিংশ চতুষুগীয় ছাপয়ে 
বর্তমান কলিযুগের পূর্বব্তী দ্বাপরে শ্রীতগবান্‌ রাম ও কৃষ্ণ এই ছুই মুষ্ঠিতে 
ধছবংশে অবতরণ পূর্বক পৃথিবীর ভারহরণ করিয়াছিলেন। অথর্বসংহিতার 
দ্বিতীয় প্রপাঠকে পঞ্চমান্গবাকে এই ছুই অবতারের একত্র উল্লেখ দেখা যায়। 
যথ!_পনক্ং জাতান্তৌষধে রামে কৃষেণে অসিরি চ।৮ ইতি। হে ওঁষধে 
বৈষুবদাহশমনি যে।গমায়ে, ত্বং রামে বলরামে কৃষ্ণে চ জাতে প্রাদুরভতে সতি 
জাতা অসি ভবপি অসিরি অসিরী অবৃদ্ধা তরুণীতি তদর্থঃ | হে বৈষ্ণবদাহশমনি 
যোগমায়ে, তুমি শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রান্র্ভাবের পর তাহাদ্গের তরুণী 
অনুজ! হইয়! গ্রাদৃভূতি হইয়াছিলে। 

বুদ্ধ। তওঁমান কলিযুগের ছুই সহজ বৎসর গত হইলে, শ্রীতগবান্‌ 
অন্ুরমোহনার্থ গয়াপ্রদেশে বুদ্ধ নামে অবতরণপূর্বক বৌদ্ধধর্ম প্রগর 
করিয়াছিলেন । 

কন্কি। কলিযুগের অবসানে শ্রীতগবান্‌ বিষুযশ! নামক ব্রাঙ্মণ হইতে 
কন্কিবূপে অবতরণ করিয়া দশ্থাপ্রকৃতি নরগণের বিনাশসাধনপুর্বক কলাঁপ- 
গ্রামস্থ যোগযুক্ত চন্দ্রবংশীয় শাস্তন্নর ভ্রাতা দেবাপি ও শ্ুধ্যবংশীয় মরু দ্বারা 
পুনর্ববার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচার করিবেন । 

মন্বস্তরাবতার। যজ্ঞ প্রথম মন্বস্তরাবতার। ইনি লীলাঁবতারের মধ্যে 
নির্দি্ হইয়াছেন । দ্বিতীয় মন্বস্তরাবতার বিভূ। ইনি বেদশিরা নামক পিতা 
হইতে তুষিতা নামী জননীতে আবিভূতি ও নৈঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মচর্ধ্য 
উপদেশ করিয়াছিলেন। তৃতীয় মন্বস্তরাঁবতার সতাসেন। ইনি ধর্ম হইতে 
সুনৃতাতে প্রাদুভূতি হইয়া ইন্দ্রের শক্রদকল বিনাশ করিয়াছিলেন। চতুর্থ 
মস্তরাবতার হরি। ইনি হরিমেধা হইতে হরিণীতে জন্মগ্রহণ পূর্বক ইন্ত্র- 
শক্রসকলের বিনাশসাধন ও কুম্তীরের মুখ হইতে গজেন্দরের উদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন। পঞ্চম মন্বস্তরাবতার বৈকৃ। ইনি শুভ্র হইতে বিকুঠাতে জন্ম- 
গ্রহণ পূর্বক নিজ মধ্বস্তর পালন ও ক্রঙ্গাণান্তগ্গত বৈকু&লোক রচন| করিয়া- 
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ছিলেন। ্ঠ মন্্তরাবতার অঞ্িত। ইনি বৈরাজ হইতে সথৃতিতে জন্ম 
গ্রহণপূর্বক নি মন্বস্তর পালন করিয়াছিলেন। ইনিই উক্ত মন্বস্তরে কৃর্্াদি- 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বামনদেবই সপ্তম মন্বস্তরাবতার হইয়াছিলেন। 
অষ্টম মন্বস্তরাঁবতার সার্ব্ভৌম। ইনি উক্ত মন্বন্তরে দেবগুহ হইতে সর- 
স্বতীতে প্রাহ্ভূতি হইয় পুরন্দর নামক ইন্ত্র হইতে স্বর্গরাজ্য হরণপূর্ববক 
বলিরাজাকে অর্পণ করিবেন। নবম মন্বস্তরাঁবতার খষভ। ইনি আয়ুক্মান্‌ 
হইতে অদ্ুধরাতে জন্মগ্রহণ পূর্বক শল্ভুনামক ইন্ত্রকে ্বর্গরাজা অর্পণ করিবেন। 
একাদশ মন্বস্তরাবতার ধর্মসেতৃ। নি আর্ক হইতে বৈধৃতাতে জন্মগ্রহণ- 
পূর্বক নিজ মন্বস্তর পাঁলন করিবেন। দ্বাদশ মন্বন্তরাবতার স্ুুধামা। ইনি সত্যা- 
বহা হইতে সুনৃতাতে জন্মগ্রহণপূর্বক নিজ মন্বস্তন পালন করিবেন। ত্রয়োদশ 
ম্বস্তরাবতার ঘোগেশ্বর। ইনি দেবহোত্র হুইতে বৃহতীতে জন্মগ্রহণপূর্বক নিজ 
মণ্বস্তর পালন করিবেন । চতুর্দশ মন্বস্তরাবতাঁর বৃহত্তান্থ। ইনি সত্রায়ণ হইতে 
বিনতাতে জন্মগ্রহণপূর্বক নিজ মন্বস্তর পালন করিবেন। এককলে অর্থাৎ 
ব্রহ্মার একদিনে এই চতুর্দশটি মন্বস্তরাবতাঁর হয়েন। অতএব ব্রহ্মার 
একমাসে ৪২০টি, একবৎসরে ৫০৪০টি ও শতবৎসরে ৫০৪টি মন্বস্তরাবতার 
হুইয়৷ থাকেন। 

যুগাবতার ৷ যুগাবতার চারিটি। মন্বস্তরাবতার সকলই নিজ মন্বস্তরে 
যুগাবতাররূপে প্রাছুভূতি হইয়া যুগধ্শ প্রবর্তন করিয়া থাকেন। সত্ধুগে 
গুরুনামক যুগাবতার, ত্রেতাধুগে রক্তনামক যুগাঁবতার, দ্বাপরযুগে শ্তামনামক 
যুগাবতাঁর, এবং কলিযুগে কুষ্ণনামক যুগাবতাঁরের কথা শ্রবণ করা বাঁয়। সত্য 
যুগে শুক্লবর্ণ, চতূর্বাহু, জটিল, বহুলাগ্বর, কুষ্ঃমৃগচম্ম্রধারী, বজ্ঞস্থ্রবিশিষ্ট, অক্ষমালা- 
বিভূষিত, দণগ্ডকমগ্ুলুধারী ব্রহ্মচারী বেশে অবতরণ করিয়৷ ধ্যান-ধর্ প্রচার 
করিয়া! থাকেন। ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্বাহু, ত্রিমেখল, হিরণ্যকেশ, ব্রধ্যাত্মা, 
এবং শ্রক্ক্রবাদি দ্বারা উপলক্ষিত যজ্ঞমুর্তিতে অবতরণ করিয়া বজ্ঞ-ধর্ম প্রচার 
করিয়। থাকেন। দ্বাপরযুগে কথন শ্ঠামবর্ণ, কথন শুকপত্রবর্ণ, কখন হরিঘবর্ণ ও 
কথন পীতবর্ণ হইয়া অবতরণ করিয়া থাকেন। অতীত দ্বাপরে শ্বন্নং ভগবান্‌ 
পূর্ণরঙ্গ অতসীকুন্থমের স্তায় বা নবীননীরদের স্ায় শ্তামবর্ণ, পীতবসন বক্ষঃস্থলের 
বামভাগে দক্ষিণাবর্ত রোমাবলিরপ শ্রীবৎসচিহ্ন ও করচরণাদিতে পদ্মাদিরপ 
চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত এবং কৌস্তভাদিলক্ষণে উপলক্ষিত: শ্রীকষ্তরূপে অবতীর্ণ 
হইয়া! অর্চনরূপ যুগধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কলিধুগে শ্তগবান্‌ কাস্তিতে 
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অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণির স্তান্প উজ্জ্বলকৃষ্ঞবর্ণ, সাঙ্গোপার্গাস্ত্রপার্দ আবেশরূপে 
অবতরণ পূর্বক সন্কীর্তনগ্রধান যজ্ঞের প্রচার করিয়া থাকেন। বিশেষ বিশেষ 
দ্বাপরে ও বিশেষ বিশেষ কলিতে শ্বয়ং ভগবানই অবতরণ করিয়া থাকেন। যে 
দ্বাপরে ও যে কলিতে স্বয়ং-ভগবানের অবতাঁর হয়, সেই দ্বাপরে ও সেই কলিতে 
আর পৃথক যুগাবতারের প্রয়োজন হয় না। তৎকালে যুগাবতার শ্রীভগবানেই 
গবিই হুইয়! যুগধর্্ম প্রচার করিয়া থাকেন । 

স্বয়ংরূপাবতার। ত্রঙ্গার দ্বিতীয় পরার্ধের প্রথমশ্থেতবারাহকয্পের বৈব- 
ভ্বতমন্স্তরীয় অষ্টাবিংশচতুঘুগস্থ বর্তমান কলিযুগের পূর্ববর্তী ছ্বাপরযুগের সন্ধাংশ 
সময়ে, অর্থাৎ ৮৬৩৮৮০ অন্ধ গতে দক্ষিণায়নে, বর্ষাকালে, ভাঙ্মাসের অষ্টষ 
দিবসে, কৃষ্ণপক্ষীয়া অষ্টমী তিথিতে, বুধবারে, রোহিণী নক্ষত্রে, আযুক্মান্‌ যোগে, 
কৌলব করণে, ষটুচত্বারিংশ্দধণ্ডে, রাত্রির চতুর্দশ দণ্ড গতে, বুষলগ্নে, শুক্রের 
ক্ষেত্রে, সুর্যের হোরায়, বুধের দ্রেক্কাণে, শুক্রের নবাংশে, মঙ্গলের দ্বাদশাংশে, 
বুহম্পতির ত্রিংশাংশে, বৃষরাশিশ্থ চন্দ, মকররাশিল্থ মঙ্গলে, কন্তারাশিস্থ বুধে, 
তুলারাশ্স্থ শুক্রে ও শনিতে, মীনরাশিস্থ বৃহস্পতিতে, সিংহরাশিস্ক রবিতে ও 
বৃশ্চিকরাশিস্থ রাহুতে স্বয়ং-ভগবান্‌ শ্রীুষ্ণ মথুরামগ্ডলে অবতরণ করিয়াছিলেন। 
বেদে, রামায়ণে, পুরাণে ও ভারতে, সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের" অবতার গীত হইয়া থাকে । 
সকল বেদেই শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যাঁয়। নিদর্শনম্বরূপে খগবেদের তৃতীয় 
অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায় দেখ। 

এ স্থানে উক্ত হইয়াছে,_-”ও কৃষ্ণ, ত এম কশতঃ পুরোভাশ্চক্হিচিচি- 
বপুষামিদেকং যদ গ্রবীতা! দধতে হ গর্তৃং স্শ্চিচ্জাতো৷ ভবসীহ দৃতঃ” ইতি । 

কষ্ণম্‌ এম প্রাপ্র,য়াম, যস্ত তে তব রুশতঃ রোচমানন্ত পুরোভাঃ পুরস্তান্দীপ্ডিঃ 
ভবিতা। চরিষু সঞ্চরণশীলম্‌ অচ্চিঃ বপুষাঁং বপুম্মতাম একম্‌ ইত এব যংষং 
ত্বাম্‌ অপ্রবীতা, নান্ডতি প্রকর্ষেণ বীতং গমনং যস্তাঃ সা নিগড়িতা দেবকী কৃষ্ণা 
দেবকীপুত্রায়েতি ছান্দোগো পঞ্চম প্রপাঠকে দেবক্যা এব কৃষ্ণমাতৃত্বদর্শনাৎ, গর্তং 
হ দধতে ধারয়তি। সগ্শ্চিং সগ্ধঃ এব ইহ জাতঃ আবিভূতিঃ সন্‌ দূতঃ 
মাবিয়োগছূংখপ্রদঃ ভবসি ইতি তস্তার্থ; | 

শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করি। তিনি পুরোভাগে দীপ্তিমগুলমণ্ডিত। তিনি 
সঞ্চরণণীল তেজের স্তায় অস্তুত শরীর ধারণপূর্দক অদ্বিতীয় শরীরী হয়েন। 
নিগড়িতা দেবকী তাহাকে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি দেবকীর গর্ত হইতে, 
'আবিভূতি হইয়া ব্রজে গমনপূর্র্বক জননীর সম্বন্ধে বিয়োগছুঃখগ্রদ হয়েন। 


মধ্য- 'লীলা ৪১৩ 


উস আপি দিলো খাতা লিলা পর পর সা পিল শী পপি অপ অর ও পর পি জি পা রিল দি গল অনি এপি ৯ পি পর লি এ সিএ ওর জ্বি 


পুনশ্চ--খগ্েদে ১*ম মগুলে খিলনুডে এই মস পঠিত হয় হয়। 
"কৃষ্ণ বিষণ হৃষীকেশ বাহ্থদেব নমে।হস্ত তে।” 

এই শ্রুতির অর্থ অতিশয় স্পষ্ট । 

সমন্ত বেদে অর্থাৎ মন্ত্রে, ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে ও পুরাণেতিহাসে, এইপ্রকার 
শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়। আবার শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবরূপ 
পরম উৎকর্ষ ও বেদে উক্ত হইয়া থাকেন। 

খখেদের পরিশিষ্টগণ্ডে শ্রারাধামাধবের সুম্পষ্ট উল্লেখ 'আছে। যথা _ 
প্রাধয়। মাধবো দেবো! মাধবেনৈব রাধিক! বিভ্রাজন্তে জন্যে” ইত্যার্দি। এই 
শ্রুতির অর্থ অতিশয় স্পষ্ট । 

শ্রীকৃষ্ণ অন্ঠান্ত অন্তারের নায় পুরুষের অংশ বা কলা নছেন, পরম্থ তিনি 
্বয়ং-ভগবান্, এই কথা শ্রমদ্ভাগবতে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে । শাস্ে শ্রীরুফ- 
নামের সর্বাপেক্ষা মহিমাতিশযাকথনদ্বার1| এবং তদীয় চরপরেণুর লক্ষ্মীদেবীরও 
প্রার্থনীয়ত্বকথন দ্বারা শ্রকৃষের স্বয়ং-ভগবন্ব দূড়ীকৃত হইয়াছে । 

বরঙ্মাগুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,__ 

“সহঅনায়াং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্তা! তু সৎ ফলম্‌। 
একাবৃত্তা! তু কষ্ণস্ত নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি |” 

মহাভারতোক্ত পবি সহঅনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল লাভ হয়, 
্রহ্ধাগুপুরাণোক্ত শ্রীরুষ্ণের লীলাঘটিত শতনামের মধ্যে বে কোন একটি নাম 
একবার কীত্তিত হুইয়া সেই ফল প্রদান করিয়। থাকেন। 

স্বনবপুরাণেও বলিয়াছেন, ““ধিনি মধুর হইতেও মধুর, ধিনি সর্বববিধ মঙ্গলের 
মঙ্ষলদায়ক, যিনি সমস্ত বেদবল্লীর উপাদেয় ফল এবং চিদেকম্বরূপ, সেই শ্রাকষ্চের 
নাম শ্রদ্ধাসহকারে অথবা অবহেলাপূর্বক একবারমাত্রও পরিকীন্তিত হইলে, 
তৎক্ষণাৎ নরমাব্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন ।” 

“লক্মীদেবী সর্বদ] গ্রীবৈকুণ্নাথ নারায়ণের বক্ষ:স্থলস্থিত। হইয়াও শ্কষের 
বক্ষঃস্থল স্পৃহা! করিয়। থাকেন” এইপ্রকার শাস্ত্রোক্তিও দেখা যায়। লক্ষমীদেবীর 
শ্ীকৃষম্পৃহা সম্বন্ধে পল্সপুরাণে একটি উপাখ্যান আছে -“কোন সময়ে লক্ষী 
শ্রীরুষ্ণের সৌনধ্য অবলোকনে তাহাতে লোপুপ হইয়া তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলে, 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার তপন্তার কারণ কি* ? লক্ষ্মী বলিলেন, 
আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়! শ্রীবৃন্দাবনে তোমার সহিত বিহার করিতে 
অভিলাষ করি।” তখন প্ররঞ্চ বলিলেন, তাহা অত্যন্ত ছুল্নত।” ইত্যাদি। 


৪১৪ জীপ্রীগৌরস্থন্দর 
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“স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন। 
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥ 
নারায়ণের ক কথা শ্রীক্চ আপনে । 
গোপিকারে হান্ত করিতে হয় নারায়ণে ॥ 
চতুর্ভূজ মুত্তি দেখায় গোপীগণ আগে। 
সেই কৃষ্ে গোপিকার নহে অনুরাগে ॥” 
অতএব মহাবৈকুগ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, শ্রী তাহার বিলাস 
নহেন, কিন্তু স্বয়ং-তগবান্‌, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। 
এই নিমিত্তই ব্রহ্মসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে ;__ 
“ঈশ্বর; পরমঃ কৃষ্ণ; সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগ্োবিন্দঃ সর্্বকারণকারণম্‌ ॥” বর্গ সং1৫1১। 
প্রামাদিমুর্তিযু কলানিয়মেন তিষ্টন্‌ 
নানাবতারমকরোঁদ্‌ ভূবনেষু কিন্তু। 
কৃষ্ঃ হ্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্‌ যো 
: গোবিনমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” ব্রহ্ম সং1৫1৩৯। 
শ্রীকষ্চই পরমেশ্বর । সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাহার শরীর । তিনি অনাদি 
ও সকলের আদি। গোপালন তাহার লীলা বলিয়া তীহার একটি নাম 
'গোবিন্গ । তিনি নিথিল কারণের কারণ । 
যে পরমপুরুষ রামাদিমুত্তিসমূহে নিয়মিত শক্তির অভিবান্তি করিয়া 
প্রপঞ্চে বিবিধ অবতার করিয়াছেন, 'আর শ্রীরুষ্ণরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইপ্নাছেন, 
আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দের তজনা করি। 
এই নিমিত্তই শ্রুতিস্ততির তাৎপর্যযবেত্তা দেবর্ধি নারদ, অন্য কাহাকেও 
প্রণাম না করিয়া, সেই ভগবান্‌ শ্রীক্কষ্চকে নমস্কার বলিয়া, শ্রীকুষ্ণকেই প্রণাম 
করিয়াছিলেন । 
শ্রীকষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব তাহার লীলাতেই পরিব্যক্ত আছে। তাহার লীলার 
আলোচনাতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণে মু, মুমুক্ষু ও বিষয়ী, এই ত্রিবিধ 
লোকই তৎপরায়ণ হইয়৷ তরদীয় দাসালাভে সমর্থ হয়েন। বিষরীপকল শ্রবণ- 
মনোহরজ্ঞানে তদীর়লীলার আলোচনায় ক্রমশঃ তৎপরায়ণ হইয়া তীয় 
দাস্যধন্দ লাভ করিয়া থাকেন। মুমুক্ষুসকল ভবৌষধজ্ঞানে হদীয় লীলার 


মধ্য-লীলা 8১৫. 


বি লরি সি 





(লি রসি রস লি ০2 দস দদপন্পিসির উপপিিস পা ». ০ এছ তি পি হক সস লি 


আলোচনায় ক্রমশঃ তৎপরায়ণ হইয়া! তদীয় দাস্ত লাভ করিয়া থাকেন। আর 
মুক্তপুরুষদিগের মধ্যে জ্ঞানী সকল আনন্দদায়কজ্ঞানে তর্দীয় লীলার আলো- 
চনায় ক্রমশঃ মমতালাতে কৃতার্থ হইয়া থাঁকেন, এবং ভক্তসকল চুস্তযজ জ্ঞানে 
তদীয় লীলার আলোচনায় উত্তরোত্তর অধিকতর আননলাভে কৃতার্থ হইয়! 
থাকেন। অতএব লীলাময় গ্রীক কেবল মুক্ত ও মুমুক্ষুর আরাধ্য নহেন, 
পরস্ধ তিনি বিষয়ীরও আরাধা দেবতা । তিনি কি ব্রঙ্গচারী, কি গৃহী, কি বন- 
বাসী ও কি ভিক্ষু, সকলেরই আরাধা । তাহার অবতাঁর নিখিল বিশ্বের আঁক- 
বক। বিশেষতঃ তাহার নরলীলা মধুর হইতেও সুমধুর । তিনি বালালীলায় 
বালক্রীড়া হ্বারা সর্বদত্মমনোহর প্ররুত বালক। তাহার পৌগগুলীলা এবং 
কৈশোরলীলাও তন্দ্রপ চিত্তাকর্ষক । তীহার সকল লীলাই মধুর, সকল লীলাই 
আনন্দময় । তাহাতে বিশ্বের সকল সৌন্দধ্য, সকল মাধূর্ধাই বিরাজ করে। 
তাহাতে নবজলধরের সৌন্দধ্য, বসস্তের সৌরভা, বিহগকুলের সৌন্দধ্য ও 
কুহ্বমসমূতধের সৌকোমলা যুগপৎ বিরাজিত। তারকারাজিত সুনীল নভোমগ্ডল, 
প্রশাস্তগন্ভীর অপার অন্ুবাশি, চপলারাজিত অন্ুদপটল, শান্ত নিঃশব নিবিড় 
অরণানী ও হিমানীমপ্ডিত শৈলশিখর তাহার ত্রশ্বধ্য ও মাধুধ্য মরণ করাইয়া 
থাকে। তিনি স্বীয় শৈশবসৌকুমার্ধা, বালচাঁপলা, পৌগণুক্রীড়া ও টৈশোর- 
বিহার দ্বার নিখিল স্থাবরজঞঙ্গমের আকর্ষণ করিয়া থাকেন । 

্বয়ং-ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অবতার এ্তিহাসিক রহস্ত, উপন্তাস নহে। তাহার 
'অবতার বিশ্বরঙ্গে মানবনাটা। তিনি মনুষ্যনাটো বিশ্বরঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া 
দ্বীয় লীলা প্রচার করিয়াছেন। তীহার অবতারের লীলাসকলও এতিহাসিক 
ঘটনা, রূপকল্লিত নহে । রূপককল্পনা না হইলেও, সকল এঁতিহ্বাসিক ঘটনার 
অভান্তরে যে অনেক নিগুঢ় তত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবস্ঠ স্বীকার । 
এসকল নিগুঢ় তাত্বর রহস্ত উত্তিন্ন হইলে, উহ! মানবের হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার 
করিয়৷ থাকে । 

স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকঞ্চ যখন মন্ুধ্যনাট্যে প্রপঞ্চমধ্যে অবতরণ করেন, তখন 
তাহার সহিত তীয় পার্ধদবৃন্দেরও অবতার হইয়া থাকে । হার পার্দবর্গও 
তাহার স্তায় মনুষ্যনাট্য স্বীকারপূর্ধক তাহার অবতরণের পূর্যে ও পরে এই 
ধরাধামে অবতরণ করিয়া থাকেন। তাহার পার্ষদবর্গের অবতারে একটি 
ঘোরতর স্ুরাস্থরলংগ্রাম উপস্থিত হয়; কারণ, তদ্দেবী অন্থরবর্গেরও তদীয় 
পার্ধদবর্গের ষ্ঠায় ধরাধামে আবির্ভাব শ্রবণ করা যায়। পার্ধদবর্গ জ্ঞানভক্তির 


৪১৬ প্ীপ্ীগোরমথম্দর 


০০০০০ 


প্রচার ছ্বারা ধর্মসংস্থাপনের সাক্ষাৎ সহায়, অতএব তাহার মিত্রপক্ষ, এবং 
অনুরবর্গ উক্ত কার্যের বাঁধা উৎপাদন দ্বারা ধর্মসংস্থাপনের পরম্পরায় সহায়, 
অতএব তাহার অরিপক্ষ। উভয়পক্ষের ঘুগপৎ আবির্ভাব স্ুরান্ুর-সংগ্রাম 
অনিবাধ্য ; অতএব উভয় পক্ষের সংগ্রামেই মানবগীলার উপসংহার দই হইয়া 
থাকে । মানবলীলার উপসংহার হইলেও, লীলার পরিসমাপ্তি হয় না, অপ্র- 
কটে অনস্তপ্রকাশে দেবলীলা হইতে থাকে । কারণ, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, 
গুণ ও লীলা প্রভৃতি সকলই নিত্য । শ্রতিতেই উক্ত হইয়াছে, “্ঘদ্গতং 
ভবচ্চ ভবিষ্যুচ্চ” ; ,একো! দেবো নিতালীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী তক্তহ্ৃগ্ন্তরাত্মা |” 
নিতাধামের অনন্ত লীলাকেই দেবলীলা বা অপ্রকটলীলা বলা হয়। এ নিতা- 
ধাম গোলোক ও পরব্যোম ভেদে দ্বিবিধ। গোলোকের নামান্তর কষ্চলোক । 
কষ্ণজলোক নিত্যধামরূপ পদ্মের কর্ণিকারস্থানীয় এবং পরবোম উহার-দলস্থানীয় । 
“সহত্পত্রং কমলং গোকুলাখাং মহত্পদম্‌। 
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনস্তাংশসম্ভবম্‌ ॥” 
আধথর্ববণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ;-"গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যে 
সহস্রদলপল্মমধো কল্পতরোমুলে অষ্টদলকেশরে গোবিন্দোহপ শ্ঠামঃ পীতাম্বরো 
দ্বিভুজো ময়ুরপিচ্ছশিরো বেণুবেত্রহস্তো নিগুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো 
নিহীহঃ সচেষ্ট! বিরাঁজতে। ছ্বে পার্থ চন্দ্রাবলী রাধিকা চেতি। বস্তা 
অংশে লক্্মীছুর্গাদিকা শক্তিরিতি। অগ্রে চ তন্তাগ্তা প্রকৃতী রাধিকা নিতা- 
নিগুণসর্বালঙ্কারশোভিতা! প্রসন্নাশেষলাবণান্ুন্দরীতি |” 
ছান্দোগ্যে--“স ভগবঃ কন্মিন্‌ প্রতিঠিতঃ? ম্বে মহিম্ীতি ।৮ 
মুগ্ডকে--“দিবো পুরে হোষ সংবোশ্যাত্মা প্রতিষ্ঠিত ইতি ।” 
খথেদে--“তদুরুগায়ন্ত বৃষ্ঃ পরমং পদমবভাতি ভূরীতি।” 
গোপালোপনিষদে--“তাসাং মধ্যে সাক্ষা্‌ ব্রহ্ম গোপালপুরী হি।” 
শাস্ত্রে কষ্চলৌককে পদ্মের কণিকাঁরসদূশ এবং পরব্যোমকে পগ্পের দল- 
সদৃশ বলিয়াই বর্ণন করেন। ভক্তগণ ভক্তিভাবিত অন্তরে দর্শনও তন্্রপেই 
করিয়া থাকেন। উহা তক্তগণকর্তৃক দৃশ্য হইলেও পরিচ্ছিন্ন নহে। 
*প্রক্কৃতির পার পরব্যোম নাম ধাম। 
কষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্বাদি গুণবান্‌। 
সর্বগ অনস্ত বিভু বেকুগাদি ধাম। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাই বিশ্রাম ॥৮ 


বক কাকি কাকি কিক ০ 





পা সানি তি 





লিন লী পদ্পিলী সি পারি, পি পি লিষ্ট, পি পি শি পর তি শি কা শি পি তি ৩০৭, ও লও কে নি 


মধ্য-লীল। ৪১৭ 


লছ লাি চলোিা লা, পাস বা শর্মার প্র সস ০ লি রসি 


প্রকৃতির পরে সর্বগামী, অপরিচ্ছির ও ব্যাপক পরশ্োম। পরবোমের 
উপরিভাগে কৃষ্ণলোক। কৃঞ্ণলোকের দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিনরূপে 
অবস্থিতি। সর্বোপরি শ্রীগোকুল, অর্থাৎ শ্রাগোকুলই কেন্দ্রস্থানীয়। গোলোক, 
বৃন্দ'বন ও শ্বেতদ্বীপ এ শ্রীগোকুলেরই নামান্তর | শ্রীগোকুল শ্রাকষ্কমূত্তির শ্তায় 
সর্ধগ, অনন্ত ও বিভু। তিনি শ্রীকফ্জের ইচ্ছান্ুসারেই প্রকটকালে ব্রহ্গাগুমধ্যে 
প্রকাশ পাইয়া থাকেন । আবার যখন ব্রঙ্গাণ্ডে তাহার অপ্রকাশ হয়, তখন 
তিনি অপ্রকটপ্রকাশেই অবস্থান করেন। 

শ্রীকষ্ণের রূপ, লীগা, ধাম ও গুণ প্রভৃতি সকলই অনন্ত । কেহই তাঁহার 
গুণাদির অন্ত পান না। অন্যের কথা দুরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজগুণের 
অন্ত পান না। | 

শ্ররতিদেবী বলিতেছেন, 

“ছাপতয় এব তে ন যধুরস্তমনস্তুতয়া । 

ত্বমপি যদস্তরাগুনি5য়া নম্থু সাবরণাঃ ॥ 

থ ইব রজাংসি বাস্তি বয়সা সহ যচ্ছ য় 

স্বয়ি হি ফলস্তযতশ্সিরসনেন ভবন্লিধণাঃ 1” ভা ১০।৮৭।৪১ 

হে ভগবন্, আপনি অনন্ত, অতএব দেবতার আপনার অন্ত পান না । 
দেবতাদিগের কথা দুরে থাকুক, আপনিও আপনার অন্ত পান না। সাবরণ 
ব্রহ্মাণ্ড সকল আকাশে রঞজ্জঃকণার শ্ায় কালচক্র দ্বার পরিবর্তিত হইয়া আপনার 
দেহমধ্যেই পরক্রমণ করিয়া থাকে । ভবৎপর্ধযবসিতা শ্ররতিনকল অতঙ্সিরসনমুখে 
অর্থাৎ “তন্ন তপ ৰিচার করিয়া আপনাতেই ফলিত হইয়া থাকে । 

&ঁ কথাও ত্যাগ কর। শ্রীকুষ্ণ ব্রজে অবতরণ করিলে, যদি তাহার সেই 
অবতারলীল! বিচার করিতে অভিলাষ করা যায়, তবে মন এ লীগারও অন্ত 
পায় নাঁ। ব্রজলীঙ্গায় শ্রীরুচ এক মুহূর্তেই প্রকৃত ও অপ্রারুত ছুইপ্রকার 
সুষ্টি করিয়াছেন। ভিনি এক মুহুর্তেই বৈকুণ্ঠনাথের সহিত . অনস্ত টৈকু্ঠ ও 
ব্র্মাগুনাথের সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচন! করিয়াছিলেন। এরূপ আর কোথাও 
শ্রবণ করা যায় নাই। ইহা! শ্রবণ করিলে, চিত্ত ওঁদাসীন্ত অবলম্বন করে। 
শ্রীকষ যখন ব্রঙ্গার মোহুনার্থ অসংখা গোধন ও গোপবালক এবং তীাহাদদিগের 
বসনভূষণাদি সমস্তই স্বয়ং রচনা করিয়া ব্রহ্মাকে এ সকল আবার চতুতু'জ 
নারায়ণের আকারে দর্শন করাইগ্লাছিলেন, তখন ব্রহ্ধা মোহিত হইয়া! অনেক 
স্তবস্ততির পর বলিয়াছিলেন,_ | 

৫৩ 


৪১৮ প্রীপ্তীগৌরহ্বন্দর 


নক 
৮ ক লাস পপির এ কাস লি পি রো লি ভোজ ৬ তর কি পির রস সি বত স্মিত সিসি ৩ তপন লী পর পি পা বল লি সি ক রস্িলশিচা্টর এট সি তি লি রাস লস 


প্জানম্ত এব জানস্ক কিং বহুক্যা ন যে গ্রভো।। 
মনসে! বপুষো৷ বাচো৷ বৈভবং তব গোচরঃ 1” ভা! ১০।১৪1৩৮ 
হে প্রতো, বনু উক্তির প্রয়োজন নাই; যাহারা তোমার বৈতব জানি 
বলিয়া অভিষান করে, তাহার! জান্থুক ; তোমার বৈতৰ আমার কিন্তু শরীর, 
বাক্য ও মনের অগোচর । 
শ্ীকষ্চের মহিমার কথাও পরিত্যাগ কর। শ্রীবৃন্দাবনভূমির আশ্চর্য্য 
বিভুত্ব দেখ। শাস্ত্র বলেন, শ্রীবৃন্দাবন যোল ক্রোশ ভূমি। সেই যোলক্রোশ 
প্রীবৃন্দাবনের একদেশে অসংখা বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্গাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছিল। বলিতে 
বলিতে প্রতুর এশ্বর্্যসাগর ক্ফুরিত হইল। শ্রীমস্ভাগবতের নিয়লিখিত শ্লোকটি 
পাঠ করিতে লা:গলেন। 
"্য়স্্বসাম্যা তিশয়স্ত্রধীশ: 
স্বারাজ্যলগ্গাপ্তপমস্তকামঃ | 
বলিং হরপ্তিশ্চিরলো কপালৈঃ 
কিরীটকোটাড়িতপাদপীঠঃ ॥ ভা ৩২২১ 
বাহার সমান নাই এবং যাহা অপেক্ষা অধিক কেহই নাই, যিনি ত্রাধীশ্বর ও 
পরমাননম্বরূপসম্পর্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, লোকপালসকল 
উপহার লইয়া কিরীট-কোটি দ্বারা ধাহার পাদপীঠের স্তব করিয়া থাকেন, 
সেই শ্রীকৃষ্ণের উগ্রসেনানুবৃত্তি মামাদিগের বিশেষ ব্যথা উৎপাদন করে । 
্রহ্ধা, বিষুঃ ও শিব স্ষ্্যাদিকাধ্যের ঈশ্বর হইয়াও যাহার আজ্ঞাকারী, সেই 
শ্রীকৃষ্ই অধীশ্বর | স্থল, হুক্ম ও সমষ্টির অন্তরধামী তিন পুরুষ জগতের ঈশ্বর 
হইয়াও বাহার অংশ, সেই শ্রকষণই জ্রযধীশ্বর । 
প্যন্তেকনিশ্বলিতকালমথাবলম্ব্য 
জীবস্তি লোমবিলজ! জগদগুনাথাঃ। 
বিষুর্মহান্‌ স ইহ যন্ত কলাবিশেষো 
গোঁবিন্দমাদদিপুরুষং তমহুং ভজামি ॥” ব্রহ্ম সং ৫1৪৮ 
লোমকুপে আবিভূতি ব্রন্ধাঃ বিষুট ও শিব বাহার একটি নিশ্বাসপরিমিত 
কালকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিঞ্জ অধিকারে প্রকটরূপে অবস্থিতি করেন, 
লেই মহাবিষুও ধাহার কলাবিশেষ, সেই আদিপুরুত শ্রীগোবিন্দকে ভজন করি। 
গোলে।ক বৃন্দাবন শ্রীকষ্ণের মাধূর্যময় অন্তঃপুর । সেই অস্তঃপুরে 
পিতা, মাতা ও বন্ধুগণ, যোগমায়ারূপা দাসী এবং মধুর বাসাদিলীলাসকল বিরাজ 
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ফরেন। সেই অন্তঃপুর অ অনন্ত গশ্র্ধযের ও মাধুধ্যের তাগার ৷ সেই অন্তঃপুরের 
তলে পরব্যোম নামক মধ্য আবাস অর্থাৎ বৈঠকখান! বাড়ী । সেই মধ্যম 
আবাস শ্রীকষ্ণের ষড়েশ্বধ্যের ভাঁগুার এবং সেই মধ্যম আবাসেই অনস্ত বৈকৃণ্ঠ ও 
ৈকুষ্টপার্ধদগণ বিরাজ করেন। 
“গোলোঁকনায়ি নিজধায়ি তলে চ তণ্ত 
দেণীমহেশহরিধামন্থ তেষু তেযু। 
তে তে গ্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন 
গোবিন্মমাদিপুরুষং তমহং ভজামি |” ব্রঙ্গসং ৫18৩ 
গোলোক শ্রকষ্চের নিঙ্ধাম এবং সর্োষ্ধবর্তী অর্থাৎ কেক্তরস্থানীর | 
উবার তলে হরিধাম অর্থাৎ পরব্যোম, মহেশধাম অর্থাৎ মুক্তিধাম এবং দেবীধাম 
অর্থাৎ মায়াধাম এই তিনটি লোক পর পর গোলোকের আবরণরূপে বিরাজিত । 
এ সকল ধামে যিনি যথাযোগ্য ধশ্বধ্যসকল বিধান করিয়াছেন, সেই আদি- 
পুরুষ উ্টগোবিন্দকে ভজন করি। 
শ্রীকৃষ্ণের পরবোম নামক মধ্যম আঁবাসের পর এ্রীভগবানের স্বেদজলবাহিনী 
বিরক্ত নায়ী নদী । এ বিরজাই কারণার্ণৰ। কারণার্ণৰের একপারে পরব্যোষ 
অর্থাৎ শ্টতগবানের নিত্য ও অনস্ত ত্রিপাদবিভূতি এবং অপরপারে মায়াধাম 
অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড বা পাদবিভূতি। এই ক্রঙ্গাগ্ডই শ্রীভগবানের বহির্বাটী। এই 
বহির্ধাটীর অধীশ্বরী প্রারৃতসম্পন্রপা অথক্লঙ্বী। মারা তীহার দালী। 
এই স্থানেই জীবগণ বাস করিয়া থাকেন। আ্রীকৃ্ হরিধাম, মহেশধাম ও 
দেবীধাম এই তিন ধামেরই অধীশ্বর | 
শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদবিভৃতি বাক্য ও মনের অগোচর। তাহার ত্রিপাদ 
বিভূতির কথা দূরে থাকুক, পাদবিভূতিরই অস্ত পাওয়া যায় না। পরিদৃশ্যমান্‌ 
এক একটি সৌরজগৎ এক একটি ব্রঙ্গা্ড। এমন ব্রহ্গাণ্ড অগণ্যই আছে। 
প্রত্যেক ব্রহ্গাণ্ডেই একজন করিয়া স্ষ্টিকর্তা, একজন করিয়া পালনকর্তা ও 
একজন করিয়া সংহারকর্তা আছেন। উহাদের সাধারণ নাম চিরলোক- 
পাল। 
শ্রীকফেের দ্বারকালীলার সময় একদিন এই ব্রঙ্গাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা বন্ধ 
তাহার দর্শনার্থ দ্বারকার আগমন করিলেন। তিনি আসিব দ্বারপাল দ্বার 
শ্রীকৃ্ককে নিজের আগমনসংবাদ জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া দ্বারপালকে 
বলিলেন, “কোন্‌ ব্রহ্মা আগমন করিয়াছেন, তাহার নাম কি, শুনিয়া 
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লস্ট লাস চিট সস 


আইল” দ্বারপাল ব্রহ্মার নিকট আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথা জানাইল। ব্রঙ্গা 
শুনিয়া বিশ্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি সনকপিতা৷ চতুম্মুখ ব্রহ্মা ।” দ্বারপাল্‌, 
যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট ত্রক্গার উত্তর নিবেদন করিল। শরীর শুনিয়া 
ব্রহ্মাকে লইয়। আসিতে অনুমতি করিলেন। দ্বারপাল তদমুসারে ব্রহ্মাকে 
লইয়া আদিল। ব্রহ্মা আসিয়! শ্ীরষ্চের চরণে দগ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। 
শ্রীরুষ্ণ ব্রহ্ধাকে বথাযোগ্য পুজা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
ব্রহ্মা বলিলেন, “আমার আগমনের কারণ পরে নিবেদন করিতেছি । প্রথমতঃ 
আমার একটি সংশয় অপনোদন করিতে হইবে। আপনি দ্বারপাল দ্বার 
“কোন্‌ ব্রহ্মা” এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উহার কারণ কি? ব্রঙ্ধাণ্ডে মদতি- 
রিক্ত আরও কি কোন ব্রঙ্গা আছেন?” ব্রহ্গার এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া 
প্রীকৃষ$ ঈষৎ হান্ত করিলেন। তাহার হাস্তই জনোন্মাদকারী মায়া। তিনি 
হস্ত করিবামাত্র সভামধো অসংখা ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। এ সকল ব্রহ্মার 
কেহ দশবদন, কেহবিংশতিবদন, কেহ শতবদন, কেহ সহশরবদন, কেহ 
লক্ষবদন, কেহ বা কোটিবদন। ব্রক্মাসকলের সহিত লক্ষকোটনয়নসমন্বত 
ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারাও মাঁগমন করিলেন । ততদর্শনে চতুত্মথ ব্রহ্ধার বিশ্বয়ের 
পরিসীমা রহিল না। তিনি দেখিপেন, তাহার স্তায় কত শত ব্রঙ্গা ও কত 
শত অপর দেবতা আসিয়া মুকুটকোটিদ্বার শ্রীকষ্ণের পাঠপীঠ স্পর্শ করিতে- 
ছেন। এ সকল মুকুট ও পাদপীঠের সংঘর্ষে ঘোরতর ধ্বনি উত্থিত হুইতেছে। 
প্রণামের পর এ সকল বন্দেন্বাদি দেবগণ শ্রীকষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। 
স্তবের পর তীহারা যুক্তকরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, প্প্রভো, এই দাস- 
গণকে কি নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন, বলিতে আজ্ঞা হউক; 'আপনার 
আল্ঞ! আমার্দিগের শিরোধার্ধা |” শ্রাক বলিলেন, “বিশেষ কোন প্রয়োজন 
নাই, তোমাদ্দিগকে দেখিবার ইচ্ছ। হওয়াতেই আহ্বান করিয়াছিলাম। তোমা- 
দিগের আর কোন দেতাভয় নাই ত?* তাহারা বলিলেন, “আপনার 
প্রসাদদে দৈত্যতয়ের সম্ভাবনা কোথায়? আপনার অবতভাঁরে এই পৃথিবীর 
দৈতাভয়ও অন্তহিত হইয়াছে ।” প্রতোক ব্রহ্ন্্রাদি দেবতাই এইপ্রকার 
উত্তর করিলেন । কিন্ত একজন অপরজনকে লক্ষা করিগেন না । অধিকন্ক 
সকলেই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহারই 'ব্রঙ্গাণ্ডে বিরাজ করিতেছেন। ইহা 
আশ্চর্ধযাও নহে। দ্বারকাপুরীর বৈভবই এইরূপ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ একে একে 
আহত বন্ষেন্্রাদি দেবগণের সকলকেই বিদায় করিলেন । চতুম্মুথ ব্রহ্ধা 
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পি চিক্ফ্এদ্বিী 


সকলই দেখিলেন। দেখিয়া সবিল্বয়ে শ্রীকুষের চরণে নমস্কারপূর্বক বগিলেন, 
"প্রত, আমার সংশয় নিবৃত্ত হইয়'ছে, যাহা শুনিতে ইচ্ছ! করিয়াছিলাম, 
তাহা হ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম ।” এই কথা বলিয়া ব্রহ্ধা শ্রীরুষ্ের অনুমতি 
লইয়া! শ্বধামে গমন করিলেন। 
গোলোকাছিধের গোকুল, মথুরা ও দ্বারক! এই তিন ধামেই শ্রীকষ্চের 
নিত্য অবস্থান। এই তিন ধাম তাহার স্বরপৈশ্বধ্য দ্বার! পূর্ণ । তিনি এই 
তিন ধামের অধীশ্বর বপিয়াই তাহাকে ত্রাধীশ্বর বল! হয়। 
শ্রীকৃষ্ণের ধশবর্ধা বর্ণন করিতে করিতে প্রভুর মাধুর্ানফুত্ঠি হইল । অমনি 
নিয়লিখিত প্লোকগুলি পাঠ করিয়া বাখা! করিতে লাগিলেন । 
ণ্যন্মর্তালীলৌপয়িকং স্বযোগ- 
মায়াবলং দর্শয়তা গৃঠীত্ম্‌ । 
বিস্মাপনং স্বস্ত চ সৌভগর্ধেঃ 
পরং পদং ভূষণভূষণ:ঙ্গম্‌ |” ভা ৩।২।১২ 
প্কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, 
নববপু তাহার ম্বরূপ। 
গোপবেশ বেণুকর, নবকশোর নটবর, 
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ 
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন । 
যেরূপের এককণ. ডুবায় সব ত্রিভূবন, 
সব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥ গর ॥ 
যোগমায়। চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি, 
তার শক্তি লোকে দেখাইতে । 
এইরূপ রতন, তক্তগণের গুঢ়ধন, 
প্রকট কৈল নিতালীলা হৈতে ॥ 
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, 
আশ্বাদিতে মনে উঠে কাম। 
শ্বসৌভাগা যার নাম, সৌনদর্ধারি গুণগ্রাম, 
এই রূপ তাঁর নিতা ধাম॥ 
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাছে ললিত ত্রিতজ, 
তার উপর ভ্রধন্ু-নর্তন। 


টি চাস সস 
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পেরি িিিসছি লি লি লা সি সা সি সর তাস ইট জবি  া রা্িতাস্ি ৯ উকি 








তেরছ নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান, 
বিন্ধে রাধা গো লীগণ মন ॥ 

ব্রঙ্গাগ্ডাদি পরব্যোম, তাহা যে স্বরূপগণ, 
তা সবার বলে হরে মন। 

পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, 
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ 

চড়ি গোগী মনোরথে, মন্সথের মন মথে, 
নাম ধরে মদনমোহন । 

জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কনার্প, 
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥ 

নিজ সম সথা সঙ্গে, গোগণ চারণ রঙ্গে, 
বৃন্দাবনে হ্বচ্ছদ বিহার । 

যার বেণুধবনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম গ্রাণী, 
পুলক কম্প বহ অশ্রধার ॥ 

মুক্তাহার বকর্পাতি, ইন্ধন পিঞ্চততি, 
পীতাগ্ধর বিজুলী সঞ্চার । 

কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শন্ত উপর, 
বিষয়ে লীলাযুতধার ॥ 

মাধুধ্য ভশবতা-সার, ব্রজে টকল পরান, 
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন। 

স্থানে স্থানে ভাগবতে, বণিয়াছে নানামতে, 
যাহ। শুনি মাতে তক্তগণ। 

কহিতে কষ্চের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে, 
প্রেমে সনাতন-হাতে ধরি। 

গোপীভাগা কৃষ্ণ গুণ, যে করিল বর্ণন, 


ভাবাবেশে মথুরানাগরী ॥৮ 
“গোপান্তপঃ কিমচরন্‌ যদৃমুষ্য রূপং, 
লাবণাসারমসমোর্ধমনন্সিদ্ধম্‌ । 
দৃগ.ভিঃ পিবস্তযনূদবাভিনবং ছুরাপ- 
মেকান্তধাম যশদঃ শ্রিয় বস্তু |” ভা ১০1৪৪1১৪ 





মধ্য-লীল। ৪২৩ 


এস শি এন প্রি এ কি কি পা এন শক্ত জরসলী কি সপ সির সি উস রি শি ৬ পর উজির উপ সস 





স্ট্রিপ 


“তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ/সার, 
তাতে সে আবর্ত ভাবেদগম। 
ংশীধবনি চক্রবাত, নারীর মন তৃণপাত, 


তাহা ভুবায়, না হয় উদগম ॥ 
সথি হে! কোন্‌ তপ কৈল গোপীগণ ? 
কষ্ণরূপ সুমাধুরী, পিবি পিবি নেত্র ভরি, 
প্লাঘ্য করে জন্ম তন্থ মন॥ঞ॥ 
যে মাধুরীর উর্ধ আন, নাহি যার সমান, 
পরব্যোম-শ্বব্ূপের গণে। 
ধিহে! সব অবতারী, পরব্যোমের অধিকারী, 
এ মাধুধ্য নাহি নারায়ণ ॥ 
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা, 
পতিব্রতাগণের উপান্ত। | 
তিহো এ মাধুর্য লোভে, ছাড়ি সব কামভোগে, 
ব্রত করি করিল তপন্তা ॥ 
সেইতো মাধুর্য সার, অন্ত সিদ্ধি নাহি তার, 
তিহে৷ মাধু্ধ্যাদি গুণথনি। 
আর সব প্রকাশে, তার দত্ত গুণ ভাসে, 
যাহ| ধত গ্রকাশ কাধ জানি ॥ 
গোপীভাবদর্পণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ, 
তার আগে কৃষ্ণের মাধুধ্য। 
গ্নোহে করি হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি, 
নব নব দোহার প্রাচুধ্য ॥ 
কর্ম, তপ, যোগ জ্ঞান, বিধি, ভক্তি, জপ, ধ্যান, 
ইহা! হৈতে মাধুর্য দুল্লতি। 
কেবল যে রাগমার্গে তজে কৃষ্ণ অনুরাগে, 
তারে কৃষ্ণমাধুধ্য সুলভ ॥ 
সেইরূপ ব্রজ্াশ্রয়, এশবধ্যমাধুর্যময়, 
দিব্য গুণগণ রত়ালয়। 


৪২৪ ীক্রীগৌরস্তম্দর 


স্মিত পি সপাস্সিট সি সিপসিিস অলী পা পা সদ সপন পপ সি পল পাপ ভি উপবাস সিপীিলা %তি ৬ পাসিপীসিত উপ হী দর্ণ সি উপ সির সত সি দলা সাপটি সপ সা সি সি পা  িলিসমিট  সপ সউরা ত পাসিপ সি দি ৪ 


আনের বৈভব সত্তা, রুষ্তদত্ত ভগবস্তা, 
কৃষ্ণ সর্ব অংশী, সর্ব্বাশ্রয় ॥ 

শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীত্তি, ধৈধা, বৈশারদী মতি, 
এই সব কৃষ্থে প্রতিঠিত। 

সুশীল, মৃদু, বদান্ঠ, কুষ্ণ বিনা নাহি অন্ত, 
করে কৃষ্ণ জগতের হিত ॥ 

কৃষ্ণ দেখি নানা জন, কৈল নিমিষ নিন্দন, 
ব্রজে বিধি নিংন্দ গোপীগণ। 

সেই সব গ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি, 


স্থথ মাধুধ্য করে আস্বাদন ॥” 


ণ্যন্তাননং মকরকু গুলচারুবর্ণ- 

ভ্রাজৎ কপোলন্থভগং সবিলাসহাম্ম্‌ । 

নিত্যোত্সবং ন ততৃপুর্শিভিঃ পিবস্তো 

না৷ নরাশ্চ মুদ্দিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ |” ভা ৯/২৪।৬৫ 
“অটতি যদ্তসানহ্নি কাননং, 

ক্রুটিষু'গায়তে ত্বামপশ্ততাম্‌। 

কুটিলকুস্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে, 

জড় উদীক্ষতাং পক্ষকৃদ্শাম ॥৮ ভা৷ ১০1৩১1১৫ 


"কামগায়ত্রী মন্ত্রপ, হয় কৃষ্ণের ম্বরূপ, 
সার্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়। 
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কষে করি উদয়, 


ত্রিজগত করিল কামময় ॥ 
সথি হে! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ রাজ । 
কষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে, 
সঙ্গে করি চন্দ্রের সমাজ ॥ ঞ॥ 
দুই গণ্ড নুচিন্কণ, জিনি মণিদর্পণ, 
সেই ছুই পূর্ণচন্ত্র জানি। 
ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দৃ, 
সেহে! এক পুর্ণচন্্র মানি ॥ 


মধ্য-লীল! ৪২৫ 


কর নখ চাঘের ঠাট বংশী উপর করে নাট, 
তার গীত মুরলীর তান। 
পদ্দনখচন্দ্রগণ, তলে করে নর্তন, 
নুপুরের ধ্বনি যার গান ॥ 
নাঁচে মকরকুগ্ুল, নেত্র লীলাকমল, 
বিলাসী রাজ! সতত নাঁচায়। 
ক্রধন্ু নাসিকাবাণ, ধন্গগুণ দুই কাণ, 
নারী মন লক্ষ্য বিদ্ধে তায় ॥ 
এই চাদের বড় নাট, পসারি চাদের হাট, 
বিনি মুলে বিলায় নিজামৃত। 
কাছে! শ্মিত জ্যোতসামৃতে কাহাকে অধরামৃতে, 
সব লোকে করে আপ্যায়িত ॥ 
বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন, 
মন্ত্রী যার এ দ্রই নয়ন। 
লাবগ্য-কেলি-সদন, জন-নেত-রসায়ন, 
সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥ 
যার পুণাপুঞ্জফলে, সে মুখ দর্শন মিলে, 
দুই জাখি কি করিবে পান? 
দিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালোত, পীতে নারে মনঃক্ষোস, 
দুঃখে করে বিধির নিন্দন ॥ 
না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিলে আবি ছুটি, 
ভাছে দিলে নিমেষ আচ্ছাদনে। 
বিধি জড় তপোধন, রসশুন্ত তার মন, 
নাহি জানে যোগা-সৃজনে & 
যে দেখিবে কৃঙ্কানন তার করে দ্বিনকন, 
বিধি হঞা হেন অবিচার | 
মোর বদি বোল ধরে, কোটি আখি তার করে, 
তবে জানি বোগাহৃষ্টি তার ॥ 
কাজ মাধুধ্য-সিল্ধ, মুখ সুমুর-ইন্ছু, 
অতিমধুশ্মিত সুকিরণ। 





সিসি রা ৪ পিস্তল স্পা ০ সপ 


€& 


৪২৬ আআগোরহ্দ্দর 


শািস্টি বরিএ পা অস্টম টস চস এ রমা 





০০০০০ 


এ তিনে লাগিল মন, লোভে করে আহ্বান, 
শ্লোক গড়ে শ্বহত্ত চালন ॥” 


“মধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভো, 

মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্‌। 

মধুগন্ধি মৃছশ্মিতমেতদো 

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।” রুষ্ণকর্ণামূতে ১২। 


"সনাতন ! কৃষ্ণমাধুধ্য অমুতের সিদ্ধু। 
মোর মন সঙ্গিপাঁতি, সব পিতে করে মতি, 
ছুদৈব-বৈদ্া না দেয় এক বিন্দু ॥ ফ্র॥ 
রুষ্ণাঙ্গ লাবণাপুর, মধুর হৈতে সথমধুর, 
তাতে যেই মুখ-নুধাকর | 
মধুর হেতে সুমধুর, তাহা ছেতে সুমধুর, 
তার যেই শ্মিত-জ্যোতসাভর ॥ 
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হতে ম্ুমধুর, 
তাহ! হৈতে অতি সুমধুর । 
আপনার এক কণে, বাপে সব ব্রিভুবনে, 
দশ দিক ব্যাপে যার পূর ॥ 
স্মিতকিরণ সুকপূরে, পৈশে অধর মধুপুরে, 
সেই মধু মাতায় ভ্রিভূবনে। 
বংশী-ছিন্র আকাশে, তার গুণ শবে পৈশে, 
ধবনিরূপে পঞ্চ পরিণামে ॥ 
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অগ্ড ভেদি বৈকুষ্ঠে যায়, 
বলে পৈশে জগতের কাণে। 
ববা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি, 
বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥ 
ধ্বনি বড় উদ্ধত, . পতিত্রঠার ভাঙ্গে ব্রত, 
পতি কোল হৈতে টানি আনে। 
বৈকৃষ্ঠের, লক্ষমীগণে যেই করে আকর্ষণে, 
তার আগে কেবা গোপীগণে ? 


মধ্য-লীলা | 8২৫ ৃ 


বিটি পিলার সি এ সিটি ইসস ই জর জি ৬ হরি জট সি ভি সির 


নীবী খসার পতি-আগে, গৃহৃকর্্ম করায় ত্যাগে, 
বলে ধরি আ কৃষস্থানে। 
লোকধর্দ লঙ্জ! তয়, সব জান লু হয়, 
খ্ছে নাচায় সব নারীগণে ॥ 
কাপের ভিতর বাসা করে, আপনি তাহা সদা ক্ফুরে, 
অন্ত শব না দেয় গ্রবেশিতে । 
আন কথ! ন! শুনে কাণ, আন বলিতে বলে আন, 
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥ 
পুনঃ কহে বাহৃজ্ঞানে, আন কহিতে কহিল আনে, 
কষ্চরুপা তোমার উপরে । 
মোর চিত্ত ভ্রম করি, নিজৈস্বরধ্য মাধুরী, 
মোর মুখে গুনায় তোমারে ॥” 


ও এসে, 


০০০০০ 





অভিধেয়তত্ব 


পন্বন্ধতত্ব বলা হইল। অতঃপর অভিধেয়ত্ রি কৃষ্ণতক্তিই অভিধে 
বলিয় নিশ্চিত হয়েন । 
“শ্রুতি মাতা পৃষ্ঠ দিশতি ভবদারাধনবিধিং_ ... 
বা মাতুর্বানী স্বৃতিরপি তথা বন্তি ভগিনী । -- 
পুরাণাস্তা যে বা সহজনিবহা! স্তে তদনুগা 
অতঃ সতাং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্‌ ॥* মহাঁজনবাক্য। 
্রুতিই মানবের মাতা । তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তোমার 
আরাধনা করিতে উপদেশ করিয়া থাকেন। মাতা যাহা! বলেন, ভগিনী স্থৃতিও 
তাহাই বলেন। পুরাণাদি ভ্রাতগণও জননী এবং ভগিনীরই অন্থগত। অতএব 
হে মুরহর, তুমিই একমাত্র আশ্রয়, ইহ! সত্য বুঝিয়াছি। 
স্বয়ং ভগবান্‌ প্রীকফই অদ্বয় জঞানতত্ব। অ্য-জানতত্ব-রূপ স্বয়ং-ভগবান্‌ 
শ্রীকষ। স্বরূপে, স্বরূপবিলাসরূপে, স্বরূপশক্তিরূপে,  স্বরূপশক্তিবিলারূণপে, 
স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপে ও স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিলাসরূপে নিত্য বিষ়্াজিত। স্ব্ধপ দ্ব়ং- 
ভগবান্‌ কফ? স্বর্ূপবিলাস প্রীবলরাম ও নারায়ণ 3 স্বরূপশক্তি প্রীরাধিকা 
স্বন্নপশক্কিবিলাস শুটজ্াবলী ও পল্দী; দ্বরপশক্তিবৃতি বিশুদ্ধস্ব 3 দ্বরপ- 
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শক্তিবৃত্তিবিলাষ বিশুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ। অবতারলকল স্বরূপবিলাসের অংশ; 
পরিকরসকল শ্বরূপশক্তির বা স্বরূপশক্তিবিলাসের অংশ । ম্বরূপবিলাসের অংশ-' 
ভূত অবতাঁরসকল প্রীকফের স্বাংশ বলিয়াই গণ্য হয়েন। তীটস্থাশক্তিরূপ জীব- 
সকল শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। এই সকল স্বাংশ ও বিভিল্নাংশ লইয়াই শরীর 
অনন্ত বৈকুঠে ও ব্রহ্ধাণ্ডে বিহার করিয়া থাকেন। বিভিক্নাংশ জীব আবার 
নিতামুক্ত ও নিত্যসংসার ভেদে হুপ্রকার। বাহার! নিত্য শ্রীকষ্ণচরণে উন্মুখ, 
তাহারাই নিতামুক্ত। তাহার! পার্ধদমধোই গণ্য হইয়া থাকেন । আর ধাহারা 
নিতা বহিম্ঘ্খ, তাঁহারাই নিত্যসংসার। তীহারা অনাদিবহিমুখতাবশতঃ 
সংসারবন্ধ হইয়া! সংসারছঃখ ভোগ করেন। তাহাদিগের বহিমুখতা নিবন্ধনই 
মায়া তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া সংলারহূঃখ প্রদান করিয়া থাকেন। এ সংসার- 
দুঃখ আধ্যাত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ। এই নিমিত্তই সংসারছুঃথকে ভ্রিতাপ বলা 
হয়। জীব কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়াই ভ্রিতাপ ভোগ করিয়া! থাকেন। 
ংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে যে জীব সাধুরূপ বৈদ্থ লাভ করেন, তিনিই 
তছুপদেশে সংসাররোগ হইতে মুক্ত হয়েন। সাধুবৈদ্ের উপদেশরূপ মন্ত্রের 
বলেই জীবের মায়াপিশাচীর আবেশ তাগ হইয়া যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই 
তিতাপেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তখনই জীব কৃষ্ণ5ক্তি লাভ করিয়া 
পুনশ্চ কৃষ্ণের নিকট গমন করেন। 
“কামাদীনাং কতি ন কতিধ! পালিত। চু্গিদেশা- 
শ্যাং জাগা মঝ্ি স ককণ। ন ভ্রপা মোপশাস্তি । 
উৎন্জ্যৈতানথ যছুপতে সাহ্প্রুতং লব্বুদ্ধি- 
স্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ ক্ষাত্নদান্তে 
ভক্তিরসামৃতঙিদ্ধৌ পশ্চিম বি। ২ ল। শ্লে! ৩। 
আমি কামাদির কত ছুনিদেশ কতগ্রকারেই না পালন করিয়াছি, তথাপি 
আমার প্রতি তাহাদের দয়া হটল না, অথব]| তাহার! আমাকে দয়া করিতে 
অসমর্থ হইয়া লজ্জিত বা নিবৃত্ত হইল লা। হে যছুপতে, এখন আমার জান 
লাভ হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তোমার অভয় চরণ আশ্রয় 
: করিয়াছি, ভুমি আমাকে.নিজদান্তে নিয়োগ কর। 
-স্রীকফভক্তিই সর্ধপ্রধান অভিধেয়। কর্শ, যোগ ও জান, এই তিনটিই ভক্তিমুখা- 
পেক্গী। কর্ম, যোগ ও জ্ঞানের ফল ভক্তিফলের তুলনায় অতি তুচ্ছ । কর্ধাদি এ অতি- 
ভূঙ্ছ নিজকলও বায় ভক্তির সাহায্য বাতিরেকে প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। 
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: “নৈক্বশ্যমপ্যচাতভাববঙ্জিতং 
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্‌ । 
কৃতঃ পুনঃ শঙ্বদভদ্রমীশ্বরে 
ন চাঁপিতং কর্ম যদপ্যকারণম্‌ |” তা! ১৫1১২ 
গুভাগুভ-কর্ধ-লেপ-রহিত ব্রন্দের সহিত একাকার বলিয়! জ্ঞানের একটি 
নাম নৈষ্কন্দ্য । নৈষ্বর্দ্যাভিধের জ্ঞান আবার অবিস্তাখ্য অঞ্জনের অর্থাৎ 
উপাধির নিবর্তক হয়। তাদৃশ জ্ঞানও বদি ভগবন্তক্তিবজ্জিত হয়, তবে তাহা 
কোনরূপেই শোভ! পায় না, অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার ঘটাইতে পারে না। 
জ্ঞানেরই যখন ঈদৃশী দশা, তখন সাধনকালে ও ফলকালে ছুঃখপ্রদ্ যে কামাকর্ম 
ও অকাম্যকর্ণ, তাহা ঈশ্বরে অপিত ন! হইলে, তক্তির আকারে আকারিত 
না হইলে,কি কখন শোভা পাইতে পারে? যোগীর যোগ, কন্মীর কর, 
জ্ঞানীর জ্ঞান বা মন্ত্রীর মন্ত্র কৃষ্কার্পণ ব্যঘিরেকে কখনই সুফল প্রসব 
করিতে পারে না। রর 
ভক্তিরছিত কর্ম ও যোগ কিছু কিছু সিদ্ধি উৎপাদন করিয়াই নিবৃত্ত হয়! 
থাকে। এসকল সিদ্ধিও আবার চিরস্থাক্সিনী হয় না। ভক্তিরহিত জ্ঞানও 
তন্্রপ অকিঞ্চিতকর। যে ম্বসতার জ্ঞান নান্তিকের৪ আছে, নান্তিকেরাও 
যাহার অপলাপ করিতে সাহসী হয় না, জ্ঞানীর জ্ঞানও লেই স্বসন্তাভেই 
পর্ধ্যবসিত হইয়া! থাকে, তাহা! হইতে ঘ্তিরিক কোন ফলই ইৎপানন করিতে 
পারে না। জন্ধা বলিরাছিলেন,-.. ও 
“শ্রেয়ংস্থতিং ভক্তিমুদস্ত তে বিতো 
ক্রিশ্তস্তি যে কে বলবোধলম্ধয়ে। 
তেষামদৌ৷ ক্লেশল এব শিষ্যতে 
নাস্ন্‌ বথা স্কৃলতুষাবন্যাতিনাম্‌ 1” ভা ১০।১৪।৪ 
বাহার গ্রসাদে অভাদয় ও অপবর্গ প্রভৃতি সর্বধিধ মঙ্গলই লাভ করা 
যায়, হে বিভো, তোমার সেই ত্ৃক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাহারা ফেবল জ্ঞান- 
লাভার্থ ক্লেশ স্বীকার করে, তোমার সর্বেশ্বর্ধ তন্বীকার করিয়া যাহার! 
কেবল আত্মজ্ঞানলাভার্থ চেষ্টা করে, তাহাছ্ের কিছুই লাভ হয় না, নিজের 
গত্তামাত্রই অবশিষ্ট থাকে; আর কিছুই লঞ্চ হয় না, কেবল স্বাভাবিক 
পত্তাজ্ঞানই থাকে) জ্তএব স্কুলতুাবঘাতীর তায় তাহাদের ক্লেখদাজই লাভ 
ভ্য় বলিতে হইবে। 
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জ্ঞানী যে সুজির নিমিত্ত প্রভৃত কেশ স্বীকার করেন, কষ্ণোদুখ ভীব তাহা 
অনায়াসেই লাভ করিয়া থাকেন। 
“দৈবী হোষা গুণমরী মম মায়! ভুরতায়া। 
মামেব থে গ্রপদ্তান্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥” গীতা ৭।১৪ 
জীব নিত কৃষ্ণদাস হইয়াও, তাহা! ভুলিয়াছেন। ভুলিয়াছেন বলিয়াই 
মায়াবন্ধনে বন্ধ হইয়াছেন। বন্ধ হইয়াও যে জীব তদবস্থাতেই গুরুসেব! দ্বারা 
ক্ষষ$$তজনে রত হয়েন, তিনিই মায়াবন্ধন হইতে যুক্ত হইয়া! শ্রীকষ্ের চরণ 
লাভ করিয়া থাকেন । 
শ্রীকঞ্চভজন না করিয়া ভীব বর্ণাশ্রমাচাররূপ শ্বধর্ধ্ের আচরণ করিলেও, 
এ স্বধন্ম তাহাকে মায়াবন্ধন হইতে মোচন দুরে থাকুক নরকযাতনা হইতেও 
মোচন করিতে পারে নাঁ। 
“মুখবাহ্রুপাদেভাঃ পুরুষস্তাশ্রমৈঃ সহ। 
চত্বারো৷ জজ্জিরে বর্ণা গুণৈি প্রাদয়ঃ পৃথক্‌ ॥ 
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম গ্রভবমীশ্বরম্‌। 
ন ভল্স্ত্যবজানগ্ডি স্থানাদ্তরষ্টাঃ পতন্তাধঃ ॥* ভা ১১1৫।২-৩ 
বিরাট পুরুষের মুখ, বা, উরু ও চরথ হইতে সত্াদিগুণতাঁরতম্যে পৃথক্‌ 
পৃথক চারিবর্ণের ও আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে । যিনি উক্ত বর্ণাশ্রমসকলের 
সাক্ষাৎ জনকন্বরূপ সেই এশ্বরধাশালী পপুরু্রে ভঙ্গন করেন না, সুতরাং বিনি 
সেই পুরুষকে অবজ্ঞাই করেন, তিনি কর্মলন্ধ অধিকার হইতে চাত ও 
অধঃপতিত হয়েন। 
বন্মীর স্থায় জ্ঞানীও আত্মজ্ঞানের উদয়ে আপনাকে ভীবনুক্ত বলিয়া 
অভিমান করেন; কিন্ত কৃষ্চতক্তিবর্জিত তাহার সেই জ্ঞান যে চিত্তশুদ্ধিও 
উত্পাদন করিতে পারে নাই, তাহা বুঝিতে পারেন না। অতএব তীাহারও 
অধঃপতনই হইয়া থাকে | 
প্যেইন্লেইরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন- 
খ্বযাত্তভাবাদবিশুদ্ধবৃদ্ধয়ঃ | 
আরষ্ রুচ্ছে ৭ পরং পদং ততঃ 
গতস্ত্যধোইিনাদৃতযুষ্মদজবুয়ঃ ॥ ভা ১০৯৩২ 
: " ছে অরবিদ্দলোচন, যাহারা তোমার প্রতি বিমুখ, তাহারা তোমাতে ভক্তির 
অভাবহেতু. মলিনচিত্ত হয়, এবং সংসারমধ্যে থাকিয়াও "আপনাকে বিমুক্ত 
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বোধ করিয়া তোমার পাদপন্সের সমাদর করে না। বাছার। তোমার পাদপদ্পকে 
সমাদর করে না, তাহাদের গতিও সেইরূপ হয়। তাহারা অতিকষ্টে বিষয়ন্থথ 
পরিত্যাগপূর্বক তপঞ্চ।দিত্বারা মোক্ষসন্লিহিত সংকুলজন্মাদি উত্রষ্ট অধিকার 
লাভ করিয়াও অহঙ্কারবশতঃ উহ! হইতে ভরষ্ট হইয়া! থাকে । 

শ্রীকষ হৃর্ধ্যতুল্য ; মায়া অন্ধকারসদৃশী । যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানে মায়ার 
অধিকার নাই। 





১০০০০ 








“শঙ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং 
গুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ম। 
শবে! ন যত্র পুরুকারকবান্‌ ক্রিয়ার্থে 
মায়! পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা |” ভা] ২৭18৭ 
মুনিগণ সকল হইতে বৃহত্তমত্ব হেতু থে তন্বকে ত্রদ্ম বলিয়া জানেন, সেই 
ততই পরমপুরুষ শ্রীভগবানের পদ, অর্থাৎ, শ্রীতগবানের নিধিকক্পসত্বারূপ 
বঙ্গের সাক্ষাৎকারের পর বিচিত্রর্ূপাদি-বিকল্প-বিশেদ-বিশিষ্ট শ্রীগবানের 
সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া, শ্রীতগবত্স্বরূপেরই অন্তর্গত ব্রহ্ম, শ্রীভগবৎপাক্ষাৎকারের 
সোপানম্বরূপ | পর নিবিকল্প ব্রহ্ম জ্ঞানম্বরূপ অর্থাৎ জড়ের প্রতিযোগিম্বরূপ, 
অভ্তশ্রস্ুথন্বরূপ অর্থাৎ নিতা দুঃখের প্রতিষোগিস্বরূপ, আত্মতত্ব অর্থাৎ সকল 
আত্মার মূল; কারণ, আত্মাই স্বগ্রকাশত্বহেতু ও নিরুপাধিপরমপ্রেমাম্পদত্ব 
হেতু তত্তব্রপে প্রতভীত হয়েন; হিনি নিতাপ্রশান্ত অর্থাৎ নিতাক্ষোভরহিভ, 
অভয়, বিশোক ; তিনি বনৃকারকসাধ্য-ক্রিয়াফলপ্রকাশক-শব-বর্জিত অর্থাৎ 
উৎপত্তি, বিকার, প্রাপ্তি ও সংস্কার এই চতুবিধ কর্মীফলের প্রকাশক কর্মকাগুরূপ 
শব তাহার বোধক হয়না; তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ ইন্ট্রিয়গন্তত্বাদি-দোষ-রহিত, 
সম অর্থাৎ উচ্চশীচভাবশূন্ধ, সদ্মসতের পর অর্থাৎ কাধ্যসকল ও কারণনকলের 
উপরিস্থিত; অধিক কি, হ্বয়ং মায়াও তদতিমুখস্থিত জীবনুক্ত পুরুষসকলে 
অবস্থান করিতে লজ্জিত হইয়া দুর পলায়ন করেন। 
“বিলজ্জমানয়া ঘন্ত স্থাতুমীক্ষা। পথেহমুদ্ধা । 
বিমোহিত বিকথন্তে মমাহমিতি ছুধিয়ঃ |” ভা! ২৫১৩ 
মায়া যে ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জিত হরেন, ছবি ব্যক্তি- 
সকল সেই মায়ায় মোহিত হইয়া] “আমি” ও “আমার+ বলিয়া ্লাঘ1৷ করিয়া! থাকে । 
ত্ী সকল ভীবধদি একবার বলে “কৃষ্ণ, আমি তোমার", তাহা! হইলে, কৃ 
তাহাদিগকে মাঝ়াবন্ধন হইতে মোচন করিধা থাকেন। 


৪৩২ ইগৌরমন্দর 


ঙ 
স্পিন লিসা ০০ 











লিন 


 শিদেব প্রপন্গো বস্তবাশ্মীতি চ ধাচতে। 
 অতরং সর্বদা তশ্মৈ দদাম্যেতদ্‌ ব্রতং মম |” হরিতক্তি বি ১১ বি৩৯৭ ফলো! 
যে একবার আমার শরণাগত হইয়া বলে, “কৃষ্ণ, আমি তোমার, আমি 
তাহাকে সর্বদা অভয় প্রদান করিয়া থাকি, ইহাই আমার ত্রত। 
ভূক্তিকামী কর্মী, মুক্তিকামী জ্ঞানী ও সিদ্ধিকামী যোগী যদি শ্ুবুদ্ধি হয়েন, 
তবে তাহার! কৃতার্থতা লাভের নিমিত্ত দৃঢ়ভক্তিযোগদ্ধারা শ্রীকৃষ্ণকে ভজন 
করিয়া থাকেন। 
“অকামঃ সর্ধবকামো৷ বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। 
তীব্রেণ 'ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্‌ ॥* ভা ২৩1১০ 
অকাম, একান্তভক্ত, উক্তান্ুক্ত-সর্বব কাম, কম্মী ও যোগী এবং মোক্ষকাম 
জ্ঞানী যদি উদারবুদ্ধি হয়েন, তবে তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা পূর্ণপুরুষ শ্রাতগবানের 
উপাসনা করিবেন । 
শ্রীকষ্খের চরণ প্রার্থনা না করিয়াও বদি কোন অন্তকামী অন্তকামনানর 
শ্রীরুষ্ণের ভজন করেন, শ্ররু্ণ তাহাকে তাহার কাম্য বস্তসকল না দিয়া 
নিজ চরণই প্রদান করিয়! থাকেন। কারণ, শ্রীকুষ্চ বিবেচনা করেন অঙ্গ 
জীব অমৃতম্বরপ আমার চরণ ত্যাগ করিয়! বিষতুল্য বিষয় প্রার্থনা করিলেও, 
আমি বিজ্ঞ হইয়া কেন তাহাকে বিষয় প্রদান করিব? এই প্রকার বিবেচনা 
করিয়াই তিনি সেই অজ্ঞ জীবকে ম্বচরণামৃত প্রদান করিয়! তগ্থারা বিষয় 
ভুলাইয়। থাকেন। 
"সত্যং দিশত্যখিতমধিতে নৃণাং 
নৈবার্থদো যৎ পুনরধিত! যতঃ। 
₹ বিধত্তে তজতামনিচ্ছ তা- 
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপাল্লবম্‌ ॥” তা ৫1১৯ ২৭ 
_ শ্রীতগবান্‌ গ্রাধিত হইয়া লকাম মন্ুষ্থাদিকে প্রাধিত বন্ধ প্রদান করিলেও 
সহস। পরমার্থ প্রদান করেন না; কারণ, তাহাদিগের প্রাথিত লাভের পরও 
৮ পুনঃ প্রার্থনা দেখা ঘাঁয়। কিন্তু ধীারা নিষ্কামভাবে ভ্রীতগবানের উপাসনা 
রূন, তীহারা প্রার্থনা না করিলেও, শ্রীভগবান্‌ তাহাদিগকে সর্ববিধ কামনার 
জী নিজপাদপল্পব প্রদান করিয়া! থাকেন ্‌ 
- ধিনি কামনা করিয়াও.শ্রীকষ্ণের উপাসনা করেন, তিনি কৃ্ধরস টী কামনা 
ত্যাগপূর্বক শ্রকফের দান অভিলাষ করিয়া খাকেন। 


মধ্য-লীল। ৪৩৩ 





সিস্ট সি উস সিসি 


“স্থানাভিলাধী তপসি স্থিতোহ্হং 
ত্বাং গ্রাপ্তবান্‌ দেবমনীন্ত গুহম্‌। 
কাচং বিচিন্বপ্নপি দিবারত্বং 
ত্বামিন্‌ কহার্থেছশ্রি বরং ন যাচে ॥৮ 
হরিভক্কিসুধোদয়ে ৭1২৮ 
মহাত্মা! ফরুব বলিয়াছিলেন,_-হে প্রভো, লোকে যেমন কাঁচ অন্বেষণ করিতে 
করিতে দিবাতত্ব প্রাপ্ত হয়, আমিও তদ্রুপ উৎকুষ্ট স্থান পাইবার নিমিত্ত তপস্ত! 
করিতে করিতে দেবেন্দ্র ও মুনীন্ত্র সকলের পক্ষে হুঙ্গভ ত্দীয় চরণ প্রাপ্ত 
হইয়াছি; অতএব আমি কৃতার্থ হ্টয়াছি, আর কোন বর প্রার্থনা করি না। 
যেমন নদী প্রবাহে নীয়মান তৃণকাষ্ঠাদির মধ্যে কথন কোনটি তীর প্রাপ্ত হয়, 
তেমনি এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে কেহ কোন তাগো সংসার হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন । 
"মৈবং মমাধমন্তাপি হ্যাদেবাচাতদর্শনম্‌। 
হিয়মাণঃ কালনগা কচিৎ তরতি কশ্চন ॥” ভা ১০1৩৮।৫ 
মহাভাগ অক্তুন বলিয়াছিলে,-_ আমি অধম কংলের দূত হইলেও বঞ্চিত হইব 
মনে করি না, কিন শ্রীকফের দর্শন লাভ করিব। কালপ্রবাহে নীয়মান হটয়াও 
কেন কথন তীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যের উদয়ে যখন কাহারও সংসার ক্ষশেনুখ হয়, তখন 


জাতরতি সাধুর সঙ্গ লাভ হয় এবং তাহার কৃপায় শরীরে রতি হন্মা থাকে । 
*ভবাপবর্ণো জরমতে। যদা ভবেৎ 


ভনন্ত তর্থাচুত সংলমাগমঃ। 
সংসঙ্গমো যহি ₹দৈব »দ্‌'ত 
পরাবরেশ ত্বরি জায়তে রতিঃ 0৮ ভা! ১০।৫১1৫৫ 
হে হচুঃত, £ই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে ধন কোন বাক্তির সংসার 
ক্ষয়োনুখ হয়, তথন গ্ারতি সাধুর জগ লাভ হয়। জাঁতরতি সাধুর সঙ্গলাভ 
হলে, তাার কৃপায় কারধাকান্ণনয়গুঞ্ছরূপ তোমাতে রতি উৎপস্প হয়া 
থাকে । | 
শ্রীকষ্ণ যাঁগার প্রতি প্রদক্প হন, তিনি অবস্ত ভাগ্যবান্। সেই ভাগাবান্‌ 
পুরুষকে শ্রীকৃঞ্ক বাহিরে আচার্ধারূপে ও অন্তরে অন্তর্ধামিকূপে বথাযোগা 
উপদে প্রদান করিয়া থাকেন। 
১1 


শিরিন পি জারি সি ক ও চিএ ও 





৪৩৪ ্ীগৌরমবন্দর 


গনি চোটি সস রাস সি স্ট্রিট তি শত লা সি, এ পতি লা ৯ সমস লা পালা তি লা পাটি তা এ 


পনৈবোপবস্তাপচিভিং: কবয় স্তবেশ 
বঙ্গাযুষাপি কৃত মৃদ্ধমুদঃ ম্মরস্তঃ| 
যোহস্তর্বহিস্তনুভৃতামশ্ুভং বিধুক্ল- 
শ্াঁচাধ্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং বানক্তি ॥” ভা! ১১1২৯।৬ 
হে গ্রভো, ব্রহ্মবিদ্গণ ভবতকৃত উপকার ম্মরণে বদ্ধিতপরমানন্দ হইয়া 
কিছুতেই আপনাকে খণমুক্ত বোধ করিতে পারেন না; কারণ, আপনি বাহিরে 
গুরুরপে উপদেশ দ্বারা এবং অন্তরে অভ্তর্ধামিরূপে সংপ্রবৃত্তি দ্বারা জীবের 
বিষয়বাসনা নিরসনপূর্ববক নিজরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
যদি কাহারও সাধুসঙ্গের গুণে কৃষ্ণতক্তিতে শ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি ভক্তির 
ফল প্রেম প্রাপ্ত হয়েন। ত;হার সংসারক্ষয় আন্ুষঙ্গিকরূপেই দিদ্ধ হইয়! 
থাকে, অর্থাৎ তাহার প্রেমের সিদ্ধিতেই সংসারক্ষয়েরও সিদ্ধি হইয়া থাকে। 
যৃচ্ছয়া মৎকথাদে জাতত্রদ্বস্ত যঃ পুমান্‌। 
ন নিধিগে! নাতিসক্তে! ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিদঃ ॥৮ ভা ১১।২০।৮ 
ধিনি বিষয়ে অত্যাসক্ত বা অতিবিরক্ত নহেন, তাদৃশ ব্ক্তিরই কোন ভাগ্যে 
সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে, ভক্তিযোগ লাভ হয়, এবং তাহার এ তক্তিযোগই 
সিদ্ধি গ্রদ অর্থাৎ গ্রেমোৎপাদক হইয়া! থাকে। 
মহত্রুপ! ব্যতিরেকে কোনরূপেই ভক্তি লাভ হয়না। যাহার ভক্তি-লাভ 
ন! হয়, তাহার কষ্ণপ্রাপ্তি দূরের কথা, সংসারেরও ক্ষয় হয় না! 
রহগণৈতং তপসা নযাতি 
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্‌ গৃহাদ্‌ বা। 
ন চ্ছনাস] নৈব জলাগ্রিস্ো- 
বিনা মহৎপাদরভোহভিষেকম্‌|৮ ভা ৫১২১২ 
জড়ভরত বলিয়াছিলেন,__হে রহ্গণ, সাধুব চরণবেণুদ্ধারা অভিষেক ভিন্ন, 
ব্রহ্মচধ্য, গাহস্থা, বানপ্রস্থ বা সন্গাস দ্বারা, তত্ৎকর্ম্বের ততদ্দেবভার উপাসনা 
হ্বারা, অথবা জল, অগ্নি ও হুধ্যের উপাসনা দারা, শ্রীকুষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়। যায় না। 
“নৈষাং মতিস্তাবছুরক্রমাজ্বিং 
স্পৃশ হ্যনর্াপগমো যদর্থঃ | 
মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং 
নিষিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৮ ভা ৭৫1২৫ 
মহাত্মা প্রহলাদ বলিয়াছিলেন,_যাবৎ বিষয়াভিমানরহিত সাধুগণের 


সি পপ পি পনি শী পাচ পাছি পি পট এপি লিও পাটি পিপি পচ পা 


সি ছ_ পিনপাপি্। লি ডি কাকি লি লি ভাসি ভীত জলি 
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“সর্বভূতেষু বঃ পশ্র্যেদ্ভগবদ্‌হাবমাত্মনঃ। 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্ঠেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎন্ চ। 
প্রেমমৈত্রীকপোপেক্ষ! যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ 
অঙ্চায়ামেব হরয়ে পৃজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে | 
ন তদ্ভভেবু চান্তেষু স তক্তঃ প্রাকৃতঃ স্থৃতঃ॥ ভা ১১।২৪৫-৪৭ 
যিনি সর্ধভূতে আত্মার ভগবস্তাব এবং সেই আত্মস্বরূপ ভগবানে সর্বব- 
ভূতকে দর্শন করেন, তিনি উত্তম ভক্ত । উত্তম ভক্ত অভেদদর্শী। অভেদদদর্শী 
হইলেও, সময়ে সময়ে পূর্ববান্ভৃত ভেদের স্মরণ হওয়ায়, তাহার ও জীবে দয়া সম্ভব 
ইইয়! থাকে । 
ধিনি ঈশ্বরে প্রেম, হরিভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞের প্রতি কৃপা এবং দ্বেবীর 
গ্রতি উপেক্ষা! করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত । 
আর অজাতরতি তক্তই কনিষ্ঠ ভক্ত। এই কনিষ্ঠ তক্ত আবার শাস্রীয়- 
শরদ্ধাঙ্জাত্ভক্তিবিশিষ্ট ও লোকপরম্পরা প্রাপ্তশ্রন্ধাজাতভক্তিবিশিষ্ট ভেদে দ্বিবিধ। 
প্রথমোক্ত ভক্তই মুখ্য কনিষ্ঠ ভক্ত এবং শেষোক্ত ভক্ত গৌণ কনিষ্ঠ ভক্ত । গৌণ 
কণিষ্ঠ তক্তের সর্বাদরলক্ষণ ভক্তগুণের অনুদয় হেতু, তিনি কেবল প্রতিমাতেই 
হরি বুদ্ধিতে পুজা! করিয়া থাকেন, হরিভক্তজনের বা অন্তের পৃজা করেন না। 
অতএব ইতি সম্প্রতি তক্তির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, ইহাই বুঝিতে হুইবে। 
শ্রীকষঞ্তক্তের মহাগুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কারণ, শ্রীকষ্চের ৩৭ 
সকল শ্রীকৃষ্চভক্তে সঞ্চারিত হয়। শ্রীকৃষ্ণচতক্তের অসংখ্য গুণ, বলিয়া শেষ 
করা যায় না। শ্রীরুষ্চতক্ত কৃপালু, পরদ্রোহরহিত, সতাসার, সমহুঃখন্ুখ, 
অহ্য়াদিদোষ রহিত, বদান্ত, কোঁমলচিত্ত সদাচাঁর, অকিঞ্চন অর্থাৎ অপরিগ্রহ, 
সর্বোপকারক, শান্ত অর্থাৎ সংযমিতানস্তঃকরণ, কৃষ্ণেকশরণ, অকাম, নিরীহ 
অর্থাৎ ব্যবহারিকক্রিয়ারহিত, স্থির অর্থাৎ 'অবাগ্র, ক্ষুৎপিপাদ্দিজয়ী, মিত- 
ভোজী, অপ্রমত্ত, মানদ, অমাণী, গম্ভীর অর্থাৎ নিবিকার, করুণ অর্থাৎ 
ঝরুণাবশে কর্কারী, মৈত্র অর্থাৎ অবঞ্চক, কবি অর্থাৎ বন্ধমোক্জ্ঞানসম্পন্, 
দক্ষ অর্থাৎ পরের বোধনে নিপুণ ও মৌনী অর্থাৎ বাচালতারহিত। 
কষ্ণতক্তের সঙ্গেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়৷ থাকে। মুলীভৃত সাধুসজের 
পর সাধনাঙ্গ ছারা সাধ্য কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়া থাকে। অতএব সাধুসঙ্গই 
মুখ্য। সাধুসঙ্গই যেমন ক্ুষটপ্রেমলাভে অবশ্ত প্রয়োজনীয়, তেমনি অসংসঙ্গ- 


৪৬৮  প্রপ্ীগৌরহুন্দর 


পাস ্ নস্সস্সিসসমপস ০ 
অপসারিত এ লিপি লাফাতে তান এপানপসরছি লালা পি পাপী রি পতি 


ত্যাগও অবস্ প্রয়োজনীয়। পরগ্রীদঙ্গকারী ও কৃষ্ণতক্তিবিহীন বাক্তিলকল 
অসাধু। ঈদৃশ অসাধুকে সর্ধথ! পরিত্যাগ করিতে হুইবে। অন্তথ! সত, 
শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, কীত্তি, ক্ষমা, শম, দম এবং শ্বর্যা--সমন্তই 
নষ্ট হইয়া যাইবে । পরস্ীকামুকবাক্তির স্থায় চঞ্চলমতি ও দেহাত্মবুন্ধ বাক্তিরও 
সঙ্গ পরিত্যাগ কর্তৃব্য। অসৎদঙ্গ ও বর্ণাশ্রমধর্্ম ত্যাগপূর্বক অকিঞ্চন হইয়া 
শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে হইবে । শ্রীকৃষ্ তক্তবৎলল, কৃতজ্ঞ, বদান্ত ও 
সর্ববসমর্থ, অতএব বুদ্ধমান্‌ বাক্তি কখনই শ্রীকুষ্চকে ত্যাগ করিয়া অগ্ঠের 
শরণাপন্ন হইবেন না। যিনি সংসারভয়ে ভীত হুইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাকে শরণাগত বলা যায়। আর যিনি শ্রীকৃষ্ণের 
নিমিত্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়া! থাকেন, ভাহাকেই অকিঞ্চন বল] ষায়। অতএব 
শরণাগতও অকিঞ্চন একই হইঞেছেন। আত্মসমর্পণ উহাদেরই অন্তর্গত। 
কারণ দেহদৈহিক বিষয়ের ত্যা রূপ আত্মসমর্পণ করিয়াই শরণাগত বা অকিঞ্চন 
হওয়। মায় । শরণাপত্তির ছয়টি আকার, 
পআনুকৃলান্ত সঙ্কল্পঃ প্রাতিকৃ্যবিবর্জনমূ । 
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তুত্বে বরণং তথ'। 
আত্মনিক্ষেপকার্পণো ষড় বিধা শরণাগতিঃ ॥* হরিভক্কি বি 
১১বি। ৪১৭ গ্রে! 
মানুকূল্যের সঙ্কল্প ছর্থাৎ্থ যাহা অনুকূল তাহার কর্তবাতাবোধে নিদ্ম করণ, 
প্রাতিকুলোর বর্জন, রক্ষা করিবেন বলিয়া বিশ্বাসকরণ, রক্ষাকর্তার স্বরূপে 
অঙ্গীক-ণ, "আত্মনিবেদন ও কাতরতাপ্রকাশ, এই ছয়টির নাম শরণাপত্তি। 
তন্মধো রক্ষ/কর্তার স্বরূপ অঙ্গীকরণই মূল শরণাপত্তি; কারণ শরণাপত্তি শবে 
আশ্রপ্নরূপে বা রক্ষ রূপে স্বীকারই বোধিত হয়। অপর পাচটি উহার মঙ্গ। 
যে বাক্তি শ্রাকষ্ণের শরণাগত হইবার উদ্দেম্তে হাহাতে আত্মমসর্পণ করেন, 
শ্রীকষঃও তাহাকে নিঙছগের আশ্রি' বলিয়া মঙ্গীকার করিয়া থাকেন। 
প্মর্তো। যদ] ত্যক্তসমন্তকর্ম্মা ৃ 
নিবেদি 'ত্বা বিচিকীধিতে] মে। 
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্থমানো 
ময়াত্মভুয়'য় চ কল্পতে বৈ ॥ ভা ১১২৯ ৩২ 
মনুষা যখন সকল কর্ম্দ ত্যাগ পূর্বক সেবাহিলাষে পরমাত্মাতে আত্ম মর্পণ 
করেন, তখনই ভীবনুক্ত হইয়! মৎস্দৃশৈশ্বধাভোগের যোগ্য হয়েন। 
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চরণধূলি দ্বার অভিষেক ন! হয়, তাবৎ শ্রাকষের পাদপদ্মে মতি হয় না। 
শ্রীরুষ্ণের পাদপদ্মে মতি জন্মিলেই সকল মনর্থের নিবৃত্তি হইয়া যায়। 
সকল শাস্থই একবাক্যে সাধুপঙ্গের মহিমা! কীর্তন করিয়া থাকেন। সাধু- 
সঙ্গের অতুল প্রভাব। অন্রাল্পকাল সাধুসঙ্গেই সর্বপিদ্ধি লা হয়। 
প্তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভম্‌। 
ভগবৎসঙ্গি শত মণ্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ |” ভা ১১৮১৩ 


হৃতগোস্বামী বলিয়াছিলেন,-_ বিষ্ুুভক্তগণের অনাল্প সঙ্গও যেফল প্রদান 
করে, তাহার সহিত স্বর্গ 01 মোক্ষের তুলন! হয় না। মরণশীল মানবগণের তুচ্ছ 
রাজা দস্ুথের সহিত উহার তলন! করিব কিরূপে? 
করুণাময় শ্রীরুষ্চ নিজসথা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়! জগৎকে উপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন, _ 
পপর্বব গুহাতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমঃ বচঃ। 
ইষ্টোইপি মে দুঢ়মিতি ততো বক্ষণামি তে হিতম্।॥ 
মন্মন! ভব মন্ত:ক্ত1 মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। 
সর্ধধন্মান্‌ পরিত্যজা মামেকং শরণং ব্রজ্। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভো! মোক্ষমিফ্যামি মা শু52 ॥” গীতং ১৮।৬৪-৬৬ 


সর্বাপেক্ষা গুহাতম আমার পরমবাক্য পুনশ্চ শ্রবণ কর। তুমি আমার 
প্রিয়, আমার বাক্য দু বলিয়! নিশ্চয় করিতেছ, 'অতএব তোমার হিত বলিব। 
তুমি মচ্চিত্ত, মন্তুক্ত ও মদর্চনপরায়ণ হও $ আমাকে নমস্কার কর; আমাকেই 
প্রাণ্ত হইবে । তোমার শপথ, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার 
প্রিয়। তুমি আমার পূর্ণ পুর্ব যে আজ্ঞাকে ধর্ম বলিয়া স্থির করিয়'ছ, সেই 
সকল ধর্ম পরিতাগপূর্ধক একমত্র আমার শরণাপন্ন হও। আমার এই 
শেষ আন্তঞ'কেই বলবতী বলিয়া গ্রহণ কর। আমি তোমাকে এ সকল ধর্শের 
ত্যাগন্ন্থ সমুদাঁয় পাপ হইতে যুক্তি করিব ; তুমি শোক করিও না। 

শ্রীক্ণের পূর্ব পূর্ণ 'আজ্ঞ। কর্ম, যোগ ও জ্ঞান এই তিনটি বেদোক্ত ধর্ম। 
শেষোক্ত ভক্তিযোগরূপ আদেশই বলবান্‌। এই শেষোক্ত বলবান্‌ আদেশের বলে 
বণ্দ কাহারও ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি সর্ববকন্মা তাগপূর্ধক তক্তিরই 
আশ্রয় গ্রঃণ করিয়া থাকেন। তিনি একমাত্র শ্রাকৃ্ভজনেই মনোনিবেশ করিয়া 
থাকেন। 


পপি সিটি ওসি | লী ৯ পাপ পি পি লা পি লা পা লা পাস পি পট লাস পা লা পি তা 


৪৩৬ | ীপ্ীগোৌরহন্দর 


"তাবৎ কর্্মাণি ুব্বীত ন নিথিষ্ঠেত যাবতা | 
মৎকথাশ্রবণাদৌ বাঁ শ্রদ্ধা যাবনন জায়তে ॥” ভা ১২০1৯ 
বিষয়ে নির্বেদবিশিষ্ট তাগী পুরুষ জ্ঞানযোগের অধিকারী । আর সকাম 
পুরুষ সকলই কর্ম্মাধিকাগী। কর্ম্মাধিকারী কর্ম করিতে করিতে যে পর্যন্ত 
না|! বিষয়ে নির্কেদে উপস্থিত হয় বা আমার কথাপ্রভৃতিতে শ্রদ্ধ' না জন্মে, সেই 
পর্ধান্তই কর্ম করিবেন। বিষয়ে নির্বেদ জন্মিলে, তিনি জ্ঞানযোগীর সঙ্গে 
জ্ঞানী হইয়া আমার ভজন করিবেন; আর বিষয়ে নির্ধেদ না জন্মিয়া যদি 
আমাব কথাদিতে শ্রন্ধা জন্মে, তবে ভক্তিবোগীর সঙ্গে ভক্ত হইয়া আমার 
ভজন করিবেন। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ বিশ্বা বা সুদৃ়নিশ্চয়। বাহার বিশ্বীস 
হয়, তিনি আর কর্ম করেন না, কৃষ্ণে ভক্তিই করিয়া থাঁকেন। কৃষে ভক্তি 
করিলে, কর্ম্মত্যাগজন্য প্রত্যবায় হয় না; কারণ, কুষ্ণে ভক্তি করিলে, সকল 
কর্মই অনুঠিত হয় ॥ সকাম-কর্ম-সকল বন্ধজনক বলিয়া! হেয়। নিষ্কাম- 
কর্ম চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ভক্তি-মুক্তির সহায় হয় বলিয়া উপাদেয়। স্ত্রীপুত্রাদি হইতে 
আরস্ত করিয়া দেবগণের সেবা পথান্ত সর্বভূতর সেবনই নিষ্ধাম কর্ম্ম। সর্বভূতের 
সেবাঁও শ্রীতগবানেরই সেব! হইলেও সাক্ষাৎ নহে, পরম্পরায় । পরম্পরায় দেবা 
হইতে সাক্ষাৎ দেবাই গরায়সী 1! ভগবৎসেবাদ্ধারা নকল সেবাই, মকপ কর্ম ই নিদ্ধ, 
হইয়া! যায়। 
প্যথা তরোমু'লনিষেচনেন 
তৃপাস্তি তস্কন্বভূজোপশাখাঃ | 
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্িয়াণাং 
তখৈব সর্ববার্থণম্চাতেজা ॥৮ তা ৪।৩১।১৪ 
যেমন বৃক্ষের মুলে জলদেচন করিলে, তাহার স্বন্ধ, শাখ। ও উপশাখা 
প্রভৃতি তৃগু অর্থাৎ পুষ্ট হয়, যেমন প্রাণের তর্পণ করিলে, ইন্দরিয়বর্গের তর্পণ সিদ্ধ 
হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের পুজা করিশেই, সকল দেবতার সকল ভূতের পূজ! রিদ্ধ 
হইয়া থাকে। 
শরদ্ধালু ব্যক্তিই ভক্কিযোগের অধিকারী। শ্রদ্ধাভেদে ভক্তির অধিকারী 
তিনপ্রকার হয়েন। যিনি শাস্যুক্তিতে হু নিপুণ, দৃঢশরন্ধ, ধাহার শ্রন্ধ! কোন রূপেই 
বি“লিত হইবার নয়, তিনি উত্তম অধিকারী। শাস্রযুক্তিতে সুনিপুণ না হইয়াও 
যিনি দৃশ্রদ্ধ হয়েন, তিনি মধ্যম অধিকারী । আর যিনি শাস্যু্ততে নিপুণ 
নহেন এবং শ্রদ্ধাও যাহার কোমল, তিনিই কনিষ্ঠ অধিকারী । 


৮ শি পি এসি উল 0৯ ত৯৩ ছি দি লাখ লি পি শত লি পন লাগা সি আসি লি কা দুদ ভতী 


মধ্য-লীলা ৪৩৯ 


কষ্ট শর দি লি নিস লি লি লি তো জী পা সপ জী উতর জিপ ৯ সী রর হলি জী সপ রত পর হর রত বন উর উর ৪টি টিপছি 


অতঃপর সাধনতক্তির বিষয় বলিতেছি শ্রধণ কর। যাহা হইতে সাধ্য- 
ভক্তিরূপ প্রেম লাভ হয়, তাহাই সাধন্ভক্তি। শ্রবণাদি ক্রিয়া সকলই 
সাধনভক্তির শ্বরূপলক্ষণ; কারণ উহ্ারা সাধনভক্তি হইতে অভিন্ন ও 
সাধনভক্তির পরিচায়ক । প্রেষভক্তির জনকতা উহার তটস্থলক্ষণ; প্রেম- 
ভক্তির উৎপাদনকাধ্য সাধনভক্তি না হইয়াও সাধনভস্তির বোধক হয়। 
যদি বল,-- নিতাসিদ্ধ প্রেমের আবার উৎপত্তি কি? তাহার উত্তর এই,-- 
নিতানিদ্ধ প্রেমের হৃদয়ে গ্রকাশই তাহার উৎপত্তি । শ্রবণাপিক্রিয়ারূপ সাধন- 
ভক্তি নিত্যসিদ্ধ প্রেমকে হৃদয়ে প্রকট করিয়াই তাহার উৎপার্দিকা হয়েন। 

“নিত্যসিদ্ধ কষ্ছঃপ্রেম সাধ্য কতু নয়। 
শ্রবণাদিশুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥” 

কুষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বসন্ত, উৎপাদ্য নহে । প্রেমউৎপাগ্ক না হইলেও, 
শ্রবণাদি সাধনভ'্তদ্বারা নির্মল চিত্তেই প্রেমের উদয় হয় বলিয়া (প্রমকে 
সাধ্য এবং শ্রবণাদিকে উহার সাধন বলা যায়| 

এই সাধনভক্তি আবার টৈধী ও রাগানুগ! ভেদে দ্বিবিধা। রাঁগহীন ব্যক্তি 
শান্্শাসন অনুসারে ভজনে প্রবৃন্ত হয়েন বলিয়া তাদুশ ব্যক্তির ভাদৃশ' তত্তিকে 
বৈধী সাধনতক্তি বলা হয়। শাস্ত্রের শাসন ছুইপ্রকার। এক প্রকার শাসন 
বিধিযুখ এবং অপরপ্রকার শাসন নিষেধমুখ । এই উতভয়মুখ শাসন হইতেই 
রাগহীন বাক্তির ভজনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । তম্মধো বিধিমুখ শাসন সকলের 
অকরণে প্রতাবায়ের ভয়ে এবং নিষেধমুখ শাস্নদকলের লজ্ঘনে প্রত্যবায়ের 
ভয়েই জানিতে হইবে । 

সাধনভক্তির অঙ্গ বহুবিধ। এ সাধনাঙ্গ সজ্জেপতঃ চতুঃযষ্টিপ্রকার উক্ত 
হয়েন। উক্ত চতুঃষষ্টি অঙ্গ যথা,_ 

১। গুরপাদাশ্রয়- সংসার অনর্থকর ও দেহ দ্ষণতঙ্ুর বুঝিয়া সত্তর প্রেম- 
সম্পত্তিলাভের নিমিত শাস্্রোক্ত গুরুদেবের চরণাশ্রয়। 

২। শ্রীগুরুদেবের নিকট বৃষণীক্ষাদি শিক্ষণ। আদিপদে ভজনরীতির 
শিক্ণ যোধিত হয়। 

৩। অকপট হৃদ:য় প্রীভগবদ্ব,দ্ধিতে শ্রী গুরুদেবের সেবন। 

৪। এ্গুরুদেবের নিকট সন্ধশু জিজ্ঞাসা ও শিক্ষা। 

৫। সজাতীয় সধুগণের আচরিত শান্্রবিধির অনুদরণ । 

৬। শ্রীকৃষ্টগ্রীচ্ার্থ সবখবিধ স্োগের ত্যাগ। 


8৪০ বীপ্ীগৌরহ্থন্দর 


শি লিস্ট 





সস লি লি 





সস ও স্টপ সিসি পর 


৭। শ্রীরষ্থীথে বাদস। বাস সামর্থযসন্্বে কায়দ্বারা এবং অসামর্থো 
মানসে। 

৮। যাবৎ নির্বাহ প্রতি গ্রহ অর্থাৎ প্রয়োজনাতরিক্ত গ্রহণ না করা। 

৯। একাদশী প্রভৃতি বিধিবোধিত দিনে উপবাদ। 

১*। আমলকী ও অশ্বখ বৃক্ষের এবং গো৷ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পৃজ। 

১১। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বর্জন । তন্মধো সেবাপরাধ ৩২টি । তত্তি 
বরাহপুরাণে ৪২টি সেবাপরাধ উক্ত হয়। অতএব সেবাপরাধ সর্বসমেত ৭৪টি। 
১। যানারোহণে বা পাদুকা লইয়৷ ভগবদগৃঙ্ঠে গমন | ২ । ভগবদ্যাত্রাদির অদেবন। 
৩। শ্রীকুঞ্ণের অগ্রে প্রণাম না করা । ৪ । অশুচি হইয়! ভগবৎপ্রণামাদি | ৫ এক 
হস্ত দ্বারা প্রণাম । ৬ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুথে দেবতীস্তরের প্রণামাদি। ৭। তত্দগ্রে 
পাঁদপ্রসারণ। ৮| তদগ্রে বাহুদ্ধযদ্ারা জানুদ্ধয় ঝেষ্টনপূর্দক উপবেশনরূপ 
পধাঙ্কবন্ধন। ৯। তদগ্রে শয়ন । ১০ । তদগ্রে ভোজন । ১১ । ওুদগ্রে মিথাভাষণ। 
১২। তদগ্রে উচ্চভাষণ। ১৩। তদগ্রে অন্তের সহিত কথোপকথন । ১৪। তদগ্রে 
রোদন। ১৫। ত্দগ্রে কলহ। ১৬। তদগ্রে কাহারও নিগ্রহকরণ। ১৭। দরগ্রে 
কাহাকেও অনুগ্রকরণ। ১৮। তদগ্রে কাহাবও প্রতি নিষ্টুরবাক্য প্রয়োগ । 
১৯। ভগবৎসেবার সময় কম্বলাবরণ। ২৪ । শ্লীকষ্চের অগ্রে পরনিন্দা । ২১। তদগ্রে 
পর প্রশংসা | ২২। তদগ্রে মঙ্লীলভাষণ । ২৩। তদগ্রে মধোবায়ুত্যাগ । ১৪। সামর্থা- 
সত্বে বিত্তশাঠাবশতঃ গৌণ উপ্চার দ্বারা ভগবছুৎসবাদি নির্বাহ করা। 
২৫। অনিবেদিত-বস্ত-ভক্ষণ। ২৬। শ্রীকৃঞ্চকে কালোৎপন্ন ফলাদি অনপ্পণ। 
২৭। কোন দ্রশ্যের অগ্রভাগ অন্কে প্রদান করিফ। অবশিষ্ট শ্রীরুঞ্ণকে নিবেদন 
করা । ২৮। শ্রীমুর্তিকে পশ্চাৎ করিয়া! উপ্বেশন। ২৯। ্রীমূ্তিকে পম্চাৎ করিয়া 
অন্যকে প্রণম করা । ৩৭ । শ্রাগুরুর নিকট তীহাঁর স্তবাদি না করিয়া ফ্বেনভাবে 
অবস্থান। ৩১। শ্রীগুরুর নিকট .নিঞ্ছের প্রশংসা করা । ৩২। দেবতার নিন্দা । 
৩5। রাঙ্গা হক্ষণ। ৩৪ | অন্ধকার গৃহে শ্রীমুত্তি স্পশ | ৩৫। বিধিরঠিত টপাদ্ন!। 
৩*। বাগ্য বাতিরেকে শ্রীন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন । ৩৭। বুকুসপৃষ্ট ভ'ক্ষার সংগ্রহ। 
৩৮ | পুজাকাঁল মৌনভঙ্গ । 2৯। পুজা করিতে করিতে মলত্যাগার্থ গন। 
৪৯। গন্ধমালযাদি না দিয়! ধৃপদান। ৪১। অবিহিত পুষ্প দ্বার! পৃ্জা। ৪২--৪৭ দস্ত- 
ধাবন না করিয়া, স্ত্রীস্তোগ করিয়া, রজস্বল1” স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া, দীপ স্পশ 
করিয়া, শব স্পর্শ করিয়া, রক্তবর্ণ নীলবর্ণ অধৌত পরকীয় ও মলিন বস্ত্র পরিধান 
করিয়া, মৃত দর্শন করিয়া; ক্রোধ করিয়া, শ্মপানে গমন করিয়া, কুম্বস্ত ও পিণ্যাক 
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হিসি রিকি টি রিট সি চক্র ও রি তি সতত রর এসএ সি টস 


ভক্ষণ করিয়া, তৈল মাথিয়া এবং তূক্তবস্তর 'অপরিপাকাবস্থায় শ্রীরুষ্ণের স্পর্শ করা 
ও কর্ম করা। ৫৬। ঠ্বফবশান্ত্রেরে অনাদর করিয়া অন্ুশাস্তের প্রবর্তন। 
৫৭। শ্রীকৃষ্ণের আগ্র তানুঙ চর্বণ। ৫৮। এরগুপত্রস্থ পুষ্প ছারা প্রীরুষ্ণের অর্চন। 
৫৯। আন্ুরকালে শ্রীকৃষ্ণের পৃঙা। ৬০। কাণ্ঠাসনে বা ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক 
শ্রীকষ্চের পৃঙ্গা। ৬১। স্নানের সময়ে বামহস্ত দ্বারা শ্রীমুস্তি স্পর্শ । ৬২। পধূ্ষিত 
ও যাচিত পুষ্প দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের পুক্তা 1 ৬৩। পূজার সময় থুংকার করা । ৬৪ ।পৃজা- 
বিষয়ে গর্বব করা । ৬৫। তির্ধাক্‌ পুণ্ড, ধারণ করা । ৬৬। অধোৌতপদে শ্রীমন্দিরে 
প্রবেশ করা । ৬৭। অবৈষ্ণবপক্কান্ন শ্রীকষ্ণকে অর্পণ করা । ৬৮1 অবৈষবের 
সন্মুথে শ্রীরুষ্চের পুজা করা । ৬৯-৭০ গণে'শর পৃজা না করিয়া ও কাপালিককে 
দেখিয়া শ্রীরুষেের পুজা করা । ৭১। নখস্পৃষ্ট জল দ্বারা! শ্রীমুণ্তিকে স্নান করান। 
৭২। ঘন্াক্তকলেবরে শ্রীমূত্তির পৃক্তা করা । ৭৩। নির্মাল্য লঙ্ঘন করা । 
৭৪ | শ্রীকৃষ্ণের শপথাদি করা। 

যদি কখন কোন অপরিহাধ্য কারণে উক্ত অপরাধ সকলের মধো কোন ন! 
কোন অপরাধ ঘটে, তবে নিয়ত সেবা বা শরণাপত্তি অথব| নামাশ্রয় দ্বারাই 
উক্ত অপরাধ হইতে আপনাকে মোচন করিতে হইবে। ইচ্ছা পূর্বক সেবাপরাধ 
নামাপরাধের মধোই গণ্য হইবে । 

নামাপরাধ দশবিধ ।--১ বৈষ্বনিন্দাদি। ২ শিবকে বিষুত হইতে পৃথক্‌ 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর 'বলিয়! জ্ঞান। ৩ শ্রীপগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি প্রভৃতি অবজ্ঞা । ৪ বেদ- 
পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা । ৫ নানে অর্থবাদ। ৬নামে কুব্যাখা বা কষ্টকল্পনা। 
৭ নামবলে পাপে প্রবৃত্তি। ৮ অন্ত শুভকার্ধোর সহিত নামক সমান মনে করা। 
৯। শ্রদ্ধারহিত ব্যক্তিকে নাম উপদেশ করা । ১* নামের মাহাত্মা শুনিয়া 
নামে অগ্রীতি। 

এই দশটি নামাপরাধ সর্বতোভাবে পরিত্যাজা | যদি দৈবাৎ অনবধানতাদি 
বশতঃ কখন কোন নামাপরাধ ঘটে, তবে তখনই তাহার প্রতীকারের চেষ্টা 
করিতে হইবে। চেষ্টা করিয়াও যদ্দি অপরাধ শুইতে মুক্ত হইতে না পারা যায়, 
তবে নাঁমেরই শরণাপন্ন হইয়া! অবিচ্ছেদে নামকীর্তন করিতে হইবে, এবং তাঁহা 
হুইলেই নামাপরাধ হুইতে মুক্তিলাত হুইতে পারিবে । 

১২। অবৈষ্ণব জনের সঙ্গত্যাগ। অবৈষ্ণব শব্দে বিষ্ুদীক্ষারহিত ব্যক্তি 
এবং বিষু্দীক্ষ। সত্ত্বেও বৈষ্বাঁচাররহিত বাক্তি বুঝায়। 
১৩। অনধিকারি-বন্ৃশিষ্াকরণ-ত্যাগ 

€ 
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৯ পপির এমি লস পিতা কা সি তিল সিসি লিলির লিউ কা পি 2 সিপিবির সি 


১৪। ভক্তিবিরোধী বহু গ্রন্থের অনুশীলন ত্যাগ । 

১৫। লাভালাভে হর্ষবিষাদ ত্যাগ । 

১৬। শোকমোহাদি ত্যাগ । 

১৭। অন্য দেব ও অন্ত শাসকের নিন্দা! ত্যাগ । 

১৮। বিষু ও বৈষ্ণবের নিন্দা ত্যাগ । 

১৯। গ্রামাবার্ভা ত্যাগ । 

২*। প্রাণিগণের উদ্বেগদানাদি ত্যাগ। 

২১। নামগুণাদির শ্রবণ । 

২২। নামগুণাদির কীর্ভন। 

২৩। নামগুণাদির ম্মরণ। স্মরণ উত্তরোত্তর গাঢ়তা অনুসারে পাচগ্রকার ; 
মরণ, ধারণা, ধ্যান, ঞ্রবানুম্থতি ও সমাধি । মনের সহিত যথাকথঞ্চিৎ নাম- 
গুণাদির সম্বন্ধের নাম ম্মরণ); সকল স্থান হইতে চিত্ত আকর্ষণ করিয়! 
সামান্তাকারে রূপাদিতে মনের স্থাপনের নাম ধারণা; বিশেষতঃ রূপাদি 
চিন্তনের নান ধ্যান; অবিচ্ছিন্ন স্কৃতি প্রবাহের নাম গ্রবান্ুস্থৃতি ; ধ্যেয়মাওস্ফুরণের 
নাম সমাধি । 

২৪ | ভূতশুদ্ধযাদি পূর্ধ্বক উপচারসমূহের সমন্তরক অর্পণরূপ পুজা । 

২৫। বন্দন অর্থাৎ প্রণাম | 

২৬। পরিচধ্য! অর্থাৎ সেবন । 

২৭। দাস । 

২৮। সধ্য। 

২৯। দেহটৈহিক বিষয়সমূহের অর্পণরূপ আত্মনিবেদন। 

৩০। শ্রাভগবানের সম্মুখে নৃত্য। 

৩১। বিজ্ঞপ্তি অর্থাং নিজের অবস্থা বিজ্ঞাপন করা। উহা! প্রার্থনামরী, 
ঘন্ময়ী ও লালসাময়ী "ভবে ত্রিবিধা । 

৩২। দণ্ডবৎ প্রণাম। 

৩৩। ভগবদ্দর্শনে অভার্থান। 

৩৪ | যাত্রাদিকালে অনুত্রজ্যা অর্থাৎ গশ্গদ্গমন। 

৩৫ | তীর্থযাত্রা। 

৩৬। পরিক্রমা । 

৩৭ স্তবপাঠ। 
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৩৮ । 


উপাংশু, বাচিক ও মানসিক ভেদে তিনপ্রকার জপ। 


৩৯--৪০ | গীত ও সন্কীর্তন। 


৪১। 
৪২। 


ধৃপনিম্্াল্যাদির লৌরণ গ্রহণ । 
মহাগ্রসাদ ভোজন। 


৪৩--৪৫ | আরাব্রিক, মহোৎসব ও শ্রামুত্তি দর্শন। 


৪৬। 


নিজ প্রিয়বস্ত দান । 


৪৭--৫০। তুলপী, বৈষ্ণব, মথুরা ও ভাগবতের সেবা । 


৫১ | 
৫২ | 
৫৩। 
৫৪। 
৫৫। 
৫৬। 
৫৭ | 
৫৮। 
৫৯ | 
৫৪ | 
৬১-। 
৬ | 
৬৩। 


৬৪ । 


কষ্ণার্থে সমস্ত চেষ্টা । 

তাহার কপাবলোকন। 

তক্তগণ সমভিব্যাহারে জন্মদিনাদিতে মহোতনব করণ। 
সর্বদা শরণাপত্তি। 
কার্তিকাদি-ব্রত ধারণ। 
বৈষ্ঃবচিহ্ন ধারণ । 

হরিনামাক্ষর ধারণ । 
নির্মালাধারণ ও চরণামুতধারণ।। 
শ্ীমুন্তি স্পর্শন। 

সাধুসঙ্গ | 

নামপন্ধার্ভন। 
শ্রী্গাগবতার্থাক্ষাদন । 
মথুরামগ্ডলে বাস। 

শরন্ধাসহকারে শ্রীমুত্তির সেবা । 


উক্ত চতুঃবষ্টি সাধনাঙ্গের মধ্যে প্রথম দশটি সাধনভক্তির উপক্রমস্বরূপ ও 


গ্রহণীয় । 


তৎপরত্ী দশটি ত্যাজ্য। অবশিষ্টগুলি অনুষ্ঠেয় । সর্বশেষ পাঁচটি 


সর্বাপেক্ষা বিশেষ প্রভাবশালী । উক্ত চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গের একটি বা অনেকটিতে 
নিষ্ঠা জঙ্মিলেই প্রেমলাত হইতে পারে। 


*্রীবিষ্ঞোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তন 

প্র্লাদঃ প্মরণে তদজ্বি ভজনে লক্ষ্ীঃ পৃথুঃ পুজনে । 
অক্র.বন্থতিবন্দনে কপিপ্তি্দাস্তেছথ সধ্যেহজ্জুন: 
সর্ধস্থাত্নিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্‌ ॥” পদ্ভাবল্যাম্‌ ৫৩ 


রাজ। পরীক্ষিৎ শ্রবণে, শুকদেব কীর্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষ্মী পাদসেবনে, 
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পৃথুবাজ্ঞা পুনে, অক্রুর বন্দনে, হনুমান্‌ দাস্তে, অঞ্জুন সথ্যে এবং বণিরাজা 
আত্মনিবেদনে নিঠি ও হইয়া ভগবংপ্রেম লাভ করিয়া! শ্রীভগবানকে পাইয়াছিলেন। 
রাজ] অস্বরীষাদির বহু অঙ্গের সাধনও শ্রবণও করা যায় । 
শাস্্রশাসন হইতে প্রবৃত্ত হইয়। সর্বকামনা ত্যাগ পূর্বক যিনি শ্রীকষ্ণের ভজন 
করেন, তাহার মার দেবাদির খণ থাকে না। 
"দেবধিভূতাপ্তনৃণাং পিত্‌ণাং 
ন কিন্বরো নায়মুণী চ রাজন্। 
সর্বাত্মন। যঃ শরণং শরণাং 
গতো মুকুন্দং পহিহৃত্য কর্তৃম্‌ ॥” তা ১১৫3১ 
যিনি কর্তব্য বাভে্দ জ্ঞান ত্যাগ পূর্বক সর্বতোভাবে শরণাগতপালক 
মুকুন্দের শরণাগত হয়েন, তিনি আর দেবতা, খষি, ভূত, পিতৃ বা কুটুধদির 
নিকট খণী থাকেন না। 
এইরূপ যিনি বিধিধন্্ম অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম সকল ত্যাগপূর্্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণ 
ভজন করেন, তিনি আর নিষিদ্ধ পাপাচারে রত হয়েন না। যদি কখন অজ্ঞানতা 
বশতঃ কোন পাপ উপস্থিত হয়, তবে শ্রীকুষ্ণই তাহাকে শোধন করিয়। লয়েন। 
তজ্জন্ত তাহাকে কোনরূপ প্রায়শ্চিন্ত করিতে হয় না। 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে। তত্ববিচারাতআ্ক জ্ঞান ও ছুঃখসহনাত্মক 
বৈরাগ্য অতিশয় কঠোরম্বভাব। ভগবস্মাধূযান্থভবাত্ত্ি কা ভক্তি অতিশয় কোমল- 
হ্বভাব। অতএব কটোরম্বভাব জ্ঞান ও বৈরাগা কোমলম্বভাবা ভক্তির অঙ্গ 
হইতে পারে না। 
“কর্ম বিক্ষেপকং তস্ত। টবরাগাং রসশোষকম্‌। 
জ্ঞানং হানিকরং তত্তচ্ছোধিনং ত্বন্ুয।তি তাম্‌।” 
শুদ্ধাশুদ্ধাদিবিচারলাপেক্ষ কর্ম চিন্তের বিক্ষেপক, কঠোর বৈরাগ্য সরস হৃদয়কে 
নীরস করে, 'সোহছং' জ্ঞান উপাস্ত-উপাসক-ভাবের হানিকর, অতএব উহাদের 
কোনটিই ভক্তির অনুগত নহে । তবে যদি উহার] শোধিত হয়, অর্থাৎ কর্ম 
য্দি ভগবৎপরিচর্াত্মক হয়, টরাগ্য যদ্দি ক্ৃষ্ার্থ ভোগত্যাগময় ভয়, এবং 
জ্ঞান যদি ভজনীয় ভগবানের অন্ুসন্ধানাত্বক অতএব উপাস্তোপাসকভাবময় 
হয়, তবে উহার! ভক্তির অঙ্গীভূত হইয়া থাকে । 
যমনিয়মাদি জ্ঞান ও যোগের মঙ্গ সকলও কৃষ্ণ ব্রকে পৃথক্‌ সাধন করিতে 
হয় না। উহারা আপনাপনি কষ্চভক্কের অন্নুগত হুইর়া থাকে। 
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এই বিধিভক্তি বলা হইল। অতঃপর বাগনুগা ভক্তির লক্ষণ বল! 
হইতেছে। 
রাগাত্মিকা নামী মুখ্যা ভক্তি ব্রজবাসিগণের নিজসম্পত্তি; অর্থাৎ উহ] 
শ্রীগবানের শ্বরূপশক্তিরূপ ব্র্পরি করগণের স্বাভাবিক বৃত্তি। সাধক জীব সকল 
তাহাদিগের অনুগত হইয়া ভজন করিলে, এ বৃত্তি সুরসরিৎপ্রবাহের পৃথিবী- 
সধারের ভ্টায়, এ সকল সাধক ভীবেও সঞ্চরিত হইয়া থাকে, এবং তখন এঁ সকল 
সাধকের ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বল! হয়। 
“হষ্টে স্বারপসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। 
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥” ভক্তিরসামূ পৃঃ ২২৩ 
অভীষ্ট বস্ততে স্বারসিকী অর্থাৎ স্বাভাবিকী যে একটি প্রেমময়ী তৃষ্ণা থাকে, 
তাহা হইতে একটি পরমাবিষ্টভ1 জন্মিয়া থাকে । যে প্রেমময়্ী তৃষ্ণা হইতে এই 
পরমাবিষ্ট হা উৎপন্ন হয়, সেই প্ররেমময়ী তৃষ্ার নামই রাগ । রাগময়ী ভক্তির নাম 
রাগাত্মিক] ভক্তি । অত এব ইষ্টবস্তবিষয়িণী প্রেমময়ী তৃষ্ণাই রাগের স্বরূপলক্ষণ(১) 
এবং তজ্ন্তা ইঞ্টে আবিষ্টতাই রাগের তাটস্থুলক্ষণ। এ রাগময়ী রাগাত্মিকা 
ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া! যদি কোন ভাগাবান্‌ জীবের তদ্বিষয়ে লোভ হয়, তবেই 
তিনি ব্রজবানিজনের ভাবের অনুগত হইয়! থাকেন। অতএব তাহার সেই 
লোভোৎপত্তির পক্ষে শাস্্ুক্যাদির কোনরূপ অপেক্ষা দৃষ্ট হয় না। 
পবিরাজন্তীমভিব্যকতং শ্রজবা সিভনাদিযু । 
রাগাত্মিকামন্স্থতা যা সা রাগানুগোচাতে ॥” ভক্তিরসামু।পৃঃ২1১৩ 
তত্প্তাবাদিমাধুধো শ্রুতে ধীধদপেক্ষতে । 
নাত্র শান্ত্ুং ন যুক্তিঞ্চ ভল্লোভোত্পত্তিলক্ষণম্‌ |”ভক্তিরসামু পৃ২।১৪৮ 
ব্র্বাপণিজনে স্থুম্পষ্টভাবে প্রকাশিতা রাগাত্মিকা ভ'ক্তর অন্থুগতা ভক্তি- 
কেই রাগানুগা ভক্তি বলাযায়। নিজাভিমত ব্রজরাঁজনন্দনের সেবাপ্রাপ্তির 
লোভে যদি কোন ভাগ্যবান জীব রাগাত্মিকাতক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসীদিগের অনুগত 


স্পা 





(১) নামোল্লেখপুর্নক পদার্পকথনকে উদ্দেশ বলে | যে ধর্মটি অনুদ্দি্ট পদার্থ হইতে উদ্দিষট 
পদার্থকে পৃথকরূপে বোধ করায় তাহার নাম লক্ষণ। এ লঙ্গণ স্বরূপ ও তীটন্থৃভেদে দ্বিবিধ। 
ওযাধো যে লক্ষণটি স্ব।পাস্তগত হইয়। লক্ষাপশর্থ ক লক্ষোতরপদার্থ হইতে ভিন্রাজারে বোধ করাঃ 
তাহাকে রূপলক্ষণ বলে। যখা--গোর 'গোত্ব' এবং পহমেশ্ববের বিডুত্ব ও সচ্চিদানন্দত্ব' । যে 
লক্ষণটি লক্ষাবস্ত যহকাজ স্থায়ী ততকালস্থায়ী না হইয়া এবং লক্গাবস্তুর হ্বরূপাস্তগত ন! হইয়া অলঙ্ষা 
বস্ত হইতে লক্ষাবস্তকে চিদ্নিরপ বোধ করায় তাদৃশ লক্ষণকে তটঙ্থ লক্ষণ বলে। যথা-- 
গে।বিশেষের অলম্কারাদি এবং পরমেম্বরের 'জগজ্জদ্যার্দি | 
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স্পস্ট 
লস সিসি রস পৌর পো লি গল পর লিপ তাস স্মলস 


হইয়া পূর্বোক্ত শ্রবণকীর্তভনাদি সাধনা সকলের শনুঠান করেন, তীহাদিগের 
তাদুশ অনুষ্ঠানকেই রাগাম্গগা তক্তি বলা যায় ব্রঞ্জলীলার পরিকরবর্গের 
ভাবের মাধুর্য শ্রবণে ধাহার বুদ্ধি লুন্ধা অর্থাং তল্লাভার্থ উৎসুক হয়, 
তিনিই ব্রবাসীদিগের অনুগত হইয়া তাদৃশ ভতজনে প্রবৃত্ত হইয়া! থাকেন। 
শ্গোভোৎপন্তির পক্ষে শাস্ত্রের বা যুক্তির অপেক্ষ! দেখা যায় না। শাস্বযুক্তি 
ব্যতিরেকেই, ধাহার লোভ জন্মিবার হয়, তাঁহার লোভ জন্মিয়া থাকে । লোভ 
জন্মবার পর রাগাত্মিকাভক্তিনিষ্ঠ বাক্তি শান্ত্রাদির সাহাযো বাগান্ুগার লাধন 
অর্থাৎ ভজনরীতি শিক্ষা! করিয়া থাকেন । রাগান্ুগাঁর সাধন বাহ ও আন্তর তেদে 
দ্বিবিধ। বাহো সাঁধকদেহে শ্রবণাদি সাধন এবং অন্তরে নিজ পিদ্ধদেহ ভাবনা! করিয়া 
দিবানিশি ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবন করিতে হয়। এই অনিধেম্ন তত্ব বল! হইল। 








প্রচক্াজনতত্ত 


শন্ধালু বাক্তি সাধুসঙ্গের পর ভজন করিতে করিতে উত্তরোত্তর সাধনের 
পরিপাকে শ্রীকষে রতি লাত করিয়া থাঁকেন। 
“কোন ভাগো কোন ভীবের শ্রদ্ধ৷ বদি হয়। 
তরে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥ 
সাধুসঙ্গ হৈভেহর শর বীর্তন। 
সাধনভক্কেন হয সর্ধধানর্ঘথনিবর্তন ॥ 
অনর্থন্বিতি হইলে ভক্কিনিঠা হয়। 
নিষ্ঠা হতে শ্রবগাঞ্ছে রুচি উপজয় ॥ 
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর। 
আসক্তি হৈতে চিতে জন্মে কৃষ্ণ প্রীত্ন্ধুর ॥ 
সেই ভাব গাড় হেলে ধরে প্রেম নাম। 
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ববানন্দধাম |” 
প্রথমতঃ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার পর সাধুসঙ্গ । সাধুসঙ্গে শ্রবণাঁদি সাঁধন। সাধন 
ঘ্বারা অনর্থের নিবৃত্তি। অনর্থের নিবৃত্তিতে শ্রবণাদি সাধনে রুচি। রুচির 
পর আপক্তি। আসক্তির পর শ্রীকষ্ে কতি। রতি প্রেমের অন্কুরশবকূপ | 
উহার নামান্তর তাৰ । এই ভাব আবার বৈধতক্ত,যখখ ও রাগভক্ত,াখ ভেবে দ্বিবিধ। 
বৈধতক্রমূ ভাব প্রথ্ধ্যজ্ঞানমিশ্র এবং রাঁগতক্তম্গ্ষ ভাব শুদ্ধ। এই নিমিত্ত 
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রতির মিশা ও কেবল ছইটি নাম হইগাছে। কেবলা রতি কে মাধুধাজ্ঞানময়ী। 
এই রতির স্থান গোকুল। এরশধর্ধাজ্ঞানমিশ্র! মিশ্রা-রতি পুরছয়ে ও বৈকুঠাদিতে দৃষ্ট 
হইয়। থাকে । মিশ্রা-রতিতে এরশ্বধ্যজ্ঞানদ্বারা কোথাও প্রেমের উদ্দীপন এবং 
কোথাও বা উহার সঙ্কোচন হইয়া থাকে। কেবলা-রতিতে শ্রশ্ব্যাঙ্ঞান হয়ই 
না। ক্কচিৎ হইলেও তাদৃশ ভক্ত যেখানে ্শ্বধ্য দেখেন, সেখানে নিজসম্বনধ 
ভ্বীকার করেন না। 

ঁ রতি বা ভাব শ্ুদ্ধসত্ববিশেবস্বরূপ অর্থাৎ হুলাদিহাদি ম্বরূপশকির 
বৃত্তির সারাংশ। বৃত্তর সারাংশ বলিতে শ্ীভগবানের নিত্য প্রিয়জনের 
আশ্রিত তীয়! আনুকৃঙ্যাভিলাধময়ী পরমা বৃত্তি। প্র বৃত্তি প্রীভগবানের 
ও তীয় ভক্তগণের কৃপায় প্রপঞ্চগত তক্তসকলের চিত্ববৃত্তিতে ও সঞ্চারিত হইয়া 
থাকে। উঠার সঞ্চারে তাদুশ তক্ের ক্ষান্তি, অবার্থকালত্ব, বিরক্তি, মান- 
শৃন্ততা, আশাবন্ধ, সমুত্ক্ঠা, নামগানে সদ! রুচি, ভগব্দ্গুণাখ্যানে আসক্তি ও 
তদ্বসতিস্থলে প্রীতি এই নয়টি প্রীতাস্কুর দৃষ্ট হইয়া থাকে । এবং তদ্র্শনে তাদৃশ 
তক্তকে ভগবৎলাক্ষাৎকারের উপযুক্ত বল! যায়। 

ভাবের পরিপাকাবস্থাই প্রেম। প্রেমে চিত্ত সমাকৃ মস্থণ ও অতিশয় 
মমতা দ্বার অঙ্কিত হইয়া! থাকে । বস্ততঃ গাঢ় ভাবই প্রেম নামে অতিহিত, 
হয়। প্রেমের উত্তরোত্তর গাটতায় ন্েহ, মান, প্রণয়, রাগ, অগ্রুরাগ, ভাৰ 
ও মহাতাব, এই করটি আখা! হইয়া! থাকে । প্রেম অপেক্ষাকৃত গাড় হইয়া 
চিত্তকে দ্রবীভূত করিলেই স্নেহ এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। হ্গেছাবস্থায় প্রিয় 
বস্তর ক্ষণিক বিরহও স্হ্‌ হয় না। স্নেহ পরিপক্ক হইয়া নূতন মাধুধ্য আম্বাদন 
করাইবার নিমিত্ত কৌটিলয ধারণ করিলেই উহাকে মান বলা যায়। মান 
যখন বিশ্রসম্ত ধারণ করিয়া অর্থাৎ গৌরবরহিত "হইয়া বিষয়াশ্রয়ের সর্বথা 
একত্ব সংস্থাপন করে, তখন উহ্থীকে প্রণয় বলা বায়। প্রণয়ের উৎকর্ষে 
যখন চিত্তে অতিশয় হুঃখকেও মুখ বলিয়া বোধ হয়, তখন উহাকে রাগ বলা 
যায়। রাগের পরিপাকই অন্ধুপাগ। অন্ধুরাগে সদান্ুভূত প্রিয় বস্তও নিতা 
নবীভৃতের স্তায় অনুভূত হইয়। থাকে। এ অন্থরাগ আবার যখন যাবদা- 
শরয়বৃত্তি হইয়া অর্থাৎ সীমান্ত প্রাপ্ত হইয়া স্বনংবেস্কদশ! লাভ করে, অর্থাৎ নিজের 
বৃত্তিভূত উদ্দীপ্ত সাত্তিকার্দি ভাঁবসকল দ্বারা জাঁপনাঁকে প্রকাশ. করে, তখন উহাকে 
তাব বলা যায়। এই ভাব ব্রজ্দেবীগণে জরস্ত হইতেই দৃষ্ট হইয়া পরিশেষে 
মহাভাবরূপে পরিণত হইয়া থাঁকে। ব্রজদেৰীগণের ভাবই মহাঁভাব নামে উক্ত হয়। 
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মহাভাব রুট ও অধিরঢ় ভেদে ছুইপ্রকার। অধিরঢ মঠাঁভাব আবার 
মোদন ও মাদন ভেদে দ্বিবিধ। মোদনাখ্য মহাভাবই বিরহে মোহন নামে 
উক্ত হইয়া থাকে । মাদনের বিরহ হয় না। তী মোহনে দিব্যোম্মাদ জন্মে 
এবং এ দিব্যোম্মাদে উদ্‌ঘৃর্ণ। ও চিত্রজল্ল প্রভৃতি লক্ষণসকল দষ্ট হয়। যে 
অবস্থায় নিমেষমাত্র কালও শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন সহা হয় না, তাহারই নাম 
রূঢ় মগতাব। আর যে অবস্থায় এ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন অতিশয় পীড়াদায়ক 
হয়, তাহারই নাম অধিরুঢ় মহাভাব। মোদনাখ্য মহাভাবের উদয়ে সমস্ত 
্রহ্মাণ্ডের এবং কান্তাগণের সঠিত শ্রীরুষ্ণেরও ক্ষোভাভিভব উৎপন্ন হইয়! 
থাকে । মাদনে সর্ববভাবের উদ্গম হয় এবং উহা! কেবল শ্রীরাধাতেই দৃষ্ট 
হইয়া থাকে । স্থায়ী ভাব বিপ্রলম্ত ও সন্তোগ ভেদে দ্বিবব। তন্মধ্যে 
বিপ্রলম্ত আবার পূর্্ববাগ, মান, প্রেমবৈচিত্তা ও প্রবাস ভেদে চতুখিধ | অঙ্গসঙ্গের 
ূর্ববন্িনী উৎকঠাময়ী রতির নাম পূর্ববরাগ । নায়কনায়িকার অভিমত আলিঙ্গনাদির 
নিরোধজনক ভাবের নাম মান। প্রিংয়র সমীপে থাকিয়াও অন্যন্ত অনুরাগ 
বশতঃ তদ্বিরহবোধের নাম প্রেমবৈচিত্ত্য । প্রিয়ের দুবগমনের নাম প্রবাস। 


ছি ছি রো লি রি পশি্টরিতি 
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৫প্রমের আলম্বন 


ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীরুষ্চ নায়কশিরোমণি । শ্রীরাধিক! নায়িকার শিরোমণি । 
অনন্ত গুণ শ্রীরুষ্ণের গুণদকল প্রধানতঃ টতুঃষষ্টিসংখ্যক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । 

উক্ত চতুহযষ্টি গুণ গা 

অয়ং নেতা হ্থরমাঙ্গঃ অর্বসল্লক্ষণান্থি ত১। 

রুচিরস্ডেজসা যুক্তে! বলীয়ান্‌ বয়সনন্থিতঃ | 

বিবিধাদভুতভাষাবিৎ সতাবাকা। প্রিয়ন্থাদঃ | 

বাবদূকঃ ন্ুপাগ্ডিত্যো। বুদ্ধিমান্‌ প্রতিভান্থিত£ ॥ 

বিদগ্ধশ্চতুরে! দক্ষ: কতজঃ সবদৃ্ব্র হঃ। 

দেশকালমুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্চ্ষুঃ শুচির্্ধলী ॥ 

স্থিরো৷ দাস্তুঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্‌ সমঃ। 

বদান্তে৷ ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্তমানকৃৎ ॥ 

দক্ষিণো বিনয়ী হীমান্‌ শরণাগতপালকঃ। 

সুখী তক্তমুহ্থৎ প্রেমবস্তঃ সর্ধবশুভক্করঃ | 
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প্রতাপী কী্তিমান্‌ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ। 
নারীগণমনোহারী সর্ববারাধাঃ সমৃদ্ধিমান ॥ 
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্তান্তু কীন্তিতাঃ | 
সমুদ্র! ইব পঞ্চাশদদ,বিগাহা হবেরমী ॥ 
জীবেঘেতে বসন্তোহপি বিন্দুবিদ্দুতয় কচিৎ। 
পরিপূর্ণতয়া ভাস্তি তত্রৈব পুরুষো মে ॥ 
অথ পঞ্চ গুণ! যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু। 
সদ স্বরূপসম্প্রাণ্তঃ সর্বজ্ঞে নিতানুহনঃ ॥ 
সচ্চিদানন্নসাল্জ্রাঙ্গঃ সর্ধবসিদ্ধিনিষেবিতঃ | 
অথোচান্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষমীশাদিবর্তিনঃ ॥ 
অবিচিস্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রঙ্ধা গুবিগ্রহঃ | 
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ ॥ 
আত্মারামগণাকর্ষীতামী রুষে কিলাড়ুতাঃ। 
সর্ধান্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ ॥ 
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ | 
ত্রিঞ্গগন্মানসাকবিমুরলীকলকৃজিতঃ ॥ 
অসমানোর্ধরপশ্তবিশ্মাপিশুচরাচরঃ। 
লীলা প্রয়! প্রিয়াধিকাং মাধুধাং বেণুরূপয়োঃ ॥ 
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্বস্ত চতুষটমম্‌। 
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদা শ্চতুঃযষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥” 
তক্তিরসামূ সি। দঃ। ১ল ১১-১৮ 
সুরম্যঙ্গি, সর্বসল্লক্ষণান্থিত, রুচির, তেজন্বী বলীয়ান্‌ বয়োধুক্ত, বিবিধান্ভুত- 
ভাষাবিৎ, সত্যবাকা, প্রিয়দ্বদ, বাবদুক, সুপাণ্ডিতা, বুদ্ধিমান, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, 
চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ় ব্রত, দেশকালন্থপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্চক্ষুঃ, শুচি, বশী, স্থির, দাস্ত, 
ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্, সম, বদান্ত, ধার্মিক, শুর, করুণ, মান্তমানকৎ, দক্ষিণ, 
বিনয়ী, হীমান, শরণাগতপালক, সুখী, ভক্তমুহত, প্রেমবস্থা, সর্ধবশুতঙ্কর, প্রতাপী, 
কীত্তিমান্, রক্তলোক, সাধুসমাশ্রয়, নারীগণমনোহারী, সর্বারাধ্য, সমৃদ্ধিমান্‌, 
বরীয়ান্‌, ও ঈশ্বর । শ্রীরুষ্টের এই পঞ্চাশটি গুণ সমুগ্রের স্কায় ছুধিগাহ। এই 
সমস্ত গুণ জীবগণেও দৃষ্ট হয়। দুষ্ট হইলেও সম্পূর্ণভাবে দৃষ্ট হয় না, অংশতঃ 
ৃষ্ট হয় মাত্র। শ্রীরুষ্ণেই এইগুলি পরিপূর্ণভাবে দৃষ্ট হইয়! থাকে । 
৫৭ 
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পিস্বিিস্টিসটিত সস লিড লো টি পি তি লি পি রিতা রি লা সির পা সী উ্া৯৪৯পসিলাসি বীর তি তলা সী 7 সরি লাস আসিল সনি পি আর্তি সর সিট রি লী পর গস পাস সি লস 


সদা শ্বরূপসম্প্রাপ্ত, সর্বজ্ঞ, নিত্যনৃতন, সচ্চিদাননসান্জরাঙ্গ ও সর্বসিদ্ধি- 
নিষেবিত। শ্রীকৃষ্ণের এই পীচটি গুণ আংশিকরূপে গিরিশাদি দেবতাঁতেও 
দেখা গিয়া থাকে। 

অবিচিন্ত্যমহাশিক্তি, কোটিব্রন্গাগুবিগ্রহ, অবতারাবলীবীজ, হতারিগতিদায়ক 
ও আত্মারামগণাকর্ষী। শ্রীুষ্ণের এই পীচটি অদ্ভুত গুণ শশীনারায়ণাদিতেও 
দৃষ্ট হয়। 

সর্ববাডুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধি, অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মগ্ডল, 
ত্রিজগন্মানসাকধিমুরলীকলকৃজিত ও অসমানোর্ধরপশ্ীবিশ্মাপিতচরাচর। এই 
সর্বাডূত-চমৎকার লীলাদি চারিটি গুণ শ্রকুষ্ণের অসাধারণ। এইগুলি স্বয়ং- 
তগবান্‌ শ্রীকুষ্$ ভিন্ন অপর কোথাও দৃষ্ট হয় না। 

১। নুরম্যাঙ্গ_ শ্লাঘ্য অঙ্গলমিবেশের নাম স্থরম্যাঙ্গ ৷ শ্রীকৃষ্ণের এই গুণটি 
আবির্ভাবের সময় হইতেই ব্যক্ত । 

২। সর্ববসল্লক্ষণান্বিত-_শ্রীকষ্ণের সঙ্লক্ষণ গুণোথ ও অস্কোথ ভেদে দ্বিবিধ | 
রক্ততা ও তুঙ্গতাদি গুণজনিত লক্ষণের নাম গুণোথ লক্ষণ । সপ্ত স্থানে রক্ততা, 
ছয় স্থানে তুজতা, তিন স্থানে বিস্তার, তিন স্থানে খর্ববতা, তিন স্থানে গম্ভীরতা, 
পাঁচ স্থানে দীর্ঘত৷ ও পাঁচ স্থানে হুক্সতা। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের গুণোথ সল্লক্ষণ 
সর্বসমেত বত্রিশটি। করাদিতে বেখাময় লক্ষণসকলের নাম অস্কোথ সঙ্লক্ষণ। 
শ্রীকৃষ্ণের এই অস্কোখ সম্পক্ষণ ফোলটি। তাহার নামকরণকালে গর্গমুনি এই 
সল্পক্ষণসকল বলিয়াছিলেন। 

৩। রুচির--.সৌনর্ধয দ্বারা নয়নের আনন্দকারী। শ্রীরুষ্ণের এই গুণটি 
তাহার বাল্যাদিলীলাত্রয়ে বিশেষরূপেই দৃষ্ট হইয়। থাকে । 

৪1 তেজন্বী--ধাম ও প্রভাব সমন্বিত । তন্মধ্যে তেজোরাশির নাম, ধান 
এবং দুর্ধর্যতা ও সর্বপরাজয়কারী তেজের নাম প্রভাব। মল্লরঙ্গে এই তেজ 
নামক গুণ দৃষ্ট হয়। 

৫। বলীয়ান্--বলবান্‌। এই গুণটিও মল্লরজে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

৬। বয়োযুক্ত- বয়সের বাল্যার্দি বিবিধ ভেদ সত্তেও সর্ধবভক্তিরসাশ্রয়, 
সর্ববগুণযুক্ত ও নিত্যনৃতনবিলাসবিশিষ্ট কৈশোর বয়সই শ্রীকষ্ণের প্রশস্ত বয়ো- 
গুণ। সর্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলাতেই এই গুণটি প্রধানতঃ ব্যক্ত হুইয়। 
থাকে । 

৭| বিবিধাডুতভাষাবিৎ--ধিনি সংস্কৃত প্রারুতাদি অশেষ ভাষায় সুপণ্ডিত, 
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লি লা কটি লতিলকি ৯টি পা লী লী লাশ পা ০ লো” পরলো লী তরি শীত পপি পি শনির পনি স্মিত এ গালি» ৮ ধরা ৭ গলি 


তাহাকেই উ্প্ণধৃ্ত বলা যার। গোচারণলীলায় এই গুণটি প্রথম প্রকাশ 
পায়। 

৮1 সত্যবাক্য-__ধাহাঁর বাক্য কখন মিথ্যা হয় না। এই গুণটি জরাসন্ধ- 
বধাদি স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

৯। প্রিয়গ্কদ--অপরাধী জনেও সাত্বনাবাক্ প্রয়োগকারী । কালিয় নাগের 
দমনকালে এই গুণটি প্রথম প্রকাশ পায়। 

১৭। বাবদুক- শ্রবণপ্রির় ও অখিলগ্ণান্থিত-বাক্য-প্রয়োগকুশল । ইতর 
জ্ঞ-ভঙ্গের সময় এই গুণটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 

১১। স্ুপাণ্ডিত্- বিদ্বান ও নীতিজ্ঞ। অখিলবিগ্ভাবিংকে বিদ্বান এবং 
যথোচিতকর্শীকারীকে নীতিজ্ঞ বলা ষায়। এই গুণটি গুরুগৃহে ও অপর দ্বারকা- 
লীলায় বাক্ত আছে। 

১২। বুদ্ধিমান্‌_ মেধাবী ও ুঙ্বুদ্ধি। এই গুণটিও গুরুগৃহে ও কালফবন- 
বধের সময় বিশেষকূপেই প্রকাশ পায়। 

১৩। প্রতিভান্বিত-_-নবনবোন্বেষশালিনী বুদ্ধি-বিশিষ্ট । এই গুণটি মাঁন- 
তঞ্জনলীলাতেই সম্যক্‌ স্ফুবিত হইয়া! থাকে । 

১৪ বিদগ্ধ-_কলাবিলাসকূখল। শ্রীবুন্দাবনে পাঁশক্রীড়াদির সময় এই 
গুণটি বিশেষরূপেই ব্যক্ত হয়। 

১৫। চতুর--যুগপতৎ : অনেক-কাধ্য-সমাধানকারী |. অরিষ্টবধকালে এই 
গুণটি প্রথম প্রকাশ পায়। 

১৬) দক্ষ__হুঃসাধ্য কাধ্য সত্বর সম্পাঁদনকারী। নরকান্থরবধকাঁলে এই 
এই গুণটি পরিস্ফুট আছে । 

১৭। কৃতজ্ঞ--কৃত সেবাদ্িকর্ম্মের অভিজ্ঞ। কাম্যকবনে পাগুবদিগের 
নিকট গমনকালে এই গুণটি পরিন্ফুট দেখা যায়। 

১৮। নুৃচব্রত-_সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সত্যনিয়ম। পারিজাতহরণে এই গুণটি 
ব্যক্ত হয়। 

১৯। দেশকালম্ুপাত্রজ্জ-_দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কর্মকারী। 
উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণকালে এই গুণটি বিশেষতঃ ব্যক্ত হয়। 

২০। শাস্ত্রচন্ষু-__শাস্তরানথলারে কর্ম্মকারী। দ্বারকালীলায় এই গুণটি দৃষ্ট হয়। 

২১। শুচি--হুয়ং বিশুদ্ধ ও অন্তের পাবন। শ্মস্তক-মণি-হরণ-প্রলঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণের এই গুণটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া! যায়। 


৪৫২ রীপ্ীগৌরহন্দর 


সন ও ০ ৮ পটল | ৩ পিক সিস্ট লি রস লোন, এ ৯ এ তা লী লীন লে স্টিরলিত তিন তিতাস লা লা রো তি 


২২। বলী-_ইনিয়যকারী | বংশবস্তারগ্সঙ্ এই গুণটির পরিচয় পাওয়া 
যায়। 

২৩। স্থির-- আফলোদয়কর্্মকারী। জান্ববতীপরিণয়স্থলে এই গুণটির পরি- 
চয় পাওয়! যায়। 

২৪ দাস্ত_ ক্লেশসহিষু। গুরুৃহে এই গুণটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 

২৫। ক্ষমাশীল_ অপরাধসহিষণণ । শিশুপালবধে এই গুণটির বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

২৬। গন্ভীর-ছুবিগাহাশয়। ব্রহ্মমোহনলীলায় এই গুণটির বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যায় । 

২৭। ধৃতিমান্-_পূর্ণকাম এবং ক্ষোভের কারণ সত্বেও ক্ষোভরহিত । 
রাজুয়ষজ্ঞ-প্রসঙ্গে এই গুণটির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

২৮। সম-_রাগঘ্ধেষবিমুক্ত । কালীয়দমনকালে এই গুণটির প্রথম পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

২৯। বদান্ত- দাতা । দ্বারকালীলায় নারদমোহে এই গুণের পরিচয় 
পাওয়া যায় । 

৩০। ধার্থিক-ধর্মকারক ও ধর্ম্মরক্ষক। দ্বারকাঁলীলায় এই গুণটিরও 
বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় । 

৩১। . শূর-যুদ্ধবিষয়ে উৎসাহান্বিত ও অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ। জরাসন্ধের 
সহিত সংগ্রামে এই গুণটির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। 

৩২। করুণ_-পরদুঃখাসহিষু । জরাসন্ধকর্তক বন্ধ রাজগণের মোচনে এই 
গুণটির বিশেষ পরিচয় পাওয়! যায় । ৰ 

৩৩। মান্তমানকৃৎ _গুরু-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণসকল-পৃজাকারী। দ্বারকালীলায় এই 
গুণটির পরিচয় পাওয়া যায়। 

৩৪। বিনয়ী__অনুদ্ধত। রাজনুয়যঙ্জে এই গুণটির পরিচয় পাওয়! যায়। 

৩৫। দক্ষিণ_-কোমলচবিত্র । সত্যভামাপরিণয়ে এই গুণটির সম্যক 
পরিচয় পাওয়৷ যায় । 

৩৬। হীমান্‌ -লজ্জাশীল। গোঁবর্ধনধারণকালে এই গুণটি প্রথম ব্যক্ত 
হইয়াছিল । 

৩৭। শরণাগতপালক--শরণাগত ব্যক্তির পালনকারী। বাণযুদ্ধে এই 
গুণটির বিশেষ পরিচস়্ পাওয়া যায়। 


লিলি উরি উল সি পাশ লী সি চি পর পট পরিসি লছি 
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ককের 


৩৮। সুখা-ভোগী ও ছুঃথম্পর্শপরিশৃন্ত । অনভিক্ষার় এই গুণটি নুব্যক্ত 
আছে। 

৩৯। ভক্তমুহৎ-_ন্ুসেব্য ও দাসবন্ধু। ভীগ্মনির্ধাণে এই গুণটি পরিস্ফুট 
হইয়াছে । 

৪০। প্রেমবন্ত _সেবার অপেক্ষা না করিয়াই প্রেমে বশীভূত। পৃথুকো- 
পাখ্যানে এই গুণটি দৃষ্ট হয়। 

৪১। সর্বশুভঙ্কর-_ সর্ববজনহিতকারী । উদ্ধবশিক্ষায় এই গুণটি ব্যক্ত 
হইয়াছে । 

৪২। প্রতাপী-_প্রতাপশালী। 

৪৩। কীত্রিমান্‌--কান্তিশালী। 

এই ছুইটি গুণ দ্বারকালীলার অনেক স্থলেই সুব্ক্ত আছে । 

৪৪ | রক্তলোক--লোকের অন্ুুরাগভাজন। রাজন্য়যজ্জে এই গুণের 
বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 

৪৫। সাধুসমাশ্রয়--সাধুজনপক্ষপাতী । 

৪৬। নারীগণমনোহারী-_সুন্দরীবুন্দের চিত্তাকর্ষক । 

৪৭। সর্ববারাধ্য-_-সকলের পৃজ্য | 

৪৮। সমুদ্ধিমান্-মহাসম্পত্তিশালী | 

৪৯ বগীয়ান্‌ শ্রেষ্ঠ। 

৫০। ঈশ্বর--স্বতন্ত্র ও অলভ্ব্যশাঁসন। 

৫১। সদ! স্বরূপসম্প্রাপ্ত _মায়িক কার্যে অবশীকৃত । 

৫২। সর্বজ্ত-_ সর্বজ্ঞানসম্পন্ন। 

৫৩। নিতানৃতন--সর্ধবদ| অনুভূয়মান হইয়াও নৃতনের সায় প্রকাশমান । 

৫৪। সচ্চিদাননাসান্দ্রাঙ্গ-_সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ | 

৫৫। সর্ধসিদ্ধিনিষেবিত--সকল সিদ্ধি ধাহার নিজবশে। 

৫৬। অবিচি্্যমহাশক্তি-_স্ৃষ্টি কর্তৃত্ব, ব্রহ্মরদ্রাদিমোহন ও তক্তের প্রারন্ধ- 
খণ্ডন প্রভৃতি অচিস্ত্যশক্তি সমন্থিত। 

৫৭ । কোটিব্রঙ্গাগুবিগ্রহ-_বিশ্বর্ূপ | 

৫৮। অবতারাবলীবীজ--সর্বাবতারের মূলাশ্রয়। 

৫৯। হতারিগতিদায়ক-_শক্রগণের বিনাশপাধনপুর্মক মুক্িদাতা। 

৬০। আত্মারামগণাকর্ষী-__মুক্তগণেরও আকর্ষণকারী। 


৩ সি এপস লি এ স্পিন সক এছ এ ও তিক, এসি ও? লোম এ তা পল ৬ লি ৬ পরই তি 





৪৫৪ প্রীপ্ীগৌরগ্রন্দর 


৯০৪৯ প্র এলসি রিটা টি পলিপ তি উল্টা তত লি 








এমসি 


শ্রীকৃষ্ণের উক্ত গুণদকল দ্বারকালীলার স্থানে স্থানে ব্যক্ত আছে । 

অবশিষ্ট চারিটি গুণ মধুর হইতে মধুর। লীলামাধূর্যা, প্রেঘমাধুরধা, বংশী- 
মাধুর্য ও রূপমাধুধ্য সকললীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলাতেই সুব্যক্ত হইয়াছে । 

শ্রীরাধিকারও শ্রীরুষ্ণের*্ন্ায় অপ্রাকৃত অনন্ত গুণ উক্ত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে 
প্রধানতঃ যে পঞ্চবিংশতিসংখ্যক গুণ উক্ত হয়, তাহা এই-__ 


১। মধুরা। 

২। নববয়া । 

৩। চলাপাঙ্গ। 

৪1 উজ্জ্রলম্মিতা । 

৫। চারুসৌভাগ্রেখাট্া! অর্থাৎ পঞ্চাশৎসংখ্যক সৌভাগ্যহ্চক রেখা 
বিশিষ্টা 


৬। গন্ধোন্মাদি তমাধবা অর্থাৎ গন্ধ দ্বারা মাধবকে উন্মাদ্িত করেন। 
৭ সঙ্গীতগ্রসরাভিজ্ঞ। | 


৮। রম্যবাক। 

৯। ধর্মপণ্ডিতা | 

১০। বিনীতা। 

১১। করুণাপুর্ণা ৷ 

১২। বিদগ্ধা। 

১৩। পাটবান্বিত৷ অর্থাৎ চাতুর্যশালিনী। 
১৪। লজ্জাশীল!। 


১৫। নুমর্ধ্যাদা অর্থাৎ স্বাভাবিক, শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্ত ও স্বকল্পিত মর্ধযাদ।- 
রক্ষণপরায়ণ]। 

১৬। ধের্ধ্যশালিনী। 

১৮। গাভীধ্যশালিনী ৷ 


১৮। সুবিলাসা। 
১৯। মহাভাবপরমোত্কর্ষতধিণী অর্থাৎ কুদ্দীপ্ত সাত্তিক ভাঁবসকলের 
পূর্ণ প্রকাশভূমি । 


২০। গোকুলপ্রেমবসঠি অর্থাৎ সমস্ত গোঁকুলের প্রিয়। 
২১। জগচ্ছেণীলসদ্যশ! অর্থাৎ তাহার যশে সর্বজগৎ ব্যাপ্ত । 
২২। গুর্বপিতগুরুন্নেহা অর্থাৎ গুরুজনের অতিশয় ন্নেহপাত্রী। 


মধ্য-লীল! 8৫৫ 


স্পস্ট লট পট শি লরি ই লি শী স তা পি তক তো পিট ৬ পতি প্লট রি তর ও ৩ রপ্ত সর রত লতি রক্ত সি সত এ তি রি পি লো পি রি তো এলি পর পক লো এ পো পেস্ট 


২৩। সী-প্রণয়িতাবশা অর্থাৎ সথীজনের প্রণয়াধীনা । 

২৪। কৃষ্টপ্রিয়াবলীমুখ্যা ৷ 

২৫। সন্ততঠাশ্রবকেশব! অর্থাৎ সর্ধদ| কেশব তাহার আজ্ঞাধীন। 

নায়ক শ্রারুষ্। ও নায়িক! শ্রীরাধিকা ভক্তিরসের বিষয় ও আশ্রয় নামক 
আলমন। দাশ্তে দাসগণ, সথো সথাগণ, বাৎসল্যে পিতা ও মাতা প্রভৃতি গুরুজন 
এবং মধুরে গোপীগণও আশ্রয়ালম্বন হয়েন। বিষয় ও আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া 
যে ভক্তিরসের উদ্গম হয়, তাহ! ভক্তগণই আম্বাদন করিয়া থাকেন, অভক্ুগণ 
আস্বাদন করিতে পারে না। পূর্বে প্রযাগে অবস্থানকালে তোমার ভ্রাতা রূপকে 
রসতত্ববিচারে এই সকল বিষয় উপদেশ করিয়াছি। অতঃপর তোমর! দুইজনে 
ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার ও মথুরার লুপ্টতীর্ঘের উদ্ধার কর। আর একখানি বৈষ্ণব- 
শ্বৃতি সংগ্রহ করিয়া তন্থার! শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণবাচার গ্রবর্তন কর। এই আমি 
যুক্তণৈরাগোর মধ্াদা উপদেশ করিলাম । তোমরা শুফবৈরাগোর পক্ষপাতী 
না হইয়া এই যুক্তবৈরাগোরই পক্ষপাতী হইও। শুষ্কজ্ঞান ও শু বরাগা 
সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান থাকিও। 

যিনি সর্ধবভৃতের অদ্ধেষ্টা অর্থাৎ কেহ দ্বেষ করিলেও “আমার গ্রারন্ধানুসারে 
পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হুইয়াই আমার প্রতি দ্বেষ করিতেছে, এই বুদ্ধিতে 
তাহার প্রতি দ্বেষরহিত, “সমস্ত ভীবই পরমেশ্বরা ধিষ্ঠিত' এই বুদ্ধিতে ভীবমাত্রের 
প্রতি স্নিদ্ধ, কোন কারণে কাহারও খেদ উপস্থিত হইলে “এ খেদ না হউক, এই 
বুদ্ধিতি করুণ, দেহাদিতে মমতারহিত ও আত্মবুদ্ধিরহিত, সুখের সময় হর্ষে ও 
দুঃখের সময় উদ্বেগেও নিরাকুল, সহিষু, সতত সন্থষ্ট, যোগযুক্ত, বিজিতেন্দিয়, 
কেহ কৃতর্ক করিলেও তন্্ারা যাহার বুদ্ধি বিচলিত হয় না পরস্ত “আমি হরিদাস 
এইরূপই বুদ্ধি স্থির থাকে, যিনি আমাতেই মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, এই 
প্রকার ভক্তই আমার প্রিয় । যাহা হইতে লোক উদ্বেগ পায় না, যিনি স্বত্নং 
লোক হইতে উদ্বেগ পান না, যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তাদুশ 
ভক্তই আমার প্রিয় । যিনি অনপেক্ষ অর্থাৎ স্বয়ং উপস্থিত ভোগাবিষয়েও 
স্পৃহারহিত, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথারহিত ও সর্বারস্তপরিত্যাগী, তাদৃশ 
তক্তই আমার প্রিয় । যিনি প্রিয়লাভে হৃষ্ট ও অপ্রিয়লাতে দ্বেষযুক্ত হয়েন না, 
যিনি শোক ও আকাঙ্ষা করেন না, যিনি শুত ও অশ্ুত ত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ 
তক্তই আমার প্রিয়। যিনি শক্রুমিত্রে মানাপমানে শীতোষে ও ন্ুখছুঃখে সমবুদ্ধি 
এবং কুসঙ্গবর্জিত, যিনি নিন্দা ও গ্ততিকে মমান বোধ করেন, যিনি যখালাভ তুষ্ট, 


৪৫৬ শ্রীপ্্ীগৌরহন্দর 


জিপি লি সির শি পি  স ঠিিসি ৮ রিতা দিলি পি লা দ লি ৯০ তিল ছি তে উনি সিসির সিলসিলা সিল সির কলা সি সিপণাসি িপ সি সিসি পা ি র্ি লর৯ রাি লি পলা সি কী লী রি 


নিবাসরহিত ও সথরবদ্ধি, তাদুশ ভক্ষিমানই আমার পি প্রয়। যিনি এই যথোক্ত 
ধন্ামৃতের সেবা করেন, তিনি আমার অতীব প্রিয় হয়েন। বজ্মপিতিত,ভীর্ণ 
বন্থণ্ড থাকিতে বন্ত্রের নিমিত্ত, পরপোষক তরুরাঞি থাকিতে অল্লের নিমিত্ত, 
জলপূর্ণ সরিৎসরোবর থাকিতে পানীয়ের নিমিত্ত, গিরিকন্দর থাকিতে বাপ- 
স্থানের নিমিত্ত ও শরণাগতপালক শ্রীভগবান্‌ থাকিতে আশ্রয়ের নিমিত্ত সাধুলোক 
সকল কেন ধনমদান্ধ ব্যক্তি সকলের উপাসনা করিবেন? 


আতআ্মারাস শ্লোকের ব্যাখ্য' 


তদনস্তর সনাতনগোস্বামী কতকগুলি শ্রীভাগবতের গুঢ় সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা 
করিলেন। প্রভূ একে একে এঁ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। 
তন্মধ্যে হরিবংশোক্ত গোলোকসংস্থান, মৌষললীল! ও অন্তরধানলীলার মায়িকত্ব, 
গ্ররুষ্ণের কেশাবতারত্বরূপ বিরুদ্ধমত সকলের সঙ্গতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয় 
সকল উপদেশ করিলেন । 

সনাতনগোস্বামী প্রভুর চরণে ধরিয়া নিবেদন করিলেন, «আমি নীচজাতি, 
নীচসেবী পামর। আমাকে ব্রহ্মার অগোঁচর সিদ্ধান্ত সকল উপদেশ করিলেন। 
অনস্তগন্ভীর সিদ্ধান্তামুতপিম্কুর বিন্ুমাত্রও স্পর্শ করিতে আমার শক্তি নাই। 
আপনি ইচ্ছা করিলে, পঙ্গুকেও নৃত্য করাইতে পারেন; আমার মন্তকে চরণ 
দিয়া আশীর্বাদ করুন, যাহা শিক্ষা দিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউক। 
আপনার আশীর্বাদে আমি এ সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব” প্রভু তার 
মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, “আমার বরে উপদিষ্ট বিষয়সকল তোমাতে 
শ্ুরিত হউক।” 

সনাতনগোস্বামী পুনর্বার নিবেদন করিলেন, প্প্রভো, শুনিয়াছি, সার্বভৌম 
ভট্টাচার্যের নিকট “আত্মারাম” শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখা করিয়াছেন। 
এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শুনিয়া আমার মন উৎকগান্বিত হইয়াছে । কৃপা করিয় 
যদি বলেন, শুনিয়া পরিতৃপ্ত হই ।” প্রভু বলিলেন, “আমি বাতুল, কখন কি প্রলাপ 
বলিয়াছি, সার্ধভৌম ভট্টাচাধ্য তাহাই আবার সত্য মনে করিয়াছেন, আমার 
কিন্ধ তাহার কিছুই মনে নাই । যাহাই হউক, তোমার সঙ্গের গুণে সম্প্রতি যে 
কিছু অর্থ স্ষুরিত হয়, তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর ।” 


মধ্য-লীলা ৪8৫৭ | 


বশির উট লা রি সিএ টি তো বর ছি এ শি ও পি পি লী পা পি পা রসিদ ভডিন বিন ০ বাতি হি স্িনিত লী তল পস্ছিলিপি লরি লিপি লা পি পপি 


আত্মারামা: আত্মনি ব্হগণি রমন্তে ইতি জ্ঞানিনঃ চ পি নগর সা অপি মুন: 
মননগীলাঃ সন্তঃ উরুক্রমে হরৌ অহৈতৃকীং ভক্তি কুর্বস্তি রি: ইথভৃতগুণঃ। রা 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, আত্মারাম জ্ঞানিগণও নিগ্রদ্থ হইয়াও তাহার 
মনন ব্যতিরেকে কেবল জ্ঞান দ্বারা মুক্তির অসম্ভাবন! হেতু তন্মননপরায়ণ ও 
তদগুণাকষ্ট হইয়! উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। 

তরী জ্ঞানী কেবলব্রন্মোপানক অর্থাৎ আত্মার ্গসম্পত্তির নিমিত্ত ব্রন্ধের 
উপাঁসক ও মোক্ষাকাজ্ষী অর্থাৎ মুক্তির নিমিত্ত ব্রন্মের উপাসক তেদে দ্বিবিধ। 
তম্মধ্যে কেবলত্রহ্মোপাসক আবার সাধক অর্থাৎ অপ্রাপতবরহ্মতাদাত্মা, ব্রহ্মময় 
অর্থাৎ প্রাপ্তবঙ্ষতাদাত্ম্য এবং প্রাপ্তবরদ্ষলয় অর্থাৎ রহ্ষলীন ভেদে ত্রিবিধ। আর 
মোক্ষাকাঙ্জী জ্ঞানী মুমুক্ষু, জীবনুক্ত ও প্রাপ্ত স্বরূপ অর্থাৎ বিদেহ ভেদে ত্রিবিধ। 
সাকল্যে জ্ঞানী ষড়বিধ। জ্ঞানীর যাড়বিধা বশতঃ শ্লোকটিতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ছয়টি অর্থের লাভ হইতেছে । 

ূর্বোক্তাঃ বড়বিধাঃ আত্মারামাঃ জ্ঞানিনঃ যুনয়ঃ চ নিগ্র্থাঃ অপি উর 
ক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কৃর্বস্তি হরিঃ ইথন্ৃতগুণঃ | 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, পূর্বোক্ত যড়বিধ জ্ঞানী এবং মুনিগণ নিগ্র্থ 
হইয়াও উরুক্রুম গ্রহরিতে অঠৈতৃকী ভক্তি করিয়া থাকেন।, 

এই অপর একটি অর্থ। অতএব সাকল্যে সপ্ত অর্থের লাত হইল । 

আত্মারামা:ঃ আত্মনি পরমাত্মনি রমস্তে ইতি যোগিনঃ চ অপি নির্রস্থাঃ 
অপি মুনয়ঃ মননপীলাঃ সন্তঃ উরুক্রমে অঠৈতৃকীং ভক্তিং কুর্বস্তি হরিঃ ইথভৃত- 
গুণঃ। 

শ্রহরির এমনি গুণ যে, আত্মারাম যোগিগণও নিগ্র স্থ হইয়াও তন্মননপরায়ণ 
ও তদ্গুণাকুষ্ট হইয়া উরুক্রম শ্র/হরিতে অহৈতৃকী ভক্তি করিয়া থাকেন। 

এ যোগী সগর্ভ অর্থাৎ ধ্যানাদি- আলম্বন- -বিশিষ্ট ও নিগর্ভ অর্থাৎ ধ্যানাদি- 
আলঘ্ন-রহিত ভেদে দ্বিবিধ। উহাদের প্রত্যেকে আবার যোগারুরু্ু 
যোগারঢ় ও প্রাপ্তদিদ্ধি ভেদে ভ্রিবিধ। সাকল্যে যোগী ফড়বিধ। যোগীর 
যাড় বিধ্য বশতঃ শ্লোকটিতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ছয়টি অর্থের লাভ 'হইতেছে। অতএব 
সাকলো ত্রয়োদশ অর্থের লাভ হইল । 

আত্মারামাঃ আত্মনি মনসি রস্তে ইতি মনৌরমণশীলাঃ অপি সাধুসজগ- 
বলাৎ মুনযঃ নিষ্রস্থাঃ চ সম্তঃ উরুক্রমে হো অহৈতুকীং ভক্তিং বি হিঃ 
ইথস্ভৃতগুণঃ। 

৫৮ 


৪৫৮  জ্ীপ্বীগৌরমুন্দর 


রর 
ফস কস্ট পি পি ০৮ এ এ ০ পচ উল লে এ রি তি লী সি লি পল লি শি লী পা লা লাকা দা ছি পাখি লি পি পাঁচ পরত লী পা পরি পি লি পাটি পা পি পাম লি লা পরি এ লি লি পি পি লি ৭ 


ভ্ীহরির এমনি গুণ যে, আত্মাতে অর্থাৎ মনোরূপ নুক্ষশরীরে রমণসীল 
ব্যক্তিগণও সাধুসঙ্গবলে মননশীল নিগ্রস্থ ও তদ্গুণারষ্ট হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে 
অহৈতুকী ভক্তি করিয়া! থাকেন। 

এই অর্থটির সহিত চতুর্দশ অর্থের লাভ হইল। 

মুনয়ঃ অপি আত্মারামাঃ বত্বশীলাঃ নিগ্রন্থাঃ চ সম্ত উরুক্রমে অহৈতুকীং 
তক্তিং কৃর্বস্তি হরিঃ ইথভূতগুণঃ | : 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, মুনিগণও আত্মারাম অর্থাৎ যতুশীল 'ও নিগ্রস্থ 
হইয়া! উরক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। 

এই অর্থ টির সহিত পঞ্চদশ অর্থের লাভ হইল। 

নিগ্রস্থাঃ মুনয়ঃ অপি আত্মারামাঃ ধৈধ্যশীলাঁঃ সম্তঃ চ উরুক্রমে অহৈতুকীং 
ভক্তিং কুর্ববস্তি হরিঃ ইথস্ভৃতগুণঃ | 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, নিগ্রস্থ মুনিগণও ধধ্যশীল হইয়াও উরুক্রম শ্রীহরিতে 
অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। 

এই অর্থের সহিত ষোড়শ অর্থের লাভ হইল 

নিগ্রস্থাঃ মুনয়ঃ অপি চ আতআারামাঃ আত্মনি ধৃতৌ রমস্তঃ ভগবৎসম্থন্ধ- 
লাভতে! ছুঃখাভাবাৎ ভগবতপ্রেমলাভতঃ উত্তমাপ্ডেঃ চ পূর্ণাঃ চাঞ্চল্যরহিতাঃ 
সম্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ববস্তি হরিঃ ইথন্তৃতগ্ুণঃ। 

শ্ীহরির এমনি গুণ যে, নিগ্রস্থ মুনিগণও ভগবৎসম্বন্ধলাভপ্রযুক্ত ছুঃখের 
অভাব হেতু এবং ভগবতপ্রেমলাত প্রযুক্ত উত্তমান্তি হেতু পূর্ণ অর্থাৎ চাঞল্- 
রহিত হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়! থাকেন। 

এই অর্থের সহিত সপ্তদশ অর্থের লাভ হইল । 

মুনয়। পণ্ডিতাঃ নিগ্রন্থাঃ মুর্খাঃ চ অপি আত্মারামাঃ বুদ্ধিবিশেষবিশিষ্টাঃ 
সম্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্বস্তি হরিঃ ই্ভূতগুণঃ | 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, মুনি অর্থাৎ পণ্তিতগণ এবং নির্রন্থ অর্থাৎ মূর্খগণ 
উভয়েই আত্মারাম অর্থাৎ বুদ্ধিবিশেষবিশিষ্ট হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী 
ভক্তি করিয়া থাকেন। 

এই অর্থের সহিত অষ্টাদশ অর্থের লাভ হইল । 

মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ নিগ্রস্থাঃ মূর্খনীচাদয়ঃ চ অপি আত্মারামাঃ আত্মনি ভগ- 
বঙ্ধাসোইহমিত্যতিমানাত্বকে শ্বতাবে রমস্তে যে তে তাদৃশাঃ সম্তঃ উরুক্রমে 
অহৈতুকীং ভক্তিং কৃরববস্তি হরিঃ ইৎন্ৃতগুণঃ | 


মধ্য-লীল! ৪৫৯ 


র সিসি শপ ছি উপসদিট ী ছ উিলী অসি লী ছি জিতে দিবার ইত িতা তর হত ভি লী ছা চল তি সী জগ হি হলি এ সানী স্পট ধা জি সরি আতা সা আর সী কী দিপা সী সর তরল ভি সী সী দল এ সী অলী মাসি পরি সব বিল ৬টি 5ও সতী জী 


শ্রীহরির এমনি গুণ যে, সনকাদি মুনিগণ এবং মুর্খনীচাদি নিগ্রস্থ জনগণও 
“আমি শ্রীভগবানের দাস' এই প্রকার অভিমানাত্মক স্বভাবে রত হইয়া উরক্রম 
শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। 

এই অর্থের সহিত উনবিংশ অর্থের লাভ হইল। 

আত্মারামাঃ আত্মনি দেহে রমস্তে যে তে অপি নিগ্রস্থাঃ মুনয়ঃ চ সন্ত উকত্রমে 
অহৈতুকীং ভক্তিং কৃুর্বস্তি হবিঃ ইখস্তৃত গুণঃ | 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, আত্মারাম অর্থাৎ দেহরত ব্যক্তিসকলও নিগ্রন্থ মুনি 
হইয়াও উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়৷ থাকেন। 

এ দেহ-রত আত্মারাম কর্মননিষ্ঠ ও তপস্বী ভেদে ছুই প্রকার । উহাদের 
প্রত্যেকে আবার দেহোপানক ও দেহোপাধিব্রন্ধোপানক তেদে দ্বিবিধ। 
সাকল্যে দেহ-রত আত্মারাম চারিপ্রকার। অতএব গ্নোকটিতে চারিপ্রকার 
অর্থের লাত হইতেছে । এই চারিগ্রকার অর্থের সহিত ত্রয়োবিংশ অর্থের 
লাভ হইতেছে। 

কেহ কেহ বলেন, দেহ-রত ব্যক্তিই দেহোপাধিত্রদ্ষোপাসক, কর্খনিষ্, 
তপস্বী ও সর্বকাম ভেদে চারিপ্রকার হয়েন। অতএব এই পক্ষেও চতুর্ধিধ 
অর্থেরই লাভ হইতেছে। 

মুনয়ঃ আত্মারামাঃ চ নিগ্রন্থাঃ সন্তঃ অপি উক্ক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং 
কুর্বন্তি হরি; ইথভভতগুণঃ | 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, মুনিগণ প্রধানতঃ এবং জ্ঞানিগণ অপ্রধানতঃ নিগ্রন্থ 
হইয়াই উরুক্রম গ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। 

এই অর্থের সহিত চতুধিংশ অর্থের লাত হইল । 

মুনয়ঃ চ আত্মারামাঃ অপি নিগ্রস্থাঃ সম্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্বস্তি 
হরিঃ ইথস্ৃতঃগুণঃ | 

শ্রাহরির এমনি গুণ যে, মুনিগণ আত্মারাম হইয়াও নিগ্রস্থ হইয়া উরুক্রম 
শ্রীহরিতে অহৈতুকী তক্তি করিয়! থাকেন। 

এই অর্থের সহিত পঞ্চবিংশ অর্থের লাভ হইল। 

নিগ্র্থাঃ ব্যাধাদয়ঃ অপি আত্মারামাঃ মুনয়ঃ চ সন্তঃ উর্ক্রমে অহৈতৃকীং 
ভক্তিং কুর্বস্তি হরি; ইথস্ভূতগুণঃ | 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, নিগ্রন্থ ব্যাধ প্রভৃতিও আত্মার়াম ও মুনি হ্ইয়! 
উরুক্রম শ্রহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া ধাকেন। | 


৪৬৪ প্ীগৌরহন্দর 


্ 
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এই অর্থের সহিত ধড়বিং শ অর্থের লাভ হইল । 

আত্মারামাঃ ভক্তাঃ মুনয়ঃ িগরস্থা চ অপি উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং, 
ুর্বস্তি হরিঃ ইথভৃতগুণঃ। 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, আত্মারাম অর্থাৎ ভক্ত মুনিগণ নিগ্রন্থ হইয়াও 
উকক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন | 

ধী ভক্ত বিধিমার্গ ও রাগমার্গ ভেদে দুইপ্রকার। উহাদের প্রত্যেকে 
আবার সাধক, সিদ্ধ ও পার্দ ভেদে তিলপ্রকার। তন্মধ্যে সাধক আবার 
জাতরতি ও অজাতরতি ভেদে ছুইপ্রকার, এবং পার্ধদ, সাধক ও সিদ্ধের প্রত্যেকে 
আবার দাশ্তাদিভেদে চারিপ্রকার। অতএব প্রতিমার্গে যোড়শপ্রকার করিয়া . 
বাত্রিশতপ্রকার অর্থের লাভ হইতেছে। পূর্বোক্ত ফড়বিংশ এবং শেষোক্ত 
বাতি শ মিলিয়! অষ্টপঞ্চাশৎ অর্থের লাভ হইল, 

পূর্বোক্ত অষ্টাথিকপধাশৎসধ্যকাঃ আত্মারামাঃ মুনয়ঃ চ নিগ্রস্থাঃ অপি 
উরুক্রমে অহৈতুকীং তক্তিং কুর্বস্তি হরিঃ ইথস্ভুতগুণঃ | 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, পূর্বোক্ত অষ্টপঞ্চাশতপ্রকার আত্মারাম ও মুনি 
সকল নি স্থ হইয়াও উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। 

এই অর্থের সহিত উনয্টি অর্থের লাভ হইল । 


আত্মারামাঃ মুনয়ঃ নিগ্রস্থাঃ চ অপি উরুক্রমে অহৈতৃকীং তক্তিং কৃ্বস্তি হরিঃ 
ইথভূতগুণঃ |. 


শ্রাহরির এমনি গুণ যে, কি আত্মারাম জ্ঞানিগণ, কি মুনিগণ, কি গিগ্রন্থ 
ব্যক্তিগণ সকলেই মেই উরুক্রন খ্রহরির গুণে আকৃষ্ট হইয়া ভাহাতে অহৈতৃকী 
ভক্তি করিয়। থাকেন। 

এই অর্থের, সহিত বষ্টিপ্রকার অর্থের লাভ হইল। 

আত্মারামাঃ জীবাঃ অপি নিগ্র্থাঃ মুনয়ঃ চ সম্তঃ উরুক্রমে অহৈতু তুকীং ভক্তিং 
বস্তি হরিঃ ইখস্ৃত গুণঃ । 

শ্রীহরির এমন গুণ বে, আত্মারাম অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্জ জীবসকলও নিগ্র্থ ও 
মুনি হইয়৷ উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী তক্তি করিয়া থাকেন। | 

সাকল্যে একবষ্টি অর্থের লাভ, হইল,। সনাতন, তোমার সঙ্গ গুণে এই. এক- 
ষটিপ্রকার অর্থ ক্ষুরিত হইল। এই পর্যন্ত বলিয়া প্রভু নীরব হইলেন | 

সনাতনগোম্বামী শুনিয়া বিস্মিত, হইলেন এবং প্রস্ুর চরণে ধরিয়া বলিতে 
লাগিলেন, প্প্রভো, তুমি সাক্ষাৎ, অ্রজেন্্রনন্দন। তোমার নিথােই, বেদের 


মধ্য-লীলা ৪৬১ 


গ্রবর্তন। তুমিই ভাগবতের বক্তা! ও তত্ববেত্ব!। তোম। বিনা তত্ববেত্া আর 
কে আছে?” প্রভু বলিলেন,--ভাঁগবতের অর্থ ভাগবতের পৌর্বাপর্ধ্যপর্ধ্যা- 
লোঁচন! দ্বারাই স্থির করিতে হয়। ভাঁগবতের এক স্থানের অর্থ অন্তস্থানেই 
প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। . ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে, 

“রুষে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিতিঃ সহ। 

কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোৎধুনোদি তঃ ॥” 

ভগবন্ধন্্ম ও ভগবজজ্ঞানাদির সহিত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শ্বধামে গমন করিলে, 

এই কলিষুগে ধর্মজ্ঞানাদিরহিত ভীবের নিমিত্ত এই পুরাণস্থধ্য উদিত 
হইয়াছেন। 


€ৰষফ্ণবস্মুভি ৷ 

অনন্তর সনাতন গোম্বামী বণিলেন, প্প্রতো, আপনি আমাকে বৈষ্ণবন্থতি 
সংগ্রহ করিবার আদেশ করিয়াছেন, কিন্ত আপনার উপদেশ ভিগ্ন আমি কি 
তা সম্পাদন করিতে পারি? অতএব আপনি হৃত্ররূপে উপদেশ করুন, আমি 
তদনুসারে শ্বৃতিসংগ্রহের চেষ্টা করিব 1” 

প্রভু বলিতে লাগিলেন,--“শ্রগুরুচরণাশ্রয়ের কারণ, শ্রগুরুচরণাশ্রয়, 
শ্রীগুরুলক্ষণ, নিষিদ্ধগুরুলক্ষণ, শিষ্ুলক্ষণ, নিষিদ্ধশিষ্যলক্ষণ, গুরুশিষ্যুপরীক্ষণ, 
শ্ীগুরুমাহাআ্বয, গুরুসেবাবিধি, অধিকারিনিরণন্, মন্ত্রসংস্কার, শ্রীবিষ্ঞমাহাত্মা, 
শ্রীবৈষ্ণবমন্ত্রমাহাত্য, দীক্ষানিত্যতা, দীক্ষাপ্রয়োগ, দীক্ষিতের পূজার নিত্যতা, 
সদাচার, নিত্যকৃতা, শো, আচমন, দস্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাবন্দন, তিললকধারণ, 
মালাধারণ, পুম্পাগ্ঠাহরণ, বস্ত্রাদিসংস্কার, গ্রবোধন, পঞ্চাদি উপচার দ্বারা অর্চন, 
পূজা, আরাত্রিক, ভোজন, শয়ন, শ্রীমুত্তির লক্ষণ, শালগ্রামলক্ষণ, হরিক্ষেব্র- 
গমন, শ্রীমুততিদর্শন, নামমহিমা, নামাপরাধবজ্জন, বৈষ্বলক্ষণ, সেবাপরাধথগ্ুন্‌ 
শঙ্খাদিলক্ষণ, জপ, স্বতি। পরিক্রমা, দগুবৎপ্রণাম। বন্দর, পুরশ্চরণ, প্রসাদ- 
ভোজন, অনিবেদিতবর্জন, বৈষ্ণবনিন্নাদি বর্জন, সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্থ, সাধুসেবন, 
অসৎসঙ্গত্যাগ, শ্রীভাগবতশ্রবণ, দিনকৃত্য, পক্ষকত্য, একাদহ্থাদিবিবরণ, মাসক্ৃতা, 
জন্মাষ্ম্যাদিবিধিবিচারণ, একাদশী প্রস্তুতির বিদ্ধা আগপূর্বক অবিদ্বাকরথ, 
অকরণে দোষ, করণে তক্তিলাত, শ্রীমু্তি প্রভৃতির প্রতিষঠুদি শান্্বচন দ্বারা 
নিরূপণ করিবে। আমি কেবল, সুত্রকনূপ বল্লান.। শ্রীকুষ্কের ককপায় তোমার. 


৪৬২ জীত্রীগৌরহন্দর 


শিস পি পাপী আক রি পানির ৭ উস তম পপ সলাত তলা পাস খন পাপা জি সিলিসি 


হৃদয়ে যাহা ক্ষুরিত হ্ইহে, প্রীক্ তোমাকে যাহা লিখাইবেন, তুমি তাই 
লিখিবে ।” 


১। শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ের কারণ-- 


শ্রীকৃষ্ণের করুণায় তীয় তক্তগণের সঙ্গ হইতে ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ 
করিয়া এঁ তক্তির লাভে অভিলাষ হইলে, সদ্গুরুর চরণাশ্রপ্ন কর্তব্য । বিষয়- 
স্ুখাসক্ত জনগণের ভক্তিমাহাত্মজ্ঞান দুর্ঘট হইলেও কেবল ছুঃখনাগরতরণের 
ইচ্ছাতেও ভক্তিলাভের অভিলাষ হইয়া থাকে । তক্তিলাভের অভিলাষ হইলে, 
সদ্গুরুর চরণাশ্রয় অবশ্ত কর্তব্য। ইহলোকে নিত্য ছুঃখপরম্পরার অনুভব 
হইয়া থাকে, এবং শাস্ত্রেও শ্রবণ করা যায় যে, পরলোকেও ছুঃদহ| ছংখশ্রেণী 
ভোগ করিতে হয়। অতএব স্ুুবুদ্ধি লোকেরা এ সকল ছুঃখ হইতে উত্তীর্ণ 
হইতে ইচ্ছা করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাঁদশন্কদ্ধের নবমাধ্যায়ে উক্ত হই- 
যাছে,--ধীর পুরুষ বহুজন্মের পর এই ম্থদুলভ অর্থপ্রদ অনিত্য মনুষ্যদেহ লাভ 
করিয়া! মৃত্যুর পূর্বেই মুক্তির নিমিত্ত যত্ব করিবেন, বিষয়ভোগ পশ্বাদিযোনিতে ও 
লাভ হইতে পারে । বিংশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, -সর্বফলের মুলভূত, যরৃচ্ছা- 
লব্ধ, সুদুলত, পটুতর, গুরু-কর্ণধার-বিশিষ্ট, পরমাস্মরূপান্ুকুলপবনকর্ক 
পরিচালিত, এই নরদেহরূপ নৌকা! প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি সংসারসাগর পার 
হইতে যত্ব করে না, সে আত্মঘাতী । 


শ্রীগুরুচরণাশ্রয়-_ 

উহ্বারই তৃতীয়াধায়ে উক্ত হইয়াছে,__অতএব যে বাক্তি উত্তম শ্রেয়ঃ 
জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, পরব্রহ্মের অন্ুুভবসম্পন্ন ও পরমশাস্ত 
শ্রাগুরুর চরণাশ্রয় করিবেন। হ্বয়ং শ্রীভগবানও বলিয়াছেন,_-মদভিজ্ঞ 
মচ্চিত্ত ও শান্ত শ্রীগুরুর উপাসনা করিবেন। শ্ররতিতেও উক্ত হইয়াছে,-_ 
্রহ্মজিজ্ঞান্ু ব্যক্তি হস্তে সমিধ গ্রহণপূর্ধবক বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর সমীপে 
গমন করিবেন। কারণ, গুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তিই ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। 
আগমসারে গুরুশব্দের অর্থ এই প্রকার নির্দেশ করেন,_ গকার সিদ্ধিদ, রকার 
পাপদাহক এবং উকার স্বয়ং শত্তু ; অতএব গুরুশব্দ দ্বারা সিদ্ধিপ্রদ ও পাঁপ- 
নাশক শল্ভুই উক্ত হয়েন। আচার্য শবের অর্থ কুলার্ণবগ্রন্থে এইপ্রকার 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, যিনি স্বয়ং আচটরণপূর্বক শিষ্যকে আচারে স্থাপন করেন এবং 
যিনি শাস্্ার্থ প্রকাশ ছারা অজ্ঞান নাশ করেন, তিনিই গুরুশববাচ্য । 


লা সিসি সিলী (শর্ত এসবি এলি লস্ট তা 


মধ্য-লীল! ৪৬৩ 


+ 
এ ৭ পচ পে জি ছি লি? ভালা লস উপরি লা পি লী লি শন শি এ পর লী লরি লি পি লি লি এ পরি পপর লি পি আর লা চিত, শি ছি লো একি পাতি শর লো তি লা শীত পাতি লা লা 5 জী, লীগ লরি রী তত জি ভি, লা লাক জা, তত এ 


শ্রীগুরুলক্ষণ__ 

বিশুদ্ধবংশজাত শ্বয়ংও - বিশুদ্ধ, পবিভ্রাচারপরার়ণ, আশ্রমী, ক্রোধরহিত, 
বেদবিৎ, সর্বশাস্ত্রবিৎ, শ্রদ্ধাবান্, অনুয়ারহিত, প্রিয়বাক্য, প্রিয়দর্শন, শুচি, 
স্থবেশ, তরুণ, সর্ধভূতহিতে রত, বুদ্ধিমান্, অনুদ্ধতমতি, পূর্ণ, তন্ববিচারক, 
বাৎসল্যাদি গুণযুক্ত, অ্চনাপরায়ণ, কৃতজ্ঞ, শিব্যবৎসল, নিগ্রহানুগ্রহক্ষম, হোম- 
মন্ত্রপরায়ণ, বিচার প্রণালীর জ্ঞানসম্পন্ন, শুদ্ধাত্মা! ও কৃপালু ব্যক্তিই গুরুগৌরবের 
উপধুক্ত। যিনি স্বীয় ইষ্টদেবতার উপাসনাপরায়ণ, শান্ত, দাস্ত, অধ্যাত্মবেত্া, 
বেদাধ্যাপক, বেদশাস্থার্থজ্ঞানসম্পর, উদ্ধার ও সংহারে সনর্থ, ব্রাঙ্গণোত্ম, যন্ত্র ও 
মন্ত্রের তন্বজ্ঞ, সংশয়চ্ছেতা, রহস্তবেতা, পুরশ্চরণকারী, হোমমন্ত্রসিদ্ধ, প্রয়োগ- 
কুশল, তপোনিরত, সত্যবাদী ও গৃহস্থ, তিনিই গুরুকরণের যোগা। যিনি 
শিষ্যের নিকট হইতে সেবা, যশ ও ধনাদি লাভ করিতে ইচ্ছা! করেন, তিনি 
গুরুকরণের যোগ্য নহেন। পরজ্ধ যিনি কৃপাসিদ্ধু, সর্বগুণপূর্ণ, সর্ব প্রাণীর 
হিতকা।রী, নিস্পৃহ, সর্বববিষয়ে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্ঠাবিশারদ, সর্বসংশয়চ্ছেত্তা ও আলস্ত- 
রহিত, তিনিই গুরুপদবাচ্য হয়েন। নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,__ পঞ্চরাত্র- 
বিধানোক্ত পঞ্চকালের জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাঙ্মণই সর্ববর্ণের গুরু হইবেন। তদভাবে 
শান্তচিত্ত, ভগবন্ময়, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, সর্বজ্ঞ, শস্জ্ঞ, সতক্রিয়াপরায়ণ এবং 
মন্ত্র, গুরু ও দেবতার সাধনসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ও গুরুপদের যোগ্য হইবেন। 
কষত্রিয়-গুরু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের দীক্ষাপ্রদানে অধিকারী । উক্তলক্ষণাক্রান্ত 
কষব্রিয়ের অভাব হইলে, তাদৃশ বৈশ্তও বৈশ্ব এবং শুদ্রের গুরু হুইতে পারেন। 
তদভাবে শৃদ্রও শৃদ্রজাতির গুরু হইতে পারেন। শ্বদেশেই হউক বা বিদেশেই 
হউক বর্ণোত্তম গুরু পাওয়া গেলে, শুভার্থী ব্যক্তি হীনবর্ণকে গুরু করিবেন না। 
বর্ণোত্বম গুরুর সন্ভাবে হীনধর্ণকে গুরু করিলে, ইহলোক ও পরলোক নষ্ট হইয় 
থাকে। অতএব শাস্ত্রোন্ত আচার সর্বথা পরিপালনীয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্বা ব 
শূদ্র স্থোৎ্ষ্টবর্ণকে শিষ্য করিবেন না ইহাই শাস্্ীয়াচার। পদ্মপুরাণেও উক্ত 
হইয়াছে,_ মহাভাগবতশ্রেষ্ ত্রাহ্মণই সর্ধ্ববর্ণের গুরু হইবেন। তিনি শ্রীহরির স্তায় 
সকলেরই পুজ্য হয়েন। মহাকুলপ্রস্থুত, সর্ববযজ্ঞে দীক্ষিত এবং সহস্রশাখাধ্যারী 
ব্যক্তিও যদি বৈষ্ণব না হয়েন, তবে তাহাকে গুরু করিবে না। যিনি বিঞুমন্ত্ে 
দীক্ষিত, ও বিষুপুজাঁপরায়ণ, তিনিই বৈষ্ণব, আর তদদিতর ব্যক্তিই অবৈষণব। 

নিষিদ্ধ গুরুলক্ষণ-__ 

বছুভোঁদী, দীর্ঘসূত্রী, বিষয়াদিলোলুপ, হেতুবাদরত, দুষ্ট, অবাচাযবাচক, গুণ- 


৪৬$ শ্রীপ্ীগৌরহুষ্দর 
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নিন্দক, অরোমা, বহুরোমা, নিন্দিতাশ্রমসেবী, কালদন্ত, কৃষ্টোষ্ঠ, হগন্িশ্বা- 
যুক্ত, তুষ্টলক্ষণসম্পন্ন, বনু প্রতিগ্রহাসক্ত ব্যক্তি ইঈশ্বরতুগ্য হইলেও শিষ্যকে 
শ্রীভষ্ট করিয়া থাঁকেন। 


শিষ্যলক্ষণ__ 
দ্ধবংশঙ্জাত, শ্রীমান্, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাঁকা, পৰিব্রচরিত্র, বুদ্ধিমান্‌, 


দস্তরহিত, কামক্রোধত্যাগী, গুরুতক্ত, দেবতাত স্ত, নীরোগ, পাপরহিত, শ্রদ্ধাধুক্ত, 
দেবতা, ব্রাঙ্গণ ও পিতৃলোকের পুজাপরায়ণ, যুবা, সংযভেন্দরিয়, দয়ালু প্রভৃতি 
সদ্‌গুণযুক্ত বাক্তিই দীক্ষার অধিকারী হয়েন। 

নিষিদ্বশিষ্যলক্ষণ__ 

অলপ, মলিন, ক্রি দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রুগ্ন, রুষ্ট, বিষয়াসক্ত, ভোগ- 
লাল; অহ্য়াপরায়ণ, মতসর, শঠ, পরুষবাদী, অগ্রায়রূপে ধনোপার্জনকারী, 
পরদাররত, জ্ঞানীর শত্রু, অজ্ঞ, মগ্ডিতমানী, জষ্টব্রত, কষ্টবৃত্তি, পরচ্ছিদ্রান্বেধী, 
পরপীড়ক, বহ্বাশী, ক্রু.রকর্মা, ছুরাত্মা ও নিন্দিত ব্যক্তি দীক্ষায় অনধিকারী। 
যাহাদিগকে অকার্ধা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারা যায় না ব! যাহারা গুরুর 
শীদন সহা করিতে পারে না, তাহারাঁও শিষাত্বের অযোগ্য । যদি কেহ লোভ 
প্রযুক্ত তাদৃশ বাক্তিকে শিষ্য করেন, তবে তিনি দেবতার ক্রোধভাজন, দরিদ্র ও 
স্্ীপুত্রবিহীন হইয়া অন্তে নরকধাতন! ভোগ করিয়া তীধাগ যোনিতে জন্মগ্রহণ 
করেন। 

গুরুশিষ্যপরীক্ষণ-_ 

গুরু ও শিষ্য একবৎসর পর্ধান্ত একত্র বাস করিয়া পরম্পর পরস্পরকে পরীক্ষা 
করিবেন। এইবপ পরীক্ষার পরই দীক্ষাদান ও দীক্ষাগ্রহণ কর্তব্য | 

শ্রীগুরুমাহাত্ময-_ 

শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, গুরুকে আমার হ্বরূপই জানিবে, কদাঁচ অবজ্ঞা 
করিবে না) গুরুকে মনুষ্য ভাবিয়া তাহাতে দোষারোপ করিবে না, কারণ, 
গুরু সর্ববদেবময় | 

গুরুর সপ্গিধানে যে শিষ্য অন্যকে পৃদ্ধা করেন, তাহার সেই পুজা নিক্ষল 
হয় এবং তিনি নরকে গমন করিয়া থাঁকেন। গুরুর সেবা করিলে, সর্বপাপের 
ক্ষয়, পুণাসঞ্চয় ও সর্ধকাধ্যের সিদ্ধি হয়। যাহা কিছু নিজের প্রিয় বস্ত, 
তাহাই বিত্তশাঠাবর্জিত হইয়! শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিবেন'। এইরূপ ধিনি 
শ্রীগুরুর পুজা করেন, তাহার অগণ্য পুণ্য লঞ্চ হইয়া থাকে । 


ষ 
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গুরুসেবাবিধি-_ 

প্রতিদিন গুরুদেবের জলকুস্ত, কুশ, পুষ্পু ও ষক্তকাষ্ঠ সংগ্রহ করিবেন। তার 
অঙ্গমার্জন, চন্দনলেপন, গৃহমাজ্জন, ও বন্ধপ্রক্ষালন করিবেন। তাহার নির্ধালা, 
শধ্যা, পাদুকা, আসন, ছায়া! ও.বেদী লঙ্ঘন করিবেন না। তাহার দশ্তকা্ঠ 
আহরণ ও তাহাকে নিজকৃত্ায নিবেদন করিবেন ॥ সর্বদা তাহার প্রিয় ও 
হিতে রত থাঁকিবেন, এবং তাহার আজ্ঞা না! লইয়া কুত্রাপি গমন করিবেন না। 
গুরুস্গিধানে কদাচ পার্প্রসারণ করিবেন না। তাহার সন্নিধানে জ্স্তণ, 
হান্ত, কগাচ্ছাদন ও আস্ফোটন করিবেন না। গুরুপুত্র, গুরুপত্বী ও গুরুর 
আত্মীয়বর্গের প্রতিও গুরুবং আচরণ করিবেন। অসাক্ষাতেও শ্রীশবাঁদি 
ব্যতিরেকে কেবল গুরুর নামাঞ্চর উচ্চারণ করিবেন ন!। তীহার গতি, বাক্য 
ও কাধ্যের অনুকরণ করিবেন না । গুরুর গুরু সন্গিহিত থাঁকিলে, তাহাকে ও 
গুরুর ন্তাঁয় পৃঙ্া করিবেন। গুরুর আক্ত। না লইয়া পিত্রাদি গুরুজনকেও 
অভিবাদন করিবেন না। অকারণে বা অভতক্তিপূর্বক গুরুর নাম গ্রহণ 
করিবেন না। যখন গ্রহণ করিবেন, তখন “খুশ্রীঅমুক বিষুপাঁ?' এই প্রকারেই 
নামোচ্চারণ করিবেন। কখন মোহবশতঃ তাহাকে কোনরূপ আক্তা করিবেন 
না এবং কদাচ তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না। গুরুদেবকে নিবেদন না 
করিয়া ভোজন করিবেন না বা তাহার ভক্ষাদ্রব্যও ভোজন করিবেন না। 
তাহার আগমনকালে অগ্রসর হইবেন ও গমনকালে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিবেন। তীহার সম্মুখে শধ্যা বা আসন গ্রহণ করিবেন না। যে কিছু নিজের 
প্রিয়বস্ত, শ্রাগুরকে নিবেদনপূর্বক পশ্চাৎ ভোঞঙ্ন করিবেন। গুরু কর্তৃক 
তাড়িত বা পীড়িত হুইয়াও তাহার অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। তাহার 
বাঁকো অবহেলা করিবেন না। ধন ও প্রাণ দ্বারা কায়মনোবাকো তাহার 
প্রিয়াচরণ করিবেন। 

' শ্রীবিষুরমাহাত্ময-_ 

চরাচর জগতের মোহনার্থ কোন কোন পুরাণ ও আগমাদি কল্প পর্যন্ত 
তত্বদ্দেবতাকে পরদেবতা বলিয়া কীর্তন করিলেও, সকলশাস্ত্র বিচার করিয়া 
সিদ্ধান্তে এক ভগবান্‌ বিষণণই পরদেবতা! বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকেন। 

শ্রীবৈষণবমন্ত্রমাহাত্ম্-_ 

মনুষ্য শ্রীগুরুর অনুগ্রহে শ্রীবৈষ্বমন্ত্রাজাদি জপ করিতে করিতে সর্বৈশ্বরধ্য 
লাভানস্তর শ্রবিুর পরম পদ প্রাণ্ড হইয়া থাকেন। ধাহার] সহত্র বংসর 

৫৯ 


৪৬৬. শ্রীপ্রীগেরমুন্দর 


বিপুল তপন্তা করেন, তাহারাই বিষুমন্ত্র জপ করিয়৷ থাকেন এবং তাহারাই 
লোকপাবন হয়েন। সমস্ত প্রধান প্রধান মন্ত্রে মধ্যে বিষুঃমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। 
বিধুমন্ত্রের মধ্যে অবার কৃষ্ণমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ । কৃষ্ণমন্ত্রভোগ ও মোক্ষ উভয়ই সাধন 
করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্নবিগ্রহধারী পরত্রহ্ধ। তদীয় মন্ত্রের স্মরণমাত্র 
ভোগ ও মোক্ষ সিদ্ধ হইয়। থাকে । কৃষ্তমন্ত্রের মধ্যে আবার শ্রীরুষ্ণের গোপলীলা- 
স্থচক মন্্রই শ্রে্টতর এবং তন্মধ্যে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই শ্রে্তম । 

অধিকারিনির্ণয়__ | 

তান্ত্রিক মন্ত্রের দীক্ষাদানে সাধবী স্ত্রীর এবং স্ববুদ্ধি শূদ্রাদিরও অধিকার 
আছে(১)। তবে স্বপ্নলন্ধ ও স্্রীদত্ত মন্ত্রে সংস্কার অপেক্ষিত হয়। তছুভয়ই সংস্কার 





(১) মহধিভরছ্বাজপ্রোক্ত সংহিতাতে ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসধূত নারদপঞ্চরাত্রে 
উক্ত হইয়াছে “ন চ হীনবয়োজাতিঃ প্রকৃষ্টানামনাপদি” । অনাপৎকালে হীনবয়ঃ বা 
হীনজাতি উচ্চজাতির এবং অপকুষ্ট ব্যক্তি উৎকষ্ট-গুণসম্পন্ন বাক্তির গুরু হঈতে 
পারিবেন না । অপিচ প্ৰর্ণোত্তমেহখচ গুরৌ সতি বা বিশ্রতেইপি চ। ছদেশ- 
তোহ্থবান্থাত্র নেদং কার্ধাং শুভাধিনা |” “বিছ্যমানে যঃ কুর্ধযাৎ যত্র তত্র বিপর্ধায়ম্‌। 
তন্তেহামুত্রনাঁশ; স্তাৎ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ ।*স্বদেশে হউক অথব! বিদেশে হউক 
পূর্বোক্ত গণযুক্ত ব্ণশ্রেষ্ঠ গুরু বিগ্ঠমান থাকিলে শুভার্থী বাক্তি হীনবর্ণ ব্যক্তিকে 
গুরু করিবেন না । বর্ণোত্তম গুরুর সন্তাবে হীনবর্ণকে গুরুত্বে বরণ করিলে শিষ্ের 
ইহলোঁক পরলোক উতয়ই নষ্ট হইয়! যায়। অতএব শাস্ত্রীয় আচার সর্ধথা 
প্রতিপালনীয়। ক্ষত্রিয়, বেশ্ত বা শুদ্র স্থোৎকুষ্টবর্ণকে শিষা করিবেন না ইস্থাই 
শাস্ত্রীয় 'আচার। কিন্তু “ন্বজাতীয়েন শূদ্রে তাঁদুশেন মহামতে | অনুগ্রহাভি- 
ষেকৌচ কার্ধো শৃত্রন্ত সর্বদা” হে মহামতে তাদশ লক্ষণাক্রাস্ত ব্রাহ্মণাদির 
অভাব হইলে সদ্গুণশালী শূদ্রও শ্বজাতীয় শূদ্রকে অনুগ্রহ, অভিষেকাদি করিন্ে 
পারেন” শ্রীহরিতক্তিবিলাসধৃত এই গ্লোকটীর অভিগ্রায় আপতকালসম্বন্ধে 
বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আপতকালে সাধু শূদ্র শৃদ্রান্তরকে অনুগ্রহ 'ও অভিষেক 
করিতে পারেন। অন্যথা উহা সার্বকালিক হইলে “ন শৃড্রাপ্ণ মতিং দগ্যাৎ না'পি শৃদ্রঃ 
কদাচন” (তন্ত্র) এবং “ন শৃদ্ধে! নাস্তরোস্ঠবঃ” (ভরদ্বাজ সং) ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের 
সহিত মহাবিরোঁধ উপস্থিত হয় । ভরদ্বাজ সংহিতাতে আরও উক্ত হইয়াছে__ 

স্থিয়ঃ শৃদ্রাদয়শ্চৈব বোধয়েযুহিতাহিতম্। 
যথাহ্‌মাননীয়াশ্চ নাহস্ত্যাচার্ধ) তাং কচিৎ ॥৮ 
( ভরঘাজ সং ১ অঃ-৪২ গ্লে।ক ) 
সাধবীস্ত্রী ও সাধু শুদ্র অন্যকে হিতাহিত উপদ্বেশ করিতে পারিবেন-_ইঠাঁরা 
যথাযোগ্য মাননীয় কিন্তু ইহারা আচার্য হইতে পারিবেন না। এই নিমিত্তই 
শ্রীহরিতক্তি বিলাসের ওর্থ বিলাসে ১৪৪ শ্লোকের টাকায় প্রভূপাদ শ্রীমসনাতন 
গোস্বামী “বৈষ্বাৎ প্রায়ে৷ ব্রাঙ্গপাদেব জেয়ং, পূর্ববং গুরুলক্ষণে তথা লিখনাৎ” । 


মধ্য-লীলা ৪৩৭ 


1 ঠা 


স্্ীপুংনপুংসকত্ব, রাশিনক্ষত্রমেলন, স্ুপ্তপ্রবোধকাল ও খণধনাদি বিচার করিবেন। 
কেবল স্বপ্নলন্ধ ও স্ত্রীদত্ত মন্ত্রে, মালামন্ত্ে, ত্রক্ষর ও একাক্ষর মগ্ত্রে এ সকল বিচার 
করিতে হইবে না। সর্বোশ্বধয-মাধুধ্যপূর্ণ-গ্রীরুষ্চন্দ্রের গোপালমন্ত্রে কিছুই বিচার 
করিতে হইবে ন!? কারণ গোঁপালমন্ত্র গোপাললীশ শ্রীষ্ণচন্ত্রের তুল্য শক্তিশালী । 
এই নিমিত্ত গোপালমন্ত্রের অরিদোষ, খণধন-বিচার বা রাশ্তাদিবিচার প্রয়োজন 
হয় না। 

মন্ত্রংক্কার__ 

জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্গণ, 
দীপন ও গুপ্ি এই দশটি মন্ত্রস্কার। রুষ্মন্ত্র বলবান্‌ বলিয়া উক্ত দশবিধ 
সংস্কারের কোন সংস্কারই অপেক্ষা করেন না। 

দীক্ষার নিত্যতা_ 

দ্বিজাতির যেমন উপনয়ন না হইলে বেদাধায়নাদিতে অধিকার হয় না কিন্তু 
উপনয়ন হইলেই অধিকার হয়, তদ্রুপ অদীক্ষিত বাক্তির মন্ত্রেও দেবা্চনা- 
দিতে অধিকার হয় না কিন্ত দীক্ষিতেরই অধিকার হয়; অতএব সকলেই 
দীক্ষিত হইবেন । 

দীক্ষাকাল-_ 

চৈত্রমাসে দীক্ষা বহুদুঃখপ্রদা হয়। বৈশাখে রত্বলাভ, জোষ্ঠে মরণ, আধাঢ়ে 
বন্ধুনাশ, শ্রাবণে ভয়, ভাদ্রে প্রজাহানি, আশ্ষিনে সর্ধশুভ, কান্তিকে ধনবৃদ্ধি, 


শা. সদ সপ পপ ২ পিন ও লা পপ 


প্রার বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগুরু হইতেই মন্ত্গ্রহণ করিবে; কারণ পূর্বের গুরুলক্ষণে তাহাই 
উপদেশ করা হইয়াছে”--এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভৃপাদকৃত টাকায় 
্রাহ্মণণবের পূর্বের "প্রায়" শব্ধটী ব্যবহৃত হওয়ায় ও ভরদ্বাজ সংহিতাঁয় "অনাঁপদি” 
শব্দের প্রয়োগ থাকায় আপতকালে যে সাধু শুড্র শুদ্রান্তরকে দীক্ষা দিতে পারেন 
তাহা অবগত হওয়া যায়। আপতকাল বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে যখন 
ক্ষীণ-পুণ্য জীবের হুরদৃষ্টবশতঃ দ্বদেশে বা বিদেশে তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণাদি 
ব্রৈববণিকের অভাব ঘটে, অথবা হ্বদেশে বা বিদেশে তাদুশ লক্ষণাত্রান্ত ত্রা্গণাদিবর্ণ 
বিদ্যমান থাকিলেও যদি তাহার! শৃদ্রা্দিকে দীক্ষাদানে অনিচ্ছুক হন্‌ অথবা যদি 
স্বভাতীয়াশয়-সম্পন্ন বা স্নেহসম্পন্ন না হন তাহা হইলে তাহাই শিষ্ের নিকট সম্যক্‌ 
আপতকাল। তথনই তাদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত সাধু শুদ্র স্বজাতীয় শৃদ্রকে স্থাহা প্রণব 
বজ্জিত (লুগ্তবীজ দশাক্ষর গোপালমন্ত্র ও সপ্ডদশাক্ষর অরপূর্ণামন্ত্র ব্যতীত) তান্ত্রিক 
মন্ত্র প্রদান করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাঁদৃশ 
আপংকাল ন! হইলে অর্থাৎ স্বদেশ বাবিদেশে লক্ষণাক্রান্ত ত্রাঙ্মণাদি বর্ণ বিগ্কমান 
থাকিলে কল্যাণকামী বাক্তি কখনও কোনরূপ বৈপরীত্যাচরণ করিবেন না ॥ 


৪৬৮ প্রীপ্রীগৌরসুন্দর 


অগ্রহায়ণে শুভ, পৌষে জ্ঞানহানি, মাঘে মেধাবৃদ্ধি, ফালস্ভুনে সর্ধব্তযত্ব হইয়া 
থাকে । রবি, বৃহস্পতি, সোম, বুধ ও শুক্রবারে দীক্ষা প্রশস্ত । রোহিণী, শ্রবণ! 
ধনিষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়।, উত্তরফন্তনী, উত্তরভাদ্রপদ, পুষ্যা ও শতভিযা নক্ষত্রে দীক্ষা 
প্রশস্ত । অশ্বিনী, রোহিণী, স্বাতি, বিশাখা, হস্তা ও জ্যেষ্ঠ! নক্ষত্রেও দীক্ষা হইতে 
পাঁরে। দ্বিতীয়, পঞ্চমী, যী, সগুমী, দশমী, ত্রয়োদশী ও পূর্ণিমা তিথিতে দীক্ষা 
প্রশন্ত। শুভ, চিদ্ধ, আযুন্মান্‌, প্রব, প্রীতি, সৌভাগা, বৃদ্ধি ও হর্ষণ যোগ দীক্ষাতে 
প্রশস্ত । বৃষ, সিংহ, কন্তা, ধন্থু ও মীন লগ্ন দীক্ষাতে প্রশস্ত । বব, বালব, কৌলব 
তৈতিল ও বণিজ করণ দীক্ষাতে প্রশস্ত । চন্দ্র ও তার! অনুকূল হইলে শুদ্ধদিনে 
শুর্ুপক্ষে গুরু ও শুক্রের উদয়ে সঙ্লগ্নে দীক্ষা গ্রহণ কর্তব্য । সত্তীর্ঘে চন্্রহুধ্য- 
গ্রহণে এবং আবণী পুণিম! ও চৈত্রস্তক্লাচতুর্দীশীতে মাপাদিশুদ্ধির অপেক্ষা নাই। 
সদ্‌গুরু অভিছুলভ, কোনভাগ্যে সদ্গুরুর লাভ হইলে, তাহার আজ্ঞামাত্র 
দীক্ষিত হইবেন, দেশকাঁলাদি বিচার করিবেন না। গ্রামেই হউক, অরণ্যেই 
হউক বা ক্ষেত্রেই হউক, দিবসেই হউক বা রাত্রিতেই হউক, সদ্গুরুর লাভ 
হইলেই দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। 


দীক্ষা প্রয়োগ__ 
শিষ্য পূর্বদিন সংযত করিয়া পরদিন নিতাক্রিয়া সমাপনানন্তর স্বস্তিবাচন 


পূর্বক দীক্ষার সঙ্কল্প করিবেন। সন্কল্প বথা_ 

ওমগ্েত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুককামঃ অমুকদেবতায়াঃ অমুকা- 
ক্ষরমন্ত্রগ্রহণমহং করিষ্যে | 

সকলের পর গুরুদেবকে বরণ করিবেন । বরণ যথা-- 

ও সাধু ভবানান্তাম্‌। ( শিষ্যোক্তি ) 

ও সাধবহমাসে। (গুরুর উক্তি) 

ও অচ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্‌। ( শিষ্যোক্তি ) 

ও অর্চয়। (গুরুর উক্তি) 


পরে শিষ্য অক্ষত, পুষ্প, বন্্ ও অলঙ্কারাদি দ্বার! গুরুকে অর্চনা করিয়া 
তাহার দক্ষিণ জানু ধরিয়া পাঠ করিবেন-_বিষুণরৌং তৎসদগ্ধ ইত্যাদি অমুক- 
গোত্র: শ্রীঅমুকঃ অমুকমস্ত্রোৌপদেশকর্্ণি অমুকগোত্রম অমুকগপ্রবরং শ্রীঅমু- 
কম্‌ এতির্গন্ধাদিভিরত্যর্চ্য গুরুত্বেন ভবস্তমহং বুণে। গুরু বলিলেন--৬ 
মখাজ্ঞানং করবাণি। | 

অনন্তর গুরু আচমন, মগ্ডপের দ্বারদেশে সামান্থার্থাস্থাপন, অর্থস্থাপিত 
জল দ্বারা নিজশরীর, পূজোপকরণ ও দ্বারদেশের অভভাক্ষণ, দ্বারদেবতার অর্চন, 


পি. লী পি লিন ীপ শা ৯. পা এন এডি জা 5 িউপক। লাস 


মগ্ডপমধ্যে প্রবেশ, বাস্তপুরুষাদির অচ্চন, বিদ্বোৎমারণ ও আসনগ্রহণ করিয়া 
মণ্ডপ শোধন করিবেন। পরে পাত্রাসা্দন, দীপপ্রজালন, গুর্বদিবন্দন, 
করশোধন, দশদিগ বন্ধন, ভূতশুদ্ধি, প্রাপায়াম ও ন্যাসাঁদি করিয়া পৃজাপদ্ধতি 
অন্থুসাঁরে ইষ্টদেবতার ধ্যান এবং মানস ও বাহা উপচার দ্বারা অর্চন 
করিবেন। পরে বথাবিধি সংস্থাপিত ঘটে মুলদেবতার সর্বাঙ্গের উদ্দেশে মূল- 
মন্ত্র বারা পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিয়! যথাশক্তি মু্সমন্ত্র জপপুরঃদর উক্ত জঙ্গ সমর্পণ 
ও যথোক্তবিধানে হোম করিয়৷ শিষ্কে অগ্রিসন্লিধানে উপবেশন করাইবেন। 
পরে মঙ্গলাচরণ পূর্বক মূলমন্ত্র বারা শোধিত ঘটম্থ জল দ্বারা শিষ্যকে অতি- 
ষেক করিয়া 'মাত্মদেবতাকে শিষ্যসংক্রান্ত চিন্ত/ ও তছুভয়ের এঁক্য ভাবনা 
করিয়া গন্ধাদি দ্বারা অচ্চনা করিবেন। পরে “হুং ফট” মন্ত্র বারা শিষ্যের শিখা 
বন্ধন পূর্বক তাহার মস্তরকে হস্তগ্রদানানস্তর মূলমন্ত্র ১০৮ বাঁর জপ করিয়! 
“অমুকমন্ত্রত তে দণামি” এই বাক্য বলিয়া শিষের হন্ডে জল দরিবেন। শিব্য 
বলিবেন, “দদস্ব” | পরে গুরু খধ্যাদিযুক্ত মন্ত্র শিষ্দেহে ন্যাম করিয়া তাহার 
দক্ষিণকর্ণে ৮ বার জপ করিবেন। পরে শিষ্য গুরু, তদাত্তমন্ত্র ও মন্ত্রদেবতার 
এক্য ভাবন! করিয়া উক্ত মন্ত্র ১*৮ বার জপ করিয়া মন্ত্রদেবতার করে উক্ত 
জপ সমর্পণানন্তর গুরুর চরণে দণগ্ডবৎ পতিত হইবেন। তখন গুরু প্উত্ভিষ্ঠ 
বৎস মুক্তোহসি সম্যগাচারবান্‌ তব। কান্তি; শ্রীঃ কাস্তিরতুল৷ বলারোগাং 
সদাস্ত তে” এই বাক্যটি পাঠ করিয়া শিষ্যাকে উতাঁপন করিবেন। পরে 
তিনি ম্বশক্তিরক্ষার্থ উক্ত মন্ত্র শতবার জপ করিবেন। পরিশেষে শিষ্য গুরুর 
অর্চনান্তর কুশ তিল ও জল লইয়া “বিষুররোং তৎসদগ্ ইত্যাদি কৃতৈতৎ 
অমুকমন্ত্গ্রহণ প্রতিষ্ঠার দক্ষিণামিদং অমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্শণে গুরবে 
ত্যমহং সম্প্রদদে” বলিয়া দক্ষিণা দিয়! শরীর, অর্থ ও প্রাণাদি সমস্ত শ্ীগুরু- 
চরণে নিবেদন করিবেন। অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া গুরুদেবকে ভোজন 
করাইবেন এবং তদবশিষ্ট স্বয়ং ভোজন করিয়া মন্ত্রশেরণ হইয়া স্থখে কাল- 
যাপন করিবেন। 
দীক্ষিত ব্যক্তির পুজাতে নিত্যতা-_ 


দীক্ষিত ব্যক্তি যদি প্রতিদিন মন্ত্রদেবতার অর্চনা না করেন, তবে তাহার 
সকল কর্ণাই নিচ্ছুল হয়, এবং ই্টদেবতা তাহার অনিষ্টসাধন করিয়া থাকেন। 


সদাচার । সদাচার ব্যতিরেকে কাহারও কিছু সিদ্ধ হয় না, অতএব 
সদাচাঁর অবস্তাপেক্ষণীয় । নির্দোষ সাধুগণের আচাঁরকেই সদাচার বলা যায়। 


৪৭০ প্রীপ্্রীগৌরস্ন্দর 

নিত্যকৃত্যে নিশাস্তকৃত্য__ 

নিশাস্তে কষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে জাগরণ ও ধবিত্রীদেবীর প্রণতি- 
পুরঃসর শয্যাত্যাগ করিবেন । পরে হস্তপদাদি প্রক্ষালনানস্তর রাত্রিবাস পরিত্যাগ 
ও বসনাস্তর পরিধানপূর্বক আচমন ও উপবেশন করিয়া শ্রীগুরুর স্মরণ 
করিবেন। এইরূপে যুথেশ্বরী পধ্যন্ত স্মরণ ও প্রণামাদি করিয়! শ্রীহরিনাম- 
মহামন্ত্র জপ করিতে করিতে নিশান্তলীলা স্মরণ করিবেন। তদনস্তর শৌচ 
ও দন্তধাবন করিয়া আচমন করিবেন। পরে স্নান ও স্নানাঙ্গতর্পণ করিয়া 
সম্প্রণায়ানুমারে তিলকমালাদি ধারণপূর্বক ভগবতপ্রবোধনাদি কর্মাসকল 
সম্পাদন করিবেন। 

প্রাতঃকৃত্য-_ 

পুষ্পাগ্যাহরণ, তুলমীচয়ন, সন্ধ্যাবন্দন, ইষ্টদেবতার অর্চন ও প্রাতলীলা স্মরণ 
করিবেন। 

পূর্ববাহকৃত্য-_ 

শ্রীগুরুসেব! ও পুর্ববাহুলীলা ম্মরণ প্রভৃতি করিবেন। 

মধ্যাহুকৃত্য-_ 

মধ্যাহুমান, মধ্যাহৃসন্ধ্যা, হোম, বৈশ্যদেব, বলিপ্রদান, অতিথিসৎকার, 
নিত্যশ্রান্ধ, গোগ্রাসদান ও মধ্যাহনুলীলা স্মরণ প্রভৃতি করিবেন। 

অপরাহুকৃত্য-_ 

শাস্তালোচনা 'ও অপরাহ্লীলা স্মরণ প্রভৃতি করিবেন। 

সায়ংকৃত্য-_ 

সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদি ও সায়াহুলীল! স্মরণাঁদি করিবেন। 

প্রদোষকৃত্য-_ 

মন্ত্রজপ, স্তবপাঠ ও প্রদোষলীলা স্মরণাদি করিবেন। 

পাত্রিকৃতা__ 

রাত্রিলীল। স্মরণারদি করিবেন। 

পক্ষকৃত্য-_ 

যিনি উক্তপ্রকারের নিত্য শ্রীকুষ্ণপৃূজামছোংসব করিতেছেন, তিনি উনয় 
পক্ষের হরিবানরে বিশেষরূপে উক্ত মহোৎসব সম্পাদন করিবেন। 

হরিবাঁসর ভ্রতবিশেষ। ব্রত কাহাকে বলে? কেহ কেহ বলেন, সম্বল্পই 
ব্রত। কেহ কেহ বলেন, দীর্ঘকাল অন্থপালনীয় সঙ্কল্পই ব্রত। আবার কে 


মধ্য-লীল! 8৭১. 


প্র জা সপ পাটা ও আটে কা শা লি লী করীম রশি ৩ 


কেহ বলেন, স্ব- ব-কর্ত্-বিধ়ক _নিরতস্্সই ব্রত। সম্কর  আনবিশেষ। 
অতএব ভাবপক্ষে, অর্থাৎ বিধিপক্ষে “এইটি আমার কর্তব্য এই প্রকার এবং 
অভাবপক্ষে, অর্থাৎ নিষেধপক্ষে “এইটি আমার অকর্তব্” এইপ্রকার জ্ঞানই 
স্কলপ শবের অর্থ । এই নিমিত্তই ভাভিধানে মানল বর্ম সন্কল্পশব্দের অর্থ অভিহিত 
হইয়াছে । বন্ততঃ, সঙ্কল্পবিষয়ক কর্মরবিশেষই ব্রতশবের অর্থ । প্র বর্দ 
প্রবৃত্তাত্মক ও নিবৃত্ত্াত্মক ভেদে দ্বিবিধ। দ্রব্যবিশেষ ভোঁজন ও পৃজন প্রভৃতি 
প্রবৃত্তিকূপ বর্ম, এবং উপবাসাদি নিবৃত্তিরূপ কর্্। নিবৃত্তিরপ কর্ম আবার 
নিতা, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে ত্রিবিধ। একাদশ্তাদি ব্রত নিত্যকর্ ; 
চান্জ্রায়ণাদি ব্রত নৈমিত্তিক কর্ম ; আর বিশেষ বিশ্যে দিনে উপবাসাদি ব্রতরূপ 
বিশেষ বিশেষ কর্ম কাম্য বর্ম । 
একাদশীব্রত নিত্য | বিধিবাক্য দ্বার প্রাপ্তি, নিষেধবাক্য দ্বার! প্রাপ্তি, 
অকরণে প্রতাবায়শ্রবণ এবং করণে শ্রীভগবতোষণরূপ ফলশ্রবণ হেতু একাদশী- 
ব্রতকে নিতাব্রত বল! হয়। সামান্তিতঃ বিহিত ও নিষিদ্ধের অতিক্রমে দোষ- 
শ্রবণ হেতু বিধিপ্রাপ্ত ও নিষেধপ্রাপ্ত বিষয়ের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইলেও, শাস্তব- 
কর্তার, যাহার 'অকরণে প্রতাবায় শ্রবণ করা যায়, তাহার নিতাত্বই মুখ্য 
বলিয়! থাকেন; ইহাই সাধারণ নিয়ম; কিন্ত বিষুপরায়ণ জনগণের পক্ষে 
যাহাতে শ্রতগবতোষণরূপ ফলবিশেষ শ্রবণ করা যায়, তাহার নিত্যত্ইই মুখ্য 
নিত্যত্ব জানিতে হইবে। অথবা যাহাতে শ্রীভগবতোষণরূপ ফলবিশেষ শ্রবণ 
করা যায়, তাহ! সকল লোকের পক্ষেই মুখাতর নিত্য । শুরু ও কৃষ্ণ উভয়- 
পঙ্গীয় একাদশীব্রতই নিত্য। স্ক্রান্ত্যাদিতেও একাদশীব্রত নিত্য । স্ত্- 
কাদি অশৌচেও একাদশী নিতা। শ্রান্ধবিষয়েও একাদশী নিত্যা। একাদশী- 
ব্রতে ব্রাঙ্গণাদি সকল বর্ণের সকল লোকই অধিকারী । | 
ব্রতদিননির্ণয় । একাদশী সম্পূর্ণ ও বিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধা। বিদ্ধা একাদশী 
আবার পূর্বববিদ্ধা ও উত্তরবিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধা। প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথি- 
মকল রবির এক উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অপর উদয় পধ্যন্ত থাকিলে, 
উহবার্দিগকে সম্পূর্ণ তিথি বলা হয়। হরিবাসরের পক্ষে অর্থাৎ একাদশীর 
পক্ষে কিন্তু প্ররূপ নিয়ম নহে। একাদশ হৃর্ধ্যোদয়ের পূর্বের ছুই মুহূর্ত থাকিলে, 
তবে উহা সম্পূর্ণা হয়। দিন বা রাত্রির পরিমাণের পঞ্চদশ ভাগের এক 
তাগের নাম মুহূর্ত। তাদৃশ ছই মুহূর্তকাল যদি রবির উদয়ের পূর্ব্ব হইতে 
একাদশী আরম্ভ হয়, তবে সেই একাদশীকে সম্পূর্ণা একাদশী বলা হয়। 


৪৭২ উপ্রীগৌরহন্দর 


গান | উস শসা ও লিপি পাস্মিপলী পাস লা সত ঘ পালি পিল পিল ০ ঠাপা সিলসিলা ঠিক ধা এস 


অস্থা উহ! বিদ্ধার মধ্যে গণ্য। বিদ্ধ অর্থাৎ দমীবিদ্ধা একাদলী সকলেরই 
পরিত্যাজ্য ৷ দশমীবিদ্ধা একাদশী স্দি, সংযুক্তা ও সন্ীর্ণা ভেদে জিবিধা। 
সুর্ধ্যোদয়ের পূর্বে যদি তিনদপগুব্যাপিনী একাদশী হয়, তবে তাহাকে সন্দিগ্া 
একাদশী বলা হযব। হৃর্ধ্োদয়ের পূর্বে যদি ছুইদগুব্যাপিনী একাদশী হয়, 
তবে তাহাকে সংযুক্ত একাদশী বলা হয়। আর হৃুর্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া 
ষষ্টিদগুব্যাপিনী যে একাদশী, তাহাকে সঙ্কীর্ণা একাদশী বল! হয়। ধর্ম্ফলাভিলাষী 
ব্যক্তি এই ত্রিবিধা দশমীবিদ্ধা! একাদশীকেই ত্যাগ করিবেন । দশমীবিদ্ধা 
একাদলী সর্ধবথ! পরিত্যাজ)। কোন কোন স্থলে দশমীবেধবিহীনা সম্পূর্ণ! 
একাদশীরও ত্যাগের বাবস্থা দেখা যায়। একাদশী বদ্ধিত হইয়া ছাদশীর 
দিনে, দ্বাদশী বদ্দিত হইয়া ত্রয়োদশীর দিনে, অথবা অমাবন্তা ও পূর্ণিমা বর্দিত 
হইয়! প্রতিপদের দিনে গমন করিলেই দণমীবেধবিহীনা সম্পূর্ণ একাদশীকে 
ত্যাগ করিতে বলেন। তন্মধ্যে একাদশী বর্ধিত হইয়া দ্বাদশীর দিন গমন 
করিলে যে দশমীবেধবিহীনা সম্পূর্ণ একাদশীকে ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত 
কর] কর্তবা, তাহা অবৈষ্ণবেরাঁও অন্বীকার করেন না। অপরাপর তিথি- 
মলের ন্যায় একাদশীর তিথিমল যে অগ্রাহা নহে, পরন্ধ গ্রাহ, তাহা সর্ধবাদি- 
সম্মত। তিথি কখন বষ্টিদণ্ডের অধিক হইয়া পরদিনে গমন করিয়া থাকে । 
এ পরদিনগামিনী তিথিকে তিথিমল বল! হয়। তিথিমল সর্বথা পরিত্যাজ্য 
কিন্ত একাদশী তিথির মল পরিত্যাজ্য নহে, পরস্থ গ্রাহা । 
অতঃপর দ্বাদশী প্রভৃতির বৃদ্ধিতেও যে একাদশী ত্যাগের ব্যবস্থা পার 

তাহাই প্রদশিত হইতেছে। 

*শুন্ধং বৃদ্ধিমুপেতি চেদ্ধরিদদিনং ভদ্র ন সোন্সীলনী 

ভত্রৈবাভ্যধিক| ন হধাহরিয়ং বঞ্গল্যভিথা! সতী । 

নন্দাদিত্রিতয়ান্বয়ে তু মহতী স্তাৎ ত্রিষ্পৃহা ঘাদশী 

পূর্ণে পর্ববণি নির্গতে পরদিনে স্তাৎ পক্ষবর্ধিন্যপি ॥ 

আদিত্যেন জয়াচ্যুতেন বিজয়৷ পুষ্যেণ পাপাপহা 

রোহিণ্য! চ জয়স্তিকাপি চতস্যঘক্গং দিনাদে ভরবেৎ। 

পূর্ণ চোনমথাঁধিকং চ হরিভাঁধিক্যে তু ভান্তভুজিঃ 

খক্ষাধিকাসমত্য়োস্ত দিনতঃ প্রাগ ভে চ পশ্চাদত্র তম্‌। 

হিত্বা বৈষবমন্তসত্মিতরেঘ, ক্ষেযু ভদ্রাতিথে- 

্ত্রার্বাগপি তত্প্রথগুন ইহৈবাহি ব্রতে পারণম্‌। 


মধ্য-লীল। ৪৭৩ 


ক হাসিতে দি লী তি বিল সী সি লাখ চর সি টি লস, টিসি এ পর্বটি এ লস হর পরি ডি ওর চিট এলো “১ রৌস্সিলরর ও স্িি আটা রা ধরা কটি নি তে পনি 5০৩ লী কাটা আট উপ দিটিগ্রি সিএলী হলেন লিগ 


অন্ন্িক্নধিকা তিথি ধর্দি ততো ভাস্তেন বৃদ্ধৌ৷ তিথে- 
রস্তঃ পারণকং তবেদিতি মহাষ্টঘাদশীনির্ণয়ঃ |” 

শুদ্ধা একাদশী বৃদ্ধি পাইয়া যদি পরদিন কিঞ্চিম্বাত্র দৃষ্ট হয়, অথচ দ্বাদশীর 
বৃদ্ধি না হয় তবে এ দ্বাদণীকে উন্মীলনী মহাদ্বাদশী বল! হয়। একাদশীর বৃদ্ধি 
না হইয়া কেবল দ্বাদশীর বৃদ্ধি হইলে এ দ্বাদশীকে বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী বলা 
হয়। একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীর যোগ হইলে, উক্ত যোগদিবসকে 
ত্রিস্পৃশ। মহাদ্বাদশী বল! হয়। পূর্ণিমা! ও অমাবস্তা যষ্টিদণ্ডের অধিক হইয়া! 
পরদিনে গমন করিলে, তত্তৎপক্ষীয়া দ্বাদশীকে পক্ষবদ্ধিনী মহাদ্বাদশী বলা 
হয়। আর শুরুপক্ষের দ্বাদশী পুনর্বসুযোগে জয়ানায়ী মহাদ্ধাদশী, শ্রবণাযোগে 
বিজয়ানামী মহাদ্বাদশী, পুষ্যাযোগে পাপনাশিনীনায়ী মহাদ্বাদশী এবং রোহিণী- 
যোগে জয়ন্তীনায়ী মহথাদ্বাদশী বলিয়া উক্ত হয়েন। এই অষ্টমহ্থাদ্বাদণী উপস্থিত 
হইলে, শুদ্ধা' একাদশীকে ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস কর্তব্য। একাদশী 
বদ্ধিত হইয়া দ্বাদশীর সহিত মিশ্রিত হইলে. এ দ্বাদশীমিশ্রিতা একাদশীতে 
উপবাস করিতে হইবে । তৎপক্ষে ছ্বাদশীর বৃদ্ধি বাঁ অবৃদ্ধির অপেক্ষা নাই। 
দবাদশীর বৃদ্ধি না হইলে, একাদশীমিশ্রা দ্বাদশী উন্মীলনী মহাদ্বাদশী বলিয়! 
উপোষ্যা হইবেন। দ্বাদশীর বৃদ্ধি হইলে, একা দশীমিশ্র! দ্বাদশী একাদশী বলিয়াই 
উপোষ্যা হইবেন। একাদশীর বৃদ্ধি না হইয়া কেবল দ্বাদশীর বৃদ্ধি হইলে, 
একাদণীর পরবন্ঠিনী বষ্টিদণ্াত্মসিকা ছাদশী বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী বলিয়! উপোষ্যা 
হইবেন। দ্বাদশীর মল অগ্রাহ্থই থাকিবেন। প্রথমে অল্লমাত্র একাদশী, মধ্যে 
ক্ষীণা দ্বাদশী ও অস্তে ত্রয়োদশী হইলে, এ যোগদিবস ত্রিম্পূশা মহাদ্বাদশী 
বলিয়া উপোষ্য! হইবেন ৷ অমাবন্ত! বা পুণিমা বষ্টিদপ্াত্সিক হইয়া প্রতি- 
পদের দিন বুদ্ধি পাইলে, তত্তৎপক্ষীরা ছাদশী পক্ষবদ্ধিনী মহাদ্বাদশী বলিয়া 
উপোষ্যা হইবেন। কিন্তু ভ্রয়োদশীর ক্ষয় ঘটিলে, পক্ষবদ্ধিনীস্থলেও দ্বাদশীতে 
উপবাস না হইয়া একাদশীতেই উপবাস হইবে ।+ কারণ, এ স্থলে দ্বাদশীতে 
উপবাস করিলে, নৃপিংহচতুর্দশীর অন্ুরে!ধে পারণেরও লোপ অথবা পারণের 
অন্থুরোধে চতুর্দশীব্রতের লোপ হইতে পারে। আর শুদ্ধাশুদ্ধ যে কোন 
মাসের শুক্লা ভ্বাদশীতে পুনর্বন্থর যোগে জয়া, শ্রবণার যোগে বিজয়া, রোহিণীর 
যোগে জয়স্তী ও পুষ্যার যোগে পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী হয়। উক্ত চারিটি 
মহাছবাদশীই উপোষ্যা। কিন্ত এ সকল নক্ষত্র হুধ্যেদয় বা হুর্য্োদয়ের পূর্ব 
হইতে প্রবৃত্ত হওয়া চাই। উহারা হৃর্ধোোদয়ের পর প্রবৃত্ত হইলে মহাাদশী 


৬০ 


৪৭৪  শজগৌরহুন্দর 


পরী সি নি জি ওলি পালাল পবা রিনি এ ও সি সস ও এসি এ লি এসি না, পলি পোস্টটি 


হইবে না | মি সকল নক্ষত্র বদি হর্ঠোদযের সময় হইতে প্রবৃত্ত হয়, তবে 
দিনমানাপেক্ষায় অধিক বা সমান বা নুন হইলেও মহাদ্বাদশী হইবে। আর 
যদি কুর্য্যোদয়ের পূর্বের প্রবৃত হয়, তবে দিনমানাপেক্ষা অধিক বা সমান হইলেই 
হইবে, নন হইলে হইবে না। তন্মধ্যে জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী স্থলে 
সু্ধযাস্ত পর্যন্ত ছ্বাদশী থাকা চাই; বিজন্ন! স্থলে অন্ততঃ বেলা দেড় প্রহর 
পর্যন্ত ছ্বাদশী থাক! চাই। দেড় প্রহর পর্যন্ত দ্বাদশী না থাকিলে, ত্রয়োদশীর 
ক্ষয়ে চতুর্দশীতে পারণ ঘটিবার সম্ভাবনা ; চতুর্দশীতে পারণ কিন্তু কেহই স্বীকার 
করেন না। উপবাসদিবদ তিথি ও নক্ষত্র বদ্ধিত হইয়া পরদিবসে গমন 
. করিলে, তিথির আধিক্যে নক্ষত্রান্তে দ্বাদশীর প্রথম পাদ পরিত্যাগপূর্বক 
তিথিমধ্যেই পারণ হইবে; আর নক্ষত্রাধিক্যে তিথি ও নক্ষত্র উভয়েরই মধ্যে 
পারণ করিতে হইবে; কারণ দ্বাদশী তিথির লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। পারণদিবসে 
যদি দ্বাদশী না থাকে, এবং রোহিগী ও শ্রবণ! বৃদ্ধি পায়, তবে নক্ষত্রমধ্যেই 
পারণ হইবে । আর যদি পুনর্বন্গ ও পুষ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে নন্গত্রান্তে পারণ 
করিতে হইবে। 

মাসকৃত্য-_ 

অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ত করিয়া প্রতিমাসের মাসকত্যসকল যথাঁবিধি 
পালন করিতে হইবে । 

ফাল্নকৃত্যে শিবরাত্রিব্রত-_ 

যদিও শিবরাত্রিব্রত বৈষুবদিগের আবশ্তক নহে, তথাপি সাচার হেতু 
লিখিত হইতেছে । শিবরাততিব্রতের পরিত্যাগে তগবৎপৃজার ফল হয় না 
বলিয়া! ভগবশ্প্রীত্যর্থ বৈষ্ণবগণও শিবরাত্রিব্রত পালন করিবেন। শুদ্ধ! চতুর্দশী 
সকলেরই উপোষ্যা। উহা! বিদ্ধা হইলে, প্রদোষব্যাপিনী চতুর্দশীকেই গ্রহণ 
করা কর্তব্য । কারণ, শিবতক্তগণ তাদৃশী চতুদ্দীশীরই সমাদর করিয়৷ থাকেন। 
এই নিমিত্তই উক্ত হ্ইয়াছে--শিবভক্তগণ প্রন্োষব্যাপিনী চতুর্দশীকেই গ্রহণ 
করিবেন। তাদুশী চতুর্দশীতে উপবাসের বিধান হেতু জাগরণও বিহিত হইয়াছে। 
পঞ্ডিতগণ রাত্রির প্রথম চারি দণ্ডকে গ্রদোষ বলিয়া থাকেন। যদি ছুই দিন 
চতুর্দবী প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে, প্রদোষ ও মহানিশ। এই উদ্বয়- 
ব্যাপ্তির অনুরোধে, প্রথম দিন উপবাস করিতে হইবে, এই যে বিধান, ইছা 
বৈষুবেতরপক্ষে ; কারণ, বৈষ্বগণ কখনই বিদ্ধাব্রত করিবেন না, ইহা 
সাধুদিগের মত? অতএব বৈষবেরা তাদৃশ স্থলেও পরদিন অবিদ্ধা চতুরদাশীতেই 
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উপবাস করিবেন। শিবরাতিব্রতে বৈষ্বগণ ত্রয়োদশীবিদ্ধ! চতুর্দশীকে সর্বথা 
পরিবর্জন করিবেন । শিবরাত্রিতে ত্রয়োদশীযুক্তা চতুর্দশী তিথি সর্বদা 
পালন করিবেন, এই যে বচন, ইহা সকাম-বৈষব-বিষয়ক ; নিষ্কাম টৈষবগণ 
বিদ্ধাত্রত সর্ধথা পরিবর্জন করিবেন। এই নিমিত্তই স্কন্দপুরাঁণে পরাশর মুনি 
বলিয়াছেন -হে রাজন্‌, শিবচতুদ্দশী পরদিন অমাবস্তার সহিত যোগ হইলে, 
বৈষ্চবগণ এ পরদিনই উপবাস করিবেন। কারণ, উক্ত ব্রতই শ্রীশিবের প্রিয় ; 
তাহারা কখনই ত্রয়োদ শীধুক্তা চতুর্দশীতে উপবাস করিবেন না। 

কেহ কেহ বলেন,--"শিবরাতিব্রতে ভূতং* এবং প্ষাঘাসিতং ভূতদিনং এই 
দুই বচন পরদিন-প্রদোষব্যাপি-চতুরদশ্যাপবাদ-বিষয়ক, অর্থাৎ প্রদোষব্যাপিনী 
চতুর্দশী দুইদিন হইলে, বৈষ্ণবগণ পূর্বববিদ্ধ! ত্যাগ করিয়! পরবিদ্ধাতেই উপবাস 
করিবেন, ইহাই উক্ত বচনদ্বয়ের অনভিগ্রায়। কিন্ত উক্তপ্রকার ব্যবস্থা 
সঙ্গত হয় না; কারণ, উক্ত বচনঘ্য়ের প্রপ্রকার অভিপ্রায় হইলে, “উপৈতি 
যোগং যদি পঞ্চদন্তা”_যদি পঞ্চদশীর সহিত যোগ হয়--এইরূপ বিশেষোক্তির 
প্রয়োজন দেখা যায় না, অর্থাৎ পঞ্চদশীর সহিত চতুদ্দশীর নিতাসংষোগ হেতু 
উহী বিশেষ করিয়া বলিবার কোন কারণ দেখা যায় নাঁ;ঃ বিশেষতঃ, উল্ত 
অভিপ্রায় হ্বীকারে “প্রদোষব্যাপিনীসামোহপুযুপোষ্যং প্রথমং দিনম্” এই 
কারিকার সহিত বিরোধ ঘটে ; কারণ, কারিকার অভিপ্রার, প্রথম দিন উপবাস 
কর্তব্য, এবং প্রমাণবচনের অভিপ্রায়, প্রথম দিন উপবাস অকর্তব্য। অতএব 
উক্ত বচনদ্বয় পরদিন-প্রদোষব্যাপি-চতুচদপ্ত্যপবাঁস-বিষয়ক না হইয়! পূর্ববদিবসীয়- 
ত্রয়োদশীবিদ্ধা-চতুর্দপ্যপবাস-নিষেধ-বিষয়কই হইতেছে । এই পক্ষে বিশেষ 
বলও দেখা যায়। প্রথম বচনের “বিবর্জয়েৎ” ও দ্বিতীয় বচনের “কুধ্যাৎ 
এই উভয় নঞ্চেরই পর্ধ,দাস(১) অর্থ না হইয়া! প্রসজ্যপ্রতিষেধ অর্থ হওয়াই 
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(১) পধুদাস ও প্রসজাপ্রতিষেধভেদে নঞ্চের অর্থ ছ্বিবিধ। এই জন্তাই 
পরুদাসও প্রসজ্যপ্রতিষেধের স্বরূপ এইস্লে প্রদশিত হইল । 
প্রাধান্তস্ত বিধেরধত্র প্রতিষেধেহ্প্রধানতা | 
পহুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদে ন নএ. | 
অগ্রাধান্তং বিধেধত্র প্রতিষেধে প্রধানত | 
গ্রসজ্যপ্রতিসেধোহসৌ ক্রিয়য়! সহ ষত্র নঞ ৷ 
চ্যায়প্রকাশঃ | 
যেস্থলে বিধিক্প ( বিধেয় কর্মের ) প্রাধান্ঠ ( সাক্ষাৎ বিধির সহিত অন্য ) ও 
নিষেধের ( নঞ্জের ) অগ্রাধান্ত (বিধ্যর্থের সহিত অঙ্থয়াভাব ) এবং উত্তরপদের 


8৫৬ ীত্ীগোরহদর 


পসরা সি শির পনি পাস, পাস " এপিপপীলি লা লি কি পতি পা তাস লা ভি লাছি শীত লি কতিস রি লি সি লা পিসি ও 


সঙ্গত। উ্ত নও দ্ধয়ের পয্ণদাস অর্থ হলে, চ্শীর ক্ষ স্থলে রর 
বিদ্ধোপবাসের প্রসক্তি হইয়। পড়ে; কিন্তু উহাদের প্রপজাপ্রতিষেধ অর্থ হইলে 
প্রসজ্যপ্রতিষেধার্থক নঞ্চের নিষেধেই তাত্পধ্য হেতু চতুর্দশীর হ্ষয়ন্থলেও 
বৈষুবের বিদ্ধোপবাসের প্রসক্তি ঘটে না। পূর্ববপক্ষে বিদ্বোপবাসগ্রসক্তির 
অন্বীকারে অমাবস্তা-সংযোগ-ব্যবস্থা৷ হেতু চতুর্দশীক্ষয়স্থলে ব্রতের লোপপ্রসঙ্গ 
হয়। অতএব এপ্রকার ব্যবস্থ। ৫বঞ্বসম্মত নয় বলিয়া উপেক্ষণীয়। আবার 
কেহ কেহ বলেন,__চতুর্দশী শুদ্ধ! হইলে, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবৰ উভয়েই এ শুদ্ধ 
চতুর্দশীতেই উপবাস করিবেন। আর বদি এ চতুর্দশী বিদ্ধা হয়, তবে অবৈষ্বগণ 
প্রদোষব্যাপিনী চতুর্দশীতেই উপবাস করিবেন। উভয়দিনে মুহর্তান্যন-প্রদোষ- 
ব্যাপ্তি-স্থলে অধিক-কাল-ব্যাপিনী গ্রহণ করিবেন। প্রদোষ-ব্যাণ্তির সমতাঁয় 
ূর্ববদিন গ্রহণ করিবেন। কারণ, পূর্বদিন প্রদোষ ও নিশীথ এতদুভয়ব্যাপিনী 
হওয়ায় পূর্ববদিনই ব্রতযোগ্যা হইতেছে । উভয়দিনই প্রদোষব্যাপিনী না হইলে, যে 
দিন নিশীথব্যাপিনী হইবে, সেই দিনই গ্রহণ করিবেন। বৈষ্ণবগণ পূর্ববদিন 
মুহূর্তের অন্ন ত্রয়োদশী থাকিলে এবং পরঙিন মুহ্‌ ভয়ের অন্যুন চতুর্দশী থাকিলে, 
পরদিন গ্রহণ করিবেন। তছুভয়ের একতরের অভাব ঘটিলে, পূর্বদিন গ্রহণ 
করিবেন। এই বিষয়েই ত্রয়োদশীষুক্ত চতুদ্দশীতে উপবাসের বিধায়ক এবং 
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(লিঙাদি পদের) সহিত নঞ্চের অন্য় হয় না তাঁহাকেই পযুুদাঁস নঞ. বলা 
হয়। নঞ অন্টেষ্ঠাভাববাচক । 

যেস্থলে বিধির ( বিধেয় কর্মের ) অপ্রাধান্ত (বিধির সহিত সম্বন্ধের অভাঁব ) ও 
নিষেধের (নঞ্জেরই ) প্রাধান্ত (বিধার্থের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ) এবং ক্রিয়ার 
সহিত (লিউ পদের সহিত ) নঞ্চের অন্বর--এইরূপ নঞ্জের নাম প্রসজ্য-প্রতিষেধ। 
ইহাদের ক্রমিক উদাহরণ যথা-_“রাত্রো শ্রান্ধং ন কুর্যযাৎ অর্থাৎ রাত্রিভিন্ন কাঁলে 
শ্রাদ্ধ করিবে। এস্থলে শ্রাদ্ধকরণরূপ বিধেয় কর্মের “করিবে” এই বিধির সহিত 
সাক্ষাৎ অন্বর। কারণ এই নঞ দ্বার! “রাব্রিভিন্নকালে শ্রা্ধ করিবে'__এইবরপ 
শ্রাদ্ধপন্বন্ধে কর্তব্যতা জানা যাইতেছে এবং “ন* এই নঞ্চের ভেদরূপ অর্থ হওয়ায়, 
নঞ্চের বিধির সহিত সাক্ষাৎ অম্য় নাই; কিন্তু রাত্রিভিন্ন অমাবস্তার্দির সহিত 
উহার সাক্ষাৎ অন্বয়। এবং উত্তর পদের সহিত অর্থাৎ লিউ পদের সহিত 
নঞ্চের অন্য নাই। অতএব এরপস্থলে প্ধাদাস নঞ্চের গ্রহণ করিবে । 'নাতি- 
রাত্রে ষোড়শিনং গৃঙ্গাতি”_-অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহণ করিবেন1!-_-এই স্থলে 
বিধেয়কন্ম যোড়শি-গ্রহণের “করিবে, এই বিধির সঠিত সাক্ষাৎ অন্বয় নাই ; কিন্ত 
“যোড়শি-গ্রহণ নিষেধেরই' বিধির সহিত সাক্ষাৎ অন্বয়। এবং নিষেধ-বাচী “₹ 
এই পদটির “করিবে' এই লিঙ ক্রিয়াপদের সহিতই সাক্ষাৎ অন্বয় ; অতএব এইরূপ 
স্কুলে গ্রসজ্য-প্রতিষেধরূপ নঞ্জের গ্রহণ হইবে। 


মধ্য-লীলা ৪৭৭. 
প্রদোষব্যাপিনী চতুর্দশীতে উপবাসের বিধায়ক বচনের সমন্বরর করিতে হইবে। 
যদি অমাবস্তার ক্ষয় হয়, তবে ত্রয়োদশীবেধ ও পঞ্চদশীযোগ হইলেও অমাবস্ত।/তে 
পারণবিধির অনুরোধে পূর্বদিনই ব্রত করিবেন। আর যদি চতুর্দশীর ক্ষয় হয়, 
তবে উক্ত কারণ বশতঃ সেই ক্ষরদিবসেই ব্রত করিবেন। পারণ সর্ধপ্রকার 
উপবাসেই চতুর্দশীর অস্তে অমাবস্তাতেই করিতে হইবে। কারণ, অমাবস্ত(তেই 
পারণের বিধান দেখ! যায় ; প্রতিপদে পারণের বিধান দেখা বায় না। পরদিন 
সথধ্যাস্ত পর্য্যন্ত চতুর্দশী থাকিলে, চতুর্দীশীতেই পারণ করিবার বিধান আছে। কিন্তু 
শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কোনক্রমেই বিদ্ধোপবাস স্বীকার করেন না । 

চৈত্রকৃত্যে শ্রীরামনবমী__ 

শ্রীরামনবমী শুদ্ধ! গ্রাহা! ও পূর্বববিদ্ধা! ত্যাজ্যা। এক|দশীত্রততঙ্গের সম্ভাবনা 
ঘটিলে, পূর্ববিদ্ধাও গ্রাহ হইবেন । 

বৃসিংহচতুর্দীশী-_ 

বৃমিংহচতুর্দশীও শুদ্ধাই গ্রাহা!। কেহ কেহ বলেন, চতুরদশীক্ষয়ে পূর্ববিদ্ধাও 
গ্রাহথ হইবেন। কিন্ত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ তাহা শ্বীকার করেন না । 

ভাদ্রকৃতো জন্মাষ্টমী-_ 

আবণী পূর্ণিমার পর যে কুষ্ণ্্রমী, তাঁহাকেই জন্মাষ্টমী বলা হয়। এ 
জন্মাষ্টমী ভাদ্র মাসেই ঘটে বলিয়া উহাকে ভাত্রকৃত্যের অন্তর্গত করা হইয়াছে। 
জন্মাষ্টমীব্রত নিত্য । উহাতে উপবাস কর্তব্য । এ অষ্টমী রোহিণীযুক্ত। হইলে, 
মহাফল হয়, অর্থাৎ কেবল অষ্টমীতে উপবাস অপেক্ষা রোহিণীধুক্তা অষ্টধীতে 
উপবাস করিলে ফলাতিশয় হয়। এ রোহিণী যদি অর্দরাত্রে অষ্টমীর সহিত 
সংযোগ পায়, কিম্বা রোহিণীযুক্ত1 অষ্টমীতে সোমবার ঝা বুধবারের লাভ 
হয়, অথবা তাদৃশী অষ্টমী বদি নবমীসংযুক্তা হয়, তাহা হইলেও মহাফলা 
হইয়। থাকে । কিন্ত এ রোহিণী প্রভৃতির যোগ না হইলেও কেবল অষ্টমীতেই 
উপবাঁস করিতে হইবে; কারণ অষ্টমীতে উপবাঁসই বিধি, রোহিণ্যাদির যোগ 
কেবল বৈশিষ্ট্যবোধক | অষ্টমীতে উপবাস না করিলে, ব্রতলোপ ঘটিয়৷ থাকে। 
এ অষ্টমী উদয়ে সগ্তমীবিদ্ধ! হইলে, সর্বথ! ত্যাজ্যা। রোহিণী নক্ষত্রের যোগ বা 
সোমাঁদি বারের যোগ হইলেও সপ্তরমীবিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাগ কর্তব্য নহে। 
সপ্তমীবেধরহিত! অষ্টমী না পাইলে, নবমীতেও উপবাস হুইবে। সপ্তরমীবেধরহিতা 
অষ্টমী পাইলে, নক্ষত্রার্দির যোগ হউক, বা না হউক, এঁ দ্িবসই উপবাস 
হইবে. যদি প্রী সপ্তমীবেধরহিত। শুদ্ধা অষ্টমী রবির উদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়! 


৪৭৮ আস্রীগৌরহদদার 
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স্িরদে পরদিনে গমন করে, এবং পরদিবস দি অষ্টমী মুহর্তের ন্যুন বা অন্যান 
কাল ব্যাপিয়া অবস্থান করে, এবং নক্ষত্র ও বারের যোগ না৷ হয়, তবে পূর্ববদিন, 
উপবাস হইবে । আর পরদিবস নক্ষত্র ও বারের যোগ হইলে, যোগ-দিবসই. 
উপবাস হুইবে। শুদ্ধাষ্টমী ছুই দিবস হইলে, যে দ্বিন অর্দরাত্রে রোহিণী 
পাইবে, সেই দিন উপবাস হইবে । ছুই দিনই অর্দরাত্রে রোহিণী পাইলে 
পূর্বদিন, না পাইলে পরদিন উপবাস হইবে। তবে যদি পূর্লদিন বারযোগ 
পায়, তাহা! হইলে পূর্ধবদিনই উপবাস হইবে। পারণদিনে তিথির বৃদ্ধিক্রমে 
অষ্টমী থাকিলে, তিথ্যন্তে পারণ, নক্ষত্রের বৃদ্ধিক্রমে নক্ষত্র থাকিলে, নক্ষত্রাস্তে 
পারণ হইবে । কেহ কেহই বলেন, বুতেই যখন নক্ষত্রের অপেক্ষা নাই, তথন 
পারণে নক্ষত্রের অপেক্ষা কেন? তিথিঘটিত ব্রতে তিথিরই অপেক্ষা ৷ উপবাঁসদিনে 
অষ্টমী যষ্টিদগ্ডাত্মিকা হইয়া বৃদ্ধিক্রমে পরদিনে গমন করিলেও অল্লক্ষণই থাকে, 
পরদিনের কৃত্য করিতে করিতেই উক্ত তিথিমল শেষ হইয়া যায়ঃ অতএব 
উৎসবান্তেই পারণের বিধান হইয়াছে । এই মতে তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের 
বৃদ্ধি হইলেও উৎসবাস্তে বা তিথাস্তেই পারণ উক্ত হয়, উভয়ের অস্তে পারণ 
উক্ত হয় না। 

শ্রবণদ্বাদণী । শ্রবণদ্থাদণী মাসকৃত্যের অন্তর্গত। মাসকৃত্য মলমাসে হয় 
না। অতএব শুদ্ধ ভাদ্রের শতক ঘাদশী শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা' হইলে, তাহাকে 
শ্রবণদ্বাদশী বলা হয়। শ্রবণদাদণী উপস্থিত হইলে, এবং উহা! মহান্বাদশীলক্ষণা- 
রাস্তা না হইলে, কেহ কেহ সমর্থপক্ষে একাঁদলী ও দ্বাদশী এই হুইটি ও অপমর্থ- 
পক্ষে একটি অর্থাৎ যোগাদর বশতঃ কেবল দ্বাদশীতে উপবাসের ব্যবস্থা করিয়! 
থাঁকেন। শুদ্ধ বেষ্চবগণ কিন্তু তাহা শ্বীকার করেননা। তীহারা বলেন, 
শ্রবঘ্ধাদশীও যখন মহাদ্বাদশীলক্ষণাক্রান্তা না হইলে উপোষ্ঝ! হয়েন না এবং 
মহাদ্বাদশী উপস্থিত হইলে যখন একাদশী ত্যাগ করিয়াও মহাদাদশীতেই 
উপবাস করিতে হয়, তখন শ্রবণদ্বাদশীতেও তাহাই না হইবে কেন? দ্বাদশীতে 
শ্রবণনক্ষত্রের যোগ না হইয়া কেবল একাদশীতেই যদি উহার যোগ হয়, 
তবে একাদশীতে উপবাসী থাকিয়৷ দ্বাদশীতে পারণ করিতে হুইবে। ঈদৃশী 
একাদশী শ্রবণৈকাদশী বলিয়া উক্ত হয়েন। কিন্ত এ শ্রবণাযুক্তা একাদশীর 
রাজি প্রভৃতি কোন সময়েও যদি দ্বাদণীর সহিত শ্রবণার যোগ ন! হয়, তবেই 
উক্ত যোগদিবসকে শ্রবৈকাদণী বলা হইবে। অন্তথা প্র যোগদিবসের 
উপবাসকে শ্রবণৈকার্দশী উপবাঁস না বলিয়া বিঞ্ুশৃঙ্খলযোগের উপবাস. বলা 
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হইবে । কারণ, একাদণী, দ্বাদশী ও শ্রবণ। একদিনে হইলে, এ যোগদিবনকে 
বিফুশৃঙ্খল যোগ বলা হয়। বিজ্ুশূঙ্খল উপস্থিত হইলে, উহার বিশেষত্ব হেতু 
বৈষ্ণবগণ এ দিবসই উপবাস করিয়া থাকেন। ঝিঞুশুঙ্খল যোগ দুইপ্রকার। 
একাদশীর সহিত শ্রবণস্পৃষ্ট হ্বাদশীর যোগ প্রথম অর্থাৎ সামান্ত এবং শ্রবণ- 
্ৃষ্ট একাদশী ও শ্রবণম্পৃষ্ট দ্বাদশীর পরস্পর যোগে দ্বিতীয় অর্থাৎ বিশেষ বিধু- 
শৃঙ্খল যোগ হয়। উতভয়ত্রই যোগদিবসই উপোধ্য । পরদিবস মহাঘ্বাদশী ঘটিলেও 
বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগে যোগদিবসই উপোধ্য হইবেন। পরদিবস মহাঘ্বাদশী না ঘটিলে, 
পূর্বদিন শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হউক বা না হউক পূর্ববদিনই উপোষ্য হইবেন। 
কারণ, পূর্বদিন শ্রবণার যোগে বিষুশৃঙ্খল হইলে বিষুশৃঙ্ঘল বলিয়া এবং বিঞু- 
শৃঙ্খল না হইলে শ্রবণৈকাদশী বলিয়। উপোষ্ম হইবেন; আর পূর্বদিন শ্রবণার 
অযোগে মহাদ্বাদশী ব্যতিরেকে একাদশীর অত্যাজ্যত্ব বিধায় একাদশী বলিয়াই 
উপোম্য হইবেন। বিষুশৃঙ্খলযোগদিবন বুধবার পাইলে, উহাকে দেবছুন্দুভিযোগ 
বল! হয়। উক্ত যোগের অধিকতর মাহাত্যা। মহাদ্বাদশীস্থলে উপবাসদিনে 
বৃদ্ধি বশত তিথি ও নক্ষত্রের পরদিবস নিক্রমণে নক্ষত্রাস্তে তিথিমধ্যেই পারণ 
হইবে। নক্ষত্রের আধিক্যে বা সাম্যেও তিথি ত্যাজা হইবেন না। তিথ্যভাবে 
ত্রয়োদশীতেই পারণ হইবে। প্রথমবিফুশুঙ্খলস্থলে ভিথি ও নক্ষত্র উভয়ের 
নিষ্রমণে তিথ্যাধিকযে সক্ষত্রান্তে এরং নক্ষত্রাধিক্যে বা তৎসাম্যেও দাদশ্ততি- 
ক্রম দৌধাবহ বলিয়া তিথিমধ্যেই পারণ হইবে । তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের 
রাত্রি পর্ধান্ত ব্যাণ্ডিতে রাব্রিপারণ নিষিদ্ধ বলিয়া দিবাতাঁগে বথাকালেই পারণ 
হইবে। দ্বিতীয়বিষুশৃঙ্খলস্থলে দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ 
হইবে। এইস্থলে দ্বাদশীর ক্ষয় হয় বলিয়াই ত্রয়োদ্শীতে পারণের বিধান 
জানিতে হইবে। শ্রবণদ্বাদশীতে উপবাসদিবসে এবং বিফুশৃঙ্খলস্থলে পাঁরণ- 
দিবসেই বামনদেবের উৎসব হইবে। বামনব্রতে উপবাসের বিধান নাই, 
কেবল উৎসবই কর্তব্য । কি শ্রবণঘ্বাদশী কি প্রথমবিষুশৃঙ্খল উভয়ত্রই বিদ্ধা- 
তাগ কর্তবা। দ্বিতীয়বিষণশৃঙ্খলে বিদ্ধাত্যাগ অসস্তব। কারণ, এঁ তিথিকেও 
বিজয়াই বলা হয়। 
কাণ্তিককৃত্যে দৃতপ্রতিপৎ ব! গোবদ্ধন পুজা-_ 


কান্তিকমাসের শুরা প্রতিপদের নাম দ্যুতপ্রতিপৎ। এ দৃাতপ্রতিপৎ পর- 
বিদ্ধা ত্যাজ্যা ও পুর্বববিদ্ধাই গ্রাহা। 


রাসযাত্রা। যে দিন প্রদোষে মুহূর্তের অন্যুন পৌর্দমাসী হইবে, সেই দিনই 


উপর প্রি পপর পপ পপর সি পপ লিটল ছি গাও সি লিপি এ নী 


রাঁসযাত্রা আরভ্ভ হুইবে। উভয়দিনে প্রদোষ মুহূর্তের অন্ন পূর্ণিমা হইলে 
পরদিন, এবং উতযদিন প্রদোষে মুহূর্তের অন্যুন পূর্ণিমা না হইলে পূরব্বদিন, 
যাত্রারস্ত হইবে। কেহ কেহ বলেন, যে দিন রাকানায়ী পূর্ণিমা, সেই দিনই 
যাত্রারস্ত কর্তব্য। পৃর্নিম! ছিবিধ; অন্ুমতি ও রাকা । যে পূরিমায় হৃধ্যান্তের 
পূর্বে কলাহীন চন্ত্রের উদয় হয়, সেই পুর্ণিমাকে অনুমতি পুণিমা বলা যায়; 
আর যে পুিমায় সুধ্যান্তের পর পুর্ণচন্ত্রের উদয় হয়, সেই পৃণিমাকে রাকা! 
পুণিমা বলা যায়। যে দিন অপরাহু-তরিমুহূর্ত-ব্যাপিনী পূর্ণিমা, হয়, সেই 
দিনকেই রাকা! পুরিমা বল! যায়। দিনমানকে পাঁচ ভাগ করিয়৷ তাহার 
চতুর্থ ভাগকে অপরাহু বলা হয়। অপরাহের পরিমাণ তিন মুহূর্ত বা ছয় দণ্ড। 
অতএব দিবা আঠার দণ্ডের পর যদি, ছয় দণ্ড পুণিমা থাকে তবে সেই 
পূর্ণিমাকে রাকা পৃিমা বলা বায়; কারণ, সেই দিবসই পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়। 
কেহ কেহ বলেন, যে দিন অভিজিৎসময়ব্যাপিনী পুণিমা, সেই দিনই যাত্রারস্ত 
হইবে। অভিজিৎসময় বলিতে দিবসের অষ্টম মুহূর্ত বা মধ্যাহ্ন । আবার 
কেহ কেহ বলেন, রাঁসযাত্রীতেও পূর্ববিদ্ধা তিথি বর্জনীয়া। বস্তুতঃ রাকা 
পূর্ণিমার গুণাধায়কত্বনিবন্ধন প্রথম মত এবং অমুলকত্ব বিধায় অপর ছুইটি 
মত অনাদরণীয়। 
অধিমাসে তু সংপ্রাণ্ডে স্বত্ব! গোপীপ্রিয়ং হরিম্‌, স্থবর্ণধশজ্যসংযুক্তং ত্রয়স্ত্ংশদপৃপকম্‌। 
দগ্যাচ্চ বেদবিদুষে শ্রোত্রিয়ায় কুটুদ্বিনে নশ্যত্যকরণে শীন্তং পুণ্যং দ্বাদশমাঁসজম্‌ ॥ 
মলমাস প্রাপ্ত হইলে, গোপীপ্রিয় শ্রীকষ্কে স্মরণ করিয়! সুবর্ণ ও ঘ্বৃতসংযুক্ত 
রয্ত্িংশৎটি পিষ্টক বেদজ্ঞ কৃুটুম্বান্বিত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবেন। এইরূপ না 
করিলে, দ্বধাদশমাসজনিত পুণ্য ক্ষয় হইয়া যায়। 


প্রকাশ।নন্দের সহিভ মিলন । 


প্রভু এইবার ছুইমীম পর্যন্ত কাশীধামে থাকিয়! সনতনগৌম্বামীকে শিক্ষ। 
গ্রদীন করিলেন চন্দ্রশেখবের স্ঙগী পরমানন্দ নামে একজন কীত্নীয়। 
ছিলেন তিনি প্রতিদিন প্রভুকে কীর্তন শুনাইতেন। প্রতু সনাতনগোস্বামীকে 
শিক্ষাপ্রদদান ও পরমাননের কীর্তন শ্রবণ করিয়াই কালধাপন করিতেন, 
সন্যাসীদিগের সহিত মিলিতেন না। সঙ্াসীরা প্রভুর নানাপ্রকার নিন্দা 


মধ্য-লীলা ৪৮১ 


অপ অরপ্রশি ভ খণীজানপতি দ্বার দিতি ৯রী ৭ ক্স বাদি ত সি ও ইলা ভ ভলীন এ জা সি কর চপ ছি হত পণ পরি পীদ্তী পা জর্টা পা তা শি ওল অপ এনা ভাল জলা চট সি ০৯ যিকোােভিকব 


করিতেন। ভাহার বলিতে, সঙ্গী হই ভাৰকের নায় নৃতাগীত করে, 
বেদান্তপাঠ করে না, মূর্খ সঙ্গযাপী নিজধর্ম জানে না, কীর্তন করিয়! বেড়ায়। 
প্রভু শুনিতেন, শুনিয়া হাসিতেন, কিছুই উত্তর করিতেন না। চন্দ্রশেথর, তপন- 
ষিশ্র ও মহারাষ্রীয় বিগ্র. কিন্ত অতিশয় হুঃখবোধ করিতেন। তীহার্দের মনের 
ছুঃখ মনেই থাকিত, গ্রভুকে কোন কথাই বলিতে সাহস হইত না। শেষে একদিন 
মহারাষ্্ীয় বিপ্র মনে মনে ভাবিলেন, প্রভুর শ্বভাব “এইরূপ যে তাঁহাকে যে. দেখে, 
সেই ঈশ্বর বলিরা মানে। আমি যদি কোনিপ্রকারে সন্নযাসীদদিগের সহিত প্রভুর 
মিলন ঘটাইতে পারি, তবেই সন্সাসীর! প্রভুর ভক্ত হয়, এবং তাহা হইলেই 
আম]ুরও মনের দুঃখের অবসান হয়। এইপ্রকার ভাবিয়া তিনি সঙ্নযাসীদিগকে 
নিমন্ত্রণ করিয়! প্রভুকেও নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। এদিকে 
তপন মিশ্র ও চন্ত্রশেখর প্রভূর নিকট যাঁইয়! বলিতে লাগিলেন,_-প্প্রতো, 
আপনি সল্ালীদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন, আমর! কিন্তু আপনার নিন্দা! 
সহা করিতে পারিতেছি না। হয় আপনি সঙ্যাসীদিগকে কৃপা করুন, না 
হয় আমরা জীবন তাগ করি।” প্রভু শুনিয়৷ পূর্ববৎ ঈষৎ হাসিলেন, কোন 
কথাই বলিলেন না। এই সময়েই মহারাষ্রী্ম বিপ্র আসিয়! প্রভুর চরণে 
ধরিয়া বলিলেন, পপ্রভো, আমার একটি প্রার্থনা আছে, প্রসন্ন হইয়৷ তাহা 
পুরণ করিতে হইবে । আমি সক্সযাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি । আপনি 
সঙ্ন্যাসীদিগের সহিত মিলেন না জানি, তথাপি অপানাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা! 
করি” প্রভু হাসিয়া! মহারাস্্ীয় বিপ্রের নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন । সন্গ্যাপী- 
দিগকে কৃপা করিবেন বলিয়াই প্রভূ এই নিমন্ত্রণ-ঘটন! ঘটাইলেন। 

প্রভু, নির্দিষ্ট দিবসে যথাসময়ে মহারাস্ীর বিপ্রের ভবনে গমন করিলেন। 
বাইয়া দেখিলেন, সন্গ্যাসিগণ বলিয়া আছেন। প্রভূ তাহাদিগকে নমস্কার 
করিয়া পাদপ্রক্ষালনস্থানে যাঁইয়৷ পাদপ্রক্ষালনপুর্বক এ স্থানেই উপবেশন 
করিলেন। প্রভু উপবিষ্ট হইপ্ন/ এক অপূর্ব শক্তির আবিষ্কার করিলেন। 
এ শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়৷ সঙ্যাসিগণ আমন ছাড়িয়া উঠিলেন। সন্প্যাসিগণের 
প্রধান প্রকাঁশানন্দ সরস্বতী প্রভুর নিকট আগমনপূর্বক প্রভুকে সন্মান 
করিয়। বলিলেন, *শ্রীপাদ, সভামধ্যে আগমন করুন ; আমরা সকলে যে স্থানে 
বসিয়াছি, আপনিও সেই স্থানেই উপবেশন করুন; এই অপবিত্র পাদপ্রক্ষালন- 
স্থান আপনার উপবেশনের যোগ্য নহে ।” প্রভু বলিলেন, “আমি হীনসম্প্রদায়, 
আপনাদিগের সহিত একাসনে উপবেশনের অযোগ্য ।” প্রভুর বিনরমধুর 

টি 


৪৮২ রীপ্রীগৌরহন্দর 


হকের ম্পী্পীিলা এত উঠ সিকাসসিপিত তি তাসিত সিল সিসিক সি ২ সপ খাপ সরস পাশ সি পা্সি ৯০ এ সিল আপা পা সি সিটি প্লাস ও জপ 


পি মি পা সপ অতি গা রি ভা তিনে লসর 


বাক মোহিত হইয়া, প্রকাশন তাহার. রাবির সভামধ্যে লইয়া 
বসাইলেন। পরে বলিলেন, “আমি শুনিয়াছি, তুমি কেশব ভারতীর শিষ্য, 
তোমার নাম শ্রীকষ্ণচৈতন্য, তুমি সম্প্রদায়ী সন্যাপী, এইথানেই রহিয়াছ, 
অথচ আমার্দিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ কর না কেন? তুমি সন্ন্যাসী, বেদাস্ত- 
পঠনই সন্্যাসীর ধর্ম, তুমি সেই ধর্ম ছাড়িয়া কতকগুলি ভাবক লইয়া! সন্কীর্তন 
করিয়া বেড়াও, ইহারই বা কারণ কি? তোমার প্রভাব নারায়ণের তুল্য 
দেখিতেছি, তুমি কেন হীনাগার কর?” প্রভু বিনয়নম্রবচনে উত্তর করিলেন, 
"আমি মুর্খ, মূর্খ বলিয়া গুরু আমাকে এইরূপই আদেশ করিয়াছেন; আমি 
গুরুর আদেশেই এইরূপ আচরণ করিয়া থাকি ।” 


প্রভু কহে ্রীপাদ শুন ইহার কারণ। 
গুরু মোরে মুর্খ দেখি করিল! শাসন ॥ 
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদাস্তাধিকার । 
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদ! এই মন্ত্র সার ॥ 
কষ্ণচনাম হৈতে হবে সংসারমোচন। 
কষ্চনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ 

নাম বিন কলিকালে নাহি আর ধর্ম । 
সর্ববমন্ত্রসার নাম এই শান্তমন্ম্ম ৮ 


"গুরুর আদেশে আমি অনুক্ষণ কৃষ্ণনামই গ্রহণ করি। নাম লইতে লইতে 
মন ভ্রান্ত হইয়া গেল। ধৈর্যধারণ করিতে পারিলাঁম না,--উন্মন্ত হইলাম। 
উন্মত্ত হইয়া কখন নাচি, কখন কাদি, কখন হাসি। কৃষ্ণনামে উন্মত্ত হইলাম, 
জ্ঞানাচ্ছন্প হইল । এই অবস্থায় একদিন মনে করিলাম, গুরুকে জিজ্ঞাস] করি, 
আমার এ কি দশা! ঘটিল? জিজ্ঞানাও করিলাম। গুরু বলিলেন,-_“কষ্ণনামরূপ 
মহামন্ত্রের স্বভাবেই তোমাকে উন্মত্ত করিয়াছে” । 


“কষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বঘাব। 
যেই জপে তার কৃষে উপজয়ে ভাব ॥ 
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। পরমপুরুযার্থ | 

যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুতার্থ ॥ 
পঞ্চ পুরুার্থ প্রেমানন্দামূতসিন্ধু। 
মোক্ষাদি আনন! যার নহে এক বিল্দু॥ 


| মধ্য-লীল। ৪৮৩ - 


শি 1 
০ ল সালা সরাসরি জপ সা দিলা পপ শি িপস্পিস্পিিপর জর পাপ পিসির আর অপ সপ িরাসিপাসিতাস্ল সিসি জিনা দপ্ষিলা জাই পপ শী পেখ পারছি তি লী জী এর 2 তা লী লিলি সা হলি িল ৮ 


কঙ্জনামের ফল প্রেমা সর্বশান্্রে ক়। 
ভাগ্যে সেই প্রেম তোমার করিল উদয় ॥ 
প্রেমার স্বভাব করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ । 
কষ্ণের চরণপ্রাপ্তে উপজয় লোভ ॥ 
প্রেমার শ্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়। 
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায় ॥ 
স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চাশ্র-গদ্গদ-বৈবর্ণ্য | 
উন্মাদ-বিষাদ-ধৈর্ধা-গর্বব-হর্ষ-দৈন্ঠ ॥ 

এত ভাবে প্রেমা তক্জগণেরে নাচার । 
কৃষ্ণের আনন্দামুতসাগরে ভাসায় ॥ 

ভাল হল পাইলে তুমি পরমপুরুতার্থ। 
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ ॥ 
নাচ গাও তক্ত সঙ্গে কর সন্কীর্তন। 
কষ্ণনাম উপদেশি তাঁর ত্রিভুবন ॥” 





শরচতির মুখ্যার্থ 


প্রভুর উক্ত বিনয়মধুর বাকাগুলি শ্রবণ করিয়! সন্ন্যাসিগণের চিত্ত মার হইল, 
মন ফিরিয়া গেল। প্রকাশানন্দ বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে, সকলই সত্য; 
যাহার ভাগোদয় হয়, সেই কৃষ্তপ্রেম লাভ করিয়! থাকে । তুমি কষে তক্তি 
কর, তাহাতে আমরাও অপন্থষ্ট নহি। কিন্তু তুমিযেবেদাস্ত শ্রবণ কর না, 
ইহার কারণ কি? বেদান্তশ্রবণে দোষ কি?" প্রভু হায়! বলিলেন, 
“আপনার! যদি ছুঃখ না ভাবেন, তবেই আমি কিছু নিবেদন করিতে পারি ।” 
প্রকাশানন্দ বলিলেন, “তোমার প্রভাব নারায়ণের সদৃশ, বাক্যগুলি অমৃততুঙ্ন্য 
শ্রবস্থথকর এবং রূপ নম়নমনোহর । তোমার কথায় আমার্দিগের কোনরূপ 
£খোদয়ের সম্ভাবনা নাই। তোমার যাহা মনে লয়, তাহাই বলিতে পার |» 

প্রভূ বলিতে লাগিলেন,__ 

মনুষ্যুমাত্রই ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টর-হুষ্ট । এমন মনুয্যই দেখা বায় না, ধাহার 
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্ম। ও করণাপাটব এই চারিটি দোষের মধ্যে কোন 
একটি দোষও নাই। মনুষ্যের পদে পদেই ভ্রম প্রমাদ দেখা ঘায়। আবার 


.8৮৪ প্ীগৌরন্দর 


পার্ল পাসসিপী সিসির পিলীসকি | সি লি পটল লী লি শি শি পপ লি এ পি লি 


মনুষ্য স্বার্থের দাস বলিয়া তাহার বিপ্রলিঙগা ৰা বঞ্চনেচ্ছাও অবশ্ন্ভাবিনী। তার | 
পর, তাহার ইন্দ্রিয় সকলের 'অপটুত্বরূপ করণাপাটবও দুষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং 
তাদৃশ দোবগরস্ত মনুষ্যের প্রতাক্ষাদদি প্রমাণসকল অলৌকিক ও অচিন্তাপ্বতাব 
্রহ্মবস্তকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া সদোষই হইতেছে। 

মনুষ্যের ভ্রমাদি-দোষ-যোগ-ছেতু তদীর প্রতাক্ষাদি পরমার্থে প্রমাণ ন! 
হইলেও পরব্রন্ধের প্রমাণ নাই এমন নয় । জিজ্ঞাসিত পরত্রঙ্গ সর্বাতীত, সর্ববা- 
রয়, সর্ধাচিস্ত্য ও আশ্চ্যাস্বভাব বস্তু । তাহার প্রমাণও ভাদৃশই হওয়া! উচিত। 
সর্ধপুরুষপরম্পরায় লৌকিক ও অলৌকিক সর্ববিধ জ্ঞানের নিদান বলিয়া 
যাহাকে অগ্রারৃত বাক্য বলা যায়, সেই হ্বতঃগ্রমাণ বেদই একমাত্র স্বগ্রকাশ- 
পরমব্রহ্ম-বিষয়ে প্রমাণ । 

হ্বয়ং নারায়ণও বেদব্যাসরূপে এইপ্রকার অতিমতই প্রকাশ করিয়াছেন _ 

“তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপান্যথাুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষ গ্রসঙ্গঃ।৮ বরহ্গস্থ।২১।১১ 

তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়াও তর্কমূলক ব্রদ্ষকারণবাদের পরিবর্তে বেদমূলক 
্রহ্ষকারণবাঁদই আশ্রয় করা উচিত। যদ্দি কেহ বলেন, যেরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা 
না হয়, সেইরূপ তর্কই আশ্রয় করা হউক; তাহ। হইলেও, তর্কের অপ্রতিষ্টারূপ 
দোষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয় যায় না; কারণ, প্রতিষ্ঠিত তর্কের স্থিরীকরণ ও 
তর্কসাপেক্ষ ৷ 


৯ ল% ত% ৪ সিসি সিসি এ সস সি পা ছি 


“অনিস্ত্যাঃ খলু যে ভাব! ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। 
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যন্ত লক্ষণম্‌ ॥” মহাভা । 


অচিস্ত্য বিষয়সকলে তর্ক প্রয়োগ করা উচিত নয়। যাহ! প্রকৃতির অভীত, 
তাহাই অচিস্ত্য। | 

“শান্ত্রযোনিত্বাৎ |” ব্রহ্ম হ 1১১৩ 

শান্সুই পরব্রঙ্গের প্রমাণ, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিসকঙগ শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া কেবল 
অন্গুমান দ্বারা পরমেশ্বরকে বিদিত হইতে ইচ্ছা করিবেন না । 

“অতেম্ত শব্বমূলত্বাৎ ।” ব্রহ্গন্থ ২১২৭ 

অচিস্ত্যবিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ, অতএব তদ্বিষয়ে অসামঞ্জস্তের আশঙ্কা 
করা অনুচিত । 


পপিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর । 
শ্রেয়স্বমুপলবেহর্থে সাধাসাধনয়োরপি ॥” ভা] ১১। 


মধ্য-লীলা ৪৮ 


১) জা দিলি না । ০০ এ ৬তী হস্ত ও নি ঠীিওী পনি বেহায়া 


হে  ভগবন্‌, তোমার বাকারূপ বেদই স্বর্গ ও মোক্ষাদি অপ্রত্্ বিষয়ে 
এবং সাধ্যবিষয়ে ও সাধনবিষয়ে পিতৃপুকুষদিগের, দেবতাদিগের ও মন্ুষ্যদিগের 
শ্রেষ্ঠ চক্ষু অর্থাৎ প্রমাণ । তাহারা উক্ত চক্ষুর সাহায্যে সাধন দ্বারা সাধ্য বস্ত 
প্রত্যক্ষ করিয়া উক্ত প্রমাণকে সার্থক করিয়াছেন। | 

সর্বপ্রমাণপুকুটমণি বেদের ত্রিবিধ প্রস্থান; শ্রুতিগ্রস্থ/ন, স্তায় প্রস্থান ও 
স্থতিপ্রস্থান। মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ সকল শ্রুতিপ্রস্থান । মীমাংসা যুগলের নাম ্তায়- 
প্রস্থান । আর ইতিহাঁপ ও পুরাণ সকলই স্থৃতিপ্রস্থান | শ্রতিপ্রস্থানে কর্ম 'ও 
্রন্ধ উক্ত হইয়াছেন। স্তায়গ্রস্থানে কর্ম ও ব্রদ্ধ বিচারিত হইয়াছেন । আর 
স্থতিপ্রস্থানে শ্রুতিপ্রস্থান ও স্তায়প্রস্থানের অর্থ অবধারিত হইয়াছেন! অতএব 
আতিপ্রস্থান, ন্যায় প্রস্থান ও স্থৃতিপ্রস্থান তিনটিই 'একার্থপ্রতিপাদক । শ্রুতির ও 
হ্ায়ের মুখ্যার্থ ই গ্রাহা। ম্থৃতিতে তদুভয়ের মুখ্যার্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে 
শঙ্করাচাধ্যের ভাযষো শ্রুতির ওস্চায়ের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থই প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে । তথ্িবয়ে আগাধ্যেরও কোন দৌষ দেখা যাঁয় না। আচার্ধা 
ঈশ্বরের আজ্ঞানুবর্তী হইয়াই শ্রুতির ও ক্কায়ের মুখ্ার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ 
কল্পনা করিয়াছেন। বহিমুখ অন্থরদিগের বুদ্ধিমোহনার্থ ই পরমেশ্বর আচাধ্যকে 
গৌণার্থকল্পনের আজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং তদনুমারেই আচাধ্য গৌণার্থ কল্পনা 
করিয়। মায়াবাদভাষা রচনা করিয়াছিলেন। তত্থারা বহিমুখ অস্থুরদিগের 
বৈদিক সম্প্রদায় হুইতে বহ্ফিরপরূপ উদ্দোশ্ের সিদ্ধি হইলেও, সারাবীদভামোর 
শ্রবণে অন্তমুখ জনগণের লর্ধনাশ অনিবার্ধ্য । 

বরহ্ষশবের মুখার্থ দ্বারা অসমোর্ধ-চিদৈশ্বধ্য-পরিপূর্ণ শ্রীভগঝানই বোধিত 
হয়েন। অসমোদ্ধ-চি'দ্বভৃতি-বিশিষ্ট শ্রীন্গবানের দেহও চিন্ময় | পুরুষসথক্তমন্ত্রে 
যে ব্রিপাদ্ধিভূতি উক্ত হ্ইয়াছে, তাহাই শ্রীভগবানের চিদ্ধিভৃতি। শ্রুতিতে 
শ্রীভগবানের চিদ্বিভূতির স্তায় চিদ্বিগ্রহও উক্ত হইদ্াছেন। এ সকল শ্রুতির 
মুখ্যার্থ ত্যাগপূর্ববক গৌণার্থ কল্পনা করিয়৷ তদ্দারা শ্ীতগবানের চিদ্ধিভূতি ও 
চি্বিগ্রহ অস্বীকার করা কি সাহসের কাধা হয় নাই? যাহা ভিম্নদেশীয় ও 
ভিন্নকালীয় ভক্তগণ আবহ্মানকাল ভক্তিভাবিত হ্বদয়ে অভিষ্নভাবে অন্ৃভব 
করিয়া আসিতেছেন, তাহ! লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় বলিয়া কি অস্বীকার 
করা! ঘুক্তিসঙ্গত হইতে পাবে? দিবান্ধ পেচক সুধ্যকে দর্শন করে না বলিয়া 
সধ্যের অস্তিত্ব কি অস্বীকৃত হইবে? সাধারণ মনুযাসকল ভূবলোক, স্বর্লোক, 
মহলেণক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক এবং ততল্লোকবাশী পিতৃদেবাদি 


৪৮৬ প্ীপ্রীগোরমন্দর 
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দর্শন করেন না বলিয়া কি এ সকল অন্বীকৃত হইয়া! থাকে? এ সকল যদি 
অন্বীকৃত না হয়, তবে ভক্তিমাত্রবেস্ত নিত্যলোক সকল, নিত্য পরিকরসকল, 
নিতা বিগ্রহ ও নিতাযলীল' সকলই বা অর্বীকৃত হইবেন কেন? শ্রীভগ- 
বানের ধাম, পরিকর ও বিগ্রহাদি প্রাকৃত বলিয়। মনে করা বা প্রচার করা 
অপরাধের মধ্যেই গণ্য। অন্থরসকলই গ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহাদি প্রাকৃত বলিয়া 
মনে করে ও প্রচার করে। 

শক্তিতত্বরপ জীবকে শক্তিমদীশ্বরের সহিত অভেদ জ্ঞান করা, 
পরিণামবাদে দোষারোপ পূর্বক বিবর্তবাদ স্থাপনের চেষ্টা করা, প্রণবের মহা- 
বাক্যত্ব আচ্ছাদনপূর্ববক তত্বমস্তাদি প্রাদেশিক বাক্য সকলের মহাবাক্যত্ব প্রচার 
করা, জ্ঞানবিশেষরূপা ভক্তির প্রাধান্য অস্বীকারপূর্বক জ্ঞানসামান্ডের প্রাধান্ঠ 
স্থাপন করা ও প্রেমরূপ পরমপুরুযার্থের উল্লেখ না করিয়া মোক্ষরূপ পুরুষার্ধের 
উৎকর্ষ বর্ণন করা কি দোষাবহ নহে? এই সকল দুষিত মতের সংস্থাপন 
করিতে যাইয়াই আচাধা মায়াবাদী হইয়াছেন। সংসারকে মায়াময়-মিথ্া না 
বলিলে, এই সকল মত সংস্থাপন করা যায় নাঁ। যায় ন| বলিয়াই আচাধ্য 
প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্তমান সংসারের অপলাপ করিতেও কুন্ঠিত হয়েন নাই। বস্ততঃ 
বিশ্ব কি কাল্পনিক? জীবই কি ব্রহ্গ? এ ব্রহ্ম কি নিশুণ? তাদৃশ-ত্রহ্ষ- 
ভাবাপত্তিই কি জীবের পুরুতার্থ ? জ্ঞানই কি এ পুরুষার্থের সাঁধন ?- না, 
তাহা কখনই হুইতে পারে না। এই প্রতিক্ষণ অনুভূয়মান বিশ্বসংসারকে 
পরব, ইন্দ্রজালবত, রজ্ছুসর্পবত, শুক্তিরজতবত ও মরুমরীচিকাবৎ মিথ্য। বলিয়া__ 
অবস্ত বলিয়া ধারণ! করিব কিরূপে? শ্রুতি যাহার স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় নির্দেশ 
করিতেছেন, স্থত্র যাহার স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিচার করিতেছেন, ইতিহাসপুরাণ 
বাহার স্ষষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বর্ণনা করিতেছেন, তাহাকে কি কখন মিথ্যা বা অবস্ত 
বলা যাইতে পারে ? যাহা বস্ততঃ অসৎ, যাহা! নাই, তাহার আবার স্ষ্টিই বা 
কি, স্থিতিই বা কি, প্রলয়ই বাকি? সত্য্বরূপ ব্রহ্ম যাহার নিমিত্ত ও উপাদান, 
সেই বিশ্বসংসার কখনই অলীক হইতে পারে না। এই ব্রঙ্গ বিশ্বের নিমিত্ত 
ও উপাদান উভয়ই । একই ত্রন্ষের নিমিতোপাদানত্ব অসম্ভব নহে। ব্রহ্গের 
বিচিত্র-শক্তিযোগ-হেতু উভয়রূপত্বই সম্ভব হয়। ব্রহ্ম অপরিণামিনী স্বরূপশক্তি 
বারা বিশ্বের নিমিত্তকারণ এবং পরিণামিনী মায়াশকি দ্বারা বিশ্বের উপাদান- 
কারণ হয়েন। অপরিণামি-ব্রঙ্গবস্তর নিমিত্তকারণত্ব সম্ভব হইলেও উপাদান- 
কারণত্ব অসম্ভব; কারণ, উপাদানকারণ পরিণামী, এরূপও বলা যায় না; 


মধ্য-লীল। ৪৮৭. 
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ব্রদ্মের উপাদানত্ব বিশেষ্যভৃত ব্রহ্ষে বাধিত হইলেও, শক্ভিমদ্রদ্দের শক্তিতে 
পর্যবসিত হইয়া, অবাধিতই হইতেছে, অর্থাৎ ব্রহ্গবস্ত 'অপরিণামি হইলেও, 
শক্তিমদ্ব্রক্মের বিশেষণীভূতা শক্তির পরিণামে তদভিন্ন ব্রঙ্গের পরিণাম সিদ্ধ 
হওয়ার, উপাদানত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ব্রদ্দের যুগপৎ কাধ্যাকারে পরিণাম 
এবং অপরিণতস্বর্ূপে অবস্থান আপাততঃ বিরুদ্ধ বোধ হইলেও, অচিস্তযশক্তি- 
যোগ হেতু মায়াশক্তি দ্বারা কাধ্যাকারে পরিণাম ও স্বরূপশক্তি দ্বার। অপরিণত- 
স্বরপে অবস্থান সঙ্গতই হইতেছে । জগৎ ব্রন্গের শক্তিবিশেষ। একদেশস্থিত 
অগ্নির প্রসারিণী জ্যোত্মার হায় কুটন্থ ব্রদ্মের_ কেন্ত্রস্থানীয় ব্রহ্গর বৃত্ত- 
স্থানীয় প্রসারিণী শক্তিই জগৎ। ব্রহ্ম সত্য, ব্রঙ্মশক্তি সত্য, ব্রহ্মশক্তিপরিণাম- 
তৃত জগৎও সত্য। ব্রহ্ষশক্তিপরিণামভূত জগৎ কখনই মিথ্যা হইতে 
পারে না। 

মায়াবাদী বলেন, জীবই ব্রন্ম। ব্রঙ্গের মায়ানায়ী একটি অনাদি অনির্ধবচনীয় 
মোহিনী শক্তি আছেন। এ শক্তির ছুইটি বৃত্তি; আবরণ বৃত্তি '৪ বিক্ষেপ 
বৃত্তি। আবরণবৃত্তি দ্বারা আবৃত হইয়া! ভীব আপনাকে ব্রন্গ হইতে ভিন্ন মনে 
করেন এবং বিক্ষেপবৃত্তি দ্বার! বিক্ষিপ্ত হইয়| এই বিশ্বভ্রম দর্শন করেন। জীবের 
এই বিশ্বত্রম মায়ারই অঘটনঘটন। এ জীবও অপর কেহ নহেন, ব্রহ্মই। 
বহ্ম ভিন্ন অপর বস্তই যখন নাই, তখন জীব ব্রহ্গই, অপর হইতে পারেন না। 
্রহ্ধই নিজ নায়! দ্বারা মোহিত হইয়া জীব হয়েন। একই ব্রদ্গ সমষ্টি মায়া দ্বার! 
মোহিত হইঞা ধীন্দ্রজালিকস্থানীয় ঈশ্বর হয়েন এবং বাটি মায়! দ্বারা মোহিত 
হইয়া ইন্দ্রজালমুগ্স্থানীয় জীব হয়েন। ব্রহ্মই ঈশ্বর হইয়! স্থটি, স্থিতি, প্রলয় ও 
ভীবের বন্ধমোক্ষের ন্যবস্থা করেন এবং জীব হইয়া স্থষ্ণাদি ও বন্ধমোক্ষ অনুভব 
করেন। বন্ধজীবের দৃষ্টিতে মায়া ও তৎকাধ্য বান্তবিক। যুক্তিদৃষ্টিতে উহ্থা 
'অনির্বাচ্য, অর্থাৎ স্পষ্ট গ্রাতীয়মান বলিয়া নাই বলা ঘায় না এবং নিত্য বাধিত 
বলিয়৷ আছেও বলা যাঁয় না। শান্ধদৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ--অলীক। অতএব ব্রহ্গের 
জীবভাব ও ঈশ্বরভাব উভয়ই মিথ্যা । বিশ্ব, বিশ্বের স্থ্যটাদি, জীবের বন্ধমোক্ষ, 
পুরুযার্থ ও তৎসাধনাদি সমস্তই মিথ্য/। এইক্সপে সমস্ত মিথ্য। হইলেও, মায়া- 
বাদ শুন্কবাদ নহে ₹ কারণ, এক নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তত্বরূপ ব্রহ্ম আছেন। এ 
্রহ্ধ সত্তামাত্র, নিগু ণও নিবিশেষ। 

মায়াবাদীর এই যে মত, ইহ! প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতই । বৌদ্ধ বলেন, বিশ্ব অসৎ । 
মায়াবাদী বলেন, মায়া ও তৎকাধ্য সমন্ডই মিথ্যা। বৌদ্ধ শুক হইতে হৃষ্ট্যাদি 
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ঝরনা করেন। মায়াবাদী সন্তামা্ ্রঙ্ধ হইতে ক্যা করনা করেন। স্ুক্ষ- 
বিচারে সতামান্র বরন্মেরও শুন্তত্বই দেখা যাঁয়। অতএব বৌদ্ধবাদ ও মায়াবাদ 
একই হইতেছে। 


৭ শি কি একি ৯ দি তি জ্ট্িতলি ৭ ছি পি লী লী পিট তা 


০০০০ 


সায়াবাদ খণ্ডন ॥ 


অতঃপর পর মায়াবাঁদ কতদুর বিচারসহ, তাহাই দেখা যাউক। মায়াবাদী 
বলেন,--সত্ামাত্র বন্ধের মায়াকৃত আবরণ অসম্ভব । অসম্ভব হইলেও মেঘ দ্বার! 
আদিত্যমগুলের আবরণের ন্যায় মায়া দ্বারা ব্রহ্মর আবরণ আবৃততৃষ্টি-দর্শকের 
সম্বন্ধে অনুভূত হইয়া থাকে । যেমন মেঘাচ্ছননদৃষ্টি-পুরুষ হূর্ধ্যকে মেঘাচ্ছন্ন বোধ 
করেন, তেমনি মায়াবৃত জীব ব্রহ্মকে মায়াবৃত বোঁধ করিয়া থাকেন। এই বোধ 
জন্সিলেই জীবের প্রকৃত আত্মবোধ অপহ্থত হইয়া যায়। আত্মবোধ অপস্যত 
হইলেই অনাত্মাতে আত্মার বোধ হইতে থাকে । এই বোধ ভ্রমাত্কই। ইহার 
অপর নাম অধ্যাস। এই অধ্যাস অনাদি। বীজাঙ্কুরের ন্যায় পূর্ব্ব পূর্বব অধ্যাস 
হইতে পর পর অধ্াঁস উৎপর হইয়া থাকে। উক্ত অধাসবশতঃ দেহাদির 
ইষ্টানিষ্টকে আত্মার ইষ্টানিষ্ট বোধ করায় জীবের বর্ধপ্রবৃত্তি ও তজ্জন্ক ফলভোগ 
সিদ্ধ হয়। এই ভোগের পরিহারার্থ আত্মতন্বজ্ঞানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। 
আত্মতত্বের উপদেশার্থ ই শান্তের প্রবৃত্তি। শান্ত স্বরূপতঃ বাধিত হইলেও 
ব্যবহারদশাতে উহার বাধ নাই। মোক্ষের পূর্ব পধান্ত শাস্ত্র ও তদন্থগত 
ব্যবহারের কোন বাধা হইতে পারে না। 

তন্মতে সংসার 'অধ্যস্ত। সংসার অধান্ত হইলে, উক্ত অধ্যাসের অধিষ্ঠান 
দেখাইতে হয়। শুক্তিরজতস্থলে শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানেই রজতের অধ্যাস হইয়া 
থাকে । বিবর্তবাদীর সংসারের অধিষ্ঠান কিন্তু অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। 
যদি বলেন, আত্মাতে অনাত্মার অধ্যাস খন বলা! হইয়াছে, তখন আর অধ্যাসের 
অধিষ্ঠান অন্বেষণ করিতে হইবে কেন? বেশ কথা, আত্মাই সংসারাধ্যাসের 
অধিষ্ঠান। আত্মা ত ব্রন্ধই, অতএব ব্রন্ধই অধাসের অধিষ্ঠান। গয়ং ব্রহ্ 
বদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইলেন, তবে তিনি কি নিজ্মায়ায় মুগ্ধ হইলেন 
না?--অবশ্তই হুইলেন। ধাহাতে ভ্রম থাকে, তিনিই ভ্রান্ত হয়েন। এ্জ- 
জাপিক ব্রহ্ম নিজের ইন্ত্রজালে নিজেই মুগ্ধ হইলেন। বস্ততঃ ন্দ্রজালিক কি 
নিজের ইন্জজালে নিজেই মুগ্ধ হয়েন না, অপরকেই মুগ্ধ করিয়া থাকেন। দাষ্ট- 
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-স্তিক হলে তরঙ্গ ভিন্ন আর কেহই নাই। অতএব ব্রঙ্গ অপর কাহাকেও না 


গাইয়া নিজের ইন্্রজালে নিজেই মুগ্ধ হইলেন । আবার বে অধিষ্ঠানে অন্ত কিছু 
অধ্যাস হয়, অধ্যাসের কালে সেই অধিষ্ঠানের সামান্ঘ জ্ঞান থাকিয়া বিশেষ 
জ্ঞান না থাকার প্রয়োজন হয়। ণুক্তি আছে” এই প্রকার সামান্তঃ 
গুক্তির জ্ঞান থাকিয়া, যে সকল বিশেষ জ্ঞান থাকিলে, শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া 
জানা যায়, সেই সকল বিশেষ জ্ঞান না থাকিলেই, শক্তিকে রজত বলিয়া ভ্রম 
হইতে পারে, অন্তথ! পারে না। তদ্রুপ সংসারের ভরমে এ্রহ্ম আছেন? এই 
প্রকার সামান্ততঃ রঙ্গের জান থাকিয়া, যে সকল বিশেষ জ্ঞান থাকিলে, 
্রঙ্গকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা যায়, সেই সকল বিশেষ জ্ঞান ন! থাকিলেই, ব্রহ্মকে 
জগৎ বলিয়! ভ্রম হইতে পারে, অন্তথা পারে না। বিবর্তবাদী কি ব্রদ্ধের এই 
প্রকার সামান্ততঃ স্বরূপজ্ঞান ও বিশেষতঃ শ্বরূপধর্থের জ্ঞান শ্বীকার করিবেন? 
নিবিশেষ বস্তর বিশেষজ্ঞান অসম্ভব । ব্রঙ্গের বিশেষ জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া 
অধিষ্ঠানও সম্ভব হয় না। পূর্ব পূর্বব জ্ঞান দ্বারা কল্পিত ব্রহ্ম উত্তরোত্তর 
অজ্ঞানের অধিষ্ঠান হয়েন বলিলে, স্বয়ং ব্রহ্মই কল্পিত হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ 
গুক্তিরজতস্থলে মত্য রজতই শুকিতে আরোপিত হইতে দেখা বায়, অনত্য 
রজত আরোপিত হয় না, হইতেও পারে না। অধ্যাস সংস্কারকেই অপেক্ষা 
করে, সংস্কারের বিষয়কে অপেক্ষা করে না) অতএব সংস্কারের বিষয়টি সত্য 
হউক বা মিথ্যা হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না; উত্তর দিকৃকে পূর্বদিক্‌ 
বলিয়া সংস্কার হইলে যখন তখন উত্তর দিকৃকে পূর্ববদিক্‌ বলি! বোধ হইয়া 
থাকে, এ বোধে পূর্বদিকের সত্যত্ব অপেক্ষিত হয় না-_এরূপও বলা যায় না) 
কারণ, মূলে পূর্বদিকের সত্যত্ববোধ না থাকিলে, কখনই উত্তরদিকৃকে পূর্ববদিক্‌ 
বলিয়৷ বোধ হইতে পারে না। এই সকল কারণে সংসারের ব্যবহারিকী 
সমতা স্বীকারেও অতীষ্ট সিদ্ধ হয় না; কারণ যে ব্যবহারের সিন্ধির নিমিত্ত 
সারের বাবহারিকী সত্ব! স্বীকার করা! হইতেছে, অসত্য সংসার ছ্বার।., কি 
সেই ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে? মিথ্যা রজত কল্পন! করিয়! কি কখন গুক্তিতে 
রজতভ্রম আনয়ন করা যায়? কেবল ব্যবহার-সিদ্ধির নিমিত অনাদি ভ্রম 
স্বীকার করিয়া! লইলেও, অন্ধপরস্পরান্তায়ে . অনবস্থাদোষের তূর্বারত্ব নিবন্ধন, 
তন্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। এক ব্যক্তি একথখণ্ড পিস্তল লইয়া অপর এক 
ব্যক্তির হন্যে দিয়া! বলিলেন, “ইহা! সুবর্ণ ।” ছ্িতীয় ব্যক্তি উহা লইয়া প্রথম 
ব্যক্তিকে ভিজ্ঞালা করিগেন, “ইহা নুবর্প কে বলিল?" প্রথম ব্যক্তি উদ্ধর 
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করিলেন, “অমুক অন্ধ বর ইহা কর্ণ ]" তীয় ব্যক্তি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "সেই অন্ধকে ইহা! সুবর্ণ কে বলিল?” প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, “আৰু 
এক অন্ধ ।” এইরূপ প্রশ্নোত্তরপরম্পরার মুলে যদি একজন চক্ষুত্মান্‌ বাক্তিকে 
ন! পাওয়া যায়, তবে কি এ পিত্তলখণ্ড স্বর্ণ বলিয়া ব্যবহৃত হুইতে পারে? 
তর্কপরিহ্ারার্থ ক্রয়বিক্রয়রূপ ব্যবহারের সিদ্ধি দ্বীকার করিয়া লইলেও, উহার 
রাসায়নিক প্রয়োগ বা! দানফল সম্ভব হইতে পারে না। পিত্বলখণ্ড দ্বারা 
স্র্ণঘটিত মকরধবজ প্রস্তত হইতে পারে না! বা নুবর্ণদানের ফল লাঁত হইতে পারে 
না। মরু মরীচিকায় কখনই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে পারে না। 'অধিকস্ধ সংসারের 
সত্তা বা কার্যকারিতা উভয়ই দৃষ্ট হইতেছে । যাহার সত্তা ও কার্ধ্যকারিতা 
ৃষ্ট হয়, তাহা কি কখন মিথ্যা বলিয়। গণ্য হইতে পারে? এই সংসার 
জীবের আত্মজ্ঞানোৎপত্তির পক্ষে অনথ্যাসিদ্ধিশূন্ঠনিয়তপূর্ধব্তি-_অব্যভিচারি- 
কারণ। দেহের-উপাধির অস্তিত্বজ্ঞান ভিন্ন আত্মজ্ঞান অসস্ভব। আত্মা- 
স্তিত্বজ্ঞানে দেহের--উপাধির-__-সংসারের অস্তিত্বজ্ঞান অপরিহার্য । দেহের 
অন্তিত্বজ্ঞান ভিন্ন দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে না। আত্মা- 
স্তিত্বজ্তানে সংসারের সত্তা ও কাধ্যকারিতা উভয়ই দেখা যায়। স্থষ্টির পূর্বেও 
কোন না কোন অবস্থায় সংসারের সত্তা অবশ্ত স্বীকার্ধ্যা। যাহা অসৎ, তাহার 
উৎপত্তি হয় না, হইতে পারে না। শশবিষাণের বা আকাশকুমুমের উৎপত্তি 
কেহই হ্বীকার করেন না। যদি বলেন, যাহা সৎ তাহারই কি উৎপত্তি হইতে 
পারে ?--আমরা বলিপারে। পরিণামি সতবস্তর পরিণামই তাহার উৎপত্তি। 
পরিণামেই উতৎপত্তিশব্বের তাৎপর্য । বিবর্ত বুঝাইতে উৎপত্তিশবের প্রয়োগ 
হয় না। সংসার উৎপত্তির পূর্বে, প্রগয়ের পরে ও স্থিতিকালে ব্রহ্মবূপ অধিষ্ঠানেই 
অধিষ্ঠিত হইয়৷ প্রকাশ পাইয়! থাকে। তবে শুদ্ধ ব্রঙ্গত্বরূপে মায়িক 
সংসারের অধিষ্ঠান অন্থুষনি করাও সঙ্গত হয় না। সংসারকে কল্পনাময় বলাও 
যেরূপ দোষাবহ, শুদ্ধ ক্রন্ধত্বরূপে মায়িক সংসারের অধিষ্ঠান হ্বীকার করাও 
সেইরূপ দোষাঁবহ। মায়িক সংসারের সহিত শুদ্ধ ব্রন্দের আধারাধেয়ভাব 
হ্বীকার করা ধায় না। সংসার শুদ্ধ ব্রদ্মের সঙ্কল্প দ্বারাই বিধৃত রতিয়াছে। 
এরূপ হইজেও, আমরা অজ্ঞতাবশতঃ প্ধত্রঙ্গত্বরূপে সংসারসন্বন্ধের সংসার! 
ধারস্বের আরোপ করিয়া থাকি । শুদ্ধ ব্রহ্স্বরূপে গংসারের ও শুদ্ধ ভীবস্বরূপে 
দেহের এবং সংসারে শুদ্ধ ব্রঙ্গত্বরূপের ও দেহে শুদ্ধ জীবশ্বরূপের সন্বন্ধারোপই 
বিরর্তের গ্থল। এই উতভয়স্থলকে লক্ষা করিয়াই শাস্ত্র কোথাও বিবর্তবাদের 


 খধ্যনীলা 8৯১. 


শে শী শি অলি ভিলা উপ পর সা উপ সিন দির সি চি পা পা সি রতি ৩ শা বগা দিপা পা সি পর জপ পে জিপ জিলা জিত ৬ 


১৬০১৬, 


স্পা পপ পা পা শপ ম্পিরি হিল অপর সির ছি পরি লিন এর সি 


প্রয়োগ হই কাডেঃ বন্ততঃ সংসার কল্পনাময় ; নহে,  সংসারস্সধই কল্লিত-- 
আরোপিত--অধ্যস্ত। এই অধান্ত 'সম্বন্ধের প্রতি সাধকের বৈরাগ্যোৎপাঁদনার্থ 
কোথাও কোথাও সংসারকে মিথ্য। বল! হইয়াছে। 

শ্রতিতে যে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এ প্রতিজ্ঞাও 
বিবর্তবাদের পোষকতা করেন না। অতএব বেদাস্তস্তত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
প্রথমপাদের চতুর্দশ হৃত্রের বিচারে বিবর্তবাদস্থাপনের প্রয়াপ কি আচার্ধ্যের 
বার্থ হয় নাই? এ সুত্র কি বলিতেছেন ?--"তদনগ্যত্মারস্তণশবাঁদিভ্যঃ*_ 
উপাদেয় জগৎ, জীবশক্তিযুক্ত ও প্রকৃতিশক্তিযুক্ত উপাদানভূত ব্রঙ্গ হইতে ভিন 
নহে; কারণ, “বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ম্” প্রভৃতি বেদবাক্য জগংকে বর্গ 
হইতে অভিনই বলিয়াছেন। এই নিমিত্তই পিতা আরুণি উপাদানভূত ব্রন্মের 
জ্ঞানে উপাদেয় নিখিল জগতের জ্ঞান হয় বলিয়াছেন। পুত্র শ্বেতকেতু পিতার 
উপদেশের অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়। প্রশ্ন করিলে, পিতা পুনশ্চ বলিলেন, “সৌম্য, 
যেমন একমাত্র মৃত্পিগুকে জানিলে, ঘটপটাদি সমস্ত সৃন্ময় পদার্থ ই জান! হইয়া 
যায়; কারণ, কাধ্যমাত্রই রূপনামাত্মক বাঁগ.-ব্যবহার, মৃত্তিকাই সত্য; ব্রহ্মবিষয়েও 
তন্্রপ উপদেশ, অর্থাৎ এক ব্রহ্কে জানিলেই সমন্তড পদার্থ জান! হক়্। এই ত 
স্তরের তাঁৎ্পর্য। এই নুত্রে তর্কবল আশ্রযপূর্বক বিবর্তবা স্থাপন করিতে 
যাওয়া কি বিড়ম্বনা নয়? জগৎ বরন্গেরই প্রকৃতি, জগৎ ব্রন্মেরই শক্তি । ইহ! 
বিবিধ-বৈচিত্র্যময় হইলেও, ব্রহ্মশক্তি বিধায় শক্তিমদ্‌ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়। এই 
শক্তি ও শক্তিমানের একাত্মতাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি “উতদাআং” শব্ধ প্রয়োগ 
করিয়াছেন। “এতত ব্রহ্ম আত্ম! নিয়ন্তা স্থাপয়িত! প্রবর্তয়িতা ব্যাপকঃ আশ্রক্কঃ 
চ য্ত তত এতদাত্মং তশ্ত ভাঁবং এতদাত্বাং*__ ব্রহ্ম এই সংসারের আত্ম! অর্থাৎ 
নিয়স্তা, স্থাপয়িতা, প্রবর্তয়িতা, ব্যাপক ও আশ্রয় বলিয়াই ইহাকে এতদাত্য বলা 
হইয়াছে । ব্রচ্গের সত্ত। স্বতন্ত্র এবং সংসারের সত! পরতন্ত্রা। ব্রন্ধ শ্বাধীন এবং 
ব্হ্ষশক্তিভূত জীবজড়াত্মক জগৎ ব্রহ্াধীন। জগৎ ব্রন্মের অধীন বলিয়াই জগতের 
সতত! পরতন্ত্রা বলা হয়। এ পরতন্ত্র সত্ত্ব আবার কৃটস্থ ও বিকারি ভেদে দ্বিবিধ। 
ধিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনিই কুটস্থ এবং জগৎ বিকারি। কৃটস্থ ক্ষেত্রক্তও আবার 
জীব ও ঈশ্বর ভেদে ত্বিবিধ। অতএব জীব, ঈশ্বর ও জগৎ সমস্তই ব্রহ্ধাধীন; 
ন্ধই স্বাধীন । স্বাধীন ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া অভেদশীন্্ সকলের এবং ব্রহ্গাধীন 
জীব, ঈশ্বর ও জগৎকে লক্গ্য করিয়া ভেদশাস্ত্র সকলের প্রবৃত্তি । ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর ও 
জীবের মধ্যে ঈশ্বর ব্রন্গের স্বাংশ এবং জীব বিভিম্নাংশ। স্বাংশ স্বরূপের মধ্যে 
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শি্পাাাসপিনপীপিিন্পিসিবাীাাপাসি কে ঝি স্পিড ছি শি টি 


এবং বিভিষ্গীংশ শক্তির মধ্যে গণ্য হয়েন। ভীব ও জগৎ উভয়ই অন্ধের শক্তি, 
ব্্জ হইতে স্বতস্্র-- ভিন্ন নহেন। এইন্পে জগৎকে ব্রহ্মশন্কি বলিলেই বখন, 
সকল বিরোধের পরিহার হইতেছে, তখন উহাকে ব্রন্গের বিবর্ত বলি “নস্যাৎ 
করিবার-_ উড়াইয়। দিবার প্রয়োজন কি? “আমি আছি' এই জ্ঞানও যখন 
জগতের সত্যত্বকে অপেক্ষা করিতেছে ; কি বালক, কি যুবা, কি বুদ্ধ, কি প্রবৃত, 
কি দাধক, কি সিদ্ধ, কেহই যখন জগৎকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ 
করিতে পারেন না ; জগতের সাধন্ম্য-বৈধন্ম্য দ্বারাই যখন আত্মজ্ঞান লাভ করিতে 
. হয়; জগৎ আছে বলিয়াই ষখন আমি জগতের সহিত আমার সাদৃস্ত ও বেসাদৃগ্ 
বিচার করিয়৷ জগৎ হইতে আমাকে পৃথক করিয়া! লইয়া “আমি আছি' এইক্প 
বাক্য প্রয়োগ করিতেছি এবং আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি; মুক্ত 
পুরুষও যখন জগতের সত্ত। স্বীকার না করিয়া বন্ধ জীবের উপদেশাদিতে প্রবৃত্ 
হইতে পারেন ন1; জগৎ মিথা। হইলে যখন উহার সহিত বন্ধমোক্ষ-বাবস্াও মিথা। 
হইয়া যায় ; তখন জগৎকে মিথ্যা বলিয়। ফল কি? কি শ্রুতি, কি স্বতি, কি ন্তায় 

কুত্রাপি যখন বন্ধমোক্ষব্যবস্থার মিথ্যাত্ব শ্বীরুত হয় না, তখন যিনি বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থার 
মিথ্যাত্ব বলিবেন, অথচ স্বয়ং বন্ধমোক্ষের বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনি কি লোঁক- 
সমাঁজে উপহাসাম্পদ হুইবেন ন!? 


রনি 


জীবছু কি আন্দ? 


প্রথম প্রশ্ন মীমাংসিত হইল । জগৎ মিথা, ইহা স্থির হইল। অতঃপর 
দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনা করা যাউক। দ্বিতীয় প্রশ্ন, ভীবই কি ব্রঙ্গ? 
এই প্রশ্নের উত্তর__জীবই ব্রহ্ম নহ্েন, ব্রন্ধই জীব। ব্রহ্গ শক্তিমত, জীব ব্রন্গের 
শক্তি ; শক্তি ও শক্তিমান পরম্পর ভিন্ন নহেন। এইরূপে জীব ব্রহ্ম হইতে 
ভি না হইলেও, অপুত্ব-বৃহত্বাদি-বিরুত্ধ-ধর্মম-বিশিষ্টরূপে, আশ্রিত ভীব হইতে 
আশ্রয় ব্রন্দের ভেদ অবস্থ স্বীকার্ধ্য । শ্রুতিতে জীবকে অণু ও ব্রহ্ষকে বৃহৎ 
বলিয়াছেন। কোথাও ভীৰকে অংশ, স্ষুলি ও প্রতিবিষ্ব প্রভৃতি বলিয়াছেন, 
আবরার কোথাও বা জীবকে ব্রন্গের সহিত অনিন্নও বলিক্লাছেন। অতএব 
শ্রুতিতে জীবকে বঙ্গ হইতে ভিন্ন ও অভিত্জ উভয়ই বলিয়াছেন, এই কথাই 
বলিতে হয়। বোস্তস্ত্রেও বিচারপূর্ধক উক্ত ভেগাতেদই মীমাংসিত 
ইইয়াছে। স্বতিতেও শ্রুতি ও ন্যায়ের মতই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ফলত) 
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অংশের সহিত অং ংঈীর, আপুর হিত বিভুর, প্রতিবিষ্বের সহিত বির, শক্তির 
সহিত শক্তিমানের যেরূপ ভাঙ্গাত্য অর্থাৎ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকৃত হয়, 
জীবের সহিত ব্রন্মেরও সেইরূপই অচিস্তয-ভেদাডেদ বুঝিতে হইবে । জীব ত্রন্ধ 
ইইতে অভিন্ন হইলে, ভীবের সৃষ্টিকর্তৃস্বাদি জগদ্ব্যাপার নিষিদ্ধ হুইত না; 
আবার ভীব ব্রহ্ম হইতে ভির হইলে, তদুতয়ের ঁকাও উক্ত হইত না। জীব- 
ব্রন্দের অতেদবাদ নাস্তিকতার পোষক এবং ভেদবাদ অজ্ঞতার পরিচায়ক । 

শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাভেদ শাস্্রসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত । কৃর্পুরাণে 
উক্ত হইয়াছে,__ | 


“শক্তিশক্তিমতোর্ডেদং পত্যন্তি পরমার্থতঃ | 
অভেদধণনুপশ্তাস্তি ঘোগিনম্ততচিস্তকাঃ ॥৮ 


তন্তজ্জ যোগী সকল শক্তি ও শক্িমানের পরম্পর ভেদ ও অভ্েদ উভয়ই 
দ্রশন করিয়া থাকেন। শক্তি শক্বিষানে তাদাজ্যসম্বন্ধে অবস্থান করে; কারণ, 
শক্তিমান্‌ শক্তির আত্মা, অর্থাৎ নিয়ন্তা, স্থাপর্রিতা, প্রবর্তয়িতা, ব্যাপক ও আশ্রত্ 
শক্তি শক্তিমান্‌ কর্তৃক নিয়মিত, স্থাপিত, প্রবন্তিত, ব্যাপ্ত ও অধিঠিত হইয়াঁও বহ্ছি 
হইতে বন্িশিধার ন্তায় শক্তিমান হইতে অত্বি্স। শক্তি ও শত্তিমানের এই 
যে ভেদাতেদভাব উহা! শ্বরূপতঃ অচিস্ত্য অর্থাও তর্কের ক্মগোচর | ভাত এ 
“তন্বমা্দ” প্রন্থৃতি ভ্রতির বলে জীবত্রন্ধের তান কধতেদ করনা কর! নত 
হয় লা। “তন্বমসি* গ্রভৃতি শ্রুতিগকল যেমন অভেদ নির্দেশ করেন, তেমনি 
“দ্বা সুপর্ণা” প্রভৃতি শ্ররতিমকল ম্পষ্টাক্ষরে তেদও নির্দেশ করিয়! থাকেন। 

দত্বা স্থপর্ণ সধুজ! সখায়! সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে তয়োরনাঃ পিক্টলং 
বানবত্তানপ্র্ন্যোভিচাকশীতি । সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্লোইশীশয়া শোচতি 
মুহ্মানো জুষ্টং যদ! পশ্তত্ন্তমীশমন্ত মহ্মানমেতি বীতশোকঃ1” মুণ্ডক 

জীব ও ঈশ্বর এই ছুইটি পক্ষী সহযোগে সথিভাবে দেহরূপ একটি বৃক্ষ 
আশ্রয় করিয়। আছেন। তম্মধো জীবরূপ পক্ষী নানাবিধ নুখছঃখরপ কর্মফল 
ভোগ করিয়া থাকেন। আর ঈশ্বরয্নপ পক্ষী ফলভূক্‌ লা হইয়া প্রদীগুভাবেই 
অবস্থান করেন। দেহদূপ এক বৃক্ষে সংস্থিত ও মাঞ্জার বশীভূভ হইয়া জীব 
অশেষশোকভাজন হয়েন। পয়ে ধখন আপন হইতে ভিন ঈশ্বরকে নিজের 
উপান্তরূপে এবং আপনাকে তীছায় উপাসকল্পে দর্শন. করেন, তখন তিনি 
পরমেস্বরের মহিমা! অধিগত হইয়া শোকরহিত হয়েন। 


৪৯৪ আ্ীপ্রীগৌরহন্দর 
এই সুগ্তকশ্রতির তাৎপর্য পর্যালোচনা করিলে, জীব যে ঈশ্বর হইতে 
সিন, উহাই স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি-তাৎপর্ধ্য-জ্ঞান-কারণ-রূপ উপক্রমাদি 
ষড় বিধ লিঙ্গ দ্বারা ভেদই নির্ণীত হইতেছে । 

উপক্রম-_ “দা স্ুপর্ণা ॥» 

1 উপসংহার-__“অন্তমীশম্‌ 1” 

২। অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন-_-“ঘ1”, “তয়োরছঃ,* “অনশন ঃ 1৮ 

৩1 অপূর্ববতা----অপুত্ব-বৃহত্বাদি-বিরদ্ধ-নিতাধর্্মাবচ্ছিন্-_-_প্রতিষোগিভাবে 
ভেদের শাস্ত্র ব্যতিরেকে কৌঁকিক প্রমাণাস্তর হইতে অপ্রতীতি। 

৪। ফল অর্থাৎ প্রয়োজন-_“বীতশোকঃ 

৫। অর্থবাদ--“ণতস্ত মহিমাঁনমেতি।% 

৬। উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি__“অনশ্ননন্যঃ ।* 

উক্ত শ্রুতিটি কঠোপনিষদের প্খতং পিবস্তো” প্রভৃতি শ্রতিটির সমানার্থক | 
কঠশ্রতিতেও মুগ্ডকশ্রতির স্তায় ভেদবোধনার্থ দ্বিবচনেরই প্রয়োগ হইয়াছে । 
পৈঙ্গিরহস্ব্রাঙ্গণে উক্ত মন্ত্রটির এইরূপ ব্যাথা দেখা যায়।-_ 

“তয়োরন্থঃ পিপ্ললং স্বা্বত্তীতি সত্বম অনশ্ববনন্ঠে/হভিচাকশীতি অনগ্নন্যো- 
হতিপন্ততি জ্ঞস্তাবেতৌ সব্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি”__তদুতগ়ের মধ্যে যিনি স্বাদ কর্মফল 
ভোজন করেন, তিনি সন্ত এবং ধিনি ভোঁজন ন! করিয়াও সর্বতোভাবে এ 
ভোজন দর্শন করেন, তিনি ক্ষেতরজ্ঞ.) সত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ই জ্ঞানসমন্থিত।-_ 
“তদেতৎ সত্তং যেন হ্বপ্নং পশ্ততি অথ যোহয়ং শারীর উপদ্রষ্টী স ক্ষেত্রজ্ঞঃ*-_ 
বাহার সহিত বা যন্বার] স্বপ্ন দর্শন হয়, তাহাই সত্ব এবং যিনি অন্তর্ধামী, তিনিই 
ক্ষেত্রজ্ত 

এই প্রকার ব্যাখ্যান দৃষ্টে কেহ কেহ বলেন, সত্ব শব্দের অর্থ অস্তঃকরণ ; 
কিন্ত তাহা সঙ্গত হয় না; কারণ, অন্তঃকরণ অচেতন ; অচেতন অন্তঃকরণের 

ভাতৃত্ব অসম্ভব। এই নিমিত্বই ভগবান্‌ 'শঙ্করাচার্ধ্য মুণ্ডকোপনিষদের 
ভাত্ে ক্ষেত্রজ্ঞ শবের অর্থ লিঙ্গোপাধি আত্মা এবং সত্বশৰের অর্থ সত্বোপাধি 
ঈশ্বর এই বথাই বলিয়াছেন। বেষ্ঃবাঁচাধ্গপের মতে সত্বশব্ের অর্থ জীব 
এবং ক্ষেত্রজ্ঞত শবের অর্থ মুখ্য ক্ষেব্রজ্ঞ পরমাত্মা বা ঈশ্বর । যিনি যাই বলুন, 
সন্ত শব্দের অন্তঃকরণ অর্থ অগ্রামাণিক 1... অতএব “দ্বা স্ুপর্ণা” শ্রুতির দ্বে? 
শব্ধ জীবাত্মা, ও পরমাত্মার বোঁধক. ইহাই স্থির। ইহা স্থির হইলে, তদুভয়ের 
ভেদও অনিবার্ধ্য। 


মধ্য-লীলা র ৪৯৫. 


মি পরি লস্সি পীসত »ততিস সি পারি জপ সপ তর এত শা পপর ৬ ৬ লি পি উিস্ছ টড উইল অন 


 ন্তর্ধামিত্রাঙ্গণেও বড় বিধতাঁৎপর্ধ্যলিঙ্গোপেত বাক্য তেদপক্ষেই প্রমাণ 
হইতেছেন। | 

উপক্রম--*বেখ ত্বং কার্ধ্যাস্তর্ধামিণম্” 

উপসংহার--এষ তে আত্মান্তর্ধামী” 

অভযাস--“এষ তে আত্মা” 

অপূর্ববতা-_অন্তর্ধামিত্ের শান্ত ব্যতিরেকে অপ্রান্তি। 

'ফল--ণস বৈ ব্রহ্গবিৎঃ 

অর্থবাদ--"তচ্চেৎ ত্বং.''সুর্ধা তে বিপতিষ্যতি” 

উপপত্তি__প্যস্ত পৃথিবী শরীরম্” ইত্যাদি। 

উক্ত ব্রাঙ্গণে একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ধবিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানস্তর “্যত্র ত্বস্ত সর্ব- 
মত্ত্মিবাভৃৎ” ইত্যাদি বাকা দ্বারা অভেদেই উপসংহার করা হইয়াছে. এক্ূপ 
বলা হাঁয় না; কারণ, ইন্দ্রাদি দেবতাঁদকলের জ্ঞানফল হইতে ব্রঙ্গজ্ঞানের 
ফলাধিক্ই একবিজ্ঞানশ্রুতির অর্থ বলিয়া! উপসংহারবাক্ের অর্থ এইপ্রকার 
হইবে-_“নুষুণ্তিতে হুক্মশরীরের লয় হেতু আত্মাই জ্ঞানসাধন এবং আত্মাই 
জ্ঞেয় হয়েন। অতএব তখন আর কাহা দ্বারা কাহাকে দেখিবেন? তখন 
আপনা্ধারাই আপনাঁকে দেখিবেন। তখন আত্মেতর কর্তা, করণ ও কর্মের 
অভাব হেতু মাত্মাই কর্তা, করণ ও কর্ম হয়েন।” উপসংহারবাকোর এইপ্রকার 
অর্থনা করিলে, “ভেদেনৈনমধীয়তে” এই সুত্রের সহিত বিরোধ ঘটে; কারণ 
এই হুত্রে অস্তধামিব্রাহ্মণের ভেদপরত্বই উক্ত হইতেছে । 


-” ০ হামার এনরহাটিতগহ 


5 লাল দিতি স্পা ০ সপ শি পাস 





পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিহ্ব বাদ। 


নিধিশেষ চিন্সাত্র ব্রহ্ম অদ্বয় তন্ব। এ ব্রদ্দে সদসদ্বিলক্ষণ বলিয়া অনির্বচ 
নীয় একটি অজ্ঞান দৃষ্ট হয়। উক্ত অজ্ঞানের ছুইটি বৃত্তি; বিগ্তা ও অবিস্থা। 
রঙ্গ বিগ্তাবৃত্তিক অজ্ঞানের সম্বন্ধে বিস্যোপহিত ঈশ্বরভাব এবং অবিস্তাবৃত্তিক 
অজ্ঞানের সম্বন্ধে অবিষ্তোপছিত ভীবভাব প্রাপ্ত হয়েন। শ্বরূপজ্ঞানদ্বার! অজ্ঞানের 
নিবৃত্তি হইলে, উক্ত ঈশ্বরভাৰ ও ভরীবভাব এই উত্তয়তাবই অপগত হইয়া 
থাকে। তখন ব্রহ্ম নিবিশেষ চিম্মাত্রসত্তারপেই অবস্থান করেন। তদবস্থায় 
জীবের ও ব্রন্মের পরস্পর ভেদ থাকে না। ইছাই বিবর্তবাদীর মত। এই 
মতে ত্রচ্গের যুগপৎ ও অকন্মাৎ ভীবনধপে মায়াবন্ধত্ব ও ঈশ্বররূপে মায়ামুক্ত্ব 


৪৯৬..." ্রীপ্রীগৌরহ্দর 


৮০০০০০০ 


অপরিহাধ্য। খদ্ধের যুগপৎ ও অকন্মাৎ জীবরূপে মার়াবদ্ধত্ব ও ঈশ্বররূপে 
মায়ামুক্তত্ব কি সম্ভব হয়? যদ্দি বলেন, উপাধিগত-তারতম্য-বশতঃ পরিচ্ছেদেক 
ও প্রতিবিষ্বের রীতি অন্ুদারেই জীবেশ্বরের বিভাগ সঙ্গত হইবে, অর্থাৎ বিস্তা 
দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সমষ্টযপহিত মহান্‌ ব্রহ্মধণ্ড ঈশ্বর ও অবিষ্ভা ঘার! পরিচ্ছিন 
বা! ব্যষ্টপহিত অল্প ব্রন্ষখণ্ড ভীব এবং বিষ্ভাতে প্রতিবিদ্বিত বা সমষ্টযপহিত 
বর্মই ঈশ্বর ও অবিদ্াতে প্রতিবিষ্বিত বা বাষ্টাপহিত ব্রহ্ধই জীব, এইরূপ 
জীবেশ্বরবিভাগ সঙ্গত হুইবে--তাঁহা বলিতে পারেন না; কারণ, এইপ্রকার 
পরিচ্ছেদ বা প্রতিবিষ্ব উপপর্পই হয় না। যে উপাধিদ্ার! ব্রন্মের পরিচ্ছেদ 
হ্বীকার করা হইতেছে এবং যে উপাধিতে বর্গের প্রতিবিষ্ব শ্বীকার করা 
হইতেছে, সেই উপাধি বাস্তব কি অলীক? উপাধি বাস্তব হইলে, সর্ববাম্পৃশ্ 
ব্রন্মের উপাধিষ্পর্শ অসম্ভব হয়। আর নিধর্ন্মক, ব্যাপক ও নিরবয়ব ব্রন্মের 
প্রতিবিষবযোগও তদ্রপই ; কারণ, নিধর্পীক বস্তর উপাধিসম্বন্ধেরে অসম্তাবনা 
বশতঃ, ব্যাপক বস্তর বিষ্বপ্রতিবিধতেদ ভাবের অসম্ভাবনা বশতঃ এবং নিরবয়ব 
বন্তর দৃশ্তত্বের অসম্ভাবনা বশতঃ প্রতিবিদ্বযোগ সম্ভব হয় না। যাহ! রূপাদি- 
ধর্মাবিশিষ্ট, যাহা! পরিচ্ছি্ন ও যাহা! সাবয়ব, তাহারই প্রতিবিশ্ব দৃষ্ট হই থাকে। 
আকাশস্থ উপাধিপরিচ্ছিন্ন জ্যোতিঃপদার্থাংশেরই গ্রাতিবিষ্ব দর্শন করা যায়, 
আকাশের প্রতিবিষ্ব দর্শন করা যায় না; কারণ, আকাশ অবৃশ্ত বস্ত। 
বিশেষতঃ পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিদ্ব বাস্তব হইলে, জীবব্রদ্মের সামানাধিকরণ্যের 
বোধমাত্র, অর্থাৎ “আমি ব্রহ্ষ"' ইত্যাকার অভেদবোধ হুইবামাত্র উক্ত ভেদবুদ্ধির 
ত্যাগ হইতে পারে না। দরিদ্রবাক্তি 'আঁপনাকে রাঁজা! বোধ করিলেই প্ররুত 
রাজা হইতে পারে না। ত্রঙ্থানগসন্ধানের প্রভাবেই জীব ব্রন্গত্ব লাভ করেন, 
এরূপও বলা যায় না) কারণ, তৎপক্ষে মায়াবাদীর নিজমতেরই ক্ষতি দেখ৷ 
যাপন । মায়াবাদী বঙ্গের কোন প্রভাবই--কোন শক্তিই স্বীকার করেন না। 
উক্ত দোষের ধারণার্থ উপাঁধির মিথাত্ব স্বীকারে, পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিদ্বের 
অস্কুপপত্তি বশতঃ মিথ্যাত্ব অনিবার্ধা হইয়া পড়ে । ঘটাকাশাদিস্থলে ঘটপরিচ্ছিঙ্না- 
ফাঁশরপ ও খটান্প্রতিবিদ্বিতাকাশরপ যে ছুটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, এ 
ছুইটি দৃষ্টান্ত বাস্তবোপাধিষয়, অতএব এ ছুইটি দৃষ্টান্তের প্রদর্শন দ্বারা স্ব 
ৃষ্টার্টোপভীবী মায়াবাদীর সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হয় না; কারণ, মিথ্যোপাধিদৃ্ান্তস্থলে 
সত্য ঘটখটাধুর প্রদর্শন সঙ্গত হয় না। উপাধির মিথ্যাত্বে দ্ধের পরিচ্ছেদ 
শ প্রতিবিষ্ব উভয়ই মিথ্যা হয়। দাষ্টান্তিক স্থল মিখা। যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
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করা (হইতেছে, তাহা সত্য । অঘটমানা মিথ্যার সহিত সত্য ঘটমানের সাদৃস্ 
ঠিক হয় নাই । যাহাদের পরম্পর সাদৃস্থ হয় না, তাহার! কথনই দৃষ্টান্তদাষ্টণস্তিক- 
ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না । অতএব মায়াবাদীদিগের পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিষ্বের 
কল্পনা অজ্ঞতার পরিচায়ক । পরিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিশ্ববাদ উভয়ই অসিন্ধ। 
বাহ! স্বয়ং অসিদ্ধ, তদ্দারা অন্কের প্রতিপাদন হইতে পারে না। অতএব 
স্বরূপেরও সামর্থ্যের ভেদ বশতঃ ভীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদই প্রাপ্ত হওয়। 
যাইতেছে ; ঈশ্বরের হবরূপ ও সামর্থ্য জীবের হ্বরূপ ও সামর্থা হইতে ভিন্ন ইহাই 
প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ূ 

পরিচ্ছেদবাদ 'ও প্রতিবিষ্ববাদের নিরাসে, বিবর্তবাদের প্রাণ যে একজীববাদ 
তাহাও নিরস্ত হইতেছে । পরিচ্ছেদাদি বাদছয়ের প্রত্যাখ্যানে ব্রহ্ম ও অবিষ্ধা 
এই দুইটি বস্তর প্রাপ্তি হইতেছে । এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে যে, ব্রহ্ম চিন্মাত্র 
বস্ত বলিয়া তাহাতে অবিগ্ভার যোগ অসম্ভব; যাহাতে 'অবিদ্ভার যোগ 
সম্ভব হয় না, তাহ] অবশ্ত শুদ্ধ; এর শুদ্ধ ব্রহ্গই অবিদ্ভার যোগে অশুদ্ধ হইয়া 
ভীব হইতেছেন; আবার প্র শুদ্ধ ব্রক্গই জীবগতা অবিদ্যা দ্বার কল্লিত মায়ার 
আশ্রয় হুইয়৷ ঈশ্বর হইতেছেন এবং এ শুদ্ধ ব্রহ্মই ঈশ্বরগতা মায়ার ব্ষয় হইয়া 
জীব হইতেছেন ; অতএব বিরোধ পূর্ববাবস্থাতেই থাকিয়া যাইতেছে । শুদ্ধ 
্রন্মে অকন্তাৎ অবিদ্যাসত্বন্ধ হইতেছে । তাদৃশ জীব কর্তৃক কল্পিত মায়ার আশ্রয় 
হইয়া ত্রহ্মই ঈশ্বর হইতেছেন। তাদুশ ঈশ্বরের মায়াকর্তৃক পরাভূত হইয়া 
এ ব্রন্মই ভীব হইতেছেন। শুদ্ধ চিন্মাত্র বস্তরতে অবিদ্া, অবিগ্ভাকল্লিত ঈশ্বরে 
বিদ্যা, বিদ্যাবন্তেও মায়িকত্ব প্রভৃতি উক্তি সকলের সামঞ্জন্ত হয় না। একজীববাদে 
এই প্রকার দোষ সকল দেখ৷ যায়। 

যদি বলেন, পরিচ্ছেদত্ব ও প্রতিবিশ্বত্বের প্রতিপাদক শাস্ত্র সকলের গতি 
কি হইবে? তাহার উত্তর এই যে, এ সকল শাস্ত্র গোণী বৃত্তি দ্বারাই সার্থক 
হইবে। এ সকল শাস্ত্র পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিদ্বের সাদৃস্ত ধারা গৌণীবৃত্তিতেই 
প্রবৃন্ত হইবে। পঅন্থুবদগ্রহণাত্, ন তথাত্বম্” এবং “বৃদ্ধিহ্বাসতাক্ত,মস্তর্ভাবাদুভয়- 
সামঞজস্তাদেবম্* এই দুটি পূর্বোত্রপক্ষময় স্যার দ্বারাই এ সকল শাস্তের 
্রবৃত্তি। তন্মধো পূর্ববপক্ষময় স্টায় দ্বারা উক্ত বাদত্বয়ের খণ্ডন এবং উত্তরপক্ষময় 
সায় দ্বারা উক্ত বাদদ্ধয়ের গৌণীবৃত্তিতে ব্যবস্থাপন বুঝিতে হইবে। উক্ত 
্ায়স্বয়ের অর্থ যথা--ণ্যেরূপ অনু দ্বার! ভূথণ্ডের পরিচ্ছেদ হয়, তব্রপ উপাধি 
দ্বারা কি ব্রহ্গপগ্রদেশের পরিচ্ছেদ হয় ?--না, অধু হ্বার। ভূখণ্ডের স্তায় উপাধি 
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সবার! ব্রন্মপ্রদেশের অর্থাৎ ব্রঙ্গাংশের গ্রহণ হইতে পারে না; কারণ, যাহা 
অগৃহ্, তাহার গ্রহণ অসম্ভব, অতএব উপাধি দ্বার! ব্রন্মের পরিচ্ছেদ শ্বীকার 
করা যায় না। বেরূপ অন্থুতে কুর্ধ্যের প্রতিবিস্ব গৃহীত হয়, তদ্রপ উপাধিতে 
ব্রহ্গের প্রতিবিম্ব গৃহীত হইতে পারে না; কারণ, বরঙ্গবস্ত হুর্যের স্তায় 
পরিচ্ছন্ন নহেন, পরস্থ ব্যাপক । ব্যাপক বস্তুর .প্রতিবিষ্ব সম্ভব হয় না; 
অতএব ব্রন্মের উপাধিতে প্রতিবিষ্ব স্বীকার কর! যায় না। এইরূপে উক্ত 
শান্ঘয়ের মুখ্যাবৃত্বিতে প্রবৃত্তি অসম্ভব হইলেও “দেবদত্ত সিংহ' ইত্যাদি বাকোর 
যায়, গৌণীবৃত্তিতে প্রবৃত্তি অসম্ভব হয় নাঁ। বৃদ্ধিশালিত্ব ও হ্রাসশালিত্বরূপ 
গুণাংশ লইয়াই উহাদের গৌণীবৃত্তিতে প্রবৃত্তি হইয়া! থাকে । যেরূপ মহৎ ও অল্ল 
ভূখণ্ড এবং যেরূপ রবি ও তৎপ্রতিবিশ্ব বৃদ্ধি ও হাঁস ভজন করে, তন্দরপ ঈশ্বর 
ও জীব মহত্ব ও অন্নত্ব এবং বৃদ্ধি ও হাস তজন করিয়া থাকেন, এবং 


তদংশেই শাস্ত্রের তাৎপর্ধ্য দেখা যায়। অতএব দৃষ্টান্ত ও দাট্টণস্তিকের সামগরস্ত 
প্রযুক্ত শান্্রঘ্ধয়ের সঙ্গতি হইতেছে । 


তথাপি যদি কেহ আপত্তি করেন, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন ও অভিন্ন এইগ্রকাঁর 
বিরোধের সমন্বয় কি? ততছুত্তরে বক্তব্য এই যে, সংসারদশায় ব্রন্গের যে শক্তি 
বা সামর্থা উপাধি দ্বারা পরিচ্ছি হইয়। অসংসারি ও শক্তিমৎ ব্রহ্ম হইতে 
ভিন্নরূপে প্রতীত হয়েন এবং মোক্ষদরশায় উপাধিপরিচ্ছেদের অভাব হেতু অভিন্ন- 
রূপে প্রতীত হয়েন, তিনিই জীব; অতএব তাদৃশ জীবের ব্রহ্ম হইতে ভেদ 
ও অভেদ উভয়ই সম্ভব হইতেছে । জীবের চিদংশত্বনিবন্ধন উপাধিপরিচ্ছেদও 
অসম্ভব বলা যায় না; কারণ, মায়াশক্তিদঘারা ভীবশক্তির অভিভবকেই 
জীবের উপাধিপরিচ্ছেদ বল] হয়। শক্তিদ্বয়ের পরস্পরাঁভিভাঁবকতা বিজ্ঞান- 
সম্মতা। যদ্দি বলেন, জীবের উপাধিপরিচ্ছেদনিবন্ধন জীবব্রন্মের ভেদ সিদ্ধ 
হইলেও, তদুভয়ের অভেদর সিদ্ধ হইতে পারে না) কারণ, অভেদের সিদ্ধিতে 
জীবের ন্যায় ব্রন্মেরও সংসারিত্বের আপত্তি হয়, অর্থাৎ ভীব ও ব্রঙ্গ পরম্পর 
অভিন্ন হইলে জীবের সংসারিত্তে ব্রন্দেরও সংসারিত্বের আপত্তি হয় তাহা বলিতে 
পারেন না; কারণ, বিবিধশক্তিসমন্থিত ব্রন্ষের শক্তিবিশেষের অভিভবে কৃত্ন্ন 
ব্রহ্মের অভিভব অসম্ভব। দর্শনাদি-বিবিধ-সামর্থ্য-সমন্বিত মানবের দর্শনাদি 
কোন একটি শক্তির অভিভবে মানবের অভিভব কেহই শ্বীকার করেন না। 
একটি কোষাণুর সামর্থ্যের অভিভবে সমস্ত দেহের অভিভব কেহই শ্বীকার 
করিবেন না । আবার ব্রহ্মশক্তিবিশেষ দ্বারা ব্রহ্মশক্তিবিশেষের অভিভব দেষাবহও 


পি 


মধ্য-লীল! ৪৯৪ 


১৯৪ শপ দিলি পি কাসিম পম হা সদ পাত পী ০ সিল সপ স্পিশিশী পি 


হয় না।  এইনপ শ্তত্বপুর্কারে জীব একই। জীব এক ক হইয়া উপাধির 
তাঁরতম্যবশতঃ বনু হয়েন। যেমন একই মূলপ্রকৃতি ক্ষোভতারতম্যে চতু- 
বিংশতি তত্বের আকারে প্রকাশিত হয়, যেমন একই মুলশক্তি স্পনদনতারতম্যে 
তাপ, আলোক, শব, চুন্বকাকর্ষণ, বিদ্যুৎ, কেন্দ্রাবিমুখাকর্ষণ, ও কেন্দ্রাতিমুখা- 
কর্ষণ ভেদে সপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়, তদ্রুপ একই ভীবশক্তি মাঁয়াভিভববশত্ঃ 
উপাধিতারতম্যে বহুজীবন্ধপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। 





ক্র্দ সগুণ না নিগুণ? 


তৃতীয় প্রশ্ন ব্রহ্ম সগুণ ন নিগুণ? প্রকৃতির গুণ লইয়া সগুণ-নিগুণ- 
বিচারে ব্রহ্ম নিগুণ বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইবেন; আর অপ্রাকৃত গুণ লইয়া 
সগুণ ও নিগুণ বিচার করিলে, ব্রহ্ম সগুণ বলিয়।ই দিদ্ধান্তিত হইবেন ; কারণ, 
শ্রুতি একই ব্রহ্ধকে সগুণ ও নিগুণ উভয়ই বলিতেছেন । ব্রহ্ম প্রকৃতিগুণরহিত 
হইয়াও অগপ্রাকৃতগুণবিশিষ্ট, ইহাই শ্রুতির তাতৎপধ্য। সগুণ ও নিগুণভেদে 
্হ্ধ দ্বিবিধ, ইহা! শ্রুতির অভিপ্রায় নহে; কারণ ব্রহ্ম শব্দের অর্থ, স্বরূপতঃ 
ও গুণতঃ নিরতিশয় বৃহৎ; গুণরহিত ব্রদ্ষই অপিদ্ধ। এইরূপে ব্রহ্ম সপুণ 
হইলেও, প্রাককৃতগুণবিশিষ্ট নহেন ; ব্রন্ষে সত্ব রজঃ ও তমঃ এই প্রাকৃত গুণত্রয় 
স্বীকৃত হয় না। ব্রন্মে শ্বাভাবিকী অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিনী জ্ঞনিবলক্রিয়া! স্বীকৃত 
হইলেও, সত্তা গুণত্রয় অঙগীকৃত হয় না। বিষুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, 

“হলাদিনী সন্ধিনী স্ধিৎ ত্বয্যেক৷ সর্ধবসংশ্রয়ে । 
হলাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥” ১১২৬৯ 

তুমি সর্বাশ্রয়। একই ম্বরূপশক্তি তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সন্বিৎ এই 
তিন আকারে প্রকাশ পাইয়। থাকেন; কারণ, তুমি সচ্চিদানন্নন্বূপ। হলাঁদ- 
তাপকরী মিশ্র! ত্রিগুণাঝ্সিকা মায়াশক্তি তোমাতে অর্থাৎ তোমার শুদ্ধন্বরূপে 
অবস্থান করেন না, কিন্তু তোমারই শক্তিবিশেষরূপ জীবের আশ্রয়েই অবস্থান 
করিয়া থাকেন। 

এক্ষণে এইরূপ একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, ব্রহ্ম সগুণ হইলে, 
নিশডণ শ্রুতি সকলের গতি কি হুইবে? তাহার উত্তর এই--নিগুণ শ্রুতি 
সকল কোথাও নিষেধ দ্বারা কোথাও সামানাধিকরণ্য দ্বারা সগুণ পরম বস্ত্র 
উদ্দেশ করিয়া সার্থক হুইবে। “অস্থুলমনণু” প্রভৃতি শ্রুতি সকল নিষেধ দ্বারা 


৫০৬ _ প্ীপ্রীগৌরহ্দর 


পারি উস, রি আছি সি পসাসকান। | কত 6 সি কাছি পাউিশ্রলাত। লাস স্পা পি ১ 2৯ ১৯ কি স বা লা পা 


এবং প্পর্ববং খবিদং ও ব্হ্ম*ণ ও প্তত্বমসি” গ্রভৃতি শ্রতিসকল সামানাধিকরণ্য 
দ্বার সগুণ পরম বস্তর উদ্দেশ করিয়া সার্থক হুইবে। বস্ততঃ নিগুণ শ্রুতি- 
সকলেরও গুণবিধাঁনেই তাৎপর্ধ্য জানিতে হইবে । যে সকল শ্রুতিকে আপাততঃ 
গুণের নিষেধকারিণী বলিয়াই বোধ হয়, তাহারাও গুণের নিষেধ করে না, 
গরন্ প্রাকৃত গুণের নিষেধ দ্বারা অপ্রাকৃত গুণের বিধানই করিয়। থাকে । 
যেমন অন্ুদরী কন্ঠ) বলিলে, কন্যার উদরের নিষেধ করা হয় না, পরস্ত বৃহৎ 
উদ্রের নিষেধ দ্বারা অল্প উদরের বিধানই করা হয়, তদ্রুপ “অপাণিপাদঃ” প্রভৃতি 
শ্রতিবাক্য দ্বার ব্রহ্গের প্রাকৃত পাণিপাদের নিষেধ দ্বার অপ্রারুত পাণিপাদের 
বিধানই কর] হইয়। থাকে । নিষেধকারিণী শ্রতিসকলের নিষেধবাচক নঞ্জের 
অর্থ বিচার করিলে, এইবূপই তাতৎপধ্য নিশ্চয় হয়; কারণ এ সকল শ্রুতিতে 
প্রায়ই মুখ্যার্থে নঞ্চের গ্রয়োগ হয় নাই, পরী সকল শ্রুতির নঞ. সকল প্রায়ই 
সমাসে গুণীভূত হইয়া গিয়াছে । অতএব ণঅস্থুলমনণু প্রভৃতির শ্রুতির অর্থ 
অস্থুলত্বা দিগুণবিশিষ্ট । 

শ্রতিতে ব্রদ্মের ছুইটি লক্ষণ উক্তি হইয়াছে ;-_ ম্বর্নপলক্ষণ ও তটম্থলক্ষণ। 
“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ব্রদ্ষের ম্বরূপলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, 

বং “যতো! বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ব্রহ্ষের তটস্থ 
লক্ষণ উক্ত হইয়াছে । মায়াবাদীর মতে, এঁ দুইটি সগুণ ব। সবিশেষ ব্রন্মের লক্ষণ ; 
নিগুগ বা নিবিবশেষ ব্রহ্ম অলক্ষণ, অনির্দে্ত । তাহাদের মতে & অলক্ষণ, 
অনির্দোন্ত ব্রহ্মই গ্বয়ং কুটস্থ থাকিয়াই উপাধিপরিচ্ছিন্ন হইয়া সলক্ষণ ও নির্দেশার্হ 
সগুণ বা সবিশেষ ব্রহ্ম হয়েন। কিন্তু শ্রতি সকলের তাৎপর্য পধ্যালোচনা করিলে, 
সেরূপ বোধ হয় না। নিগুণ ব্রহ্ম ও সগ্ুণ ব্রহ্ম পৃথক্‌ তত্ব, ইহা! শ্রুতির তাৎপর্ধয 
নছে। নিগুণব! নিবিশেষ বস্ত্র অস্তিত্ে প্রমাণাতাব। কি প্রত্যক্ষ, কি অনুমান, 
কি শব্দ, নিগুপণ বা নিবিশেষ বস্তুর অস্তিত্বে প্রমাণ হইতে পারে না। প্রমাণ- 
মাত্রই সবিশেষবস্তুবিষয়ক | “দ্ধে বাব ব্রদ্ধণো রূগে” ও প্তস্মিন্‌ দৃ'্ট পরাবরে” 
প্রভৃতি শ্রুতিসকল ম্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন যে, নিপুণ ও সঞ্চণ ব্রঙ্গ দুইটি তত্ব 
নহেন, পরস্ত একই তত্ব। একই তত্বের নিগুণ ও সগুণ দ্ুইটি রূপ । একই ব্রঙ্গ 
আবির্ভাবভেদে সগুণ বা সবিশেষভাবে ও নিগুণ বা নিখিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়। 
থাকেন। সঞ্ণ বা সবিশেষ ও নিগুণ বানিবিশেষ ব্রহ্ম পৃথক তত হইলে, 
শ্রুতির উক্তি অন্প্রকার হইত। সবিশেষ বা সপ্ডণ ও ন্বিশেষ বা নিগুণ 
ব্রহ্ম পৃথক্‌ তত্ব হইলে, বেদান্তে নিবিশেষ বস্ত জিজ্ঞাসা! করিয়! সবিশেষ বন্তর 


সন সপ হিসি লাকি পাস উল পিসির পি ০ সি | বাসি ও জা জরি | পির 


মধ্য-লীল! ৫৪১. 


পু রীনা আগ সর্প সি্লী ৯ ক তা পা তা সপ? লস জিনস সপ উপ ৯? দশ পি আহি 
কী উল তা সি পাছা তত পাশা তা শন সি সানা খপ সী ১ সি 


লক্ষণ নি! দশ পূর্বক ভাহাকেই ভীবের প্রাপ্য বলিয়া উপমংহার করিতেন না, 
এবং প্রাপ্তিগত বা ফলগত তারতম্যও নির্দেশ করিতেন না। একই অদ্বয় তত্ব ষে 
আবির্ভাবভেদে, সবিশেষভাবে ও নিবিশেষভাবে প্রকাশ পান, তাহা স্থৃতিতেও 
সগষ্টাক্ষরেই উক্ত হইয়াছে ;_ 
প্বদস্তি তত্তত্ববিদন্তত্বং যজ জ্ঞানমদ্বয়ম্‌ । 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দাতে ॥* ভা! ১২1১১ 

তত্বজ্ঞ ব্যক্তিসকল অন্বয় জ্ঞনকেই তত্ব বলিয়! থাকেন। এ তত্ব কোথাও 
ব্রহ্ম, কোথাও পরমাত্ম! ও কোথাও ভগবান্‌ বলিয়। অভিহিত হয়েন। 

জ্ঞান--চিদেকরপ ; চিদেকম্বরূপ বস্ত্ব। অথয় জ্ঞানই একমাত্র তত্ব। 
জ্ঞানকে অদ্বয় বলিবার কারণ তিনটি ; প্রথম, জ্ঞানের ন্যায় অপর স্বয়ংসিদ্ধ 
বস্তর অভাব। চিদেকরূপ জীবচৈতন্ত ও অচিদেকরূপ প্রকৃতিকালাদি 
জ্ঞানের হ্যায় স্বয়ংসিদ্ধ বস্ত নহে। দ্বিতীয়, জ্ঞানের শ্বশক্ত্যেকসহায়ত্ব । তৃতীয়, 
এঁ পরমাশ্রয় জ্ঞান ব্যতিরেকে জীবাদি শক্তি সকলের অদিদ্ধত্ব। তত্ব শবের 
অর্থ পরমস্বরূপ। এ তত্ববা পরমন্বরূপের তাৎপধ্য বস্তর সারে, অর্থাৎ বস্তর 
সাঁরই বস্তর তত্ব বা পরমস্বরূপ। জ্ঞানই বস্ত। পরম স্খই জ্ঞানের সার। 
অতএব পরমন্থুথরূপ জ্ঞানসারই অদ্বয় জ্ঞান। অদ্বয় জ্ঞান পরম পুরুতার্থ 
বলিয়াই পরমন্থুখ হয়েন। উহা শ্বয়ংসিদ্ধ। যাহ! ম্বয়ংসিদ্ধ, তাহার নিত্যত্ব 
স্বাভাবিক । অতএব এক নিত্য শ্বয়ংসি্ধ, পরমন্থথরূপ তত্বই কোথাও ক্র্থ 
কোথাও পরমাত্মা ও কোথাও ভগবান্‌ বলিয়া অভিহিত হয়েন, ইহাই উক্ত 
স্থৃতির তাঁৎপর্ধ্য | 

মনুষা!নন্দ হইতে প্রাজাপত্যানন্দ পর্যন্ত আনন্দসকল ধাহাদের পক্ষে তুচ্ছ 
হয়া যায়, সেই ব্রহ্ধানন্দান্ুভবনিমগ্ন জ্ঞানী পরমহংসগণের নির্মল চিত্ত, সাঁধন- 
বলে বিষয়াকারতারহিত হইয়া, যে অথগ্তানন্দন্বরূপ তত্বের সহিত তাদাত্যাপন্ন 
হয়, এবং তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়াও, সাঁধনকালে স্বরূপশক্তি ও তদ্বৈচিত্রা সত্ত্বেও 
অবিবিক্ত-শক্তিশক্তিমত্তা-ভেদে সামান্ততঃ লক্ষিত, অতএব দিদ্ধিকালে, তক্রপেই 
ক্ষুরিত, সেই এক অথগ্ডানন্দস্বূপ তত্বের এ হ্বরূপশক্তি ও তদ্বৈচিত্রাসকল 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানী পরমহংসগণের চিত্ত, ধাঁহার স্বন্নপশক্তি ও 
তদ্বৈচিত্রমকল গ্রহণ করিতে না| পারিয়া, ধাহাকে সামান্ততঃ লক্ষিত ও 
ক্কুরিত অবিবিক্ত-শক্তিশক্তিমত্তা-ভেদভাবই প্রতিপাদন করিয়া থাকে, সেই 
জীবশক্তিতাদাত্ম্যাপক্ম তত্বই ব্রহ্মপ্ বারা অভিছিত হয়েন। তিনিই আবার 


৫০২. ীপ্্রীগৌরহ্ন্দর 


পূর্বোক্ত ব্রহ্মানন্দও ফাহাদের ভগবদনুভবানন্দের অন্তভূত হইয়া তুচ্ছ হইপ্না যায়, 
সেই ভগবদানন্ান্নভবনিমগ্ন ভক্ত পরমহংসগণের বিবিক্ত-শক্তিশক্তিমতা ভেদে 
অনুভবের পক্ষে একমাত্র সধকতম ও তগবতম্বরূপানন্দশক্তিবিশেষাত্মিক ভক্তি 
হ্বারা বিতাবিত অন্তরিক্ত্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সকলে নিজ স্বরূপশক্তি দ্বারা কেন এক 
বিশেষ রূপ ধারণপূর্বক অপর শক্তিবর্গের মৃলাশ্রয় শ্রীভগবদ্রপে বিরাজিত ও 
বিবিভ্ত-শক্তিশ-ক্তমত্তা-ভেদে পরিষ্ফুরিত এবং তদ্রপেই প্রতিপাদদিত হইয়া থাকেন। 
অতএব যিনি জ্ঞানী পরমহংসগণের সম্বন্ধে অবিবিক্ত-শক্তিশক্তিমন্তা-তেদে লক্ষিত 
ও স্ফুরিত হইয়া তদ্রপেই প্রতিপাদিত এবং জীবশক্তিতাদাতআযাপন্ন ব্রহ্গমশব 
দ্বারা অভিহুত হয়েন, তিনিই আবার তক্ত পরমহংসগণের সম্বন্ধে বিবিক্ত- 
শক্তিশক্তিমন্ত-ভেদে লক্ষিত ও স্ফুরিত হইয়া তত্রপেই প্রতিপাদিত এবং 
পরিপূর্ণপর্ধশক্তিদমন্থি ত ভগবৎশব্ধ দ্বারা অভিহিত হয়েন। আর সেই ততই 
যোগী পরমহংসগণের সম্বন্ধে মায়াশক্তির অন্তর্ধামিরপে লক্ষিত ও স্ফুরিত হইয়া 
তজ্রপেই প্রতিপারদিত এবং মায়াশক্তি-প্রচুর-চিচ্ছক্তাংশ-বিশিষ্ট পরমাত্মশব্ব দ্বারা 
অভিহিত হয়েন। জ্ঞানিগণ ধাহাকে জীবশক্তির সহিত একীভূত নিবিশেষ 
্র্ষূপে দর্শন করেন, যোগিগণ তীাহাকেই মায়াশক্তির অন্তধামী সবিশেষ 
পরমাত্মরূপে দর্শন করেন, এবং তক্তগণ তাহাকেই পরিপূর্ণসর্ববশক্তিলমন্বিত সবিশেষ 
ভগবৎস্বরূপে দর্শন করেন। তিনই এক, একই তিন। তিনই নিগুণ বা 
নিবিশেষ এবং তিনই সগুগ বা সবিশেষ । 





পুরুস্ার্থ কি? 

চতুর্থ প্রশ্ন, ব্রহ্মভাবাঁপত্তিই কি জীবের পুরুষার্থ? পুরুষার্থশব্ের অর্থ 
পুরুষের প্রয়োজন। এ প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। ন্মুৎপ্রাপ্তি ও 
£থনিবৃত্তি পুরুষের মুখ্য প্রয়োজন। আর উক্ত প্রয়োজনের যাহা সাধন, 
তাহাই গৌণ প্রয়োজন । ইহলোকে এবং স্বর্গাদিতে পুরুষের স্থৃথপ্রাপ্তি ও 
ছঃখনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন দিদ্ধ হইতে পারিলেও, আত্াস্তিক সুখলাভ ও আত্যন্তিক 
ছুঃখপরিহার ব্রহ্গভাবাপত্তি ভিন্ন অন্ত কুত্রাপি দৃ্ট হয় না বলিয়াই ত্রঙ্মভাবাপত্তিকেই 
পুরুষের মুখ্য প্রয়োজন বল! যাঁয়। ব্রহ্মভাবাপত্তি শবের অর্থ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার । 
 ব্রহ্মসাক্ষাৎকার আবার নিবিশেষ ত্রহ্গসাক্মাৎকার ও সবিশেষ ব্রদ্মসাক্ষাৎকার 


মধ্য-লীল। ৫ ০৩. 


ছি ঠিক সপ ৩ জপ দি উর ব «পরত পর ছিপ সির ফির ওপর ওর সর প্র গর সপ পির কা পরতকতি ৬ ৫ প্র রত ও লী লো সি শত চিত ভগ লি ঠ ৪ ৬, রি 


ভেদে রর বিবিধ। ্রহ্গবস্ত পরমান্বর়প । ভীবসকল তদীয় হইয়াও তঙ্গ জ্ঞান 
রহিত বলিয়। মায়াকর্তৃক পরাভূত হইয়া তৎস্বরূপজ্ঞানের লোপ ও মায়াকল্লিত 
উপাধির আবেশ হেতু অনাদি সংসারদুংথে নিমগ্ন । জ্ঞানোদয়ে ত্রহ্মতত্রের সাক্ষাৎ- 
কাররূপ ব্রক্মভাবাপত্তিই জীবের পরমানন্ালাভ। এ পরমানন্দলাভ ও তৎসাঁধনীভভূত 
জ্ঞানই জীবের পুরুষার্থ। ছুঃখনিবৃত্তি উহার অবান্তর ফল। জ্ঞানোদয়ে 
অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, দুঃখ আপন! হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। উহা নিবৃত্ত হইয়া 
পুনশ্চ উৎপন্ন হয় না বলিয়াই উহাকে আত্যস্তিকী নিবৃত্তি বলা যায়। তন্মধ্যে 
মায়াবৃত্তি অবিদ্যার নাশের পর, কেবল ব্রহ্মতত্বের অস্পষ্টম্বরূপলক্ষণ যে বিজ্ঞান, 
তাহার আবির্ভাবের নাম নিধিশেধব্রঙ্গ সাক্ষাৎকার ব। ব্রহ্মপাক্ষাৎকার ; এ বরঙ্গ- 
তত্তের ম্পষ্টম্বরূপলক্ষণ বিজ্ঞানানন্দের আবির্ভাবই সবিশেধব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা 
ভগবৎসাক্ষাৎকার | উভয়ই মোক্ষ। উক্ত দ্বিবিধ মোক্ষের প্রত্যেকটি আবার 
উপাসনাবিশেষানুসাঁরে দ্রইপ্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকে | একগ্রকার- উপাসনার ছারা 
সর্ধলোক ও সর্ধবাবরণ অতিনক্রমের পর সিদ্ধ হয় এদং অন্ত প্রকার- উপাসনা 
দ্বার হ্বস্থানে থাকিয়াই সিদ্ধ হয়। অতএব মোক্ষ উৎক্রান্তদশায় ও জীবদ্দশায় 
উ্ভয়ত্রই সিদ্ধ হয়, ইহাই বলিতে হইতেছে । তন্মধ্যে ব্রঙ্গসাক্ষাৎকারলক্ষণা 
মুক্তিতে সুুণ্তির শ্তায় অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। আর ভগবংসাক্ষারকার- 
লক্ষণ মুক্তিতে ভ্ঞাগ্রতের ন্যায় অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত 
মুক্তি আবার সালোক্যাদিভেদে পঞ্চবিধ। শ্রী্গবানের সহিত সমানলোকে 
অর্থাৎ বৈকুগ্ঠাদি নিত্যধামে বাস হইলে, তাহাকে সালোক্য বলা যায়। 
বৈকুগঠাদিধামের নিত্যত্ব শ্রত্যাদিসন্মত। ্ব্হ্মসদনের উর্ধে পরমোতকৃষ্ট বিশুদ্ধ 
সনাতন জ্যোতির্ময় বিষুণপদ আছে।” লোকে উহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া জাঁনেন। 
শ্রীভগবানের সহিত সমান প্রশ্বধ্যের লাভ হইলে, তাহাকে সাষ্টি বলা যায়। 
শ্রীভগবানের সমীপে গমনাধিকার লাভ হইলে তাহাকে সামীপ্য বলা যায়। 
শ্রীভগবানের সহিত সমান নিতারূপের লাভ হইলে, তাহাকে সারূপ্য বলা যায়। 
শ্রীভগবানের রূপের নিত্যত্ব শ্রত্যাদিশাস্্সম্মত। আর শ্রীভগবানের শ্ীবিগ্রহে 
প্রবেশ হইলে, তাহাকে সাযুজ্য বল! যায়। ব্রহ্মসাধুজয ও ভগবৎসাধুজ্যে প্রতেদ 
এই যে, ব্রহ্মদাধুজো নুযু্তর স্থায় অস্পষ্ট স্ফৃত্তি এবং তগবৎসাধুজ্যে শ্বপ্রবৎ 
অনতিষ্পষ্ট স্ৃত্তি হইয়া থাকে । সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় আবার সেবাসহিত ও 
সেবারহিত ভেদে প্রত্যেকেই ছই দুই প্রকার হইয়া থাকে । উভয়প্রকারেই 
জাগ্রদবস্থার ন্যায় অনুভব হইয়৷ থাকে । শ্রতিতেই উক্ত হইয়াছে, 


৫৪৪ প্রীপ্ীগৌরহন্দয় 


৯ সিলিস্ফি্সমপরসি 


"স বা এবং পশ্থাক্সেবং মন্থান এবং বিজানন্লাত্মরতি রাত্মক্রীড় আত্মমিথুন 
আত্মানন্ধঃ স স্বরাড় ভবতি সর্কেষু লোকেযু কামচারো৷ ভবতি।” 
তিনি এইপ্রকার দর্শন, মনন ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মরতি, আত্মক্রীড়, 
আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ হয়েন। তিনি স্বরাট হয়েন। সকল লোকেই তাহার 
যথেচ্ছ গতি হইয়া থাকে । 
মুক্তিমাত্রই গুণাতীত এবং আবৃত্তিরহিত। নিগুণ ভূমবিদ্ভাতে মুক্তের 
স্বেচ্ছানুসারে নানাবিধ রূপের প্রাকট্য শ্রবণ করা যায়। 
শ্রুতি বলিতেছেন, “ন স পুনরাবর্ততে ।”--তিনি আর প্রত্যাবর্তন করেন না। 
সুত্র বলিতেছেন- “অনাবৃত্তিঃ শব্বাৎ।৮--তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না, তদ্িষয়ে 
শ্রুতিই প্রমাণ। 
শ্বতি বলিতেছেন, 
তশ্মৈ নমোহস্ত কাষ্ঠায়ৈ যত্রান্তে হরিরীশ্বরঃ | 
যদ্গত্ব৷ ন নিবর্তৃত্তে শাস্তাঃ সন্ন্যাসিনোহমলাঃ॥৮ 
যে দিকে শ্রীহরি অবস্থান করেন, সেই দিকৃকে নমস্কার। সেই দিকে গমন 
করিয়া শাস্ত, নির্মল সন্ন্যাসিগণ আর প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না । 
“আব্রাঙ্মভূবনাল্লোকা পুনরাবস্তিনোহজ্জুন। 
মাং গ্রাপ্যৈ তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিছ্ভাতে ॥৮ গী ৮1১৬ 
হে অর্জুন, ব্রহ্মলোক পর্ধ্যস্ত চতুর্দশ ভুবনের যে কোন লোকে গমন করা 
হউক পুনরাবৃত্তি অশ্তস্তাবিনী। কিন্তু আমাকে লাভ করিলে. পুনর্ববার জন্ম 
হয় না। 


স্মিত 








শ্যদৃগত্বা ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম |” গী। ১৫৬ 
যে স্থানে গমন করিলে, আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাই আমার পরম ধাঁম। 
“তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। 
তৎ্প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাঞ্মাপি শাশ্বতম্‌।” গী ১৮।৬২ 
সর্বতোভাবে আমার শরণাপন্ন হও। আমার প্রসাদে পরাশাস্তি ও নিত্য 
ধাম লাত করিবে । 


মধ্য-লীলা ৫০৫৫ 


সি পিসি ০৯ পাটি পিিসিল খপ পিপি শিপ ক সি সর দি ভা সপ সতী তা পতিত ওত ও টা? নিন 





মিন সিটির 


গুরত্যার্থলাতভর উপায় কি? 


শেষ প্রশ্ন হইতেছে, & পুরুযার্থলাভের উপায় কি? -জ্ঞানই উহ্ার একমাত্র 
উপায়। এ জ্ঞানশব্বের তাৎপর্য ভীবব্রদ্বের অভেদানুসন্ধানে নহে, পরস্ধ 
ভক্ততজনীয়ত্বান্ুসন্ধানে। জীব আপনাকে সেবক ও শ্রীভগবানকে সেব্য ভাবিয়া 
যে জীবত্রদ্গের স্বরূপান্ুসন্ধান করেন, সেই স্বরূপান্ুসন্ধানাত্মক জ্ঞানই পুরুযার্থলাভের 
অদ্থিতীয় উপায়। এইজ্ঞানের নামান্তর ভক্তি । অতএব তক্তিই পুরুতার্থলাতের 
একমাত্র উপায়। 

পরতত্ব এক -অদ্বিতীয়। উহা! এক হইয়াও, উপাসকের সাধনানুরূপ 
যোগাত! অনুসারে, আবির্ভাবের ভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্ম! ও ভগবান্‌ এই তিন শব 
দ্বারা অভিহিত হয়েন ; অর্থাৎ জ্ঞানযোগীর সম্বন্ধে নিগুণ ব্রন্ধাকারে আবির্ভূত 
হইয়] ব্রহ্মশ্ষ দ্বারা অভিহিত হয়েন, অষ্টাঙ্গযোগীর সম্বন্ধে অন্তর্যামিত্বাদি 
কতিপয়-গুণবিশিষ্ট পরমাত্মাকারে আবিভূতি হুইয়৷ পরমাত্মশব্ব দ্বারা অভিহিত 
হয়েন, এবং ভক্তিযোগীর সম্বন্ধে পরিপূর্ণসর্ববশক্তিসমন্ধি ত গ্রভগবদাকারে আবির্ভূত 
হইয়া ভগবচ্ছব্ব দ্বারা অভিহিত হয়েন। উক্ত পরতত্ববিষয়ক জ্ঞানের অভাব 
বশতই জীবের পরমেশ্বরবৈমুখ্য ঘটে । এ বৈমুখ্যই জগতের ছিদ্র এবং &ঁ ছিদ্র 
দ্বারাই জীবশক্তিতে মায়াশক্তির প্রবেশ বা সঞ্চার হয়। বেমুখ্যলবচ্ছিদ্রা মায়া 
নিজাংশভূতা জীবমায়! ও গুমায়া দ্বারা জীবকে পরপর আবরণ করিয়া থাকেন। 
আবরণশব্দে দেশতঃ, কালতঃ ও বস্ততঃ পরিচ্ছেদই বোধিত হয়। দেশতঃ 
পরিচ্ছেদবশতঃ জীবের বিভূ পরতত্বের বিস্বৃতি এবং কালতঃ পরিচ্ছেদ বশতঃ 
নিত্য আত্মতত্বের বিস্বৃতি ঘটিয়া থাকে । এইরূপে বিশ্বৃতাত্মতত্ব জীব গুণমায়! 
দ্বারা আবৃত ভয়েন। বস্ততঃ পরিচ্ছেদই গুণমায়ারৃত আবরণ। এ আবরণ 
বশতঃ জীবের আত্মবিপর্ধায় ঘটে । আত্মবিপর্ধায় শব্ের অর্থ আত্মার অনাত্ব- 
বস্ততি অধ্যাসবশতঃ দেহে আত্মাভিমান ও তদভিনিবেশ। দেহ স্কুল ও লুচ্ 
ভেদে ছুইটি। সুঙ্ষশরীর আবার কারণাত্বক ও কাধ্যাত্বক তেদে দুইটি । 
কারণাত্মক হুক্মশরীরের নাম কারণশরীর। কাধ্যাত্বক হুক্মশরীরের নাম 
হক্সশরীর বা লিঙ্গশরীর। কারণশরীর সব্গুণপ্রধান এবং জ্ঞানশক্তির অভি- 
ব্ক্তিস্থান। সুঙ্মশরীর রজোগুণপ্রধান এবং ইচ্ছাশক্তির অতিবাক্তিস্থান। স্থুল- 
শরীর তমোগুণপ্রধান এবং ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তিস্থান। আত্মার জ্ঞানশক্তির 
প্রকাশবশতঃ কারণশরীরে, ইচ্ছাশকির প্রকাশ বশতঃ নুক্কশরীরে এবং ক্রিয়া- 


৫০৬ ীপ্রীগৌরহ্থন্দর 


চির পত্র পা প্লিস পি পর 


শক্তির প্রকাশবশতঃ স্লশরীরে আত্মাতিমান জন্মে, অর্থাৎ “8 সকল শরীরই 
আমি' এই: গ্রকার জ্ঞান জন্মে। উক্ত জ্ঞানের দৃঢ়তাই তদভিনিবেশ। উহাকে 
তদ্ময়তা বলিলেও বল! যাইতে পারে। অভিনিবেশই ভয়ের হেতু । ভয়শব 
দ্বারা সংসারভয় বোধিত হয়। সুখ ও দুঃখ লইয়াই সংসার । সংসার ভীবের 
বন্ধন। সংসারবদ্ধ জীব বিষয়বাঁসনাবশে বিষয়গ্রহণে গ্রবৃত হইয়! পর্যায়ক্রমে 
সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। ভোগে জীবের ম্বাধীনত্ব নাই। জীব প্রাক্তন 
কর্মের সম্পূর্ণ অধীন। গ্রাক্তনকর্মমববশে বিষয়বিশেষের সহিত সংযোগ বা বিয়োগ 
ঘটে। উক্ত সংযোগ এবং বিয়োগই আবার তৃষ্ণার বা বিতৃষ্ণার মুল। তৃষ্ণার ফল 
আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণার ফল বিক্ষেপ। এ আকর্ষণ এবং বিক্ষেপই অবস্থাবিশেষে 
চিত্তের প্রনাদ বা অবসাদ উৎপাদন দ্বারা সুখের বা ছুঃখের আকারে পরিণত 
হয়। সুখ বা ছুঃখ চিত্তের বৃত্তিবিশেষ। সুখরূপা বৃত্তি গ্রবৃত্তিজনিকা এবং ছুঃখ 
রূপা বৃত্তি নিবৃত্তিজনিকা । মনুষ্য বুদ্িপূর্ববক যে কিছু কর্ম করেন, তাহাই 
দুঃখরূপা বৃত্তির পরিহার ও ন্ুথরূপা বৃত্তির লাভের নিমিস্ত। ছুঃখহানি এবং 
সুখলাভই মানবের উদ্দেশ্ত হইলেও, এ উদ্দেশ্ত সকল সময়ে সফল হইতে দেখা 
যায় না। উদ্দেশ্ত সফল না হওয়ার কারণ মানবের জ্ঞানশক্তির সন্কীর্ণতা । 
মানব জ্ঞানবান এবং তাহার জ্ঞানোৎপাদনযন্থও অসাধারণ। অপর কোন 
কোন জীবের যেরূপ কেবল সংস্কারমাত্রই আছে, তাঁহার তাহা নহে; তাহার 
কাধ্যে জ্ঞানবন্তারই পরিচয় পাওয়া যায়; তাহার জ্ঞানোৎপাদনযন্ত্রও কেবল 
স্কারের আশ্রয় নহে, পরন্ত সম্পূর্ণ বিচারপটু ১ তিনি এ যন্ত্রের সাহায্যে মানসিক 
অবস্থাসমূহের বিশ্লেষণ, বিতক্ত অবস্থাসকলের পরস্পর সাদৃষ্ঠ-বিসাদৃশ্ত অবধারণ- 
পূর্বক ব্যট্টিলমষ্টিভাবে বস্তুবিচারকরণ ও বিচারিত বস্তমকলের পৌর্বাঁপধ্য 
স্ন্ধ নির্ণয় দ্বারা কারণ নির্দারপপূর্ববক উক্ত বিচারকার্ধ্ের উপসংহার করিতে 
পাঁরেন। এই সকল সত্য হইলেও, মানবের জ্ঞানশক্তি যে সন্কীর্ণ তাহ! 
অস্বীকার করা যায় না। মায়ারচিত-জ্ঞানযন্ত্রোথ মানবীয় জ্ঞান যে যথেষ্ট 
প্রসার বা পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারে না, তাহা স্থির। মানবের জ্ঞান 
অজ্ঞাঁনাবৃত হইয়! সন্বীর্ণ অবস্থাতেই থাকিয়া যায়? পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। 
জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ দেছে আত্মাভিমান ও তদতিনিবেশের অপগম ভিন্ন ঘটে ন|। 
দেহে আত্মাভিমান ও তদভিনিবেশের অপগমই চিত্তশুদ্ধি। চিত্শুবিতেই জান- 
শক্তির প্রসারতা এবং জ্ঞানশক্তির প্রসারতাতেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়। অজ্ঞানকৃত 
হ্বরূপাবরণারদিজনিত ছুখেরূপ সংসারবন্ধনের বিনিবৃততিপুর্ধক ্বরপাদি- 
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লারাবারি জনিত পরমাননের লাই মোক্ষ। প্র মোক্ষ উপায়সাধ্য। কর 
মৌক্ষের উপায় নে । কি নিষিদ্ধি, কি বিহিত কোন কর্মকেই মোক্ষের উপায় 
বল! যাঁয় না । নিষিদ্ধ কর্মের আচরণে নরকাদ্দি অনিষ্টই ঘটে। বিহিত কর্ম 
দ্বারা তাদুশ অনিষ্টের সম্ভাবনা! না থাকিলেও, তন্বারা মোক্ষ সিদ্ধ হয় না, 
্বর্গাদিভোগই সিদ্ধ হইয়া থাকে। মোক্ষ জ্ঞানৈকসাধ্য। কর্মযোগকে কেহ 
কেহ মোক্ষের উপায় বলেন বটে, কিন্তু তাহা মোক্ষের সাক্ষাৎ উপায় নহে। 
কর্্মযোগদ্ধার৷ চিত্রশুদ্ধির পর জ্ঞানোদয়েই মোক্ষ শ্রবণ কর! ঘাঁয়। কর্মযোঁগ 
পরম্পরাসম্বন্ধে মোক্ষপাধক। পরম্পরাঁর় মোক্ষসাঁধক-কর্ম্মযোগ দ্বিবিধ ;-- 
ভগবদাজ্ঞাবোধে তত্প্রীতিসম্পাদনার্থ কর্মকরণ ও কৃতকর্মের ফল ততুন্দেশে 
অর্পণ । উভয়ই নিক্ষাম। উভয়ই নিষাম হইলেও, প্রথমটিতে ফলের প্রতি লক্ষ্য 
অর্থাৎ সাগ্রহ দৃষ্টি থাকায় এবং শেষটিতে তাহা না থাকায়, শেষটির অপেক্ষাকৃত 
উৎকর্ষ জানিতে হইবে। উক্ত দ্বিবিধ কর্ম্মযোগের নামান্তর আরোপসিছ! 
ভক্তি। উহার! তক্তি না হইয়াও ফলগত সাদৃশ্ঠ দ্বারা ভক্তিত্বের আরোপ হেতু 
আরোপপিদ্ধ। ভক্তি নামে উক্ত হয়। 
উক্ত দ্বিবিধ কম্মযোগ যথা-_ 
ণ্যৎ করোষি যদশ্নীসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 
যত্তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ 
শুভাশুতফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ধবন্ধনৈঃ 
সপ্ন্যাসযোগধুক্তাত্মা বিমুক্তে! মামুপৈষ্যসি 1৮ ৃ্‌ 
শ্রামন্তগবদ্গীত! ৯ অধ্যায় ২৭-২৮ শ্লোক। 
যেকিছু কর,যাহ! কিছু ভোজন কর, যাহ! কিছু হবন কর, যাহা কিছু দান 
কর, যে কিছু তপস্তা কর, সেই সকল যাহাতে আমাতে অপিত হয় সেইরূপ 
কর। এইরূপ করিতে করিতে কর্মার্পণরূপ মন্ন্যাসযোগ-যুক্তাত্ম হইয়া! শুভাশুভ- 
ফলক কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে এবং বিমুক্তির পর আমাকে লাভ করিবে। 
জ্ঞান সাক্ষাৎ মোক্ষসাধক হইলেও, তক্তিবর্জিত কেবল-জ্ঞান মোঞ্ষ 
উৎপাদন করিতে পারে না। 
"নৈ্র্ম্যমপ্চ্যুতভাববঙ্জিতং 
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্‌। 
কুতঃ পুনঃ শশ্বদ ভদ্রমীশ্বরে ূ 
ন চাপিতং কর্ম যদপ্যকারণম্” শ্রীমস্তগবত ১ স্বন্ধ ৫ম অধ্যায়। : 


&০৮ জীশ্রীগৌরস্ন্দর 


লা্স্িলাসিবা্িতাসি ৬০ সরান লা সি ৪ উপ সি সপ দর সির ছি উর সপ পর রি উর রি অমর আলির 





শি আর্মি লরি সিসি পা পা সিল পিসি অসি 


শুভাশুভতকর্মলেপরহিত ব্রদ্দের সহিত একাকার অতএব অবিগ্ঠাথ্য অঞ্জনের 
নিবর্তক যে নির্ভেদ জ্ঞান, তাহাঁও যদি ভগবন্তক্তিবর্জিত হয়, তবে তাঁহা কোন- 
রূপেই শোত। পায় না, অর্থাৎ তাহ! ভগবৎসাক্ষাৎকার ঘটাইতে পারে না। 
জানেরই বথন ঈদৃশী দশা, তখন সাঁধনকালে ও ফলকালে ছুঃখগ্রদ যে কাম্যকর্ধব 
ব! অকাম্যকর্মন, তাহা ঈশ্বরে অপিত ন! হইলে কি কথন শোভা পাইতে পারে? 
৫ তবেষে জ্ঞানকে কোথাও কোথাও গছুরূপান্গভবের সাধন বল! হইয়াছে, 
তাহা কেবল-জ্ঞানকে নহে। ভক্তিবর্জিত জ্ঞান স্বরূপাঁন্ুতব সাধন করিতে 
অক্ষম। হ্বরূপান্ুভবের সাধনীভূত জ্ঞানের নামান্তর সঙ্গসিদ্ধা তক্তি। উহ! 
ভক্তির সাহচর্য অর্থাৎ ভক্তির সঙ্গে থাকিয়া মোক্ষফল উৎপাদন করে বলিয়াই 
উহ্থাকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। 
শ্রীমস্তগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে,-- 
“চতুবিধা তজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন। 
আর্ত জিজ্ঞান্ুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ 
তোং জ্ঞানী নিতাযুক্ত একতক্তি বিশিষ্যতে। 
প্রিয় হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ | 
উদ্দারাঃ সর্বব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্যৈব মে মতম্‌। 
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্বা মামেবানুত্তমাং গতিম্‌ ॥ 
৭ অধ্যায় ১৬--১৮ শ্লোক । 
“ব্রহ্মভৃতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাজ্জতি। 
সম: সর্বেযু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥ 
ভক্ত্যা মামতিজানাতি ঘাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ। 
ততো মাং তন্্তো। জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥% 
১৮ অধ্যায় ৫৪--৫৫ শ্লোক । 
নুকৃতিশালী ব্যক্তিরা আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞান্থ ও জ্ঞানী ভেদে চতুরিধ। 
তন্মধ্যে সর্ববদ| মননিষ্ঠ, অনন্যভক্তিযুক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ । আমি জ্ঞানীদিগের 
অতিশয় প্রিয্, এবং জ্ঞানীও তদ্রপ আমার প্রিয়্। আর্তাদি চতুবিধ তক্তই 
উদ্দারস্বভাব। কিন্তু আমার মতে জ্ঞানীই আত্মার সদৃশ প্রিয়; কারণ, জ্ঞানী 
মদেকচিত্ত হইয়া আমাকেই সর্ধোৎকষ্ট গতি বলিয়। নিশ্চয় করিয়াছেন। 
যিনি শুধ্ধ জীবাত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, এবং তন্নিমিত্ত যিনি 
প্রস্নচিত্ত হইয়াছেন, তিনি আর শোক করেন না, আকাজ্কাও করেন না, পরস্থ 


মধ্য-লীল৷ ৫০৯ 


সর্ধভূতে সমদর্শী হইয়া পর! মন্তক্তি লাভ করিয়া থাকেন। পরা ভক্তি দ্বারা 
আমার স্বরূপ, গুণ ও বিভূতি অনুভব কর! ঘায়। আমার ম্বরূপাদির অনুভব 
হইলে, মনুষ্য আমার সহিত মিলিত হইয়া থাকে । 
জ্ঞানবিশেষরূপ! শুদ্ধ! ভক্তিই একমাত্র মোক্ষোপায়। উহা! সাক্ষাৎ মোক্ষ- 
জনিকা। উহা! কর্মজ্ঞাননিরপেক্ষভাবেই মোক্ষফঙ্গ উৎপাদন করিয়া থাকে। 
ী শুদ্ধা ভক্তির নামান্তর স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। এ স্বরূপসিদ্ধা তক্তি যথা__ 
“মন্মনা ভব মন্তূক্তা মদ্য!জী মাং নমন্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি যুক্তিবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥” 
গী৯ অধ্যায় ৩৪ শ্লোক। 
মন্মনা, মদ্তক্ত ও মদর্চনপর হও; আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে দেহ ও 
মন আমাতে অর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। 
শরণাপত্তি শ্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলিয়া! অভিহিত হইলেও, উহার দুঃখনিবারণে 
তাৎপধ্য থাকায়, উহাকে সাক্ষাৎ মোক্ষসাধিক! বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 
উহ! মোক্ষপ্রতিবন্ধক পাঁপ সকল দূর করিয়াই নিরস্ত হইয়া থাকে। শরণাপত্তি 
যথা-- 
“সর্ধবান্‌ ধর্্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্ববপাঁপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ৮ 
১৮ অধ্যায় ৬৬ শ্লোক । 
সর্ধধন্ পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমার শরণাপক্জ হও । আমি তোমাকে 
সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত করিব; তুমি শোক করিও না। 
একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিই সাক্ষাৎ মোক্ষজনিকা। এই নিমিত্তই গীতায় উক্ত 
হইয়াছে,_- 
*সর্বগুহাতমং ভূয়ঃ শূণু মে পরমং বচঃ। 
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি, ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ 
মন্মন! ভব মন্তৃক্তো মদ্যাজী মাং নমন্তুরু | 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥৮ 
গী ১৮ অধ্যায় ৬৪--৬৫ শ্লোক। 
সর্বাপেক্ষা গুহাতম আমার পরম বাক্য পুনশ্চ শ্রবণ কর। তুমি আমার 
প্রিয়, আমার বাক্য দৃঢ় বলিয়া নিশ্চয় করিতেছ, অতএব তোমার হিত বলিব। 
তুমি মচ্চিত, মদ্ত্ত ও মদর্চনপরায়ণ হও; আমাকে নমস্কার কর; এইবপ 


৫১৫ ীপ্রীগোরহন্দর 


পালা সিস্ট বাসি ৯ লিস্ট রা শা ছিপাসিএ ছিপ সিলসিলা পা ৬লী সিসি ছে এছ ত সিলসিলা তপ্ত পরি পরি সি রস পি এ সাল 


করিলে, আমাকেই প্রাপ্ত হবে তোমার শপথ, আমি প্রতিজ্ঞা ক্রিয়া 
বলিতেছি, তুমি আমার প্রিয়। 

এ শুন্ধা ভক্তি আবার সাধন 'ও সাধ্য ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে সাধ্য 
শুদ্ধা তত্তির আবার ছুইটি অবস্থা; ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। উহা জ্ঞানাতিরিক্ত 
কোন বস্ত নহে । উহা! জ্ঞানবিশেষ। উহা জ্ঞানের সারাংশ। উহা জ্ঞানের 
সারাংশ হইয়াও চিত্ববৃত্তি নহে; উহা! আত্মার স্বাতাবিকী বৃত্তি। তবে যে 
উহাকে কোথাও কোথাও চিত্তবৃত্তি বলা হইয়াছে, সে কেবল আত্মার অন্তঃকরণ- 
তাদাত্ম্যাপত্তি লক্ষ্য করিয়া । আত্মার জ্ঞানসাররূপ বৃত্তিবিশেষের অঙ্কুরাবস্থার নাম 
ভাব এবং ভাবের পরিপাকাবস্থার নাম প্রেম। এ প্রেম আবার মিশ্র ও কেবল 
ভেদে ছিবিধ। মিশ্র প্রেম শ্রীভগবানের রশ্বর্ধযান্থভবের এবং কেবল-প্রেম 
মাধুধ্যান্নভবের সাধন। কেবল-প্রেমই প্রেমের পরাকাষ্ঠ! । কেবল-প্রেমের 
নামই পরম প্রেম। পরম প্রেমই পরমপুরুযার্থের সাধন। সাধ্য ও সাধনের 
অভেদে উহাই পরমপুরুযার্থ। 

 প্রতুর কথা শুনিয়া মল্নযাসিগণ চমত্কৃত হইলেন। সন্ন্যাসীদিগের প্রধান 

প্রকাশানন্দ বলিলেন, “্রপাদ, তুমি যাহা বলিলে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন- 
রূপ বিবাদ নাই। আমরা কল্পিত অর্থ জানিয়াও সম্প্রদায়ের অনুরোধে আচার্যের 
উত্তাবিত অর্থ মান্য করিয়া থাঁকি। তুমি বেদান্তের যেরূপ অর্থ করিলে, তাহাতে 
তোমাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়্াই বোধ হইতেছে । আমরা তোমাকে না 
জানিয়া যেকিছু অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর।” প্রভূ সন্ন্যাসীদিগকে 
ক্ষমা করিলেন। প্রভুর প্রসাদ লাভে তাহাদিগের মন ফিরিয়া গেল । তাহারা 
সকলেই মায়াবাদ ছাড়িয়া শ্রীরুষ্ণের চরণ আশ্রয় করিলেন। তাহারা কৃষ্ণনাম 
গ্রহণ করিতে করিতে প্রভূকে লইয়া 'ভিক্ষা করিলেন। ভিক্ষার পর প্রভু 
নিজের বাসায় আগমন করিলেন। চন্ত্রশেখরবৈদ্ভ ও তপনমিশ্র শুনিয়া পরম 
আনন্দ লাভ করিলেন। অপরাপর সন্ন্যাসীসকল শুনিয়| প্রভৃকে দর্শন করিবার 
নিমিত্ত আগমন করিতে লাগিলেন । প্রভু যখন বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে বা স্নান 
করিতে যান, তখন লক্ষ লক্ষ লোক তাহার অন্থুগমন করেন। এইকূপে সমস্ত 
বারাণনী কৃতার্থ হইল। 

“গম্্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার | 

বারাণসীপুরী প্রভু করিল নিস্তার ।” 
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গ্রকাশানন্দের পরিবর্তন । 


একদিন প্রকাশানন্দের এক শিষ্য সন্ন্যাসীর সভামধ্যে বলিতে লাঁগিলেন,__ 
দশ্রীক্চৈতন্ত সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনি সে দিন বেদাস্তস্ত্রের যে সকল মুখ্যার্থ 
ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা অতীব মনোরম । শঙ্করাঁচার্য শ্রতির ও ন্যায়ের মুখ্যার্থ 
ত্যাগ করিয়! যে গৌণার্থ কল্পন! করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের মনে না লাগিলেও 
কেবল সম্প্রদায়ের অনুরোধে মান্ করিয়া থাকি। কিন্তু গ্রীকষ্ণচৈতন্ের কথাই 
সার কথ! । উপক্রমাদি ষড়বিধ লিঙ্গদ্বারা শ্রীভগবানকেইঞ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য 
বলিয়া বুঝ! যাঁয়। সেই পরিপূর্ণসর্বশক্কিসমন্থিত শ্রীভগবান্‌কে সত্তামাত্র বলিয়া 
গ্রচার করিলে, তাহার পূর্ণতার হানি করা হয়। ব্রহ্মাংশভূত জীবকে ত্রহ্ধ 
বলিয়া সংসার জয় করা যায় নাঁ। ভক্তি বিনা মুক্তি হয় না! । শ্রীভগবানের 
চিচ্ছক্তির বিলাস অস্বীকার করিয়া! ও তাহার চিদ্িগ্রহকে মায়িক মনে করিয়া] 
অবশ্ত অপরাধী হইতে হয়। এই কঙ্পিকালে এক কৃষ্জনামই সারাৎসার |” 
শিষ্যের কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন, “তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য | 
আচার্ধ্য অদ্বৈতবাদস্থাপনের প্রয়াসী হইয়| বেদাস্তহুত্রের গৌণার্থ কল্পন! করিয়াছেন। 
গৌণার্থকল্পন| ব্যতিরেকে কেবল মুখ্যার্থ দ্বারা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ স্থাপন কর] 
যায় না। আচার্য ব্রন্গের শক্তি শ্বীকার করিয়াছেন। তিনি যে শক্তি স্বীকার 
করিয়াছেন, তাহা! শক্তিবর্গসাধারণী। তবে বৈষ্ণবগণ যন্্ার! ব্রন্মের তগবত্বা 
স্থাপনা করেন, সেই ম্বরূপশক্তি তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নাই ৷ স্পষ্টতঃ 
দ্বীকার না করিলেও জীবের অনাদিত্ব -শ্বীকারে ব্রদ্ধের স্বরূপশক্তিরও নিত্যত্ব 
প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, শ্বরূপশক্তির স্বীকার ব্যতিরেকে কুটস্থ 
শুদ্ধ ব্রন্মের সঙ্গতি হয় না। ব্রহ্ম শ্বয়ং মায়াশক্তি দ্বার! জীব হইয়াও শ্বরূপশক্তি 
দ্বারাই কৃটস্থ ব্রহ্মত্ববূপে অবস্থান করিয়া! থাকেন। ম্বরূপশক্তির অশ্বীকারে ব্রন্গের 
কুটন্থম্বরূপে অবস্থানের উপপতি করা যায় না। তবে তিনি ম্বরূপশক্তির বৈচিত্র 
স্বীকার না করিয়া এ শ্বরূপশক্তিকে ব্রহ্মাভিন্না বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। 
আচাধ্যের এইরূপ করিবার বিশেষ কারণ আছে। ম্বরূপশক্তির বৈচিত্র্য স্বীকার 
করিলে, শুদ্ধাদ্বৈত রক্ষা পায় না। বৈচিত্রাময়ী শ্বরূপশক্তির ছারা ব্রন্মের যে 
ভগবত্তা, সেই ভগবত্ত। শ্বীকার করিলে, ন্বগতভেদের .অনিবার্ধাতা বশতঃ 
অদ্বৈতবাদ রক্ষ। করা যায় না। গ্রন্থকর্তারা নিজমত স্থাপন করিতে যাইয়া 
গ্রায়ই এইপ্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। জৈমিনি কর্দের স্থাপন! 


৫১২ প্রীপ্ীগৌরন্থম্দর 


২৪৯ চরিত টি উস এসসি পতল ৯৫৯ লেপ মিনি পিসি 


করিতে যাইয়া! পুর্ধ্বমীমাংসায় ঈশ্বরকে কর্মের অঙ্গ বলিয়াছেন। কপিল 
খ্যমত স্থাপন করিতে গিয়া পুরুষের কর্তৃত্থ অস্বীকারপূর্ববক গ্রন্কৃতিকেই 
কর্ত্রী বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। নৈয়ায়িকেরা পরমাণুকেই বিশ্বের কারণ 
বলিয়৷ থাকেন। পতঞঙ্জলি অন্তর্ধামী পরমাত্মাকেই সর্ধেশ্বর বলিয়া! প্রচার 
করিয়। থাকেন। আচার্ধ্যও তন্রপ নিধিশেষ ব্রহ্মকেই জগতের হেতু বলিয়া 
ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। বস্ততঃ তর্কঘ্বার। ঈশ্বরতত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। 
তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রুতি ও ম্ৃতিসকল সকলকালেই বিভিম্ন মত 
প্রচার করিয়। থাঞ্চেন। তর্ক দ্বারা $ সকল মতের সমন্বয় করা যায় না। 
তর্ক দ্বারা গুহানিহছিত ধর্মের মর্তন উদঘাটন করা যাঁয় না। মহাঁজনের পদবীর 
অনুসরণ ব্যতিরেকে প্ররুত পথ পাওয়া যায় না।৮ মহারাগ্রীয় বিপ্র সঙ্লাসী- 
দিগের এই সকল আলাপ শ্রবণ করিয়া প্রভুর নিকট যাইয়! নিবেদন করিলেন। 
প্রভূ শুনিয়া! ঈষৎ হাসিয়া বিন্দুমাধব দর্শনে গমন করিলেন । 
প্রভু বিন্দুমাধব দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর, 
তপনমিশ্র, পরমানন্দ ও সনাতনগোসত্বামী প্রভূর সহিত নৃত্য ও কার্তনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। চারিদিকে শত শত লোক আসিয়া! তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া 
হুরিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। এই হুরিধ্বনি শুনিয়। প্রকাশানন্দও শিষ্য- 
বর্গের সহিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া প্রভুর নৃত্য, 
দেহমীধুর্য ও কন্পাদি সান্বিকবিকারসকল দর্শন করিয়া শিষ্গণের সহিত 
সবিস্ময়ে হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন । লোকসমাগমে প্রভুর বাহাক্ুর্তি 
হইল। তখন তিনি নিজভাব সংবরণ করিলেন। প্রকাশানন্দ আসিয়৷ প্রভুর 
চরণবন্দন করিলেন! তদর্শনে প্রতু বলিলেন, “করেন কি? আপনি পুজাতম 
জগদ্‌গুরু, আমি আপনার শিশ্যতুলয, আপনি কি আমার বন্দনা! করিতে পারেন? 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কখন হীনের বন্দন! করিতে পারে না। আপনি ব্রঙ্গলম, আপনার 
বন্দনায় আমার সর্বনাশ হইবে। যদিও আপনি সকলকেই ব্রঙ্গতুল্য দর্শন 
করিষ! থাঁকেন, তথাপি লোকশিক্ষানরোধে আপনি আমাকে বন্দনা করিতে 
পারেন না।” প্রভুর দীনতা দেখিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন, "আমি ইতিপূর্কের 
আপনাকে অনেক নিন্দা করিয়াছি । সেই সকল অপরাধের ক্ষমাপনার্থ আমি 
আপনার চরখম্পর্শ করিতেছি” প্রতু বলিলেন, “বিষণ বিষু আমি হীন জীব; 
আপনি আমাকে বন্ধন! করিয়া অপরাধী হইবেন এবং আমাকেও অপরাধী 
করিবেন।” প্রকাশানন্দ বলিলেন, "আপনি হীন জীব নহেন, পরস্ত সাক্ষাৎ 
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নারায়ণ। আপনি লোকশিক্ষার্থ আপনাকে দান বলিয়া অভিমান করিলেও, 
আপনি আমাদিগের পূজ্য। আপনাকে নিন্দা করিয়৷ আমি অপরাধী হইয়াছি। 
এক্ষণে আপনাকে বন্দনা করিয়া উক্ত অপরাধ হুইতে মুক্ত হইতে অভিলাষ 
করি।” তিনি এইপ্রকার কথার পর, প্রভুকে আর কিছু বলিতে না দিয়া, 
তাঁহাকে বসাইয় সবিনয়ে বলিলেন, “প্রভো, আপনি যেদিন আচার্যের মায়াবাদে 
দোষারোপ করিয়া যে বেদান্তস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া 
আমার চমতকার বোধ হইয়াছে । আপনি ঈশ্বর, আপনার অচিন্তশক্তি ; 
আপনাতে সকলই সম্ভবে। কৃপা করিয়া সঙ্ফেপে সমুদায় বেদাস্তের নিগুঢ় 
অর্থ প্রকাশ করুন, আমর! শুনিয়া কৃতার্থ হইব ।” প্রভু বলিঙেেন, “আমি 
তুচ্ছ ভীব, বেদাস্তের কি ব্যাখ্যা করিব ?” শ্বয়ং স্ত্রকারই বেদাস্তের ভাষ্য রচন! 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীমন্ভাগবত মহাপুরাঁণই বেদান্তস্থত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য । 
প্রণবের অর্থ গায়ত্রী। গায়ত্রীর অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবত। এ চতুঃগ্রোকী 
ভাঁগবত ব্রহ্মা নারদকে উপদেশ করেন। নারদ আবার উহা! বেদব্যাসকে 
উপদেশ করেন। বেদব্যান এ নারদোপদিষ্ট চতুঃগ্লোকীকে বিস্তার করিয়া 
শ্রীমস্তাগবত মহাপুরাণ প্রণয়ন করেন। শ্রীমস্তাগবত সমগ্র বেদের, উপনিষদেরও 
বেদান্তম্থত্রের ভাষ্যম্বরপ। যেখক্‌ হইতে যে বেদান্তহত্রের আবির্ভাব হইয়াছে, 
সেই বেদাস্তহুত্রের অনুরূপ শ্লোক আবার শ্রীমদ্ভাগবতে নিবন্ধ হইয়াছে। 
অতএব বেদ, উপনিষদ ও স্ত্রের যাহ! অভিপ্রায়, শ্রীমদ্তাগবতেরও তাহাই 
অভিপ্রায় জানিতে হইবে । শ্রীমন্তাগবতের যাহা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন, 
বেদ ও বেদানস্তেরও তাহাই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন । চতুঃশ্লোকীতে এ 
সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন নিণীত হইয়াছে ।” 


চডুঃচশ্লীকী ভাগবত! 

শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 

"্জ্ঞানং পরমগুহাং মে যদ্ধিজ্ঞানসমন্থিতম্‌ । 

সরহস্তং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গর্দিতং ময়া ॥” ভা! ২৯৩০ 
স্ষ্টির আদিতে নিজ নাভিকমলস্থ তত্বজিজ্ঞাস্ু ব্রহ্গাকে লক্ষ্য করিয়া 

শ্রীভগবান বলিতেছেন,_ 
হে ত্রহ্ধন, আমার সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ বিধায় আমিই সন্বন্ধ তত্ব, মতপ্রাপ্তির 
৬৫ 


৫১৪ ীপ্রীগৌরনুদ্দর 


মসলা” সন পর পল লা সর সস টি সিল সততা শাস্তির পীর সপ সি ২ সিল দি সত সর কী আপ সি শে সর্প 5 সিটি সির সী স্পা সি সিল আদ সি চি সপ ৩ সি্পী পে সি সি সী সলিল হকি পিলটা স্পা 


উপাযঙ্বরপ আমার জ্ঞান ও বিজ্ঞানই সাধনভজ্যাধ্য বিধেযলক্ষণ অভি : তত; 
আর উক্ত বিধেয়লক্ষণ সাধনের ফলভূত মতসেবাপ্রদ প্রেমই প্রয়োজন তত্ব। 
আমি এ তিন তত্ুই তোমাকে উপদেশ করিতেছি। প্রথমতঃ জ্ঞান বলিতেছি। 
এ জ্ঞান আত্মার স্বরূপ ও অহঙ্কাররূপে সদা সর্বগোচর হইলেও, বিশেষ- 
বোধের নিমিত্ত উপদেশার্থ হইয়াছে । উপদেশ ব্যতিরেকে অধিগত জ্ঞানেরও 
বিশেষবোধ হইতে পারে না। এ জ্ঞান মদ্বিষয়ক শাবজ্ঞান বলিয়া উপ- 
দেশের অযোগ্যও নহে। অতএব তুমি প্রথমতঃ মদুপিষ্ট মদ্বিষয়ক শাব- 
বোধরূপ পরোক্ষজ্ঞান গ্রহণ কর। উহা পরমগুহ্য হইলেও আমি তোমাকে 
বলিতেছি। আবার আমি তোমাকে মদ্বিষয়ক বিজ্ঞান অর্থাৎ বুতিব্যাপ্য 
অনুতবরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান এবং উক্ত জ্ঞানের সহায়ভূত সাধনাঙগ এবং সাধনের 
ব্যাপারম্বরূপ বা ফলভূত প্রেমও প্রদান করিতেছি । 

যাবানহং থাভাবে যন্ত্রপগুণকর্্মকঃ। 

তখৈব তত্ববিজ্ঞানমস্তব তে মানুগ্রহাৎ |” তা ২।৯।৩১ 

আমার অনুগ্রহ ভিন্ন মদীয় পরিমাণ বাঁ বিভূতি, লক্ষণ, রূপ, গুণ ও 

কর্মের তত্ব কেহই বিদিত হইতে পারেন না । অতএব আমার অনুগ্রহে তোমার 
এঁ সকল তত্বের অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হউক। 

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্তদ্‌ যৎ সদসতপরম্‌ । 

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোইবশিষ্যেত সোহম্মযহম্‌ ॥৮ ভা ২।৯/৩২ 

সৃষ্টির পূর্ববে কেবল আমি ছিলাম, অন্য কিছুই ছিল নাঁ। কার্ধা, কারণ 

ও তদতীত যাহ! কিছু, সে সকল আমিই। কাধ্যভৃত জগৎ আমার গুণমায়ার 
প্রকাশ। কারণভূত আধার আমার জীবমায়ার গ্রকাশ। কাল আমার 
ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ। তছুভয়ের অতীত জীবসকল আমার প্রকাশাপ্রকাশ- 
সামথ্যরূপা তটস্থাশক্তি। স্বরূপশক্তিসকল আমার প্রকাশসামর্থযরূপা অস্তরঙ্গা 
শক্তি। ব্রহ্ম হৃরধ্যস্থাণীয় আমার মগুলস্থানীয় নিষিশেষ প্রকাশ; পরমাত্মা 
আমার সবিশেষ প্রকাশাংশ। আমার মগুল্বহিশ্চরপরমাণুস্থানীয় জীবসকলের 
অস্তরালবণ্তিনী ছায়ারূপ! মায়া আমার আব্রণসামর্থ্য বা স্বরূপা প্রকাশসামর্থ্য | 
কেহই আমা হইতে অতিরিক্ত নহে। প্রলয়ের পরও কেবল আমি থাঁকি, 
অপর কিছুই থাকে না। পরিদৃশ্মান বিশ্বও আমিই । আবার প্রলয়ে যাহা 
অবশেষ থাকে, তাহাও আমিই; কারণ, আমা ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
আমি প্রারুত ও অপ্রাকৃত উভয় দেশ ব্যাপিয়া ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিয়া 


মধ্য-লীলা ৫১৫ 


মী পি ওসি লী * খত পি সিসি তাস ৯৩ সিসি তি ৯৬ ৮ উরি তাস 





পাস পিসির লি তি লি তি তিতির উর 


থাকি; আমার দেশতঃ পরিচ্ছেদ নাই। আমি স্থষ্টির পূর্বে, প্রলয়ের পর 
এবং তছুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কাল ব্যাপিয়৷ অবস্থান করি, আমার কাঁলতঃ " 
পরিচ্ছেদ নাই। মায়াদি শক্তিদকল আমার বিভূতি। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা 
আমার আবির্ভাববিশেষ। আমি মধ্যামাকার হইয়াও বিভূ। আমার রূপ 
সর্ধ্ববিলক্ষণ ও অনন্ত । আমার গুণ তদ্রপ। আমার কর্ম সষ্টিলীলা, দেবলীলা 
ও নরলীলায় নিত্য পরিব্যক্ত। 

“ঝতেহ্থং বত প্রতীয়েত ন গ্রতীয়েত চাত্ুনি । 

তদ্বিগ্তাদাতআলো মায়াং যথাভাসো! যথা তমঃ|৮ ভা ২৯/৩৩ 

আম! ব্যতিরেকে অর্থাৎ আমা হইতে ভিন্নভাবে বাহার প্রতীতি অর্থাৎ 

গ্রকাঁশ, অথচ আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে আপনাতে যাহার প্রতীতি অর্থাৎ 
গ্রকাঁশ নাই, যাহা আলোক ও অন্ধকারের অথব! তছুভয়ের ন্তার প্রতীত 
হয়, তাহাই আমার শক্তিবর্গপাঁধারণ মায়র লক্ষণ। আর পরমার্থভূত 
আম! ব্যতিরেকে যাহার প্রতীতি, অর্থাৎ আমার প্রকাশে অপ্রকাশ বশতঃ 
আমার বহির্ভাগেই - মদ্বিমুখ জীবের আশ্রয়েই--যাহার প্রতীতি, এবং আপনাতে 
যাহার প্রতীতি নাই, অর্থাৎ মদাশ্রয়ত্ব ভিন্ন যাহার ম্বতঃ প্রকাশ নাই, 
তাদৃশলক্ষণান্বিত বস্তকেই আমার ছায়ারূপা মায় বলিয়া জানিবে। 
শেযোক্তা মায়ার ছুইটি রূপ। একটির নাম আভাস, অপরটির নাম তমঃ। 
তন্মধ্যে আভাস বা প্রতিচ্ছবির ম্বায় শ্বভাববশতঃ আভাস এই. নাম এবং 
তমঃ বা] তমঃপ্রায় বর্ণশাবল্যের স্তায় স্বভাঁববশতঃ তম; এই নাম জানিতে 
হইবে। আভাপরূপা' মায়ার অপর নাম জীবমায়া, আর তমোর্পা মায়ার 
অপর নাম গুণমাঁয়ী। এই ছুই মায়! হইতে মুক্ত হইলেই জীব আমার 
সাক্ষাৎকার লাঁত করিয়া থাকেন। এই সন্বন্ধতত্ব নির্ণীত হইল । 

“এতাবদেব জিজ্ঞান্তং তত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ | 

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ষং স্তাৎ সর্বত্র সর্ববদ1॥৮ ভা ২৯৩৫ 

আত্মার তত্বজিজ্ঞান্ু ব্ক্তি--যে একমাত্র বস্ত অন্বগও ব্যতিরেকে অর্থাৎ 

যুগপৎ অন্বিতভাবে ও অনন্বিতভাবে কেন্দ্রস্থ বস্তর স্যায় সাক্ষিত্বরূপে সদ] সর্বত্র 
বিদ্যমান বলিয়া উপপন্ন হয়েন, অর্থাৎ শাস্তযুক্তিঘারা পরোক্ষে ও ভক্তি দ্বার! 
অপরোক্ষ অনুভূত হয়েন, সেই বস্ত কি এবং তৎসাক্ষাৎকাঁরের উপায়ই বা কি-- 
তাঁহাই জিজ্ঞাসা করিবেন। জিজ্ঞাসা! করিলেই জানিতে পারিবেন, ভক্তিই এ 
উপায়। ধর্মাদি দেশ, কাল ও পাত্রার্দির বিচারসাপেক্ষ ; ভক্তি দেশ, কাল ও 


৫১৬ . জ্ীপ্রীগৌরস্থন্দর 


৬ সির পেস লরি শা্পি হি এত পরি এল ২ পিসি লা লাছিবতি শ ছ ত উসি পাতি তি 


সি সর বলি ৯৬৫ লিও বত সি সপ সি প্র 


পা্রাদির বিচারনিরপেক্ষ। তক্ভির সর্বাদেশকালাদিব্াপ্ি হ্ত উহাই ; তব 
জিজ্ঞান্ু ব্যক্তির জিজ্ঞান্ত হইতেছে। ভক্তি দ্বারাই পরমপুরুযার্থের সিদ্ধি 
হইয়া থাকে । এই অভিধেয় ও প্রয়োজন নিরূপিত হইল। 
দ্যথ] মহাস্তি ভূতানি ভূতেষ,চচাবচেঘন্ু | 
্রবিষ্টানপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেধহম্‌॥” ভা ২৯৩৪ 

যেমন প্রকৃত্যাদি ক্ষিত্যন্ত মহাভূতপকল উৎকৃষ্ট বিরাড়দেহ ও অপকষ্ট 
নিজদেহ প্রভৃতি সমস্ত ভূততৌতিক শরীরে পরিণামতঃ প্রবিষ্ট হুইয়াও 
অপরিণত অবস্থায় এ সকলে অপ্রবিষ্ট আধারম্বূপে অবস্থান করে, আমিও 
তদ্রপ বিবিধ শক্তি ও অংশ দ্বারা এ সকলে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট কৃটন্থ 
অবস্থায় সর্বাশ্রঃস্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকি। সাধনতক্তি দ্বারা সাধ্য 
প্রেমরূপ পুরুষার্থের লাভে জীব আমাকে এইরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন। 

নিরন্তর এই শ্রীমস্ভাগবতের অর্থ বিচার করিলেই শ্রুতির ও গুত্রের অর্থ বোধ 
হইবে। কৃষ্চনাম করিলেই অনায়াসে মোক্ষের সহিত প্রেম লাভ হইবে। 
এই পর্যন্ত বলিয়া প্রভু নীরব হইলেন। প্রকাশানন্দ প্রভুর চরণে ধরিয়া সঙ্কীর্তন 
করিতে বলিলেন। প্রভু কীর্তন আরম্ভ করিলেন । সন্ন্যাসিগণ প্রভুর কীর্ভনে 
যোঁগ দিলেন। কীর্তনের আনন্দে বারাণসীপুরী টলমল করিতে লাগিল। 
সঙ্ন্যামিগণ কৃতার্থ হইলেন। এইরূপে সঙ্্াগিগণকে কৃতার্থ করিয়া প্রভু 
নীলাচলে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তপনমিশ্র প্রভৃতি ভক্তগণ তাহার সমভি- 
ব্যাহারী হইতে ইচ্ছা করিলে, তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন এবং সনাতন 
গোম্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিয়৷ স্বয়ং বলভদ্র ভট্টাচার্যের সহিত 
বনপথে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার আঁগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া 
ভক্তগণ চরণদর্শনার্থ অগ্রসর হইলেন। নরেন্দ্রসরোবরের নিকট প্রভুর সহিত 
তক্তগণের মিলন হইল। প্রভু পুরী ও ভারতীর চরণবন্দন করিলেন। তাঁহারা 
প্রতৃকে আলিঙ্গন করিলেন। অপরাপর ভক্তগণ প্রভুর চরণবন্দন করিলেন। 
প্রভু পৃথক্‌ পৃথক সকলকেই আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। পরে প্রভু 
তক্তগণের সহিত নিজ বাসায় গমন করিলেন। সার্বভৌম উ্টাচার্ধয প্রতুকে 
নিজভবনে লইয়! ভিক্ষা করাইবার ইচ্ছা করিলেন। প্রভূ বলিলেন, প্তুমি 
মহাপ্রদাদ আনাঁও, আজ এইখানেই সকলে মিলিয়! প্রসাদ পাইব।” ভটরাার্্য 
মহাপ্রসাদ আনাইলেন। প্রভু ভক্তগণের সহিত নিজবাসাতেই ভিক্ষা! করিলেন । 





অন্তড্যলীলা 





ভক্তসমাগম 


প্রভু শ্রীবুন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়। 
গোঁড়ীয় তক্তগণ প্রভুর শ্রীচরণদর্শনার্থ উৎকন্ঠিত হইলেন। কুলীনগ্রামের, 
শ্রীথগ্ডের, ন্দীয়ারও অপরাপর স্থানের ভক্তগণ অদ্বৈতাচার্ধোর সহিত মিলিত হই! 
নীলাচলে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শচীদেবী শুনিয়া আনন্দিত 
হইলেন। ভক্তগণ গমনের জন্য প্রস্তুত হইলে, শিবানন্দ সেন পূর্বববৎ সকলের 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। তক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে 
করিতে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন । শিবানন্দ পথে সকলের রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। একটি কুকুর শিবানন্দ সেনের সঙ্গ লইল। 
শিবানন তাহাঁকেও বত্বদহকারে পাঁলন করিয়। ল্রা যাইতে লাগিলেন । 

একদিন এবস্থানে নদী পার হইবার সময় উড়িয়া নাবিক কুকুরটিকে নৌকায় 
উঠাইল না। কুকুর নদীর অপরপারেই থাকিয়া গেল, শিবানন্দ মনে বড় 
ছুঃখ পাইলেন। পরে তিনি দশপন কড়ি দিয়া কুকুরকে পার করাইয়া! সঙ্গে 
লইলেন। আঁর একদিন শিবাননদের ভৃত্য কুকুরটিকে অন্ন দিতে ভুলিয়া যাওয়ায়, 
কুকুর অয পাইল না। শিবানন্দ শুনিয়৷ অতিশয় ছুঃখিত হইলেন। পরে তিনি 
রাত্রিতে কুকুরকে খাওয়াইবার জন্য অনুসন্ধান করিলেন । অনেক অনু- 
সন্ধানেও কুকুরকে পাওয়! গেল না, শিবানন্দ সেদিন ছুঃখে উপবাসী রহিলেন। 
পরদিন প্রভাতেও কুকুরকে পাওয়া গেল না। সকলেই বিশ্মিত হইলেন 
এবং উৎকণ্িতচিত্তে নীলাঁচলে চলিয়া আসিলেন। তীহারা নীলাচলে আসিয়া 
পূর্ব পুর্ব্ব বৎসরের ন্যায় প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু তাহাদিগকে 
লইয়া জগন্নাথ দর্শন ও মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন। তদনস্তর সকলেই 
পূর্ববৎ নিজ নিজ বাসায় গমন করিলেন। শেষে একদিন ভক্তগণ দেখিলেন, 
সেই কুকুরটি গ্রভুর অনতিদুরে বসিয়া আছে। প্রভু তাহাকে প্রসাদী নারিকেল- 
শস্ত ফেলিয়া দিতেছেন, কুকুর উহ! ভক্ষণ করিতেছে ও “কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতেছে। 
দেখিয়া ভক্তগণ যার-পর-নাই বিম্মিত হইলেন। শিবানন্দ কুকুরকে দেখিয়া 


৫১ শ্রীপ্্ীগো রহন্দর 
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প্রণাম করিলেন এবং দৈন্ করিয়া নি অপরাধ ক্ষম] করাইতে লাগিলেন । 
তাঁর পর আর সেই কুকুরকে দেখ! গেল না। সে সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া 
খ্ীবৈকৃণ্ঠে গমন করিল । 


শ্ত্রীকপাগোত্বাসীর নীলাচঢল আগমন 


এদিকে শ্্রারূপগোত্বামী কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত প্রয়াগ হইতে মথুরায় আগমন 
করিলেন। মথুরায় আিয়াই তাঁহার সুবুদ্ধিরায়ের সহিত দেখা হইল । গৌঁড়েশ্বর 
হুসেন সা মহিষীর প্ররোচনায় বনের জল মুখে দিয়! সুবুদ্ধিরায়ের জাতিনাশ 
করিলে, তিনি বিষয় ত্যাগ করিয়া বাঁরাঁণসীতে চলিয়া আসিলেন। বারাণসীতে 
আগিয়া তত্রত্য পণ্ডিতমগ্ডলীর নিকট প্রায়শ্চিন্তের ব্যবস্থা প্রার্থনা করিলেন । 
পণ্ডিতগণ মরণান্ত প্রীয়শ্চিত্তের বাবস্থ। করিলেন। স্থবুদ্ধিরায় শুনিয়া কিছু খিক্স 
হইলেন | ভাগ্যক্রমে সেই সময় মহাপ্রভু বারাণলীতে আগমন করিলেন। 
নুবুদ্ধিরায় তীহাকে পাইয়া! নিজের অবস্থা সমস্তই নিবেদন করিলেন। প্রভূ 
শুনিয়| বলিলেন, “মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত তামসিক, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া নিরন্তর 
কৃষ্ণনাম কর, তাহা হইলেই পাঁপমুক্ত হইবে । এক নামাভাসে পাপদোষের 
খণ্ডন হইবে, অপর নাম লইতে লইতে শ্রীকষ্ণের চরণ প্রাপ্ত হইবে।” স্থুবুদ্ধিরায় 
তদনুসারে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা! করিলেন । পথে অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য ও প্রক্নাগ 
প্রভৃতি তীর্থে তাহার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল, সুতরাং মথুরায় আসিয়! প্রভুর দর্শন 
পাইলেন না, শুনিলেন, প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইয়া প্রয়াগে গমন করিয়াছেন। তিনি 
শ্ীবৃন্দাবনে প্রভুর দর্শনলাতে বঞ্চিত হইয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। পরে বন 
হইতে শু কাষ্ঠ আনিয়! বিক্রয় করিয়! তন্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ এবং 
উহাঁরই কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া তন্বারা বৈষ্ঞবসেবাঁয় রত হইলেন। ইতিমধ্যে 
শ্রীরূপগোস্বামী মথুরায় আগমন করিলেন। সুবুদধিরায় তাহাকে লইয়া দ্বাদশবন 
দর্শন করাইলেন। শ্রীরপগোস্বামী একমাস শ্রীবৃন্দাবন অবস্থানানস্তর জো 
সনাতনের অন্ুসন্ধানার্থ গঙ্গাতীরপথে পুরশ্চ প্রয়াগে প্রত্যাগমন করিলেন। 
সনাতন গোত্বামী রাজপথে শ্রীবৃন্দাবন যাত্র! করিয়াছিলেন, অতএব শ্রীরূপ- 
গোত্বামীর সহিত দেখা হইল না। তিনি মথুরায় উপস্থিত হইয়া! স্ুবুদ্ধিরায়ের 
মুখে শুনিলেন, গ্রীরূপগোস্বামী কনিষ্ঠ বঙল্গভের সহিত প্রয়াগে চলিয়া গিয়াছেন। 
শ্ীরূপগোষ্থামী প্রয়াগে আপিয়া সনাতন গোস্বামীকে না পাইয়া বারাণসীতে 


অস্ত্য-লীল। ৫১৯ 


এ ঘি সি রিল পরশ নিস ০০ সলনি সরস ভাস তর ভর পিএ উর ওত জারির সপ সিপস্ক্তাস্গা্পযা 


আগমন করিলেন। বারাণসীতে আগিয়া শুনিলেন, সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন, 
গমন করিয়াছেন, এবং প্রভুও ছুই মাস থাকিয়া সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষ। 
দিয়া ও কাশীপুরীর সন্ন্যাসীর্দিগকে কৃতার্থ করিয়া বনপথে নীলাচলে গমন 
করিয়াছেন। এ সকল শুনিয়া শ্রীরূপগোশ্বামী আঁর কালবিলম্ব করিলেন না, 
সত্বর গৌড়ে চলিয়! আসিলেন। গোঁড়ে আদিয়! বল্লভের গঙ্গালাভ হইল। 
রীরূপগোশ্বামী গৌড় হইতে নীলাঁচলে আগমন করিলেন। তিনি যখন শ্রীবুন্দাবনে 
ছিলেন, তখনই তাহার কৃষ্ণলীলাময় নাটক রচনা করিবার অভিলাষ হয়। 
শ্রীবৃন্দাবনেই উক্ত নাটকের মঙ্গলাচরণ নান্দীক্লোক লিখেন। পথে আসিতে 
আসিতে নাটকের ঘটনা চিন্তা করি! তাহার একটি কড়চাঁও প্রস্তুত করেন। 
গরে তিনি উড়িম্যার পথে সত্যভামাপুর নামক গ্রামে একরাত্রি বাস করেন। 
এ রাত্রিতেই স্বপ্ন দেখেন, সত্যভাম। দেবী আদেশ করিতেছেন, 
“আমার নাটক পৃথক করহ রচন। 
আমার ককপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ ॥% 

স্বপ্ন দেখিয়] শ্রীবূপগোস্বামী বুঝিলেন, আমি রসপুষ্টির নিমিত্ত ব্রজলীলা ও 
পুরলীলা একত্র করিয়া! একথানি নাটক রচনা করিতেছিলাম ; দেবী আমাকে 
আদেশ করিলেন, একখানি নাটক ভাঙ্গিয়া ব্রজলীলা হইতে পুরলীল! পৃথক্‌ 
করিয়৷ ছুইখানি নাটক রচনা করিতে । প্রায়িকীলীলায় শ্রীকষ্তের ব্রঞ্পরিকর ও 
পুরপরিকর ভিন্ন ভিন্ন। পরিকরসকল ভিন্ন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ ত্রজ হইতে যখন 
পুরে গমন করেন, তখন ব্রজবাসীদিগের যে বিরহ উপস্থিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে 
পুনরাগমন ভিন্ন সেই বিরহের অবসান না হওয়ায়, বসের পুষ্টি হয় না। এই 
নিমিত্ুই ভাগবতগণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন ধে, শ্রীকষ্জ অপ্রকটগ্রকাশে 
শ্রীবুন্দাবন ত্যাগ না করিয়! সদাই ব্রজে ক্রীড়া করেন, এবং প্রকটপ্রকাশে 
শ্রবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া ব্রজ হইতে পুরীতে গমন ও পুরী হইতে ব্রজে প্রত্যাগমন 
করিয়৷ থাকেন। শ্রীকচ যখন ব্রজ হইতে পুরীতে গমন করেন তখন ব্রজে 
বিরহ উপস্থিত হয়। এ বিরহ তিনমাস থাকে । এ বিরহজনিত ক্লান্তির 
উদ্দ্েকে ব্রজবাীদিগের চিত্ত যখন অত্যন্ত অধীর হুইয়! যায়, তখন শ্রীকৃঃ 
উদ্ধবাদি দ্বারা নিজ সমাচার প্রেরণের সহিত ব্রজে আবিভূত হইয়া থাকেন। 
তাহার আবির্ভাব হইলে, ব্রজবাসিগণ তাহার পুরগমনবৃত্তান্ত স্বপ্ন বলিয়াই 
অন্ুতব করেন। পরে শ্রীরুষ্খ ব্রজে আগমনানস্তর মাসঘয় প্রকট বিহার 
পূর্বক নিত্যলীলায় অবস্থান করেন। ভৎকালে, অর্থাৎ যখন শ্রীবৃন্দাবনলীলা 
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অপ্রকট হয়, তখন পুরলীলা প্রকট থাকে। কিন্ত রীমন্তাগবতে ইহার পট 
বর্ণন না থাকায় ব্রজোপাসকের নিরতিশয় কষ্ট হয়। এ কষ্টের বারণার্থই আমি 
কাদাচিৎকী লীল! অবলম্বনে নাটক রচনা করিতেছি। কার্দাচিৎকী লীলায় 
ব্রজপরিকর ও পুরপরিকর একই ; অতএব এই লীলা শ্রীকুষ্ণ ব্রজ হইকে পুরে 
আগমন করিলেও, ব্রজবাসীরা পুরেই গ্রীকষ্ণকে প্রাপ্ত হুইয়! বিরহসস্তাপ হইতে 
মুক্তি পাইয়া থাকেন। এইরূপে রসেরও যথেষ্ট পোঁষণ হয়। কিন্তু সতাভামা 
দেবী আমাকে ছুইখানি নাটক করিয়া ব্রজলীলার ব্রজে ও পুরলীলার পুরেই 
পরিসমাপ্তি করিতে আদেশ করিতেছেন। প্রায়িকীলীলার অনুসরণ ভিন্ন ব্রজ- 
লীলার ব্রজে পরিসমাপ্তি করা যায় না। অতএব প্রায়িকীলীলার অনুসরণে 
ব্রজলীলাময় নাটক রচনা করিব এবং কাদাচিৎকী লীলার অনুসরণে পুরলীলাময় 
অপর একখানি নাটক রচনা করিব। পরে তাহাই নিশ্চয় করিয়া তদ্ছিষয় 
চিন্তা করিতে করিতে নীলাচলে উপনীত হইলেন। প্রথমেই হরিদাস ঠাকুরের 
সহিত দেখা হইল। হরিদাস ঠাকুর রূপগোস্বামীকে বিশেষ কৃপা করিলেন, 
এবং বলিলেন, আমি প্রভুর মুখে তোমার নীলাচলে আসিবার কথা শুনিয়াছি।” 
এই সময়ে প্রভু উপনভোগ দর্শন করিয়া পূর্বব পূর্বব দিনের ন্যায় এ স্থানে আগমন 
করিলেন। বূপগোস্বামী প্রভুকে দেখিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। হরিদাস 
ঠাকুর বলিলেন, ?প্রভো, রূপ গ্রণাম করিতেছেন।” প্রভু হরিদাসের সহিত 
মিলনের পর রূপগোম্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে তাহাদের ছুইজনকে 
লইয়া উপবেশন করিলেন। প্রতু রূপগোম্বামীকে, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। 
রূপগোম্বামী সনাতন গোন্বামীর শ্রীবুন্দাবন গমন এবং বল্লভের গঙ্গালাভ প্রভৃতি 
সমস্তই সংক্ষেপে নিবেদন করিলেন। প্রভু রূপগোস্বামীকে হরিদাস ঠাকুরের 
নিকট অবস্থান করিতে বলিয়! বাসায় গমন করিলেন। পরদিন ভক্তগণের সহিত 
রূপগোম্বামীর পরিচয় করিয়া দিলেন। রূপগোম্বামী একে একে ভক্তগণের 
চরণ বদন করিলেন। ভক্তগণও তাহাকে একে একে আলিঙ্গন দিলেন। পরে 
প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন, “তোমরা সকলে কায়মনে রূপের প্রতি কৃপা ও 
শক্তিপঞ্চজার কর। রূপ তোমাদিগের কৃপায় ভক্তিরস প্রচার করিবে। কিয়ৎক্ষণ 
কথাবার্তার পর প্রভু চলিয়া গেলেন। রূপগোস্বামী প্রভুরও ভক্তগণের 
বিশেষ ন্নেহভাঁজন হুইলেন। প্রভু প্রতিদিন যে কিছু প্রসাদ পাঠাইয়া দেন, 
তাহাই রূপগোম্বামী ও হরিদাস ঠাকুর ভোজন করেন। ক্রমে গুত্ডচামার্জন ও 
বন্যভোজন হইয়া গেল । একদিন প্রভূ বূপগোসম্বামীকে বলিলেন,__ 
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“কুষকে বাহির নাহি করিহ্‌ ব্রজ হইতে । 
ব্রজ ছাড়ি কষ কভু না যান কাহাতে॥” 
এই কথ! বলিয়া প্রভু মধ্যাঙ্নন্নানাদি করিতে চলিয়া গেলেন। রূপগোস্বামী 
শুনিয়া কিছু বিশ্মিত হইলেন । তিনি ভাবিলেন, স্বপ্নাদেশ ও সাক্ষাৎ আঁদেশ 
একরূপই হুইতেছে। স্বপ্রে সত্যভামা দেবী পুরলীল! পৃথক করিয়া বর্ণন৷ 
করিতে বলিয়াছেন, সাক্ষাতে প্রতুও ত্রজলীলার ব্রজেই সমাপ্তি করিতে 
আদেশ করিতেছেন। অতএব দুইটি প্রস্তাবনাই করিতে হইল। পরে তাহাই 
করিলেন। ছুইটি প্রস্তাবনা করিয়া ছুইথানি নাটকের একথানিতে ব্রজলীলা 
ও অপরথানিতে পুরলীলা লিখিতে লাগিলেন। এদিকে রথযাত্রা! আসিয়া উপস্থিত 
হইল। রূপগোস্বামী রথোপরি জগনাথদেবকে দর্শন করিলেন। রথাগ্রে গ্রসুর 
নর্তনকীর্ভনও দেখিলেন। প্রভু কীর্তন করিতে করিতে পূর্ববৎ নিম্নলিখিত 
শ্লোকটি পাঠ করিলেন । 
“্যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরন্ত| এব চৈত্রক্ষপা- 
স্তে চোন্নীলিতমালতীন্্রভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদস্বানিলাঃ। 
স| চৈবাম্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধো 
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুতক্তে ॥” পদ্যাবল্যাম্‌ ৩৮৬ 
প্রভূ ঘেকেন সহসা এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন, তাহা অপর কেহই 
বুঝিলেন না। স্বরূপ গোৌসাই প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া তদনুরূপ পদ গাইতে 
লাগিলেন। রূপগোঁ্বামীও প্রভুর অভিপ্রায় বিদিত হইয়া! নিয়লিখিত শ্লোকটি 
রচনা করিলেন । | 
“প্রিয়ঃ সোহ্য়ং কষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত- 
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমন্থম্‌। 
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে 
মনে মে কালিনীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥” পদ্চাবল্যাম্‌ ৩৮৭ 
হে সহচরি, কুরুক্ষেত্রে আসিয়া আমার প্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গতি লান্ত 
করিলাম, আমিও সেই রাধা, আমার্দিগের পরম্পরের মিলনম্খও তথাবিধ ; কিন্ত 
মুরলীর মধুর পঞ্চমস্বরে নিনাদিত বমুনাতীরস্থ নিকুঞ্জকাননে গমন করিতেই আঁমার 
মন সমুৎসুক হইতেছে । 
রূপগোত্বামী শ্লোকটি তাঁলপত্রে লিখিয়1! ঘরের চালে গু'জিয় রাখিয়া মান 
করিতে গেলেন। ইতিমধ্যে প্রভু আসিয়া চালে গোৌঁজ৷ শ্লোকটি লইয়া 
৬৬ 
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পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রভূ শ্লোকটি পাঠ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। 
এইসময়ে রূপগোম্বামী শান করিয়া বাসায় আমিলেন। তিনি গ্রতৃকে দেখিয়া 
দগুধৎ গ্রাণতি করিলেন। প্রভু তাহার পৃষ্ঠে হস্ত দিয় বলিলেন, “কূপ, তুমি 
আমার মনের গুঢ়ভাব কিরূপে বিদিত হইলে?” এই কথ! বলিয়া প্র 
রূপগোত্বামীকে গাঁ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর &ঁ গ্লোকটি লইয়া 
স্বরূপ গোঁসণাইকে দেখাঁইলেন, এবং রূপগোস্বামী কিরূপে তাহার মনের 
ভাব বিদিত হুইজেন, তাহা! পরীক্ষা করিতে বলিলেন। ম্বরূপ গোর্সাই 
ধলিলেন, “ইহা আর পরীক্ষা করিব কি? তোমার ক্ুপাতেই রূপ তোমার 
মনের ভাব বিদিত হইয়াছে, অন্তথ! তোমার মনের ভাব বিদিত হইবার 
সম্ভাবনা কোথায়?” প্রভু বলিলেন, “হা, আমার সহিত রূপের দেখা হয় 
এবং সেই লময়েই আমি ইহাকে যোগ্যপাত্র জানিয়। কৃপা করিয়াছিলাম। 
আমি তৎকালে শক্তিসঞ্চারপূর্বক ইহাকে কিছু উপদেশও করিয়াছিলাম। 
তুমিও ইহাকে রসতত্ব উপদেশ করিও ।” 
ক্রমে চাতুম্বাস্ত অতিক্রান্ত হইল। গৌড়ের ভক্তগণ গোড়ে ফিরিয়া 

গেলেন। রূপগোশ্বামী পুরীতেই থাকিলেন। তিনি একদিন বাসায় বসিয়া 
নাটক লিখিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। প্রতুকে 
দেখিয়া রূপগোস্বামী উঠিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু তাহাকে আলিজন 
দিয়। আসন গ্রহণ করিলেন। উপবেশনের পর প্রভু “রূপ, কি পুস্তক 
লিখিতেছ ?” বলিয়া উহার একখানি পত্র তুলিয়া! লইলেন। রূপের হস্তাক্ষর 
মুক্তার সদৃশ পরিষার-_পরিচ্ছন্ন। প্রতু হস্তাক্ষর দেখিয়া স্বথী হইলেন এবং 
যথেষ্ট গ্রশংসাও করিলেন। পরে নিয়লিখিত গ্লোকটি পাঠ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন 

“তুণ্ডে তাগবিনী র্তিং বিতন্নুতে তুগডাবলীলন্বয়ে 

কর্ণক্রোড়কড়ছিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব,দেভ্যঃ ম্পৃহাম্‌। 

চেতঃগ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্িয়াণাং কৃতিং 

নে৷ জানে জনিতা৷ কিয়ততিরমূতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণঘয়ী ॥” 

বিদগ্ধমাধবে ১।৩৩ 
জানি না, কৃষ্ণ এই বর্ণ ছুইটি কত অমুত দ্বার! রচিত হইয়াছে । এই 

দুইটি বর্ণ বখন মুখে নৃত্য করে, তখন অনেক মুখ পাইবার অভিলাষ হয়; 
শ্রবণমধ্যে অঙ্কুরিত হইলে, অসংখ্য শ্রবণ লাভের অভিলাষ জন্মে; আর চিত্ত- 
প্রাণে সঙ্গত হইলে, নিখিল ইন্জিয্ব্যাপারকেই পরাজয় করিয়া থাকে । 


স্ত্য-লীল! ৪২৩ 


লি পল শীত পাকি শিপ বা পি াতি পাস পাও জাকির পশলা প * ০ 


শ্লোক শুনিয়া হরিদাস গর আনন্দে নৃত্া করিতে লাগিলেন। পরে 
তিনি শ্লোকার্থের প্রশংস1 করিয়া বলিলেন, “আমি শানে ও সাধুজনের মুখে 
রুষ্ণনামের অনেক মহিমাই শ্রবণ করিয়াছি, কিন্ত এরূপ ত কখন গুনি 
নাই।” প্রভূ রূপগোশ্বামীকে ও হুরিদাসঠাকুরকে আলিঙ্গন দিয়া বাসায় চলিয়া 
গেলেন। 

আর একদিন প্রতু সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রামানন্দ ও স্বরূপের .সহিত গ্রীরূপের 
বাসায় উপস্থিত হইলেন। প্রতুকে আগত দেখিয়া রূপগোম্বামী ও হরিদাস 
ঠাকুর উঠিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু তক্তগণের সহিত পিড়ার উপর উপবেশন 
করিলেন। রূপগোশ্বামী ও হরিদাস ঠাকুর পিঁড়ার উপর উঠিলেন না, 
নিয়েই বসিলেন। প্রভূ উপবিষ্ট হইয়া রূপকে উক্ত শ্লোক দুইটি পাঠ করিতে 
বলিলেন। রূপগোস্বামী লঙ্জাবশতঃ পাঠ করিতে পারিলেন না, মৌন ধারণ 
করিলেন; শ্বরূপ গেঁ!সাই স্বয়ং শ্লোক দুইটি পাঠ করিলেন। রামানন্দ ও সার্ব- 
ভৌম শুনিয়া বিশেষ ন্ুখ পাইলেন এবং শ্লোক ছুইটির অনেক প্রশংসাও 
করিলেন। পরে রামানন্দরায় বলিলেন, “কোন্‌ গ্রন্থ রচনা হইতেছে? যাহার 
ভিতরে এরূপ সিদ্ধান্তের খনি, সেই গ্রন্থের নাম কি?” স্বরূপ গোর্সাই 
বলিলেন, শ্ট্রাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক নাটক। এই নাটকে পূর্বের ব্রজলীল! ও পুরলীল! 
একত্র বণিত হইতেছিল। প্রভুর আদেশাহ্ুসারে সম্প্রতি উহা! বিদগ্ধমাঁধব ও 
ললিতমাঁধৰ নামে ছুইভাঁগে ছুইখানি নাটকের আকারে রচিত হইতেছে ।* 
রামানন্দ রায় শুনিয় নানদীশ্লে/ক, ইষ্টদেবের বর্ণন, পাত্রসঙ্গিধান, প্ররোচনা, 
প্রেমোৎপত্তির কারণ প্রভৃতি নাটকীয় কতকগুলি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। 
রূপগোস্বামী প্রভুর আজ্ঞান্থলারে একে একে সকলগুলি শুনাইলেন। শুনিয়া 
রামানন্দ যথেষ্ট প্রশংসা সহকারে বলিতে লাগিলেন, *ইহা! ত কবিত্ব নয়, পর্ধ 
অমুতের ধার; ইহা নাটকাকারে সিদ্ধান্তের সার। প্রভুর কৃপা বাতিরেকে 
জীবের কি এরূপ বর্ণনশক্তি হইতে পারে ?* প্রভু বলিলেন, “আমি ইহার সহিত 
মিলনে ইহার গুণে অতীব তুষ্ট হইয়াছি । এক্ষণে তোমরা সকলে এরূপ বর দাও, 
যাহাতে ইনি নিরন্তর ব্রজলীলারস বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন। ইহার যিনি জ্যেষ্ঠ, 
তাহার নাম সনাতন, তিনিও পরম বিজ্ঞ। রায়, তোমার ন্যায় তাঁহারও 
বৈরাগ্যের রীতি অতিশয় অদ্ভুত। তাহাতে দৈন্ত, বৈরাগ্য ও পাগ্ডিত্য প্রভৃতি 
একাধারে বর্তমান। আমি এই ছুই ভাইকে শক্তিসঞ্চার করিয়! শ্রীবৃন্দাবনে 
পাঠাইলাম। ইহার! বুন্দাবনে থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্ গ্রচার করিবেন।” রামাননা 


৫২৪ জীপ্রীগৌরহন্দর 
করিলেন, “তুমি ঈশ্বর, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার; তুমি কাণ্ঠের পুতুলকেও 
নাচাইতে- পার। তৃমি আমার মুখ দিয়া যে সকল রস প্রকাশ করিয়াছিলে, 
ট্ষ্ঠার লিখনেও সেই সকল রসই দেখিতেছি। তুমি তক্তগণের প্রতি কৃপা. 
করিবার নিমিত্ত ত্রঙ্গরস প্রচার করিতে অভিলাসী হুইয়াছ। যাহার দ্বারা উহা 
প্রচার করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহার দ্বারাই প্রচার করিতে পারিবে। জগৎ 
তোমার অধীন” রামানন্দের কথা শেষ হইলে, প্রভু রূপগোস্বামীকে আলিঙ্গন 
করিয়া সকল ভক্তের চরণবন্দন করাইলেন। ভক্তগণ ন্পগোম্বামীকে 
আলিঙ্গন গ্রদান করিলেন। 

ক্রমে দোঁলযাত্রার সময় নিকটবর্তী হইল। রূপগোদ্বামী দোলযাত্র। দর্শন 
করিলেন । দোলযাত্রার পর প্রভূ রূপগোশ্বামীকে বলিলেন, রূপ, তুমি 
শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া ব্রজরস প্রচার কর, এবং একবার সনাতনকে আমার নিকট 
পাঠীইও।* রূপগোস্বামী প্রভুর ও ভক্তগণের চরণগ্রহণ করিয়া গৌড়দেশ 
হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। 


প্রভুর আঢবশ ও আবির্ভাব । 


জীবোদ্ধারার্থ শ্ীগৌরাজের অবতার । তিনি অবতীর্ণ হইয়া! তিন প্রকারে 
জীব সকলকে উদ্ধার করিতে লাঁগিলেন। কোথাও সাক্ষাৎ দর্শনদান দ্বারা, 
কোথাও যোগ্য ভক্তের দেহে আবিষ্ট হইয়া, কোথাও বা স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া 
জীবগণের উদ্ধার সাধন করিতে লাগিলেন | অধুগ়্া নামক স্থানে নকুল ব্রহ্মচারী 
নামক এক ভক্ত বাঁস করিতেন। প্রভু সেই নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে আবিষ্ট 
হুইলেন। প্রভুর আবেশে নকুল ব্রহ্মচারী প্রেমাবিষ্ট ও বিবিধ সান্তবিকভাবে 
অলঙ্কৃত হইয়! লোৌকসকলকে উদ্ধার করিতে লাগিলেন। শিবাঁনন্দ সেন এই 
ব্যাপার লোকমুখে শ্রবণ করিয়া সত্য সত্যই ব্রহ্মচারীতে প্রভুর আবেশ হইয়াছে 
কি না পরীক্ষ। করিবার নিমিত্ত মনে করিলেন, আমি স্বয়ং কোন কথ! জিজ্ঞাসা 
না করিলেও নকুল ব্রহ্মচারী যদি আমার ইট্টমন্ত্র বলিতে পারেন, তবে আমি 
তীহাতে প্রভুর আবেশ হইয়াছে বলিয়। বিশ্বাস করিব। এইরূপ স্থির করিয়া 
শিবানন্‌ ব্রহ্মচারীর ভবনে গমন করিলেন। যাইয়! দেখিলেন, লোকে লোকারণ্য। 
শিবানন্দ নকুল ব্রঙ্গচারীর সহিত দেখা ন| করিয়া ত লোকের ভিড়ের 
'ভিতরই অবস্থান করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একজন লোক আসিয়া বলিল, 


গ্ত্য-লীলা ৫২৫ 


টিক 





ওর পি সিডি পিসির পাস পাস সিসি 


“এখানে শিবানন সেন কে আছেন আল্গন, তাহাকে ব্রহ্মচারী ডাঁকিতেছেন।* 
শিবানন্দ শুনিয়। সবিশ্বয়ে ব্রহ্ষচারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শিবানন্দকে 
দেখিয়াই ব্রহ্মচারী বলিলেন,-_ . 
“গৌরগোপাল মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর | 
অবিশ্বাস ছাড় যেই করেছ অন্তর ॥” 
শিবানন্দ শুনিয়া স্তত্ভিত হইলেন এবং ব্রহ্মচারীকে অনেক স্তবস্কতি করিয়া 
বিদায় লইলেন। 


গ্রীবাস পণ্ডিতের কীর্তনে, নিত্যানন্দ গ্রভূর নর্ভনে এবং রাঘব পণ্ডিতের 
ও শচীদেবীর মন্দিরে প্রতুর প্রায়ই আবির্ভাব দৃষ্ট হইত। একবার শিবানন্দের 


তবনেও প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। উক্ত আবির্ভাবের বৃত্তান্ত এইরূপ-- 
এক বৎসর পুরী হইতে বিদায়ের কালে প্রভু তক্তগণকে বলিলেন, আগামী 
বৎসর তোমরা এখানে আসিও না, আমিই গৌড়ে যাইব । প্রভুর আক্ঞান্ুসারে 
তক্তগণ এ বৎসর ক্ষেত্রে গমন করিলেন না। প্রভুরও কিন্তু গৌড়ে আগমন 
হইল না। ভক্তগণ প্রভুর আগমন না হওয়ায় বিশেষ দুঃখিত ও চিস্তান্বিত 
হইলেন। একদিন জগদানন্দ ও শিবানন্দ বিষভাবে বসিয়া আছেন, এমন 
সময়ে প্রছ্যয় ব্রহ্মচারী আসিয়। উপস্থিত হইলেন। প্রভু ইহাকে নৃসিংহানন্ন 
বলিয়া ডাঁকিতেন। নৃসিংহানন্দ জগদানন্দ ও শিবানন্দকে বিষ দেখিয়! তাহাদের 
বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিলেন, প্রভুর এ বৎসর 
গৌড়ে. আসিবার কথা ছিল, কিন্তু আগমন হইল না, এই নিমিত্তই আমরা 
বিষাদ গ্রস্ত ইইয়াছি।” নৃসিংহানন্দ বলিলেন, “আমি প্রকে আনিব, তোমর! 
বিষাঁদ ত্যাগ কর।” পরে তিনি তাহাদিগকে প্রভুর নিমিত্ব পাকের আয়োজন 
করিতে বলিলেন। পাকের আয়োজন হইলে, নৃসিংহানন্দ পাক সমাধা করিয়া 
তিনটি ভোগ সাঁজাইলেন। এ তিনটি ভোগের একটি মহীপ্রভুর, একটি 
গম্মাথের ও তৃতীয়টি নিজের নৃসিংহদেবের । এইরূপে ভোগ সাঁজাইয়! নৃসিংহানন্দ 
ধানে বপিলেন। দেখিলেন, প্রভু আবিভূতি হুইয়া৷ তিনটি ভোগই নিঃশেষে 
তোজন করিলেন। নৃসিংহানন্দ পরম।নন্দিত হুইয়া বলিলেন, “শিবানন্দ, প্রভূ 
পানিছাটা হইয়৷ তোমার গৃহে আগমন করিয়াছিলেন; এ দেখ, ভোগ খাইয়া 
চলিয়া গিয়াছেন।» শিবানন্দ দেখিলেন, সত্য সত্যই পাত্র শুন্য; কিন্ত তথাপি 
প্রভূ অসিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাম করিতে পারিলেন না। পরবৎসর ক্ষেত্রে 
খাইয়া গ্রভূর মুখে এই বৃত্থান্ত শ্রবণ করিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন। | 
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ছোট হরিদাতসর দণ্ড । 


ভগবান আচার্য নামক এক পরম বৈষ্ণব প্রভুর চরণে আশ্রয় লইয়া. 
পুরীতেই বাঁদ করিয়াছিলেন। তাহার একটি কনিষ্ঠ ভাতা ছিল। উহার নাঁম 
গোপাল আচার্য । গোপাল কাশীতে বেদাস্ত অধ্যয়ন করিতেন। গোপাল 
বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া পুরীতে আগমন করিলে, ভগবান আচাধ্যের ভ্রাতার 
নিকট বেদান্ত শ্রবণের অভিলাষ হইল-। স্বরূপ গোঁসশাইর সহিত ভগবান্‌ 
আচাধ্যের সখ্যতাঁব ছিল। ভগবান্‌ আচাধ্য একদিন স্বরূপ গোঁসশাইকে বলিলেন, 
গোপাল বেদান্ত পড়িয়া কাশী হইতে আসিয়াছে, একদিন প্রভুর সমক্ষে 
তাহার মুখে বেদান্ত শুনিবার ইচ্ছা করিতেছি, তুমি কি বল?” হ্বরূপ গোর্সাই 
শুনিয়া বলিলেন, “তোমার বুদ্িত্রষ্ট হইয়াছে, বৈষ্ণব হইয়! মায়াবাদ শ্রবণ করিবার 
ইচ্ছ! হইয়াছে, উহাঁও আবার প্রভুর সমক্ষে। মায়াবাদী সেব্যসেবকভাব 
ত্যাগ করিয়৷ আপনাকেই ঈশ্বর ভাবিয়া থাকে । উহা বৈষুবের পক্ষে অপরাধ। 
প্রভূ কেন মায়াবাদ শুনিবেন? এ অভিপ্রায় মন হইতে নিঃশেষে তাড়াইয়া 
দাও।” হ্বরূপ গোঁপশাইর কথা শুনিয়া আচাধ্য নীরব হইলেন। অতঃপর 
প্রভুকে একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন | গৃহে ভাল তও্ল না থাকায়, আচর্ধ্য 
প্রত্ুর কীর্তনীয়৷ হরিদাঁসকে ভাল তও্ডুল আনিবার নিমিত্ত প্রভুর তক্ত শিখি 
মাইতির ভগিনী মাঁধবীদেবীর নিকট প্রেরণ করিলেন। হরিদান যাইয়া 
আঁচার্যযের নাম করিয়া তওুল আনয়ন করিলেন। পাঁক সামাধা হইলে, প্রভু 
আগ্রিয়া ভোজনে বসিলেন। উত্তম তওুলের অন্ন দেখিয়! প্রভু জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “আচাধ্য, এই তওুল কোন্‌ স্থান হইতে আনাইলেন?” আচার্য 
বলিলেন, “মাধবী দেবীর নিকট হইতে । , প্রভু পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে 
আনয়ন করিল ?” আচার্ধ্য বলিলেন, “প্রভুর কীর্তনীয়া হরিদাস। প্রভু আর 
কিছু বলিলেন না । ভোজন করিয়! বাসায় আসিয়৷ গোবিন্দকে বলিলেন, “ছোট 
হয়িদাসকে আর এখাঁনে আসিতে দিবে না|” হরিদাস ছুঃঘে তিন দিন উপবাস 
করিলেন। তখন শ্বরূপাদি তক্তগণ গ্রভূকে হরিদাসের দণ্ডের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। প্রভু বলিলেন, “বৈরাগী হইয়া প্রকৃতির সহিত সম্ভাষণ করে। 
বলবান্‌ ইন্দ্রিয় মুনিরও মন হরণ করিয়া থাকে। ভক্তগণ প্রতুর মনের ভাব 
বুবিয়া তথন আর কিছুই বলিলেন না। তাহারা অপর একদিন হরিদাসের 
অপরাধ ক্ষমা করিবার নিমিস্ত প্রনুকে অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্ত. কোন ফল 
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হইল না, গ্রভূর কৃপা হইল না। আরও ছই একদিন এরূপ চেষ্টা! করা হুইল, 
কিন্তু সকল টেষ্টাই বিফল হইয়৷ গেল। অগত্যা হরিদাস পুরী ত্যাগ করিয়! 
প্রয়াগে চলিয়! গেলেন। 

একদিন শ্বরূপাঁদি ভক্তগণ সমুদ্রে ঙ্গান করিতে গিয়। অদূরে হরিদাসের 
কঠস্বর শ্রবণ করিয়৷ সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন । .মানুষ দেখা গেল না, 
কিন্ত হরিদাসের কহম্বর গুনা যাইতে লাগিল। কেহ বলিলেন, “হরিদাস বোধ 
হয় আত্মঘাতী হইয়া ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে ।” কেহ বলিলেন, "তাহা কি 
সম্ভব, যে এত নাঁম করিত, সেও কি কখন ভূত হইতে পারে 1” সে দিন এই- 
রূপেই কাটিয়া! গেল। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ প্রয়াগ হইতে প্রত্যাগত এক বেঞ্চবের 
মুখে হরিদাস প্রয়াগে জলে ডুবিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে শুনিয়। বিশ্য়ান্িত 
হইলেন। পরে তাহারা পুরীতে আসিয়া এ কথ! প্রচার করিলেন। প্রভু 
গুনিয়। বলিলেন, “্বকর্ম্ফলভূক্‌ পুমান্। প্রকৃতিসভ্ভাধী সঙ্ামীর ইহাই 
প্রায়শ্চিত্ত ।* ভক্তগণ শুনিয়া অবাক হইলেন। 





দাঢসাদরের নদীয়াগমন। 


একটি উৎকলবাসী ত্রাঙ্গণবাঁলক প্রভুর নিতান্ত অনুগত হুইয়াছিল। সে 
নিত্য প্রভূকে প্রণাম করিতে আমিত। তাহার পিতা ছিল না, বিধবা জননী 
ছিল। সেই ব্রাঙ্গণবালকটি দেখিতে অতিনুন্দর, প্রভু তাহাকে বিশেষ স্গেহ 
করিতেন। বাঁলকটির প্রতি প্রভুর তাদৃশ ন্গেহ দামোদরের তাল লাগিত ন!। 
এঁ বালকটির মাতা বিধবা ও অল্পবয়স্ক, পাছে বালকটির প্রতি স্নেহ দেখিয়া 
লোকে প্রভুর চরিত্রে দোষারোপ করে, এই নিমিত্ই দামোদর উহাকে প্রভুর 
নিকট আসিতে নিষেধ করিতেন, বালকটি কিন্তু নিষেধ না মানিয়াই প্রতিদিন 
আসিত। শেষে দামোদর কিছু বিরক্ত হইয়! একদিন প্রভূকে এ কথা বলিলেন। 
প্রভু শুনিয়। সন্থষ্ট হইয়া আর একদিন দামোদরকে বলিলেন, প্দামোদর, তুমি 
নদীয়ায় যাইয়! মাতার নিকট অবস্থান কর, ইহাই আমার ইচ্ছা। তোমার 
সায় সাবধান লোক আর নাই। তুমি যখন আমাকেই সতর্ক করিয়াছ, তখন 
মাতার রক্ষণাবেক্ষণে তুমিই সমর্থ।” প্রভুর আদেশে দামোদর নদীয়ায় যাইয়া 
শচীদেবীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন, এবং সর্ধদ! গ্রভূর চরিত্র শ্রবণ 
করাইয়। তাহার আনন্দবিধান করিতে লাগিলেন । 


৫২৮ আর্রীগৌরহন্দর 


পাপা পাপা পপি লালা আস্ত পিল 


কলিযুগের নিস্তারোপায় 
অতঃপর প্রত এক দিন হরিদাস ঠাকুরকে বলিলেন, "হরিদাস, এই 
কলিকালে শ্রেচ্ছ ও যবনই অধিক, তাহারা প্রায়ই ছুরাগার ও গোত্রাঙ্গণ-. 
হিংসাঁকারী, তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি হইবে? হরিদাম বলিলেন, 
*প্রভো, কলিকালের লোক যেমন ছুরাচার, সাঁধনও তেমনি প্রবল, নামাভাসেই 
জীব নিস্তার পাইবে |” 
"্নামৈকং যস্ত বাঁচি ম্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা 
শুদ্ধং বাঁশুদ্ববর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্‌। 
তচ্চেন্দেদ্রবিণজনতালোভপাষগুমধ্যে 
নিক্ষিপ্রং স্তান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥৮ হরিভক্তিবিলাসধৃত 
পান্ধে ১১২৮০. 
একটিমাত্র নাম ধাহার মুখে উচ্চারিত হয়, বা ষাহার ম্মরণপথে উপস্থিত হয়, 
বা কর্ণমূল প্রাপ্ত হয়, উহা শুদ্ধ, অশুদ্ধ, ব্যবধানযুক্ত বা বর্ণরহিত হইলেও 
যে জীবের উদ্ধারসাঁধন করিবে, ইহা নিশ্চিত। তবে যে উহাকে অনেকস্থলেই 
সফল হইতে দেখা যাঁয় ন|, তাহার কারণ আছে। এ নাম যদি দেহ, ধন ও 
জনসংগ্রহের নিমিত্ত বা অপর কোনরূপ লোভপ্রযুক্ত উচ্চারিত হয়, তবে উহার 
ফল সত্তর দৃষ্ট হয় না। সত্তর দৃষ্ট না হইলেও উহার ফল অশ্্ন্তাবী। 
“কলে দেোষনিধে রাজন্নস্তি হোকো মহান্‌ গুণঃ। 
কার্তনাদেব কৃষ্ণ্ত মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ।” ভা ১২11৫) 

' কলি বিবিধ-দৌষ-দুধষিত হইলেও, উহার একটি মহান্‌ গুণ এই যে, কলিকালে 
একবার কৃষ্চনাম করিলেই জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্গকে প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন। নিরপরাধে নাম লইলে এইরূপই হইয়া থাকে । সাঁপরাঁধেরও 
উপায় আছে। সাপরাধ ব্যক্তিও নামের শরণাপন্ন হইলেই মুক্ত হইতে পারে। 

"্সর্বাপরাধরুদপি মুচ্যতে হরিসংশরয়াৎ। 
হরেরপ্যপরাধান্‌ যঃ কৃত্যাদ্থিপদপাংশনঃ ॥ 
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্তাৎ তরত্যেব, স নামতঃ। 
নায়োহপি সর্বনুহদে! হাপরাঁধাৎ পতত্যথঃ ॥ 
নামাপরাধধুক্তানাং নামান্তেব হরস্তাথম্‌। 
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তাঙ্কেবার্থকরাণি চ॥” পদ্মপুরাণে স্বর্থ থ ৪৮1৪৪-৪৬ : 
ধিনি সকল অপরাধে অপরাধী, তিনি শ্রাহরির চরপাশ্রয় করিলেই মুক্ত 


(লাস ৯ লতি সি সিসি সরলতা 
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হয়েন। আর যে নরাধম শ্রীহরির চরণে অপরাধ করে) সেও কদাচিৎ নাধাজরই 
অপরাধ হইতেও মুক্ত হইতে পারে। ঈীদৃশ পরমন্থ্হৎ নামের নিকট যে 
অপরাধী, তাহার পতন অবশ্তস্তাবী। কিন্তু তাদৃশ পতিষ্যমাণ বাক্তি যদি নামের 
শরণাপন্ন হইয়া অবিশ্রান্ত নাম করে, তবে সেও পতন হইতে রক্ষিত ও শ্রীহরির 
চরণলাভে কৃতার্থ হয়। নাম যে সকল জীবকেই কৃতার্থ করেন, তাহা বলা 
বাহুল্য ; নামাঁভাঁস হইতেও ভীব কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। শ্রমন্তাগবতে 
অজামিল তাহার সান্দী। 
হরিদাস ঠাকুরের সিদ্ধান্ত শ্রবণে প্রভু অন্তরে মিগরিসিঃ হইয়! পুনর্ধার ভলী 
করিয়া প্রশ্ন করিলেন,_ 
“পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম। 
ইহ! সবার কি প্রকারে হইবে মোচন ।” 
হরিদান ঠাকুর উত্তর করিলেন,--প্প্রভো, তোমার কৃপায় স্থাবর-ন্দগম 
মকলও নিস্তার পাইয়াছে। তুমি যে উচ্চস্বরে কীর্তন করিয়াছ, তাহার শ্রবণেই 
উহাদের নিস্তার হইয়াছে ।” 





সনাতনচঢগাস্বাসীর নীলা55ল আগমন। 


রূপগোশ্বামী যে সময়ে নীলাচল হইতে গোঁড়ে গমন করিলেন, সেই সময়েই 
সনাতন গোম্বামীও মথুরা হইতে নীলাটল জভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি 
একাকী বনপথে মথুর1! হইতে নীলাঁচলে আগমন করিলেন। আগমনকালে 
ঝারিখণ্ডের পথে উপবাসে ও জলের দোষে তাহার সর্কশরীরে কু উৎপন্ন হইল। 
ক্র উৎপত্তিতে তিনি মনে ননে ভাঁবিলেন, আমি একে নীচজাতি, তাহাতে 
আবার চর্মরোগপ্রস্ত, অতএব এই পাপময় দেহ আর রাখিব না, রথচক্রে 
ইহাকে ত্যাগ করিব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি পুরীতে উপনীত হইয়া 
হরিদাদ ঠাকুরের বাদা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি হরিদাপ ঠাকুরের নিকট 
উপস্থিত হইয়। তাহার চরণবন্দন করিলেন। হরিদাস ঠাকুর তাহাকে নেহালিঙ্গন 
প্রধান করিলেন। অনস্তর সনাতনগোম্বাণী মহাপ্রভুর চরণদশনের নিমিত্ত 
অতিশয় উতৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্ত তাহার বাসায় যাইয়া চরণদর্শন করিতে 
সাহসী হইলেন. না। তিনি মনে করিলেন, মহা প্রভুকে. দর্শন করিতে যাইলে, 
যদি ত্বগন্নাথের কোন সেবক হঠাৎ আমার অঙ্গ ম্পর্শ করেল, তবে. আমার 
৬৭ | 


৫৬০ গো রহন্দর 


চি পাপা সিসি ৭ সিাসিসিতি সি আপি সী ১৮০৯০ সপ পাপিসপাসপিসটিন সা পিপল ১ পিস স্পি” 


অপরাধ হযে । এই ভাবিয়া তিনি গমনবিষয়ে নিব হইদেন। ছরিগাস 
ঠাকুর বলিলেন, প্রভু এখনই এই স্থানে আগমন করিবেন।* বলিতে বলিতেই 
মহীপ্রভূ উপনভোগ দর্শন করিয়! কতিপয় উক্তের সহিত এ স্থানে আগমন 
করিলেন। তাহাকে আগত দেখিয়া হরিদান ঠাকুর ও সনাতন গোস্বামী দণ্ডবৎ 
গ্রণাম করিলেন। প্রভু হরিদাস ঠাকুরকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। 
হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, প্প্রভো সনাতন আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।” 
গ্রভু সনাতন গোস্বামীকে দেখিয়া প্রীতিসহকারে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। 
সনাতন গোত্বামী পগ্রভৃ আমাকে স্পর্শ করিবেন না, স্পর্শ করিবেন না” বলিতে 
বলিতে পশ্চান্দিকে গমন করিলেন। প্রভু তাহার কথা না শুনিয়া বলপূর্ধবক 
আলিজন করিলেন। সনাতন গোস্বামীর অঙ্গের কওুরেদ প্রভুর শ্রীলঙ্গে 
লাগিল। প্রভু সনাতন গোশ্বামীকে আলিঙ্গন 'করিয়৷ ভক্তগণের নিকট তাহার 
পরিচয় দিলেন। পরে তাহাকে রূপগোত্বামীর গৌড়ে গমন ও বল্লতের গঙ্গা- 
প্রাপ্তির কথা৷ বলিয়! হরিদাস ঠাকুরের বাসাতেই থাকিতে আদেশ করিয়া নিজ- 
বাসায় গমন করিলেন। গোবিন্দ প্রসাদ লইয়৷ আদিলে সনাতন গোস্বামী 
হরিদাস ঠাকুরের সহিত পর প্রসাদ পাইলেন। ণ 

সনাতন গোস্বামী হরিদাস ঠাকুরের বাসাতেই থাকেন, জগন্নাথ দর্শন করিতে 
যান না, দূর হইতে মন্দিরের চক্র দেখিয়াই প্রণাম করেন, এবং প্রতু প্রতিদিন 
যে কিছু প্রসাদ পাঠাইয়া দেন, তাহাই ভোজন করেন। প্রভু যখন তাহাদের 
বাসায় আগমন করেন, তখনই তীহার সহিত কষ্ণচকথার আলাপ করেন। 
এইভাবেই কয়েকদিন কাটিয়া গেল। একদিন প্রভু .আসিয়। বলিলেন, 
সনাতন, দেহ ত্যাগ করিলে কৃষ্চকে পাওয়া যাঁয় না, ভজনেই পাঁওয়। যায়। 
দেহত্যাগে যদি কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইত, তবে কোটি দেহ ত্যাগ করিতাম। দ্েহ- 
ত্যাগাদি তমোধর্শ । রজোধর্দ বা তমোধর্মা ছারা কঞ্প্রাপ্তি হয় না, ভত্বি 
দ্বারাই প্রেমের উদয়ে কৃক্তপ্রাপ্তি হুইয়া থাকে ; অতএব কুবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া 
শ্রবণকীর্ভনে রত হও, অচিরেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ অমূল্য ধন লাভ হইবে ।” সনাতন 
গোস্বামী শুনিয়া! বিশ্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, গ্রভৃ আমার মনের গতি 
বুঝিয়৷ আমাকে দেহ তাঁগ করিতে নিষেধ করিতেছেন । পরে বলিলেন, “প্রভো, 
তুমি যখন াহাফে যেরূপে নাচাও, সে তখন সেইরূপেই নাচিয়া থাকে ; আমি 
নীচ পামর, আমাকে বাচাইলে আপনার. কি জাভ হইবে?" প্রভু বলিলেন, 
সনাতন, তোমার এই দেহ ঘখন তুমি আমাকে সমর্পণ করিয়াছ, তখন আর 


গন্তান্লীলা ৫৩৯, 


খটকা 








৯ পরিনতি 


তোমার ইহাতে অধিকার নাই; ক্সামি তোমার এই শরীর দ্বার! ক্নেক কার্জা 
সাঁধন করিব ; আমি এই ন্নেহ্‌ স্বারা ভক্তি প্রচার করিব।” এই কথ! বলিয়া. 
গ্রভু উঠিয়া গেলেন। ূ 
একদিন প্রত বমেশ্বর টোটায় গমন করিলেন। ভক্তের অনুরোধে সেদিন 
সেইস্থানেই প্রভুর ভিক্ষা হইল। প্রভু মধ্যাহুকাশে ভিক্ষার সময় সনাতন 
গোস্বামীকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র, তাহাতে 
আবার মধ্যাঙ্নকাল, সমুদ্রতীরের বালুক! সকল উত্তপ্ত হইয়া অগ্নিবৎ হইয়াছে । 
তথাপি সনাতন গোস্বামী সিংহদ্বারের পথে না যাইয়া সমুদ্রতীরপথেই প্রতুর 
নিকট গমন করিলেন। তাহাকে আদিতে দেখিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“সনাতন, তুমি কোন্‌ পথে আগমন করিলে ?” সনাতন গোস্বামী বলিলেন, 
““সমুদ্রতীরপথে ।* প্রভু বলিলেন, “এ সময়ে সমুদ্রতীরপথে না আসিয়া 
সিংহদবার দিয়া শীতলপথে আপিলেই হইত।”» সনাতন গোস্বামী বলিলেন, 
"সিংহদ্বারপথে আমার গমনাগমনের অধিকার নাই।” প্রভু শুনিয়া বিশেষ 
সহথষ্ট হয়৷ বলিলেন,__ 
প্যদ্যপি তুমি হও জগৎপাবন। 
তোমাম্পর্শে পবিত্র হয় দেবমুনিগণ ॥ 
তথাপি ভক্তম্বভাব মর্যাদার রক্ষণ। 
মধ্যাদাপালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ 
মর্ধ্যাদাঁলজ্ঘনে লোকে করে উপহাস । 
ইহলোক পরলো ক দুই হয় নাশ ॥ 
মর্ধ্যাদ! বাঁখিলে তুষ্ট হয় মোর মন। 
তুমি এছে না করিলে করে কোন্‌ জন ॥” 
এই কথ! বলিয়, সনাতন গোম্বামী নিষেধ করিলেও প্রভু তাহাকে 
বলপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর শ্টঅঙ্গে সনাতন গোস্বামীর গাত্রের 
কর রস লাগিল। সনাতন গোম্বামী মনে বিশেষ ছুঃখ পাইলেন। 
সনাতন গোস্বামী এই দুঃখের কথা একদিন জগদানন্দের নিকট ব্যক্ত 
করিলেন। জগদানন৷ শুনিয়া বলিলেন, “তুমি রথযাত্রা দেখিয়া প্রীবৃন্দাবনে 
চলিয়া! যাও. এবং সেই স্থানেই বাস কর। প্রতুরও আজ্ঞ! ভোমরা হই 
ভাই শ্রীবৃন্দাবনেই বাস কর।* সনাতন গোস্বামী বলিলেন, “আপনার. 
উপদেশই ভাল বোধ হইতেছে, আমি শ্রীবৃজ্দাবনেই যাইব |” পরে তিনি 








৫৫২: , ীপ্রীগৌরহুদ্দর 


২০৯২৫ পিট সিসি পাস জ্ঞাত 


রভুকেও ক কথা | জাইদেন। প্র ভু' শুনিয়া -বজিলেন, “ভগদানন্বের বেমন, 
বুদ্ধি, তৈমনি' কথা;  সেদিনকার জী তোমাকেও উপদেশ করিতে আরম্ত 
করিল।* সনাতন গোস্বামী বলিলেন, “আমার বিবেচনায় জগদানন্দই পরম- 
সৌভাগ্যবান, জগদাসন্দই আপনার স্সেহন্ধপ সুধারস পান করেন; আর 
আমাদিগকে আপনি গৌরবরূপ নিম্বরদ পান করাইতেছেন।” প্রভু ঈষং 
লজ্জিত হইয়া বলিলেন,-- , 
“জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে। 

মর্ধযাদালজ্বন আমি না পারি সহিতে ॥ 

কাহ! তুমি প্রাণাধিক শান্ত্রেতে প্রবীণ। 

কাহা জগ! কালিকার বটুক নবীন॥ 

আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি। 

কত ঠাঞ্জি বুঝায়াছ ব্যবহার ভক্তি ॥ 

তোমারে উপদেশ করে না যায় সহন। 

অতএব তারে আমি করিয়ে ভৎ্সন। 

বহিরজজ্ঞানে তোমা না করি স্তবন। 

তোমার গুণে স্তুতি.করায় এছে তোমার গুণ ॥ 

যগ্পি কাঁরও মমত। বনুজনে হয়। 

গ্রীতিম্বভাবে কাহো৷ কোন ভাবোদয় ॥ 

তোমার দেহে তুমি কর বীভৎসতাঙ্ঞান। 

তোমার দেহ আমায় লাগে অমৃত সমান ॥ 

অগ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়। 

তথাপি তোমার তাতে আ্রারতবুদ্ধি হয় ॥ 

প্রাকৃত হইলেও তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে । 

ভদ্রাভদ্রবস্তজ্ঞান নাহিক প্রাককতে ॥* 

“তোমার এই দেহ অগ্রাকৃত। এই দেহে রোগের সম্ভাবনা নাই। তথাপি 
কুধ' আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিজমায়ায় তোমার এই দেছে কঙু 
উৎপাদন, পুর্রক তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয় দিয়াছেন। দেখিতেছেন, 
আমি তোমার কও দেখিয়া স্বণা করি কি না। আমি যদি স্বণা করিয়া 
তোঁা্ষ আলিঙ্গন না করিভাম, তবে আমি 'অপরাধী হইতাম 1” - " 

এই কথা বলিয়া প্রভু পুনশ্চ সনাতন গোস্বামীকে আঁলিঙ্গন 'করিলৈন। 





অস্ত্য-লীলা ৫৩৩. 





০০ 


এই . আলিঙ্গনে দেহ রোগমুক্ত ও পূর্বববৎ সুন্দর. হইল। তখন প্র তাহাকে 
বলিলেন, “সনাতন, তুমি এবৎসর এই স্থানেই থাক, পরে আমি তোমাকে : 
শ্রীবন্দাবনেই পাঠাইব |” হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, “প্রতো, আপনার লীলা 
মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য; আপনি সনাতনকে বনপথে আনিয়া কও উৎপাদন 
পূর্বক পরীক্ষা! করিয়া আপনিই আবার ইহাকে নীরোগ করিলেন।* প্রভু 
একটু হাসিয়! চলিয়৷ গেলেন। 

দোলযাত্রার পর প্রভু সনাতনগোম্বামীকে শিক্ষা দিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতে 
আদেশ করিলেন। সনাতনগোস্বামী প্রভু যে পথে শ্রবুন্দাবনে গমন করিয়া- 
ছিলেন, সেই পথেই গমন করিলেন। এদিকে শ্রীরূপগোম্বামীও গৌড়দেশে 
তাহাদের যে কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল তাহ! কুটগ্বগণের মধ্যে যথাযোগ্য বিভাগ 
করিয়া দিয়া নিশ্চিপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে পুনরাগমন করিলেন । ছুই ভাই মিলিয়া 
লুপ্ততীর্ঘের উদ্ধার ও ভক্তিগ্রস্থ সকলের প্রচার করিতে লাঁগিলেন। অন্তর 
বল্লতের পুত্র শ্রাজীবগোস্বামীও নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট আজ্ঞা লইয়া গ্রবৃন্দাবনে 
আগমন পূর্বরক পিতৃব্যদ্রয়ের সহিত মিলিত ও গ্রন্থপ্রচারকার্ধ্যে ব্রতী হইলেন। 





প্রছ্াম্নমিশ্র। 


একদ1 প্রছায়মিশ্র নাঁমক প্রভুর এক ভক্ত প্রভূর চরণসমীপে উপস্থিত 
হইয়। নিবেদন করিলেন, পপ্রভো, আমি অতিদীন ও অধম গৃহস্থ, বভাগ্যে 
আপনার ছুলভ চরণ পাইয়াছি, সদয় হইয়া কৃষ্ণকথ! বলিয়া আমার বাসনা 
পূর্ণ করুন।» প্রভু বলিলেন তোমার রুষ্ণকথা শুনিবার অভিলাষ হইয়াছে, 
এ অতিভাগ্যের কথ! ; কিন্ত আনি কৃষ্ণকথা বলিতে জানি না, রামানন্দের মুখে 
শ্রবণ কর।” প্রভুর আদেশ পাইয়া প্রছান্নমিশ্র রামাননরায়ের ভবনে গমন 
করিলেন। রামানন্দ রায়ের ভৃত্য মিশ্রকে বসিতে আসন প্রদান করিয়া বলিল, 
"এখন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।” মিশ্র জিজ্ঞাসা! করিলেন, “তিনি 
এখন কি করিতেছেন ?” ভৃত্য বলিল, *্তিনি এখন ছুইটি হুন্দরী যুবতীকে 
নৃত্য ও গীত শিক্ষা করাইভেছেন; তাহার সহিত. সাক্ষাৎ করিতে হইলে 
আপনাকে এই স্থানে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে ।” ভৃত্যের কথা শুনিয়া 
মিশ্র সেই স্থানেই বপিয়া রহিলেন। এদিকে রামানঙ্গ রায় সেই ছুই ঘুবতীকে: 
সেব্যবুদ্ধিতে 'শ্বহত্তে তৈলাদিমর্দন, দান, -বস্তালঙ্কারাদি পরিধান, নৃত)ঃগীতাদি' 


৫৩৪:  জীশগৌরমুঙগার 


ইস্লািি সী 


শিক্ষা ও শমাদ ভোঁজন করাইয়! গ্নিশ্রের নিকট আগমন করিলেন। তিনি 
ধথাযোগা সম্মান করিয়া! তাহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেম। মিশ্র 
কিন্তু বেল! অধিক হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন, “আপনার সহিত দেখা করাই 
প্রয়োজন।” রামানন্দও অধিক কিছু না বলিয়া! সমাদর পূর্বক তাহাকে বিদায় 
করিলেন । 

পরদিন মিশ্র প্রভুর নিকট আগমন করিলে, প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 
প্রামালন্দের নিকট যাওয়া হইয়াছিল কি?” মিশ্র বলিলেন, "আজ্ঞ। হা, আমি 
তাহার নিকট গিয়াছিলাম, কিন্ত তিনি কাধ্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া 
কোন কথ] হয় নাই।* প্রভু পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, “রামানন্দ কি 
কাধ্যে ব্যস্ত ছিলেন?” মিশ্র রামানন্দের ভৃত্যের মুখে যাঁহা শুনিয়াছিলেন, 
তাছাই আন্মপূর্বিক নিবেদন করিলেন। প্রভু শুনিয়! বলিলেন, “আমি সন্ন্যাসী, 
আপনাকে বিরক্ত বলিয়াই মনে করি, প্ররুতির দশন দুরে থাকুক, প্রক্কৃতির 
নাঁষ শুনিলেও আমার চিত্তে বিকার জন্মে; আর রামানন্দ অজুন্দরী 
তরুণী দেবদাপীর অঙ্গলকল দর্শন ও ম্প করিয়াও নিবিকার থাকেন, 
ইহ! অত্যন্ত আশ্চধ্যের কথা। রামানন্দের রাগমার্গে ভজন। রাঁগমার্গের 
ভজনের অধিকার রামানন্দেরই আছে, অন্ের ইহাতে অধিকার নাই। এই 
নিমিত্বই আমি বামাননের মুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া থাকি। তোমার 
যদ্দি কৃষ্ণকথা শুনিবাঁর অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে পুনশ্চ রামানন্দের 
নিকট গমন করিয়। নিজের অভিলাষ জানাইবে।” প্রভুর আদেশে মিশ্র 
পুনর্বার অবসরকালে রামানন্দের নিকট গমন করিলেন। রামানন্দ মিশ্রকে 
দেখিনা প্রণতিপুরঃসর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মিশ্র বলিলেন, 
"প্রভু আমাকে রুষ্ণকথা শুনিবার নিমিত আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ।” 
রামাননা শুনিয়া আনন্দ সহকারে বলিলেন “আমার নিতান্ত ভাগ্য যে, প্রভু- 
আপনাকে আমার নিকট কৃষ্ণকণ। শুনিতে পাঠাইয়াছেন। কি কথ! শুনিবেন, 
আজ্ঞ। করুন।” মিশ্র বলিলেন, “আপনি বিদ্তানগরে প্রভুকে যাহা শুনাইয়া- 
ছিলেন, আমার তাহাই শুনিবার অভিলাষ ।” রামানন্দ শুনিয়া বলিতে আরম্ত 
করিলেন। বলিতে বলিতে বপামৃতসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। আপনি প্রশ্ন করিয়া: 
আপনি সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন। বেলা তৃতীর় প্রহর হুইগ, কথার শেষ 
হইল না। বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই প্রেমাবেশে দিবসের অবসান জানিতে 
পারিলেন দা। এমন . সময়ে ভৃত্য আসিয়া! বেলার অবসান 'জানাইলেন। 











এ পি পাস্মিিককর্পরসপসরিাস র ত৬ রস ওপার এসএ 


তখন রামরায় কথার বিরাম করিয়! মিশ্রকে বিদায় দিলেন। মিশ্র ₹তার্খ হইয়। 
গৃছে গিয়া দ্রানভোজনাদি সমাপনপূর্বক সন্ধযাকলে প্রভুর চরণদ্শনানস্তর 
রামরায়ের বৃত্বাস্ত নিবেদন করিলেন। প্রতু শুনিয়! পরমাননিত হইলেন। 


কাজের চেক 


নিব ৩ 





বঙ্গীয় কবি। 


ভগবান আচাধ্যের পরিচিত একজন বঙ্গদেশীয় ত্রাঙ্গণ পুরীতে আগিয়া 
'আচাধ্যের গৃছে বাসা করিলেন। তিনি একখানি নাটক রচন। করিয়াছিলেন 
উহা তিনি প্রথমে ভগবান্‌ আচাধ্যকে শুনাইলেন। অনেক বৈষ্ণবও প্রতুর 
চরিত্রসন্বন্বীয় উক্ত নাঁটকখানি শ্রবণ করিলেন। শুনিয়া সকলেই নাটকথখাঁনির 
প্রশংসা করিলেন। পরে সকলেই এ নাটকখানি গ্রৃকে শুনাইবার ইচ্ছা 
করিলেন। প্রভুর একটি নিয়ম ছিল কেহ কোন গ্রন্থ প্রভুকে শুনাইতে ইচ্ছ। 
করিলে উহা! প্রথমে স্বরূপ গোসীইকে শুনাইতেন। ম্বরূপ গোর্সাই শুনিয় 
অনুমোদন করিলে, তবে উহা! প্রভূকে শুনান হইত। তদনুসারে ভগবান্‌ 
আচার্য ত্বরূপ গোসশাইকে উক্ত নাটকখানি শুনিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন । 
স্বরূপ গোর্সাই, পাঁছে রসাভাস শুনিতে হয়, এই ভয়ে প্রথমতঃ অস্বীকার 
করিলেন। পরে আচার্ধ্যের বিশেষ অস্ুরোথে শ্রবণ করাই স্থির হইল। এক- 
দিন কয়েকজন ভক্তের সহিত হ্বরূপগোসণাই নাটকখাঁনি শুনিতে বসিলেন। 
গ্রন্থকার ম্বয়ং পাঠ করিতে লালিলেন,_ 
“বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগঞ়্াথসংজ্ঞে 
কনকরুচিরিহাত্মন্তাত্বতাং ষঃ প্রপন্নঃ। 
প্রক্কাতিজড়মশেষং চেতয়্লাবিরাসীৎ 
স দ্িশতু তব ভব্যং কৃষচৈতন্যদেবঃ ৮ 
শ্লোক শুনিয়াই ভক্তগণ এশংসা করিতে লাগিলেন। হ্বরূপ গেসাই 
বলিলেন, “গ্লোকটির ব্যাখা। কর ৮ গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করিলেন,_- 
যিনি শ্ছভাবজড় এই অশেষ বিশ্বের ঠৈতচ্ুসম্পাদনের নিমিত্ত বিফ সিতফমল- 
নয়ন শ্রীন্রগন্পাথের দেহে আত্মস্বরূপে আবিভূ্ত হইয়াছেন, সেই কনককাসতি 
শ্রকষ্ণচৈতচ্যদেব তোমার মঙ্গল করুন। 
ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্বরূপ গোঁসশই ঈষৎ রুষ্ট হইয়! বলিলেন, “আরে মুর্খ, তোমীর 
কি জগন্সাথ, কি মহাপ্রতূ, এই দুইয়ের ফাহাতেও বিশ্বাস মাই? পূর্ণীনন্দ চিৎশবব্প 


৫৩৬ প্রীপ্ীগৌরনুন্দর 


জগক্লাথদেবকে. জড় বলিল এবং যড়স্ব্যপূর্ণ শ্বয়ং-ভগবান্‌ শ্রমন্মহা প্রতুকে ও 
জীব বলিলে! আরও এক কথা, পরমেশ্বরে দেহদেহিতে? করিলে! এই সকল 
অপরাধে তোমার ছুর্গীতি অবশ্থস্তাবিনী।* ধাহারা ইতিপূর্বে গ্নোকটির প্রশংসা 
করিতেছিলেন, তীহারা এখন ম্বরূপ গোসণাইর কথা শুনিয়া অবাক্‌ হইলেন। 
গ্রন্থকর্ভারও লঙ্জায় ও ভয়ে বাক্যস্ফত্তি হইল না। তখন স্বরূপ গোসণাই পুনশ্চ 
বলিলেন, *আর তোমার নাটক শুনাইতে হইবে না। শ্ত্রীগৌরাজের চরিত্র 
শরীকষ্চচরিত্র হইতেও গুঢ়, তুমি তাঁহার কি বর্ণনা করিবে? অগ্রে বৈষণবের নিকট 
শ্রীভাগবত পাঠ করিয়া সিদ্ধান্ত বুঝ, পরে প্রতুর চরিত বর্ণনা করিতে সমর্থ 
হইবে। দারুত্রঙ্গ গ্রীজগন্নাথ শ্রীভগবানের আত্মন্বরূপ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা 
হইতে অতিন্ন। শ্রীজগন্নাথ স্থাবররূপে এবং শ্রীগৌরাঙ্গ জঙ্গমরূপে আবিভূতি। 
গ্রক্কতিজড় সংসারের উদ্ধারার্থই ঈদৃশ অবতার । ভগবান্‌ স্থাবররূপে একস্থানে 
থাকিয়া! এবং জঙ্গমরূপে ইতস্ততঃ গতায়াত করিয়া সংসারের উদ্ধারদাধন 
করিতেছেন। তুমি এক অভিপ্রায়ে গ্লোক রচন| করিয়াছ, সরম্বতী তোমার 
ক্লোকের অপর অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। অতএব তোমার এইরূপ বর্ণনার 
ভাগ্কেও আমি প্রশংসা করি।” স্বরূপ গোঁপশাইর কথা শুনিয়! গ্রন্থকার 
তক্তগণের চরণে ধরিয়া দন্ত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তক্তগণ তাহাকে 
কুপা করিয়৷ মহাপ্রভুর চরণোপাস্তে উপস্থিত করিলেন। তিনি এইরূপে কৃতার্থ 
হইয়! প্রভুর চরণাশ্রয় পূর্বক নীলাচলেই বাঁস করিতে লাগিলেন। 





রছুনাথ দাতের নীলাচতল আগমন । 


একদিন গ্রভু ত্বর্ূপাদি ভক্তগণের সহিত বসিয়া আছেন এমন সময়ে 
রঘুনাথ দাস আপিয়া উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথ দূর হইতেই প্রভুকে দগ্ডবং 
. প্রধিপাত করিলেন। মুকুন্দ দত্ত দেখিয়। বলিলেন, “রঘুনাথ আসিয়াছে ।” 
প্রভু রঘুনাথকে নিকটে ডাঁকিলেন। রঘুনাথ আপিয়া প্রভুর চরণধারণ করিলেন। 
প্রভু রঘুনাথকে উঠাইয়৷ আলিঙ্গন দিলেন। পরে রঘুনাথ একে একে সকল 
ভক্তের চরণবন্দন করিলেন। সকলেই রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন 
প্রভু বলিতে লাগিলেন, “ৃষ্ককূপাই সর্বাপেক্ষা বলবতী, রঘুনাথকে বিষয়গর্ভ 
(হইতে উদ্ধার করিলেন।* রথুনাথ বলিলেন, “আমি ক্ষ জানি না, আপনিই 
আমাকে করুণা! করিয়া উদ্ধার করিলেন।” প্রস্থ রঘুনাথকে নিতান্ত ক্ষীণ ও 


অস্ত্য-লীল! ৫৭ 
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মলিন দেখিয়া বধ গোষ শাইকে বলিলেন, “আমি রুনাথকে তোমার করে 
সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে পুত্ররূপে বা তৃত্যর্ূপে অঙ্গীকার কর; আমা- 
দিগের তিনজন রঘুনাথ, ইনি হুইলেন ম্বরূপের রঘুনাথ।” স্বরূপ গোপশাই 
“প্রভুর যেমন আজ্ঞ/” এই কথা! বলিয়া রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে 
প্রভু গোবিন্দকে বলিলেন, “রঘুনাথের পথে অনেক কষ্ট হইয়াছে, কয়েকদিন 
ইহাকে বিশেষ যত্ব করিবে।” তদনত্তর রঘুনাথকে স্নান ও জগন্নাথ দর্শন 
করিতে বলিয়া প্রভু মাধ্যাহ্কিক কৃত্য সমাপন করিতে উঠিয়া গেলেন। রঘুনথ 
শ্নানানস্তর জগন্নাথ দর্শন করিয়৷ প্রভুর অবশেষ ভোজন করিলেন। পাঁচদিন 
এই প্রকারেই কাটিয়া গেল। বঞ্ঠ দিবস রঘুনাথ পুপ্পাঞ্জলি দর্শন করিয়া 
ভিক্ষার্থ গিংহদ্বারে দীড়াইয়া থাকিলেন। নিষিঞ্চন ভক্তগণ সমস্ত দিবস নাম- 
কীর্তন করেন, এবং সন্ধ্যাকাঁলে সিংহদবারে াড়াইয়! মাগিয়া খাঁন। রঘুনন্দন 
তাহাই করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ প্রসুকে রঘুনাথের আচরণ বিদিত 
করিলেন । প্রভু শুনিয়! সানন্দে বলিতে লাগিলেন,__ 

“ভাল কৈলা বৈরাগীর ধর্ম আচরিলা 

বৈরাগীর ধন্য সদা নাম সঙ্কীর্তন। 

মাগিয়! খাইয়া করে জীবন রক্ষণ ॥ 

নৈরাগী হইয়! বেবা করে পরাপেক্ষা । 

কাধ্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষ! ॥ 

বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালদ। 

পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥ 

বৈরাগীর কৃত্য সদা নাঁমসঙ্কীর্তন। 

শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ।॥ 

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। 

শিশ্োদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥” 

ঘুনাথ সমস্ত দিন নামকীর্ভন করেন, সন্ধ্যাকালে ভিক্ষান্থারা ভীবিকানির্ববাহ 
করেন। প্রভুকে দর্শন ও প্রণাম করেন, সম্মুখে কোন কথাই বলেন না। 
একদিন ম্বরূপ গোসশাই বলিলেন, “আপনি প্রসুকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার 
কি কর্তব্য?” স্বরূপ গোসাই গ্রভুকে বলিলেন, প্রঘুনাথ বলিতেছে, আমার 
কি কর্তব্য, তাহা আমি জানি না, প্রভু নিজমুখে আমাকে উহা উপদেশ করুন।” 
প্রভু বলিলেন, “আমি স্বরূুপকেই তোমার উপদেষ্টা! করিয়া দিলাম । সাধ্যসাধন- 
৮ 


৫৩৮ শ্রীশ্রীগৌরম্থন্দর 


পাস লা সিসি সী শর লি পা এর এ শো লা পো লা সস সিল লী পলা লি পি সী পাকা পাঁি তি পানি বি লা পরখ পি পা লাশ ৬ পাপ হস পর পা প ৯ পর পলিসি লা পাপ 


তত্ব তুমি শ্বরূপের নিকট হইতেই. শিক্ষা করিবে। ম্বরূপ ঘত জানে, আমি 
তত জানিনা । তথাপি বদি আমার আজ্ঞ। শুনিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, 
আমি সঞ্ঞেপে দুই একটি কথ! বলিতেছি শুন।” 
প্গ্রাম্যবার্ত! না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত না কহিবে। 
ভাঁল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ 
অমানী মানদ কষ্চনাম সদা লবে। 
ব্রজে বাঁধাকৃষজ সেব! মানসে করিবে ॥” 
রঘুনাথ শুনিয়৷ প্রভুর চরণবন্দন| করিলেন। প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়৷ পুনশ্চ ম্বরূপের করে সমর্পণ করিলেন । 
অতঃপর রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ের তক্তগণ নীলাচলে আগমন করিলেন। 
প্রভু পূর্বববৎ রথাগ্রে নর্তনকীর্ভন করিলেন। তদদর্শনে রঘুনাথের চমৎকার 
বোধ হইল। রথের পর রঘুনাথ গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত মিলিত হুইলে, 
আচার্ধয প্রভু রঘুনাথকে যথেষ্ট কৃপা করিলেন। শিবানন্দ সেন বলিলেন, 
"্রথুনাথ, তোমার পিতা তোমার অন্ুসন্ধানার্থ দশজন লোক পাঠাইয়াছিলেন। 
ঝশাকরাতে আমাদিগের সহিত তাহাদিগের দেখা হয়। তাহারা আমাদিগের 
সমভিব্যাহারে তোমাকে ন! পাইয়া বাটীতে ফিরিয়া গিয়াছে ।” 
অনন্তর গৌড়ের ভক্তগণ গৌড় প্রত্যাগমন করিলে, রঘুনাথের পিতা রথু- 
নাথের সমাচার জানিবার নিমিত্ত শিবানন্দের বাটাতে একজন লোক পাঠাইলেন। 
এ লোক শিবাননের মুখে রঘুনাথের পুরীতে অবস্থিতি ও প্রবল বৈরাগ্যের কথ। 
শুনিয়া গিয়। রঘুনাথের পিতাকে জানাইলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্যের কথা 
গুনিয়৷ তাহার মাতা ও পিত1| অতিশয় দুঃখিত হইলেন। পরে তাহারা চারিশত 
মুদ্রার সহিত একজন ব্রাহ্মণ ও ছুইজন ভূত্যকে শিবানন্দের নিকট প্রেরণ 
করিলেন। যাইবার সময় তাহাদিগকে বলিয়! দিলেন, “তোমর। শিবাননের 
নিকট রঘুনাথের সমাচার লইয়া তদুদ্দেশে গমন করিবে ।” তদনুসারে তাহারা 
, শিবাননা সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! রঘুনাথের পিতার অভিপ্রায় জানাইলেন। 
শিবানন। শুনিয়া বলিলেন, “তোমরা এখন পুরীতে যাইতে পারিবে না। আমি 
আবার যখন যাইব, তখন তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। সম্প্রতি 
তোমরা! ফিরিয়া যাও।” তাহারা ফিরিয়া যাইয়া রঘুনাথের পিতাকে শিবাননের 
আদেশ শুনাইলেন। ব্্াস্তরে শিবানন্দ পুরীগমনকালে সেই চারিশত মুন্তরার 
সহিত ত্রান্ণ ও ভূত্যন্বয়কে সঙ্গে লইলেন। তাহারা ক্ষেত্রে .পৌছিয়া মুদ্রা 
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লয় রঘুনাথের সহিত দেখা করিলেন এবং তাঁহাকে তাহার পিতার আদেশ 
শুনাইলেন। রঘুনাথ শুনিয়াও উক্ত মুদ্রা গ্রহণ করিলেন না । অগত্যা 
ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যদয় মুদ্রা লইয্লা পুরীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ববুনাথ 
তাহাদিগের অনেক অনুরোধে উক্ত মুদ্রা! হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া মাসে 
দুইদিন প্রভূকে ভিক্ষা করাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে রঘুনাথের প্রতি- 
মাসে আটপণ কৌড়ি বায় হইত। তিনি এইরূপে ছুইবৎসর পর্যন্ত প্রতুকে 
ভিক্ষা করাইয়া শেষে তাহাও ত্যাগ করিলেন। রঘুনাথ প্রভুর নিমন্ত্রণ বন্ধ 
করিলে, প্রভূ স্বরূপ গোঁসশাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রঘুনাঁথ আমার নিমন্্র 
বন্ধ করিল কেন?” ম্বরূপ গোসণাই বলিলেন, ”বোধ হয়, বিষয়ীর অন্ন প্রভূকে 
দেওয়ায় তাহার মন প্রসন্ন হয় না।” প্রতু বলিলেন, “ভাল হুইল, আমি 
রঘুনাথের উপরোধে নিমন্ত্রণ লইতাম, সে আপনা হইতে নিমন্ত্রণ বন্ধ করিল, 
আমিও তুষ্ট হইলাম । বিষয়ীর অঙ্গ খাইলে, মন মলিন হয়, মলিন মনে কৃষ্ণের 
স্মরণ হয় না। এইরূপ নিমন্ত্রণে দাঁতা ও ভোক্তা, উভয়েরই চিত্ত অপ্রস্ন 
হইয়া থাকে ।” 

এই ঘটনার পর হইতেই রঘুনাথ সিংহ্ঘারে ভিক্ষা ত্যাগ করিয়া ছত্রে যাইয়া 
ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত প্রভুর কর্ণগোচর হইল। প্রতু শুনিয়া 
বলিলেন, *সিংহত্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্তার আচার; রঘুনাঁথ এই আচার ত্যাগ 
করিয়া ছত্রে ভিক্ষা দ্বারা যথালাতে উদরপুরণ করিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম ।” 
শঙ্করানন্দ সরদ্বতী শ্রীবৃন্দাবন হইতে গুঞ্জমাল! ও শিলা আনিয়া প্রভুকে দিয়া- 
ছিলেন। প্রতু এ মালা ও শিলা তিনবৎসর পর্যন্ত নিজের নিকট রাখিয়া- 
ছিলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্যাচরণে প্রসঙ্গ হইয়া এঁ শিলা ও মাল! রঘুনাথকে 
প্রদান করিলেন। উহা দিয়া প্রভূ বঘুনাথকে বলিলেন, “রঘুনাথ, তুমি এই 
শিলাকে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ ভাবিয়া! আগ্রহ সহকারে সেবা কর। তুমি সান্বিক- 
তাবে জল ও তুলসীমঞ্জরী দ্বারা এই শিলার সেবা করিলে, অচিরেই শ্রীকৃষ- 
প্রেম লাভ করিবে।” রঘুনাথ তদবধি সানন্দে উক্ত শিলার পৃজা করিতে 
লাগিলেন। স্বরূপ গোরাই রঘুনাথকে উক্ত শিলার নিমিত্ত একখানি কান্ঠীসন, 
ুইখানি বস্ত্রধগ্ড ও একটি জলের কুঁজা প্রদান করিলেন। রঘুনাথ সাক্ষাৎ 
ব্রজেন্ত্রন্দন জ্ঞানে শিলার পুজা করিতে লাগিলেন। একদিন স্বরূপ গোসাই 
বলিলেন, প্রঘুনাথ, আট কৌড়ির খাজাদনেশ দিয়া পুজা করিলেই ভাল হয়।” 
রঘুনাথ তাইাই করিতে লাগিলেন। রথুনাধের অদ্ভুত বৈরাগ্য--ছিন্ন বসন 
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পরিধান, নীরস বস্ত ভোজন, সাড়ে সাতগ্রহর রন শ্রবণ, বার ও স্মরণ 
এবং চারিদগুকালমাত্র আহারনিপ্রাদি। তিনি ক্রমে ছত্রে যাইয়া ভিক্ষাও ত্যাগ 
করিলেন। পসারীরা যে কিছু অবিক্রীত প্রসাদার্ধ ফেলিয়া দেয়, যাহা দূর্গন্ধ 
বশতঃ গরুতেও খায় না, তাহাই কুড়াইয়া আনিয়া জলে ধুইয়া কিঞিত লবণ 
দিয়! ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন শ্বরূপ গোসশাই রঘুনাথকে এ 
প্রকার ভোজন করিতে দেখিয় হাসিতে হাসিতে উছার কিঞ্চিৎ মাগিয়া 
ভোজন করিলেন। ভোজন করিয়া! বলিলেন, "্রঘুনাথ, তুমি প্রতিদিন এইরূপ 
অমৃত ভোজন কর, আমাদিগকে দাও ন11” এই বিষয় আবার প্রভুও 
গোবিনের মুখে শুনিলেন ৷ শুনিয়৷ একদিন প্রভু আসিয়া রখুনাথকে বলিলেন, 
“রঘুনাথ, তুমি না কি উৎকষ্ট বস্ত ভোজন কর? তাঁহা তুমি আমাকে দাঁও না 
কেন?” এই কথা বলিয়! প্রভু হ্বয়ং একগ্রাস তুলিয়৷ লইয়। ভোঁজন করিলেন । 
অপর গ্রাদ লইতে ইচ্ছ! করিলেন, স্বরূপ গৌসাই «ইহা তোমার যোগ্য নয়” 
বলিয়! প্রভুর হাত ধরিয়া ফেলিলেন, লইতে দিলেন না । প্রভু বলিলেন, “প্রতি- 
দিনই প্রসাদ ভোজন করি, কিন্তু এরূপ অমৃততুল্য প্রসাদ ত আর কখনই পাই 
নাই ।” রথঘুনাথের বৈরাগ্য দেখিয়া প্রভু বিশেষ সস্তোষলাভ করিলেন। 


বল্লভভউ। 


পুনর্বার রথযাত্রা আমিল। গৌড়দেশ হইতে প্রভুর তক্তগণ আগমন 
করিলেন। এই সময়ে প্রয়াগ হইতে বল্পনভট্টও পুরীতে আসিয়া! উপস্থিত 
হইলেন। বল্লভভট্ট প্রভুর নিকট আসিয়া তাহার চর্ণবন্দন করিলেন। প্রত 
তাহাকে ভাগবতবুদ্ধিতে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন। বন্পভভট আসন 
গ্রহ্ণপুর্ধধক সবিনয়ে বলিতে লাঁগিলেন,_“আমার বছদিন হইতে আপনাকে 
দর্শন করিবার ইচ্ছা । আজ জগন্নাথের রুপায় আমার এ অভিলাষ পূর্ণ হইল, 
আপনাকে দর্শন করিলাম। যিনি আপনার দর্শনলাভ করেন, তিনি নিতাস্ত 
ভাগ্যবান । আমি আপনাকে সাক্ষাৎ ভগবানের তুল্যই দেখিয়া থাঁকি। যিনি 
আঁপনাকে ম্মরণ করেন, তিনি নিশ্চয় পবিত্র হয়েন। আপনার স্মরণেই যখন 
পবিত্র হওয়া যায়, তখন আপনার দর্শনে যে পবিত্র হইলাম, তাহা বল! বাছুলা। 
কৃষ্ণনামসন্ীর্ভনই কলিকালের ধর্ম । কৃষ্ণশক্তি ব্যতিরেকে এ ধর্ম প্রবর্তিত হইতে 
পারে না। আপনি যখন এ ধর্ম প্রবর্তন করিতেছেন, তখন আপনি অব 
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কৃষ্ণশক্তি ধারণ করেন। আপনি জগং ভরিয়া কফপ্রেম প্রচার করিয়াছেন । 
যিনি আপনাঁকে দর্শন করেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমানন্দে ভাগমান হগ্নেন। কৃষ্ণশত্তি 
বিনাকি কথন এই প্রকার সম্ভব হয়? কৃষ্খই একমাত্র প্রেমদাতা | শান্ত 
উক্ত হইয়াছে,__ 
“সন্ত্যবতার! বহবঃ পঙ্কজনাভস্ত সর্বতোভদ্রাঃ। 
কৃষ্ণাদন্তঃ কে! বা লতাস্বপি প্রেমদো৷ ভবতি ৮" লঘুভ] পৃঃ ৫1৩৭ 
“পঙ্কজনাত নারাঁয়ণের বহু বহু অবতারই আছেন এবং তাহারা সকলেই 
সর্ধপ্রকারেই মঙ্গলময় বটেন; কিন্তু এক শ্রীকৃষ্চ ভিন্ন আর কে আছেন, ধিনি 
তরুলতাকে ও প্রেম প্রদান করিতে পারেন ?” 
প্রভু শুনিয়া বলিলেন,_-“আমি মায়াবাদী সন্গ্যাসী, কৃষ্ণভক্তির কিছুই 
জানি না। অদৈতীচাধ্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাহার সঙ্গেই আমার মন নির্মল 
হইয়াছে । তিনি সর্বশান্ত্রে বিশেষতঃ ভক্তিশান্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, এই নিমিত্তই 
তাহার নাম অদ্বৈতাচাধ্য । তাহার সদৃশী বৈষুবতা আর কাহাতেও দেখি নাই। 
তাহার করুণায় শ্নেচ্ছেরও কৃষ্ণতক্তি লাভ হয়। নিত্যানন্দ অবধৃত কৃষ্ণপ্রেমের 
সাগর, সদাই ভাবোন্মত্ত। সার্ধভৌম উট্রাচাধ্য যড়দর্শনবেতা ও জগদ্গুরু। 
রামানন্দরায় কষ্চতক্তিরসের খনি । ভিনি রাগমার্গের মধুর ভক্ত । দামোদর 
স্বরূপ মুর্তিমান্‌ প্রেমরস ৷ তাহার প্রেম ব্রজদেবীর প্রেমের স্ায় শুদ্ধ ও এরশ্থরধ্য- 
গন্ধহীন। হরিদাস ঠাকুর বহাঁভাগবত। তিনি প্রতিদিন তিনলক্ষ নাম গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন আচাধ্যরত্ব, আচাঁধানিধি, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ, 
দামোদর, শঙ্কর, বত্রেশ্বর, কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব ও মুরারি প্রভৃতি অপরাপর 
ভক্তগণ আছেন। তাহাদের সঙ্গের গুণেই আমি কৃষ্ণতক্তি লাভ করিয়াছি ।” 
বল্পভতট্ট আপনাকে তক্তিসিদ্ধাস্তের আকর বলিয়া অভিমান করিয়। থাকেন। 
এই নিমিত্তই প্রভু ভঙ্গী করিয়া এই সকল কথা বলিলেন। ত্ট শুনিয়া কিঞ্চিৎ 
নমভাবে বলিলেন, “এই সকল বৈষ্ণব কোন্‌ স্থানে থাকেন? আমার ইহাদিগকে 
দর্শন করিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে ।” প্রভু বলিলেন, ইহার প্রায়ই 
গৌড়দেশে অবস্থিতি করেন, কেহ কেহ উতৎকলেও থাকেন। সম্প্রতি রথযাত্র 
্বপলক্ষে সকলেই এইস্থানে সমবেত হইয়াছেন। এইস্থানেই স্থানে স্থানে বাসা 
করিস.আছেন। এইস্থানেই ইহাদ্িগের সহিত মিলন হইবে ।” ভট্ট শুনিয়া 
সপরিকর গ্রভুর নিমন্ত্রণ করিয়! উঠিয়া গেলেন। পরদিন প্রভু সপরিবারে 
বল্লতভট্রের বাসায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু একে একে সকলের সহিত বল্লভ 
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তটের মিলন করাইয়া দিলেন। বন্লতভট বৈষবগণের অন্ত 0 তেজ ॥ ধ্শন করিয়া 
আশ্্ধ্য বোধ করিতে লাগিলেন। তীহার বিস্যাগর্বব কিঞিত থর্বতা লা করিল । 
তিনি প্রভুর ভক্তগণের নিকট আঁপনাঁকে খগ্ঠোতের তুল্য দেখিতে লাগিলেন। 
পরে প্রচুর মহাপ্রদাদ আনাইয়া প্রভুকে সগণে পরিতোষরূপে ভোজন 
করাইলেন। 

অনস্তর রথের দিন প্রভূ পূর্ববপূর্বব বৎসরের ম্যায় ভক্তগণের সহিত রথাগ্রে 
নর্তভন ও কীর্তন করিলেন। বল্লতট্র প্রভুর অলৌকিক ভাবাবেশ, সৌন্দর্য, 
প্রভাব, নর্ভন ও কীর্তনাদি সন্দর্শন করিয়া ইনিই সাক্ষাৎ শ্রীরুষ্ বলিয়। 
নিশ্য় করিলেন। অতঃপর একদিন প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, “আমি 
ভাগবতের একখানি টীকা প্রণয়ন করিতেছি, উহার কোন কোন স্থান প্রভৃকে 
শুনাইতে ইচ্ছা করি।” প্রভু বলিলেন, “আমি ভাগবতের অর্থ বুঝিতে পারি 
না; আমি ভাগবতার্থ শ্রবণে অনধিকাঁরী বলিয়া কষ্ণনাম গ্রহণ করি। রাত্রিদিন 
নাঁম করিয়াও নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ করিতে পারি না।” বল্লভভট বলিলেন, 
এ টীকাতেই কষ্ণনামেরও অর্থবা।খ্যা কিছু বিস্ৃতভাঁবেই করিয়াছি, আপনি তাহাই 
শ্রবণ করুন।” প্রভু বলিলেন, “কৃষ্ণনামের অর্থ, শ্তামস্থনার যশোদাঁনন্দন, উহার 
অপর কোন অর্থ জানিও না, মানিও না। কষ্চনামের যদি অন্য কোন অর্থ 
থাকে, আমার তাহাতে অধিকার নাই।” এইবূপে গ্রতু বল্পভভট্টরকে উপেক্ষা 
করিতেন। ভট্ট কিঞ্চিৎ বিমনা! হইয়া! বাঁসাঁয় চলিয়া গেলেন। প্রভুর উপেক্ষা 
দেখিয়া আর কেহই তট্রের ব্যাখ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! করিলেন না। ভট্রের 
তাহাতে কিছু অপমান বোধ হইল। তিনি নিজের সম্মান পুনঃ প্রতিঠিত করিবার 
নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। শেষে নিজক্ৃত ব্যাখ্যান শুনাইবাঁর নিমিত্ত হ্বরূপ 
গোর্সাইর নিকট অনেক অন্ুনয়বিনয়ও প্রকাশ করিতে লাঁগিলেন। শ্বরূপ গোঁসশই 
উভয় সঙ্কটে গতিত হইলেন। ভট্রের অনুরোধ ছাঁড়াইতে পারেন না, প্রভুর 
ভক্তগণ পাছে কিছু বলেন ভাবিয়া উহা রক্ষ/! করিতেও পারেন না । ভট 
প্রত্যহই প্রভুর নিকট আগমন করেন। প্রভুর ভক্তগণের সহিত বিচার 
করিতেও প্রয়াপী হন। কিন্তু বিচারের সুযোগ হয় না, তিনি যাহা! বলেন, 
বলিবামাত্র তাহা অদ্বৈতাচার্ধ্য খণ্ডন করিয়া ফেলেন। শেষে একদিন তিনি 
অদ্বৈতাঁচার্্কে বলিলেন, “জীব প্রক্কতি, কষ্চ . পুরুষ, পতিব্রতা৷ নারী কখনই 
পতির নাম গ্রহণ করেন না, আপনার! কিন্ত যখন তখন কৃষ্চনাম গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, ইহা কিরূপ ধর্ম? অধৈতাঁচার্্য উত্তর করিলেন, "আপনার 
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দুখে র্তিমান্‌ রই বিয়া কহিযাছেন, উনিই ইহার উত্তর প্রদান করিবেন।” 

তখন প্রভূ বলিলেন, “শ্বামীর আল্ঞাপালনই পতিব্রতার ধর্ম ; কৃষ্ণের আজ্ঞাতেই 
জীব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়। থাকেন।” প্রভুর কথায় ভট্ট নির্বাক হইলেন। 
শেষে আর একদিন ভট্ট সগর্ষের প্রভুকে বলিলেন, “শ্রীধরম্বামী ভাগবতের টীকা! 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার টীকার একস্থলের সহিত অন্তস্থলের একবাক্যতা 
হয় না। আমি এসকল দোষ পরিহারপূর্ধক 'আর একখানি টীক৷ প্রণয়ন 
করিতেছি ।» প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “ধিনি শ্বামীকে মানেন না, তিনি 
বেশ্তার মধ্যেই গণ্য হয়েন।” ভট্ট লজ্জায় অধোবদন হইয়া উঠিয়া গেলেন। 
প্রভু ভট্টের অনুচিত গর্বের শোধনের নিমিত্ই এইরূপ আচরণ করিলেন। 
এইবার প্রভুর উদ্দেশ্তও সফল হইল। ভট বুঝিলেন, প্রভু তাহার শোধনের 
নিমিত্ই এইরূপ আচরণ করিলেন। প্রভু পূর্বে তাহাকে যথেষ্ট কপ! করিয়া- 
ছিলেন এবং এখনও করেন, অথচ পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা ও অবমাননা করিতে- 
ছেন, ইহা--তীহারই মঙ্গলের জন্য, তাহার, অধথ! বিগ্যাগর্ব। খর্ব করিবার 
নিমিত্ত । প্রভূর যেমন ইন্দ্রের মঙ্গলার্থ ই তাঁহার গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন, তন্রপ 
তাহার মঙ্গলের নিমিত্তই তাহার গর্ব খর্ব করিতেছেন। ভট্ট যখন নিজের 
মঙ্গল হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তিনি যখন নিজের কল্যাণ স্পষ্ট বুঝিলেন, তখন আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না; সত্বর প্রভুর নিকট যাঁইয়৷ তাহার চরণে ধরিয়া 
অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন প্রসন্ন হইয়া 
বলিলেন, “তুমি পরমভাগবত ও মহাপণ্ডিত, তোমাতে অন্থৃচিত গর্ব থাকা 
উচিত হয় না; শ্রীধরম্বামী জগদগুরু, তাহার অন্ুগ্রহেই শ্রীভাগবতের অর্থবোধ 
হুইয়৷ থাকে; অতএব তাহাকে অমান্ত না করিয়া তাহার অনুগত হইয়া 
শ্রীভাগবতের ব্যাখ্য/ কর, সকলেই তোমার ব্যাখ্য! সাঁদরে গ্রহণ করিবে। তুমি 
নিরভিমান হইয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর, কৃষ্ণ অচিরেই তোমাকে কৃপা করিয়া 
চরণ দিবেন।” বল্পভভট্ট বালগোপালমন্ত্রেরে উপাসক ছিলেন। তাহার ইচ্ছা 
হইল, কিশোরগোগালের ভজন করিবেন। তিনি প্রভুকে অপর একদিন 
সগণে ভিক্ষা করাইয়া গদাধর পগ্ডিতের নিকট কিশোরগোপাঁলের মন্ত্র গ্রহণের 
অভিপ্রায় জানাইলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ তথ্ধিষয়ের অনুমোদন করিলেন। বল্পভ 
ভর প্রভুর আদেশ লাভ করিয়া গদাধর পপ্ডিতের নিকট গমনপূর্ববক দীক্ষিত ও 
কৃতার্থ হইল । 


৫৪৪ ৃ প্রীক্ীগৌরম্থুম্দর 


রামচন্দ্রপুরী ॥ 


একদিন প্রভু পরমানন্দপুরীর সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মাধবেন্ 
পুরীর শিশ্বা বামচন্ত্রপুরী আপিয়া এ স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রভু ত্বাহাকে 
আসিতে দেখিয়! গাত্রোথাঁন ও তাহার চরণবনদন করিলেন। তিনিও প্রভূকে 
আলিঙ্গন দিয়া আপন গ্রহণপূর্ববক কিয়ৎক্ষণ ই্টগোষ্ঠী করিলেন। জগদানন্দ 
পণ্তিত আসিয়া রাঁমচন্ত্রপুরীকে নিমগ্রণ করিলেন। পরে তিনি মহাপ্রসাদ 
আনাইয়া তীঁহাকে প্রচুর পরিমাণে তোজন করাইলেন। রামচন্তরপুরীর তোজনা- 
নন্তর হ্বয়ং াড়াইয়! থাকিয়া জগদানন্দকে আপনার তুক্তাবশেষ সমস্তই ভোজন 
করাইলেন। জগদানন্দের ভোজন সমাধা হইলে, পুরীগোপণাই তাহাকে বলিলেন, 
“পণ্ডিত, তোমার ম্বভাৰ আমি বড় ভাল দেখিতেছি না, তুমি আমাকে 
অন্ুরোধ করিয়া গ্রচুরপরিমাণে ভোজন করাইয়াছ, সন্ন্যাসী যদি এরপ প্রচুর 
পরিমাণে ভোজন করে, তবে তাহার ধর্ম রক্ষ হয় না; তারপর, তুমি নিজে 
প্রচুর পরিমাণেই ভোঁজন করিলে--এত অধিক ভোজন করা ভাল নয়, অধিক 
ভোজনে দারিদ্র্য ঘটে ।” জগদানন্দ শুনিয়া অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। রামচন্্র 
পুরী বিশ্বনিন্দুক ও মহাদাস্তিক। তিনি অন্যের নিকট দাস্তিকতা প্রকাশ 
করিবেন সে বড় বিচিত্র নয়, গুরুর নিকটই দাস্তিকতা প্রকাশ করিতেন। 
শ্রীপাদ মাঁধবেন্ত্রপুরীর অন্তধ্ণান সময়ে প্রীপাদ ঈগরপুরী প্রাণপণে গুরুসেবা 
করিতেছিলেন। সেই সময়ে বাঁমচন্দ্রপুরী গিয়৷ মাধবেন্দ্রপুরীকে বলিলেন, 
"মৃত্যুকালে মথুরা পানু না বলিয়া কাদিতেছেন কেন? আপনি শ্বয়ং পুর্ণ 
ব্রহ্গানন্দ, আপনাকেই স্মরণ করুন, চিদ্বৃন্দের আমার রোদন কেন ?” রাঁমচন্্র 
পুরীর কথ শুনিয়! শ্রীপাদ মাধবেন্ত্রপুরী বিশেষ দুঃখিত হইলেন, এবং বলিলেন, 
“রে পাপিষ্ট, তুমি আমার সম্মুখ হইতে বিদায় হও, কোথায় আমি কৃষ্ণকুপা 
পাইন্ু না বলিয়া কাদিতেছি, আর তুমি কি না সেই সময়ে আয়া আমাকে 
অদ্বয়ব্রহ্ষজ্ঞান উপদেশ করিতেছ।” 'অনস্তর পুরীগোসাই নিয়লিখিত গ্লোকটি 
পাঠ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন । 

“অয় দীনদয়ার্্ নাথ হে মথুরানাথ বদাবলোকাসে। 
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দষিত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌ ॥* পঞ্ঠাবল্যাম্‌ ৩৩৫ 

এইরূপ ধাহার প্রকৃতি, তিনি যে হ্বয়ং ভোজন করিয়া এবং অপরকে ভোজন 

করাইয়! শেষে নিন্দা করিবেন, তাহা বড় অধিক কথা নয়। 


 অন্ত্য-লীলা ৫৪৫ 


শি পাস্টিট পরস্পর ছি পি পি লস রস সি জমির ও একি হি লো চা তো পি এসি সিসি লি কি লক্ষি শিপ টি লি ওসি শপ উর উপ এপ্স ওকি ৬ আগ প্র কলি পি 


রামচন্দ্রপুরী প্রভুর নিকট থাকিয়া সতত প্রভুর ছিত্রান্থন্ধান করিতে 
লাগিলেন। প্রভুর নিমন্ত্রণকারীর চাঁরিপণ কৌড়ি ব্যয় হয়। এর চারিপণ 
কৌড়ির দ্রব্য প্রভূ, তাহার ভৃত্য গোবিন্দ ও কাঁশীশ্বর এই তিনজনে মিলিয়া 
ভোজন করিয়া থাঁকেন। সুতরাং রামচন্ত্রপুরী প্রভুর অত্যাহাররূপ ছিদ্র 
পাইলেন না। শেষে একদিন তিনি প্রভুর বাসায় পিপীলিকার সঞ্চার দেখিয়া, 
প্রভু গোঁপনে মিষ্টান্ন ভোজন করেন, এইরূপ অনুমান করিয়া, লোকের নিকট 
প্রভৃকে মিষ্টা্রভোজী বলিয়া! নিন্দা করিতে লাগিলেন। আর . মধ্যে মধ্যে 
প্রভুর ভক্তগণের নিকটও বলিতে আরম্ত করিলেন, “সন্ন্যাসী হই! মিষ্টা 
ভোজন করিলে কি তাহার ইন্দ্রিয়বারণ হইতে পারে?” এই কথা লোক- 
পরম্পরায় প্রভুর কাণে উঠিল। প্রভু শুনিয়৷ কিছু সঞ্চুচিত হুইয়া নিজভৃত্য 
গোবিন্দকে বলিলেন,-_ 
“আজি হতে তিক্ষা মোর এই ত নিয়ম । 
পিওা ভোগের এক চৌঠি পাঁচ গণ্ডায় ব্যঞ্জন ॥” 
গোবিন্দ ভক্তগণের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইলেন। শুনিয়৷ ভক্তগণের 
মস্তকে অকন্মাৎ বস্রপতন হইল। সকলেই বামচন্দত্রপুরীকে তিরস্কার করিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে এক বিপ্র আসিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গোবিন্দ 
বলিলেন, “এক চৌঠির অন্ন ও পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন আনয়ন করুন; তস্তিন্ন প্রভূ 
আর কিছুই গ্রহণ করিবেন না।” গোবিন্দের কথা শুনিয়া সেই নিমন্ত্রকারী 
বিপ্র মন্তকে করাঘাত সহকারে হাহাকার করিষা উঠিলেন। পরে গোবিন্দের 
কথানুরূপ কাধ্য করিলেন। প্রভু আনীত প্রদাদের অদ্দাংশমাত্র ভোজন 
করিয়া অপরাদ্ধ গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের জন্য রাখিয়! দিলেন। ভক্তগণ ছুঃখে 
অ্ধাশন করিতে লাগিলেন । রামচন্জপুরী শুনিয়া প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, 
তোমাকে অতিশয় ক্ষীণকলেবর দেখিতেছি। শুনিলাম, তুমি নাঁকি অর্ধাশন 
করিতেছ, ঈদৃশ শুফবৈরাগ্যের প্রয়োজন কি? সন্ন্যাসী ইন্দরিয়তর্পণ না করিয়া 
কোনরূপে উদরভরণ করিবেন । এইরূপ করিলেই জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হইয়া! থাকে ।” 
গীতাতেই উক্ত হইয়াছে,__ 
"্যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টন্ত কর্ম | 
ুক্তহ্থপ্লাববোধস্ত যোগে! ভবতি ছুঃখহা! ॥ ৬1১৭ 
প্রভু বলিলেন, “আপনি গুরু, আমি শিষ্য; আমার পরম ভাগ্য, আপনি 
উপধাচক হইয়া আমাকে শিক্ষা! প্রদান করিতেছেন।” প্রভুর কথা শুনিয়া 
৬৯ | 


৫৪৬ প্রীহী র 





পি ক্স 





্টাশসিসি 





রাচ্চজ্পুরী চলিয়া! গেলেন। কয়েকদিন থাকিয়া পুরীগোসাই তীর্ঘপধ্যটনে 
গ্র্ধন করিলেন। ভ্বক্তগণ আপনাদিগের জীবন পাইলেন। 

প্রভূ কৃষ্চপ্রেমরঞ্গে নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন । স্তরে ও বাহিরে 
কুষ্ধের বিরছচরঙ্স । দেহ ও মন সদাই নানাভাবে আকুলিত। দিবাসাগে 
নৃতা, কীর্তন ও জগক্লাথদর্শন করেন, রাত্রিতে স্বরূপ গোলাই ও রাষানন্দের 
সহিত নিভৃতে বঙিয়া রপান্বাদন করেন। তাহাকে যে দেখে, সেই প্রেষে 
ভাসিতে থাকে । 


5গ'গীনাথ পষ্উনায়ক | 


একদিন অকম্মাং একজন লোক আসিয়! প্রভুকে বলিল, প্প্রতো, রাজার 
আদেশে গোপীনাথ পষ্টরায়কের প্রাণদণ্ড হইতেছে, আপনি রক্ষ/ না করিলে 
তাহার রক্ষা হয় না। রায় ভবানন্ন সবংশে আপনার সেবক, তর পুত্রের ভীবন- 
রক্ষা আপনার উচিত হুইতেছে ॥” প্রভু শুনিয়া বলিলেন, পরাজ। গোপীনাথের 
প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন কেন?” আগন্তক ব্যক্তি বলিল, “গোগ্ীনাথ 
পট্টনায়ক র|জার কর্মচারী, রাজধন অপচয় করিয়াছেন। তিনি রাজস্ব আদম 
করিয়া রাজার অনেক অর্থ বাকী ফেলিয়াছেন, রাজ। এ অর্থ প্রার্থনা করাস্ 
ক্রমে ক্রমে আদায় দিতে সম্মত হুইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি নিজের কয়েকটি 
ঘোটক বিক্রয় করিয়। এ বাকী অর্থ হইতে অংশতঃ আদায় দিতে চাছেন, রাম্বাও 
তাহাতেই সম্মত হইয়া ঘোটকের মুল্য ম্সবধারণ করিবার নিমিত্ত নিজের এক 
পুত্রকে প্রেরণ করেন। তিনি ঘোটকের উচিত মূল্য হইতে কিছু কমমূল্য 
অবধারথ করেন। রাজপুত্রের শ্বত্াব, তিনি প্রায়ই ঘাড় ফিরান এবং উর্ধমুখে 
বার বার এদ্দিক ওদিক তাকান। ঘোড়ার মূল্য কম করায় গোপীনাথ উপহাস 
করির়! বলেন, “জামার ঘোড়ার ত ঘাড় উচ্চ ও ভর্ধদৃষ্টি নয়, তবে কেন মুল্য এ 
কম করা হইয়াছে? রাজপুত্র শুনিয়া করুনধ হইয়া! চলিয়! যান এবং রাজাকে 
জানাইয়া গোগীনাথের প্রাণদণ্ডের আদেশ করান। তদন্ুদারে গোপীনাথকে 
চাঙ্গে চড়ান হইয়াছে। বাকী রাজস্ব আদায় না দিলে, ন্নপেই গোপীনাথের 
প্রাণদণ্ড কর! হইবে । এখন প্রস্থুই একমাত্র রক্ষাকর্তা ।” প্রভু বলিলেন, 
রাজ! গোপীনাথের নিকট বাকী আদায় করিবেন, আমি সঙ্গ্যাসী, তাহার কি 
প্লিভিবিধান করিব?” প্রন্থুর উপেক্ষ! দেখিয়া শ্বরপ গোসাই প্রভৃতি গ্রন্থ 
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ভক্তগণ  গোপীনাথের জীবনরক্ষার জন্ঠ প্রতুয় চরণে ধরিয়া পড়িলেন। প্রভু 
কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “মাকে ধরিলে ফি হইবে? তোমরা পকলে 
খিশিয়া প্রভু জগরাখকে ধর, তিনি নকলই করিতে, না করিতে ও অকখা 
করিতে সমর্থ ।* 

এই সময়ে হরিচনন মহাপাত্র বাইয়া! রাঁজাকে মিবেদন করিলেন, প্রাজন্, 
গ্রোপীনাথ আপনার ভূতা, প্রাথগ্ডের অযোগ্য । তাহার নিকট রাজস্ব ৰাকী, 
প্রাণণ্ড করিলে কি হইবে? সে খোড়া কয়েকটি গলিতে চায়, উচিত মূল্য 
ওয়া হউক, অবশিষ্ট রাজস্ব ক্রাঙ্গে আঙ্গায় হইবে 1” ঝাজা বলিলেন, “আমারও 
তাহাই অভিপ্রায়, অর্থের জন্ প্রাণ লইব কেন? তুমি বাও, ঘোড়ার মুগ 
করিয়া লও এবং গোপীনাথকে ছাড়িয়া দাও ।” এখানে গোগীনাথ চাঙ্গে 
আরোপিত হইয়াও নির্ডয়ে একমনে কৃষ্ঃনাঁম করিতেছিলেন। তিনি দুই হস্তে 
সংখা! করিয়া মধ্যে মধ্যে দিঞ্জের অঙ্গে এক একটি অঙ্কপাত করিতেছিলেন, 
হরিচনান আসিয়| তাহাকে মুক্ত করিয়া! দিলেন । 

গোপীনাথ প্রাণদণড হইতে রক্ষা পাইলেন, প্রত তাহা গুনিলেন। তিনি 
গুনির। কাশীমিশ্রকে বলিলেন, “মিশ্র, আমি আলালনাখে বাইয়া খাকিৰ; 
বানা উপগ্রবে আমার বড়ই অশান্তি যোধ হইতেছে । তৰাননের গোর্ঠী 
রাঞ্কর্ম করে, রাজার অর্থ লুটিয়া খায়; রাজা সিজের রাজস্ব আগার করিতে 
চাস, জাতের হধো লোকে জাহাকে বিরক্ত করে; অতএব আমি আরা এখানে 
থাকিতে ইচ্ছা করি না।” ফাশীদিশ্র বলিলেন, “আপনি হনে ক্ষোত করিবেন 
না। আপনি সন্ন্যাসী, আপনার সঙ্বিত বিষয়ীর কি সম্বন্ধ আছে? আপনার 
সহিত আমাদিগের যদি কিছু সম্বন্ধ থাকে, সে কেবল পরমার্থ-সন্বন্ধ। তথাপি 
যদি কেহ বিষয়ের সম্বন্ধ লইয়া আপনার নিকট আইসে, সে নিতান্ত মূ । 
আপনার জগ্ক রামানন্দ বিষয় ত্যাগ করিলেন, সনাতন বিষয় ত্যাগ করিলেন, 
রঘুনাথ বিষয় ত্যাগ করিলেন, আর আমরা কি আপনার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ 
করিব? যাহাকে ঢাে চড়ান হইয়াছিল, সেই গোপীনাথেরও তাদুপ অভিপ্রায় 
নয়। সেও আপনার সহিত বিধয়সন্বদ্ধ করিতে চার ন!। তবে তার ছুথে 
ঠখী হইয়া অপর কেহ আপনাকে তাহার কথা নিব্ধেন করিয়া থাকিবে। 
তাহাও সতর্ক করিয়৷ দেওয়া হইবে, আর যেন এরূপ কর্ম না হয়। যাহাকে 
রক্ষা করিবার ইচ্ছ1! হইবে, আপনি শ্তয়ংই তাহাকে এইবারের মত রক্ষা 
করিবেন। ইহার জন্য আপনাকে আলালনাথে যাইতে হইবে না। 
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কাশমিশ্র এই বিষয় রাজা প্রতাপরুদ্রকেও কথাপ্রসঙ্গে শুনাইলেন। 
গ্রতাপরুদ্র শুনিয়৷ বলিলেন, “ইহার জন্ত প্রভূ কেন পুরী ত্যাগ করিবেন? 
তবানন্দ আমার প্রিয়। তাহার পুত্রেরাও আমার অন্থগত। আমি গোপী- 
নাথকে চাঙ্গে চড়াইতে আদেশ করি নাই। গোপীনাথ বড়জানাকে উপহাস 
করিয়াছিল বলিয়৷ বড়জান! তাহাকে তয়প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই চাজে চড়াইয়- 
ছিল, প্রাণদণ্ড করিবার নিমিত্ত নহে।” রাজ! প্রতাপরুদ্র এই কথা বলিয়া 
গোগীনাথের নিকট প্রাপ্য অর্থ সমন্তই ছাড়িয়া দিলেন এবং গোপীনাথের 
বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিলেন। সকলে শুনিয়া ভক্তের প্রতি প্রভুর পরোক্ষে 
কপ! বুঝিয়া৷ আশ্চ্য্যান্বিত হইলেন। | 

প্রভু লোকমুখে গোপীনাথের প্রতি রাজার প্রসাদ শ্রবণ করিয়া অন্তরে 
আনন্দিত হইলেন, এবং কাণীমিশ্রকে ডাকাইয়! বলিলেন, “মিশ্র, তুমি আমাকে 
রাজার নিকট প্ররতিগ্রহ করাইলে?” কাশীমিশ্র প্রণতিপুরঃদর বলিলেন, 
"আপনি কেন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করিবেন? রাজ! স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বকই 
এইরূপ করিয়াছেন। আরও তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, প্রভু যেন মনে 
না করেন, আমি মহাপ্রতুর অনুরোধ বশতঃ গোপীনাথ পট্টনায়ককে খণ হইতে 
মুক্ত করিলাম, আমি ভবানন্দের প্রতি আমার যে ভালবাসা আছে তৎপ্রধুক্ত 
শ্বেচ্ছাপূর্বকই এইরূপ করিলাম ।% 
-  জ্তঃপর রায় তবানন্দ পঞ্চপুত্রের সহিত প্রভুর নিকট আসিয়! চরণে ধরিয়! 
বলিতে লাগিলেন, প্রভো, আপনি গোঁপীনাথকে বিপদে রক্ষা করিলেন সত্য, 
কিন্ত রামানন্দকে ও বাণীনাথকে যেমন নির্বিষয় করিয়াছেন, সেইরূপ না! করিলে 
গ্রকৃত কপ করা হইল না, ইহ! কপার আভাসমাত্র। আপনি আমাদের প্রতি 
সেইরূপ শুদ্ধ কৃপা করুন, যাহাতে আমরা নিবিষয় হইতে পারি।” প্রভু বলিলেন, 
“তোমরা যদি সকলেই সন্ন্যাসী হইবে, তবে তোমাদিগের কুটুঙ্বসকলের ভরণ- 
পোষণাদ্দি কে করিবে? তোমরা বিষয়েই থাক বা বৈরাগাই কর, আমার জন্ম- 
জন্মান্তরের দাস থাকিবে। কিন্তু একটি কণা, রাজার মুলধন রাজাকে দিয়া 
লভামাত্র ভোগ কর, এবং এ প্রাপ্ত ধন ধর্মকর্থে বায় কর, অসন্ধায় করিও 
না। রাজদ্রনোর অপচয় করিও না; কারণ, রাজদ্রব্যের অপচয় করা 
মহাপাপ। 
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প্রভুর- ভৃত্য ও ভক্ত 

ব্থসর অতীত হুইল। পুনর্বার রথযাত্রা আসিল। প্রভূ যদিও নিত্যা- 
নন্দকে গৌড়েই থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সেই আদেশ 
না মানিয়াই প্রভুর চরণদর্শনলালসে প্রতিবৎসরই রথযাতরার সময় আসিয়া 
থাকেন। তিনি এই বৎসরও অদ্বৈতাচাধ্যের সহিত যাত্রা করিলেন। প্রভুর 
তক্তগণ প্রভুর জন্য তাঁহার প্রিয় থাগ্দ্রব্যদকল প্ররস্তত করিয়া সঙ্গে লইলেন। 
তাহার! পুরীতে আসিয়৷ এ সকল দ্রব্য গোবিন্দের হস্তে সমর্পন করিলেন। 
গোবিন্দ উহা! প্রভূর ভোজনের সময় দিবেন বলির ভোজনগৃহের এক কোণে 
রাখিয়া দিলেন। এ দিন জগন্নাথ নরেন্দ্রসরোবরে নৌকারোহণে জলবিহার 
করিলেন। প্রভূ ভক্তগণকে লইয়৷ জগন্নাথের জলবিহার দর্শনের পর কিছুক্ষণ 
নর্তন ও কীর্তন করিলেন। পরে আপনারাও জলব্রীড়। করিয়া! বাসায় আসিয়া 
মহাগ্রসাদ ভোজন করিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া ভক্তগণকে লইয়| 
জগন্নাথের শয্যোথাঁন দর্শন করিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। সমস্ত ক্ষেত্রবাসী 
প্রভুর সেই কীর্তন দর্শনার্থ আগমন করিলেন। রাঁজপরিবারগণ অট্টালিকার 
ছাদোৌপরি আরোহণ করিয়া প্রভুর কীর্তন দেখিতে লাগিলেন । শ্বরূপগোঁসাই 
প্রভুর আদেশানুদারে “জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ”--হে জগন্মোছন, তোমার 
নির্শঞ্ছন যাই__এই উড়িয়াপদ গাইতে লাগিলেন। লোক সকল চারিদিক হইতে 
মুহুমু্ছ হুরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কীর্তনের কোলাহলে ত্রিভুবন কাপিতে 
লাগিঙ্গ। প্রভু বেলা তৃতীয় প্রঃর পর্য্যন্ত এইরূপ কীর্তন করিলেন। নিত্যানন্ন 
প্রভু কীর্ভনীয়াগণকে শ্রান্ত দেখিয়া প্রভুকে জানাইয়! কীর্ভন বন্ধ করিলেন। 
প্রভু সগণে সমুদ্রে স্নান করিয়! প্রসাদ পাইয়া গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন। 
গোবিন্দ প্রভুর পাদসঘ্থাহন করিতে আসিয়া প্রভুকে দ্বার জুড়িয়া শয়ান 
দেখিলেন। তিনি প্রতিদিন ভোঞ্জনের পর প্রভু শয়ন করিলে কিছুক্ষণ তাহার 
পাদসন্বাহছন করিয়া পরে নিজে ভোজন করিয়। থাকেন। আজ প্রতৃদুক ছ্বার- 
দেশে শয়ান দেখিয়া কিরূপে গৃহে যাইয়। তাহার পাঙ্লস্বাহন করিবেন তাহাই 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে প্রতভুকে পথ ছাড়িয়া দিতে বল্পলেন। প্রভূ 
উত্তর করিলেন, “আমার অতান্ত শ্রম বোধ হইয়াছে, নড়িতে পারিতেছি না ।* 
তখন গোবিনা সেবার বাঁধ হয় দেখিয়া! অগতা! প্রভুর একথানি বহির্বান লই! 
প্রভুর চরণোপরি আচ্ছাদন দিয় এ চরণ লঙ্ঘন পূর্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
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প্রবেশানন্তর প্রভুর পাদসম্বাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু নিদ্রা গেলেন। দণ্ড 
ছুই কাল এইভাবেই কাটিয়া গেল। অনন্তর প্রত্থুর নিদ্রাতঙ্গ হইল। নিদ্রাতগ 
হইলে, প্রত দেখিলেন, গোবিন্দ তখনও তাহার পাদমন্বাহন করিতেছেন, ভোজন: 
করিতে যান নাই। তদাশনে গ্রন্থ কৃত্রিম কোপ প্রকাশপূর্ধক বলিলেন, 
“্অদিবসা, এখনও প্রসাদ পাইতে বাঁও নাই?” গোবিন্দ উত্তর করিলেন, 
"প্রভূ দ্বার জুড়িয়া শুইয়া আছেন, যাইতে পথ পাই নাই।* প্রতু বলিলেন, 
"আগিতে পথ পাইয়াছিলে ত?” গোবিনন শুনিয়! নিরুত্তর, ভাবিলেন, আলিবার 
সময় সেবার বাধ হয় বলিয়া আপিয়াছিলাঁঘ, বাইবার সময় নিজের তোজনের 
নিমিত্ত গ্রভূকে লঙ্ঘন করিয়! অপরাধী হইতে পারি না। . ভক্তের ইহাও এক 
অপূর্ব লীলা, গ্রভুর সেবার জন্তু অপরাধ ভাবেন না, নিজের কার্ধোর জন্য 
অপরাধের ভয় করিয়া থাকেন। প্রন্তু খবোবিন্দের মনের ভাব বুঝিয়া পথ ছাড়িয়া 
দিলেন। গোবিন্দ তখন প্রসাদ পাইতে গেলেন। 
অনস্তর প্রনতু পূর্ব পূর্ধ্র বৎসরের স্তায় ভক্তগণকে লইয়৷ গুগ্ডিচা মন্দির 
মার্জন, বনভোজন, রথাগ্রে নর্ভনকীর্তন, হেরাপঞ্চমী ও জন্মাষ্টমী গ্রভৃ্তির যাত্রা 
দর্শন করিলেন। তক্তগণ মধ্যে মধ্যে উত্তমাত্তম মিষ্টা প্রদাদ আনিয়৷ প্রত্তুর 
জন্ত গোৰিন্দের হস্তে প্রধান করেন; গোবিনও প্রভুর ভোজনের সময় “অমুক 
তক্ত অমুক দ্রৰা দিয়াছেন' বলিয়! প্রভুকে নিবেদন করেন? প্রভূ গ্রহণ করেন না, 
কেহল বলেন, “রাখিয়া দা, এইরণে মিষ্টান্ন রাখিতে রাখিতে তর ভরিয়া গেজ। 
একদিন গোবিন্দ প্রভূর ভোজনকালে বলিলেন, “তক্তগণের মধ্য যিনি বাছ। 
আনিয়৷ দেন, আপনাঁকে নিবেদন করি, আপনি গ্রহণ করেন না, রাখিয়া দিতেই 
বলেন; রাখিতে রাখিতে ঘর ভরিয়া গেল। ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে আবার আমাকে 
ঝিজ্ঞীসা। করেন, প্রতুকে “অমুক বস্ক 'দযছিলে?” আছি তখন তীহীকে কি 
উত্তর দিব তাঁবিষ্ধ। পাই না, সমন্ধে সম্ধে মিথ্য। কথাও বজিতে হয়, গুরু 
কিঞ্চিৎ €িঞ্ি অঙ্গীকার করিলে জার আমাকে মিথ্যা কথা বলিতে হয় ন।।” 
গ্রদ্তু শুনিয়৷ ঈষৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন, ণআন, কে কি দিয়াছে আন।” 
গোবিন্দ একে একে ষতদুর মনে হইল নাম করিয়া করিয়! গ্রভুকে দিতে 
লাগিলেন। প্রভুর দণ্ডের মধ্যে শতজনের ভক্ষাত্রব্য খাইয়া ফেলিলেন। মিষ্টার্ন- 
ভোজন শেষ হইলে, প্রভূ গোবিনকে গরিজ্ঞাস! করিলেন, "আর কিছু আছে? 
গোবিন্দ বলিলেন, “রাঘব পণ্ডিত গৌড়দেশ হইতে ঝালি ভরিয়া যাহা আনিষ্া- 
ছিলেন, তাহাই আছে।” প্র শুনিম্ব! হালিয়া বলিলেন, “উহ আজ থাক, 
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পরে দেখা যাইবে |” অপর একদিন প্রভু ভোজনে বসিলেন; স্বরূপ গোঁলাই 
এঁ রাঘব পণ্ডিতের ঝালি হইতে কিছু কিছু লইয়া! প্রতুকে পরিবেশন করিলেন। 
প্রভু খাইয়৷ সকল দ্রব্যের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। স্বরূপগোর্সাই 
কোন কোন দিন রাত্রিকালেও রাঘবের ঝালি হইতে কোন কোন দ্রব্য লইয়া 
প্রদুকে খাওয়াইলেন। চাতুম্বান্তের চারিমাস গৌঁড়ের ভক্তগণ প্রভূকে নিজ 
নিজ বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া! ইচ্ছামত ভোজন করাইতে লাগিলেন। একদিন 
পিবানন্দ সেনের জ্ঞোষ্ঠ পুত্র চৈতন্দাস গ্রতুকে নিমন্ত্রণ করিয়া দধি ও অন্ন 
ভোজন করাইলেন। তোঞ্নাস্তে বাসায় যাইবার সময় প্রভু শিবানন্দকে 
বলিলেন, “তোমার এই দ্বিতীয় পুত্রটির নাম কি?” শিবানন্দ বলিলেন, “রাম- 
দাস।” প্রভু আবার বলিলেন, ণ্এবাঁর তোমার যে পুন্তর জন্মিবে, তাহার নাম 
হইবে হরিদাস।” শিবানন্দের পত্বী গন্তিণী ছিলেন। প্রভূ তচুদ্দেশেই এ কথা 
বলিয়া চলিয়া গেলেন। চাতুর্মাস্ত অতীত হইলে, গৌড়ের ভক্তগণ গোড়ে 
প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত উড়িয্যার ভক্তগণের সহিত যথেচ্ছ বিহার করিতে 
লাগিলেন। 


পরমার ওমর 


হরিদাস টাকুতেরর নির্বাণ । 


একদিন গোবিন্দ প্রসাদ দিতে যাইয়] দেখিলেন, হরিদাস ঠাকুর শয়ন করিয়! 
রছিয়াছেন এবং তদবস্থাতেই মন্দ মন্দ নামকীর্তন করিতেছেন। গোবিন্দ 
দেখিয়া বলিলেন, “ঠাকুর উঠ, প্রসাদ গ্রহণ কর।” হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, 
“আজ আমার নামের সংখ্। পূরণ হয় নাই, প্রসাদ পাইব না, কণামাত্র দাও 
গ্রহণ করি ।” এই বলিয়। তিনি আনীত প্রসাদের কণামাজ গ্রহণ করিলেন। 
পরদিন প্রভূ আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, “হবিদীস, তোমার অন্ুথ হইয়াছিল, 
কেমন আছ?” হরিদাস ঠাকুর উত্তর করিলেন, “আমার শরীর অসুস্থ নয়, 
কিন্ত মন অনুস্থ হইয়াছে, নামের সংখা! পূরণ করিতে পারিতেছি না।” প্রভু 
শুনিয়া বলিলেন, “তুমি বুদ্ধ হইয়াছ, সংখ্যা কমাইয়। দাঁও ।” হরিদাস ঠাকুর 
বলিলেন, “পপ্রতো, আমি অতি হীন পামর, তুমি আমাকে অঙ্গীকার করিয়া নরক 
হইতে বৈকুঠে উঠাইলে, শ্্েঙ্ছকে শ্রান্ধান্ন ভোন্ধন করাইলে। তুমি ঈশ্বর, স্বতন্ত্র, 
যাহ! ইচ্ছ! হয়, তাহাই করিতে পার। এখন আমার একটি বাছা পূর্ণ কর, 
ডোমার চরণকমল দেখিতে দেখিতে ও তোমার নাম লইতে লইতে দেহত্যাগ করি, 
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টক 


এইমান্র নিবেদন» প্রভু বলিলেন, “তোমার আবার দেহত্যাগ কি? তোমার 
দেই সিদ্ধদেহ ; বিশেষতঃ তোমাদিগকে লইয়াই আমার সকল; তুমি আমাকে 
ত্যাগ করিয়া যাইবে, ইহা৷ উচিত হয় না” হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, “পপ্রভো, 
তোমার চরণে আমার এইমাত্র নিবেদন, আর ছলন1 করিও না। তুমি সত্বর 
" লীল! সম্বরণ করিবে বোধ হইতেছে; অতএব অবশ্ত আমার আশ! পূরাইবে, 
কাল মধ্যাহ্নক(লে আসিয়! এই অধমকে দর্শন করিবে ।” 

প্রভু হরিদাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন দিয়! মধ্যাহ্রত্য করিতে চলিয়া গেলেন। 
পরদিন যথাসময়ে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া! হরিদাস ঠাকুরের নিকট আগমন 
করিলেন | হরিদাস ঠাকুর অগ্রে প্রভুর চরণবন্দন করিয়া পরে সকল বৈষ্ণবের 
চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। প্রভু বলিলেন, “হরিদাস, সমাচার কি বল?” 
হরিদাস ঠাকুর উত্তর করিলেন, “তোমার কুপাই আমার সমাচার ।* প্রভু 
অঙ্গনে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। হুরিদাম ঠাকুর প্রভূকে সম্মুথে উপবেশন 
করাইয়া তাহার শ্রীচরণ দর্শন ও শ্রীকষ্চচৈতন্ত নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 
ভীষ্ষের স্তায় দেহত্যাগ করিলেন। প্রভূ হরিদাস ঠাকুরের দেহ ক্রোড়ে লইয়া 
প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বরূপ গোর্সাই প্রভুকে 
সাবধাঁন করিলেন। পরে ভক্তগণ হরিদাস ঠাকুরের দেহ উঠাইয়া লইয়। কীর্তন 
করিতে করিতে সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। তীহার! হরিদাস ঠাকুরের দেহটি 
লইয়া বালুকামধ্যে প্রোথিত করিয়া সমাধি স্থান বেষ্টনপূর্ববক নর্তন ও কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর হরিদান ঠাকুরের দেশোপরি বালুকা চাঁপাইয়া৷ তদুপরি 
একটি বেদী বাধাইলেন। এইরূপে হরিদাস ঠাকুরকে সমাহিত করিয়া প্রভূ ভক্ত- 
গণের সহিত সমুদ্রে নান করিলেন। স্নানান্তর কীর্তন করিতে করিতে জগন্নাথের 
সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সিংহ্দ্বারে আসিয়া প্রভু হরিদাস ঠাকুরের 
মহোৎসবের নিমিত্ত অঞ্চল পাতিয়! প্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। পসারী 
সকল আনন্দে প্রচুর প্রসাদ আনয়ন করিলেন। স্বরূপ গোসণই তাহাদিগকে 
নিষেধ করিয়া প্রভূকে বাপায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে তিনি চারিজন মুটে 
করিয়া প্রচুর প্রসাদ লইয়! তক্তগণের সহিত প্রভুর বাঁদায় আদিলেন। এদিকে 
বাণীনাথ এবং কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। প্রভু বৈষ্ণবগণকে 
ভোঁজনে বসাইয়া হ্বয়ং এ প্রসাদ পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বরূপ 
গোসখাই বলিলেন, “আপনি পুরী গোর্সাই ও ভারতী গোসণাইকে লইয়। গ্রসাদ 
অঙ্গীকার করুন; আপনি প্রসাদ না পাইলে, কেহই ভোজন করিবেন না; 
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আঁপঝ/কে পরিবেশন করিতে হইবে না, আমরাই পরিবেশন করিতেছি” প্র 
অগত্যা ভোজন করিতে বলিগেন। স্বরূপ গোরাই ও কাশীশ্বর প্রভৃতি তক্তগণ 
পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এইরূপে হরিদাস ঠাকুরের বিজয়মহোৎসব 
সমাধা হইল। 


পির ওর চট 


রথযাত্রায় গৌড়ীয় ভক্তগণ। 


আবার রথযাত্রা আসিল। গোৌড়ের তক্তগণ প্রভূকে দর্শন করিবার নিমিত্ত 
যাত্র। করিলেন ; শিবানন্দ সেন উড়িষ্যার পথের সন্ধান বিশেষ জানেন, সকলকে 
সঙ্গে হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। একদিন একস্থানে যাত্রী সকলকে ঘাটিতে 
আটিক করিয়া রাখিল। শিবানন্দ নিজে আটক থাকিয়া যাত্রীদিগকে ছাড়াইয়া 
দিলেন। শিবানন্দের আমিতে কিছু বিলম্ব হইল। নিত্যানন্দ প্রভু চটিতে 
পৌছিয়! বাসা না পাইয়া! শিবানন্দকে অনেক গালাগালি করিতে লাগিলেন । পরে 
শিবানন্দ আসিলে, তাহার পত্বী নিত্যানন্দ প্রভুর গালাগালি শুনিয়া অতিশয় 
ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । শিবানন্দ পত্তীকে প্রবোধ দিয়া শ্বয়ং নিত্যানন্দ 
প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভু বাঁসা ন| পাইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া 
গাছতলায় বসিয়৷ ছিলেন, শিবানন্দ আদিলেই তাঁহাকে চরণপ্রহার করিলেন। 
শিবানন্দ প্রভুর চরণগ্রহারে ছুঃখের পরিবর্তে সুখ বোধ করিয়! প্রভুকে বাস! 
দেওয়ায় তাহার সাত্বনা করিলেন। শিবানন্দের সঙ্গে শ্রকান্ত নামে তাহার 
একটি অল্পবয়স্ক ভাঁগিনেয় ছিল। সে জানিত, শিবানন্দ মহাপ্রভুর ভক্ত । মহাঁ- 
প্রভুর তক্তকে নিত্যানন্দ প্রভু পাদ প্রহার করিলেন, তাহা তাহার সন হইল না। 
শ্রীকান্ত ক্রোধে ও অভিষানে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক একাকী 
আসিয়া অগ্রে প্রভুর চরণ দর্শন করিল। তাহার গাত্রে একটি গাত্রাবরণ ছিল। 
সে ঁ গাত্রাবরণ উন্মোচন না করিয়াই প্রভুর চরণবন্দন করিল। প্রতুর তক্তগণ 
তদ্দ্শনে বলিয়া উঠিলেন, প্গ্রীকাস্ত, ০ উন্মোচন করিয়া প্রভুর চরণ লও ২৮ 
প্রভু বলিলেন, *্রীকান্ত পথে বড় ছুঃখ পাইয়া! আসিয়াছে, রা যেমন মনে লয়, 
সেইরূপ করুক।” ভক্তগণ শুনিয়া অবাক হইলেন। 

অনন্তর শিবানন্নাদি গৌড়ের ভক্তগণ আসিয়া একে একে প্রভুর চরণবন্ধন 
করিলেন। পরমেক্ঈর নামে একজন মৌদকবিক্রেতা নদীয়ায় প্রভুর বাটার 
বিকটেই থাকিতেন। পরমেশ্বর প্রভূকে বাল্যাবস্থায় মোদক খাওয়াইভেন। 

ণও 
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এবার সেই পরমেশ্বর ভক্তগণের সমভিব্যাহারে প্রতুকে দর্শন করিতে আপিয়া- 
ছিলেন। পরমেশ্বর আসিয়! প্রভুর চরণবন্দন . করিলে, প্রত তাঁহার কুশল 
জিজ্ঞাসা করিলেন। পরমেশ্বর বলিলেন, ““মুকুন্নার মাতাও আসিয়াছে, 
প্রভু শুনিয়াও কোন কথাই বলিলেন না । 
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জগদানন্দ। 


প্রভু গৌড়ের তক্তগণকে লইয়৷ পূর্ব পূর্ব বৎসরের স্তায় অনেক আপন্দ 
করিলেন। এই যাত্রায় জগদানন্দ প্রতৃর নিমিত্ত কিছু সুগন্ধি চন্দনাদি তৈল 
আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত তৈলের কলসটি গোবিন্দকে দিয়া বলিলেন, 
“এই ঠতল প্রভুর মন্তকে দিবে ; ইহা! মন্তকে দিলে, বায়ু ও পিত্তের উপশম হইয়া 
থাকে ।” গোবিন্দ উহা! গ্রহণ করিয়া গ্রভুকে নিবেদন করিলেন। প্রভু শুনিয়া 
বলিলেন, ““সন্ন্যানীর তৈলে অধিকার নাই, উহা! জগন্নাথকে দীপ জালাইতে দিবে, 
তাহা হইলেই জগদানন্দের পরিশ্রম সফল হইবে ।” গোবিন্দ সে দিন আর 
কোন কথাই বলিলেন না। কয়েকদিন পরে আবার এ তৈলের কথা প্রভূকে 
জানাইলেন। প্রভু কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “তোমর! কি লোকাপবাদেরও 
তয় রাখ না? আমি সুগন্ধি তৈল মাখিয়! পথে বাহির হইলে, লোকে আমাকে 
কি বলিবে?” গোবিন্দ ভয়ে আর কোন কথাই বলিলেন না। পরদিন প্রভু 
্বযংই জগদানন্দকে বলিলেন, “পগ্ডিত, তুমি গৌড় হইতে আমার নিমিত্ত সুগন্ধি 
তৈল আনিয়াছ, আমি কিন্তু উহা! ব্যবহার করিতে পারিব না; উহা জগম্নাথকে 
দীপ জালাইতে দাও ।” জগদানন্দ শুনিয়া বলিলেন, “আমি তৈল আনিয়াছি, 
কে তোমাকে বলিল?” এই কথা হলিয়াই তিনি তৈলের কলসটি গৃহ হইতে 
বাহিরে আনিয়া ভাঙিয়া ফেলিলেন, এবং বাসায় যাইয়া অভিমানে গৃহের দ্বার 
রুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। অগদানন্দ অভিমানে অব্ন- 
পান ত্যাগ করিলেন। এই ভাবেই ছুই দিবস অতিবাহিত হইল। তৃতীয় 
দিবসে প্রভূ হ্বয়ং জগদানন্দের ছ্বারে আসিয় বাহির হইতেই বলিলেন, “পণ্ডিত, 
উঠ, উঠিয়া পাঁক কর, আজ আমি এই স্থানেই ভিক্ষা করিব।” জগদানন্দ 
অমনি উঠিয়া প্রভুর নিমিত্ত পাক করিলেন। প্রতু মধ্যান্ধে আসিয়! 'ভোঁজন 
করিতে বসিলেন। তিনি ভোজন করিতে করিতেই বলিলেন, “পণ্ডিত, ক্রোধা- 
বেশের পাঁকের কি এইর্প অমুততুল্য আশ্বাদ হয়?” জগদানন্দ কোন কথাই 
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বলিলেন না, প্রভুকে ইচ্ছামত ভোঁজন করাইতে লাগিলেন। ভোঁজনের পর 
প্রভু গোঁবিন্বকে আদেশ করিলেন, “গোবিন্দ, তুমি এইখানেই থাক, পণ্ডিত 
ভোজনে বসিলে, আমাকে ইহার সংবাদ জানাইবে।” গোবিন্দ বসিয়া 
রহিলেন। জগদানন্দ বলিলেন, “গোবিন্দ, তুমি যাইয়া প্রভুর সেবা করিয়া 
আইস, ইত্যবসরে আমিও ভোজন করিতেছি ।” টন প্রভুর পাদসম্বাহন 
করিতে গমন করিলেন। প্রতু গোবিন্দকে দেখিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “পণ্ডিত 
কি ভোজন করিয়াছে 1” গোবিন্দ বলিলেন, “না, তিনি এখনও ভোজন 
করেন নাই ।” প্রভু বলিলেন, “তবে তুমি চলিয়া আসিলে কেন? আবার 
যাও, পণ্ডিত ভোঁজনে বসিল কি না দেখিয়া আইস।” গোবিন্দ তাহাই 
করিলেন। তিনি যাইয়া দেখিলেন, প্তত তোজনে বসিয়াছেন। দেখিয়া 
প্রভুকে সমাচার দিলেন। প্রভু শুনিয়া নিরুদ্বেগ হইলেন | গোবিন্দ প্রভূর 
পাদসন্বাহন করিতে লাগিলেন। পরে প্রভু নিদ্রিত হইলে, জগদানন্দের বাসায় 
গিয়া প্রসাঁদ পাইলেন। 

বৈরাগ্যের কঠোরতায় প্রভুর শরীর দিন দিন অতিশয় কশ হইতে লাগিল। 
জগদানন্ন প্রভুকে সেই ক্ষীণ কলেবরে ভূমিশধ্যার শয়ন করিতে দেখিয়া বিশেষ 
কষ্ট বোধ করিলেন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয্া একটি তুলাভর বালিশ প্রস্তুত 
করাইয়! প্রভুর উপাঁধানার্থ গোবিন্দের হন্ডে প্রদান করিলেন, এবং ম্বরূপ 
গোর্সাইকে বলিয়া দিলেন, প্রভুর শয়নকালে তুমি নিজে উহা! তীহার মস্তকে 
দিবে। স্বরূপ গোলশাই তাহাই করিলেন। প্রভু দেখিয়া-গোবিন্দকে বলিলেন, 
“উহ] ফেলিয়া দাও ।” পরে ম্বূপ গোরসাইকে বলিলেন, “তোমরা অতঃপর 
আমাকে খাটপালক্কে শয়ন করাইবে 1” ম্বরূপ গোসণাই বলিলেন, “তুমি বালিশ 
অঙ্গীকার না করিলে, জগদানন্দ ছুঃখ পাইবেন। প্রভু বলিলেন, “জগদানন্দ হুখ 
পাইবেন বলিয়৷ কি আমি সন্ন্যাসী হইয়া! বিষয় ভোগ করিব?" দ্বরূপ গোসশই 
আর কিছুই বলিলেন না, জগদানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়! শুফ কলাপাত 
কুচাইয়া তাহাই প্রভুর বহির্বাসে জড়াইয়া বালিশ করিয়া দিলেন। অনেক বসবে 
প্রভু এ বালিশ অঙ্গীকার করিলেন। জগদানন্দ অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে 
লাগিলেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন, পুরীতে থাকিব না, শ্রীবুন্দাবনে বাইব। 
শ্রবৃন্দাবনে যাঁওয়াই স্থির করিয়া প্রড়ুকে জানাইলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, 
“আমার প্রতি রাগ করিয়া বুঝি মথুরায় যাইয়া ভিথারী হইবে?” জগদানন্দ 
বলিলেন, “আমার অনেক দিন হইতেই শ্রীরৃন্াবন দর্শনের বাসনা হইয়াছে ।” 
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প্রতু কিন্তু তথ্ধিষয়ে অনুমোদন করিলেন না। জগদাননা অনন্যোপায় হইয়। 
স্বরূপ গোসাছইিকে বলিলেন, “তুমি অনুরোধ করিয়। আমার শ্রীবন্দাবন দশনের 
বাপনাঁটি পূর্ণ কর।” ম্বরূপ গোর্সাই অবসর বুঝিয়া প্রতুকে বলিলেন, “জগ্থা- 
নন্দের অনেকদিন হইল গ্রীবৃন্দাবন দর্শনের নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। আপনার 
আজা! না হওয়ায় বাইতে পারিতেছে না । তিনি যেমন নদীয়ায় যাইয়া শচী- 
যাতাকে দেখিরা আসিলেন, তেমনি একবার বৃন্াবনও দেখিয়া আম্ন।” 
জগদানন্ন ফিরিয়া আসিবেন শুনিয়। প্রতুর অনুমতি হইল। প্রভু অগদাননকে 
ডাকিয়া বলিলেন, “পণ্ডিত, বারানসী পধ্যস্ত নির্ভয়ে যাইবে । বাঁরাণসী হইতে 
বাহির হইয়া দেশওয়ালী লোকের সঙ্গ লইবে, পথে চোরের ভয় আছে। মথুরা 
যাইয়। সনাতনের সঙ্গেই থাকিবে। মথুরার শ্বামীদিগকে দুর হইতে প্রণাম 
করিবে, তীহাদের সঙ্গ করিবে না, তীহার্দিগের সহিত আচার ব্যবহার মিলিবে ন|। 
প্রীবন্দাবনে অনেকদিন বাঁস করিবে না, সত্বর চলিয় আগিবে। গোবর্ধন 
পর্বতের উপর আরোহণ করিবে না। আর সনাতনকে বলিবে, আমার জগ্গ 
যেন স্থান ঠিক করিয়া রাখে, আমিও শীগ্রই যাইতেছি |” 

জগদানন্দ প্রভুর অনুমতি পাইয়া বনপথে যাত্রা করিলেন। বারাণসীতে 
তপনমিশ্র ও চন্ত্রশেখরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বারাণসী হুইতে মথুরায় গমন 
করিলেন। সনাতন গোম্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতকে সঙ্গে করিয়া একে একে 
দ্বাদশ বন দর্শন করাইলেন। সনাতন গোস্বামী ভিক্ষা করিয়া জগদাননোর 
পাকের আয়োজন করিয়া হ্বয়ং মাধুকরী করেন। একদিন জগদানন্দ সনাতন 
গোস্বাধীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এ দিন মুকুন্দ সরম্বতী নামক একজন সঙ্যাসী 
সনাতন গোস্বামীকে একখানি বহির্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামী 
এঁ বহির্বাসখানি মাঁথাঁয় বাঁধিয়া জগরদাননদের বাসার দ্বারদেশে উপস্থিত হুইলেন। 
জগদানন্দ রাঙ্গ! বস্ত্র দেখিয়াই প্রেমাবিষ্ট হইলেন। তিনি উহা! প্রভুর প্রসাদ 
মনে করিয়া বলিলেন, “সনাতন, তুমি এ বস্ত্র কাহার কাছে পাইলে?” 
সনাতন গোস্বামী বলিলেন, “ুকুন্ব সরম্বতীর নিকট ।” জগদানন্দ রন্ধন 
করিতেছিলেন, উঠিয়া! সনাতন গোসম্বামীকে প্রহার করিতে উদ্ভত হুইলেন। 
পরে ধখন বোধ হইল, অন্ঠায় কর্ম করিতেছি, তখন কিছু লঙ্জিত হইয়া বলিলেন, 
“সনাতন, তুমি প্রতুর একজন প্রধান ভক্ত হইয়া অন্য সন্্যানীর বন ধারণ 
করিয়াছ?” সনাতন গোদ্ামী বলিলেন, “বৈষ্বের রক্তবস্ত্র পরিধান করা 
উচিত নয়, আমি ইহা! অন্ত কাহাকেও দিব। যে কারণে ইহ! ধারণ করিয়া 
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ছিলাম, তাহ! প্রত্যক্ষ করিলাম। তোমারই যথার্থ চৈতন্তনি্া।” অনন্তর ' 
হুইজনে প্রীচৈতন্তের বিরহে কিরৎক্ষণ রোদন করিয়া প্রনাদ পাইলেন। 
ভগদানঙ্গ ছইমাস বৃন্দাবনে বাস করিয়া পুনশ্চ পুরীতেই আগমন করিলেন । 
সনাতন গোস্বামী আসিবার সময় রাসস্থলীর ধূলি গ্রহুকে ভেট দিয়াছিলেন। 
প্রভু উহা পরমানন্দে গ্রহণ করিলেন। 


ধু থাড 


প্রভুর অদ্ভূত ভাবাহবশ। 

একদিন প্র যমেশ্বর টোটায় গমন করিতেছিলেন। পথপার্থে কিয়দ,রে 
একটি দেবদাসী গুর্জরী রাগ আলাপ করিয়া সুমধুর স্বরে একটি গীতগোবিন্দের 
পদ গান করিতেছিল। প্রভু দুর হইতেই এ গীত শ্রবণ করিয়! ভাঁবাবিষ্ট হইলেন। 
স্্ী কি পুরুষ গান করিতেছে সে বোধ রহিল না। আবেশে গানকারীর সহিত 
ফিলিবার নিমিত উর্ধস্বাসে দৌড়িলেন। শিজের কীটায় সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত 
হইয়া গেল। সঙ্গে গোবিন্দ ছিলেন। গ্রতুকে দৌড়িতে দেখিয়া গোবিন্দও 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। প্রভু গানকারিণীর নিকট উপস্থিত হইবার 
পূর্বেই গোবিন্দ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, “স্ত্রীলোক গান 
করিতেছে।* স্ত্রীলোক শুনিয়াই প্রভুর বাহন্ফৃন্তি হইল। তখনই ফিরিববা 
পথে উঠিলেন। উঠ্িয়াই বলিলেন, “গোবিন্দ, আঙ তুমি আমার ভীবন রক্ষা 
করিলে। স্ত্রীন্পর্শ হইলে, নিশ্চয় আমার মরণ হইত । আমি তোমার এই খণ 
পরিশোধ করিতে পারিব না ।” গোবিন্দ বলিলেন, "্জগরাখই রক্ষা করিলেন, 
আমি কোন্‌ ছার ।” প্রভু বলিলেন, “তুমি নিরস্তর আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে 
এইরূপ সতর্ক করিবে।” এই কথা বলিতে বলিতে প্রভু গন্ভব্স্থানে উপনীত 
হইলেন। এই ঘটন! শ্রবণ করিয়া শ্বরূপাদি ভক্তগণের মনে মহান্‌ ভয় জন্মিল। 


রদ্বুনাথ ভউ। 
তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট প্রতুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বারাণনী 
হইতে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। তীহার সমভিব্যান্থারে একজন ভৃত্য ছিল। 
পথে রামদাস বিশ্বাস নামক একজন কায়স্থের সহিত তাহার আলাপ হইল। 
রামদাসও নীলাঁচলে যাইতেছিলেন। রামদাস গ্ররামচন্দ্রের ভক্ত ও ব্যাকরণাদি 
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শাস্ত্রে বাত্গ় ছিলেন। তিনি পরম বৈষব ও সংসারবিরক্ত ছিলেন, অষ্টগ্রহর 
রামনাম জপ করিতেন। তিনি পথে রথঘুনাঁথ ভট্টের অনেক সেবা করিতে 
লাগিলেন। রঘুনাথ ভট্ট তাহার সেবা গ্রহণ করিতে কিছু কুষ্টিত হইতেন, 
তিনি তাহা শুনিতেন না। এইরূপে তাহার! নীলাঁচলে উপস্থিত হইলেন। 
রঘুনাথ ভট্ট নীলাঁচলে পৌছিয়া প্রভূর বাসায় যাইয়! তাহার চরণদর্শন করিলেন। 
প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তপনমিশ্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে 
গোবিন্দ দ্বারা তাহাকে একটি বাসা দেওয়াইলেন। রঘুনাথ ভট নিত্য প্রভুর 
চরণ দর্শন করেন ও মধ্যে মধ্যে প্রতৃকে নিমন্ত্রণ করিয়া হ্বয়ং পাক করিয়া ভিক্ষা 
করান। এইরূপে আটমাস চলিয়৷ গেল। আটমাসের পর প্রভূ রঘুনাথ ভট্টকে 
বলিলেন, প্রঘুনাথ, তুমি দারপরিগ্রহ করিও না, বাটাতে যাইয়া বুদ্ধ মাতাঁপিতার 
সেবা কর ও বেষ্তবের নিকট শ্রীভাগবত অধ্যয়ন কর। পুনর্বার নীলাচলে 
আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে ।” এই কথা বিয়া প্রতু তাহাকে 
বিদায় দ্িলেন। অগত্যা রঘুনাথ ভট্ট প্রভূকে ছাড়িয়। গমনের ইচ্ছা না 
থাকিলেও কাদিতে কীদিতে স্বরূপাঁদি ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক 
বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিলেন । 

অনন্তর রথুনাথ প্রতুর আজ্ঞান্বর্তী হইয়া চারি বৎসর পধ্যন্ত মাতাপিতার 
সেবা কবিলেন। চারি বংসরের পর তাহার! কাশীধাম প্রাপ্ত হইলে, তিনি 
পুনর্ববার নীলাচল প্রতুর নিকট আগমন করিলেন। এবারও পূর্বববৎ আট- 
মাস থাকিয়৷ প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন। আট মাসের পর প্রভু রঘুনাথ 
ভষ্রকে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়৷ বাস করিতে আদেশ করিলেন। রথুনাথ প্রভুর 
আদেশানুপারে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া সনাতন গোস্বামীর ও রূপ গোস্বামীর আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। | | 


০ হাররারিরারারারারারারট 


মহাপ্রভুর প্রলাপ । 
অতঃপর প্রত্ত রাধাভাবে পরমাবিষ্ট হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপী- 
দিগের বিশেষতঃ শ্রারাধিকার যে দশা হইয়াছিল, প্রভুরও দিন দিন সেই 
দশা উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি শ্রীরুষ্ণ-বিরহ-ভাবাবেশে নিতান্ত কাতর 
হইয়া নিরন্তর বিবিধ শ্লোক পাঠ সহকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এ 
সকল বিলাপ নিমলিখিতগ্রকারে বর্ণিত হইয়া থাকে । 


অস্ত্য-লীলা ৫৫৯, 


রসি পিপি উট বা উপ সর জল সাত ইউনি ভা কী ািািিপ্থিলাগ জিপি 


"প্রেমচ্ছেদরুজোহ্বগচ্ছতি হরি নায়ং ন চ প্রেম বা 

স্বানাস্থানমবৈতি নাপি মদনে জানাতি নো দূর্বলাঃ। 

অন্ঠো বেদ ন চান্যহুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং 

দ্বিত্াণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হ1 হা বিধেঃ ক গতিঃ॥” জগরাথবল্লত নাটকে ৩৪1৯ 

তদর্থ যথ৷ শ্রীচৈতগ্ঘচরিতামুতে-_ 

“উপজিল প্রেমাস্কুর, ভাঙ্গিল যে হুঃখপূর, 
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পাঁন। 

বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ, 

নরনারী-বধে সাবধান ॥ 
সখি হে, ন! বুঝিয়ে বিধির বিধান। 

সুখ লাগি কল গ্রীতত।  হৈল ছুঃখ বিপরীত, 
এবে ধায় না রহে পরাণ ॥ 

কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান, 
ভাঁল মনা নারে বিচারিতে। 

ক্রুর শঠের গুণ-ডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে, 
রাখিয়াছে, নারি উকাশিতে ॥ 

যে মদন তমুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ, 

পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ। 

অবলার শরীরে, বিদ্ধি করে জরজরে, 
হঃখ দেয়, না লয় জীবন ॥ 

অন্টের যে ছুঃখ মনে, অন্ত তাহা নাহি জানে, 
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার । 

অন্যজন কীহ! লিখি, ন1 জানিয়ে প্রাণসথী, 
যাতে কহে ধেধ্য করিবার ॥ 

কষ্তকূপা পারাবার, কতু করিবেন অঙ্গীকার, 
সথি, তোর এ ব্যর্থ বচন। 








জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পন্মপত্রের জল, 
তত দিন জীবে কোন্‌ জন ॥ 
শত' বৎসর পর্য্যস্ত, জীবের জীবন অন্ত, 


এই বাঁক্য কহ না বিচারি। 


িস্ 


৫৬২ ূ ীপ্রীগৌরহ্দর 


নারীর যৌবন ধন, যারে কষ করে মন, 
ফে যৌবন দিন ছুই চারি ॥ 

অগ্নি যৈছে নিজ ধাঁম, দেখাইয়া! অভিরাম, 
পতঙ্গীরে আকবিয়৷ মারে । 

কৃষ্ণ ছে নিজ্অগুণ, দেখাইয়া! হরে মন, 
পাছে ছুঃখলমুদ্রেতে ডারে ॥ 

এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্্রগৌরহরি, 
উদ্াড়িয়! ছুঃখের কপাট । 

ভাবের তরঙ্গ বলে, নানারূপে মন চলে, 
আর এক সগ্লোক কল পাঠ ।॥ 

“আ্রীকষফরপারদিনিষেবণং বিনা 

ব্যর্থানি মেহহান্তখিলেন্ত্রিয়াণালম্‌। 

পাধাঁণশুক্ষেন্ধনভারকাণ্যহে! 

বিতর্ষি বা তানি কথং হতত্রপঃ |” গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ 

“বশীগানামৃতধাম, লাবগ্যামৃতজনস্থান, 
যেনা দেখে সে চাদব্দন। 

সে নয়নে কি বা কাজ, পড়,ক তার মুণ্ডে বাজ, 

ৃ সে নয়ন রছে কি কারণ ॥ 
সহি হে, শুন মোর হতবিধি বল। 
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দরিয়গণ 


রু্ বিনা সক বিফল ॥ 

কষের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গি ী, 
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। 

কাণাকড়িছিন্ত্রসম, জানিহ সে শ্রবণ, 
তার জন্ম হইল অকারণে ॥ 

্বপ্নপ্রায় কি হেরিন্ু, কি বা আমি প্রলাপিন্ন, 
তোমর! কিছু গশুনিয়াছ দৈন্য ? 
শুন, মোর প্রাণের বান্ধব । 

নাহি কৃষ্কপ্রেম ধন, দরিদ্র মোর জীবন, 
দেহেস্দিয় বৃথ! মোর সব ॥ 


স্কিপ ি্িজাটিইট 





অস্তা-লীলা ডি 


তাত সতত সি ও পির রি অপি পর ক জরি রক রর” টস রি ফর স্প্রে স ল ল০ চা ০৮75০ পাসে 


পুনঃ কহে হায় হা ! শুন, স্বরূপ রামরায়, 
এই মোর হৃদয় নিশ্চয় । 
শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার, 


৩ বলি শ্লোক উচ্চাঁরয় 


“তকঅবরহিদং পেম্মংন হি হোই মানুষে লোত্র। 


জই হোই কদ্স বিরহে! বিরহে হোস্তম্মি কো জীঅই ॥” 


৭3 


অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাধুনদ হেম, 
সেই প্রেম! নুলোকে না হয়। 

ষদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ, 
বিরহ হৈলে কেহ না জীবয় ॥ 

এত কহি শচীস্থত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত, 
শুনে দৌহে একমন হঞা । 

আপন হৃদয়কা্জ, কহিতে বাসিয়ে লাজ, 


তবু কহি লাজবীজ থাঞ্া ॥” 

“ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি মে হবো 

ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্‌ । 

বংশীবিলান্তাননলোকনং বিনা 

বিভর্ি বৎ প্রাণপতঙ্গকান্‌ বৃথা ॥* শ্রীচৈতন্টোক্তঃ শ্লোকঃ। 

“দুরে শুদ্ধ ৫প্রম বন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ, 
সেহে! মোর কৃষ্ণ নাহি পায়। 

তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন, 
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ 

যাতে বংশীধ্বনিসুখ, না দেখি সে চাদমুখ, 
ষ্চপি সে নাহি আলম্বন। 

নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, 
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ ॥ 

'ক্ইষ্প্রেম সুনিল, "সম শু গাঙ্কাভল, 
যেই গ্রেমঅসৃতের জিন । 

'লিগাল ফোন্নুয়াঠো, এব বুকায় অত চাকা, 
শুরুবো বেছে অবীরিনট ॥ 


৬২ .... জ্রীপ্রীগৌরহন্দর 


ই সস্িনিরসিতপ্ইত ্্. 








চে 


শুদ্ধ-প্রেম-সুখ-সিজু, পাই তার এক বিন্দুঃ 
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়। 

কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়, 

কহিলে ব। কে বা পাঁতিয়ায় ॥ 

এইমত দিনে দিনে, ত্বরূপ রামানন্দ সনে, 
নিজ ভাব করেন বিদ্দিত। 

বাহিরে বিষজাল। হয়, ভিতরে আনন্দময়, 
কষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত ॥ 

এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ববণ, 
মুখ জলে নাযায় ত্যজন। 

সেই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, 
বিষামূুতে একত্র মিলন ॥” 

*গীড়াভির্নবকালকৃট কটু তাগর্ধন্ত নির্বাসনো 

নিশ্তন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহস্কারসক্কোচনঃ। 

প্রেম! সুন্দরি ননানন্দনপরে৷ জাগত্তি যস্তাস্তরে 

্ঞায়স্তে ক্ফুটমস্ত বক্রমধুরান্ডেনৈব বিক্রান্তয়ঃ |” বিদগ্ধমাধবে ২৩ 

“যে কালে দেখি জগন্নাথ, শ্রীরাম-সুভদ্রা-সাথ, 
তবে জানি আইলাঙ কুরুক্ষেত্র । 

সফল হৈল জীবন, দেখিনু পন্মলোচন, 
জুড়াইল তন্থু মম নেত্র ॥ 

গরুড়ের সনিধানে, রহি করে দরশনে, 
সে আননের কি কহিব বলে। 

গরুড়ন্তস্তের তলে, আছে এক নিম্ন খালে, 
সে খাল ভরিল অশ্রজলে ॥ 

তাহ! হৈতে ঘরে আসি, মাটির উপরে বসি, 
নথে করে পৃথিবী লিখন। 

হা হা কাহা বৃন্দাবন, কাহা গোপেন্দ্রনন্দন, 
কাহ! সেই বংশীবদন ॥ 

কাহ। সে ত্রিভজ ঠাম, কাহ! সেই বেণুগাঁন, 
কাহ সেই যমুনাপুলিন। 








িস্ত্য-লীল! &৬৩ 





কাহা রাসবিলাস,  কীহা নৃত্য গীত হাস, 
কাছা প্রভু মদনমোহন ॥ 


উঠিল নান! ভাবাবেগ, মনে হইল উদ্বেগ, 
ক্ষণমাত্র নারে গেঙাইতে। 
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য হৈল টলমলে, 
নানা শ্লেক লাগিল! পড়িতে ॥” 
“অমুস্থধন্থানি দিনান্তরাণি হরে তদালোকনমন্তরেণ। 


অনাথবন্ধো! করুণৈকসিন্ধে। হ! হস্ত হা হস্ত কথং নয়ামি ॥” 
কৃষ্ণকর্ণামৃত।৪১ 
“তোমার দর্শন বিনে, অধন্ত এই রাত্রি দ্বিনে, 


এই কাল ন! যাঁয় কাটন। 
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার-করুণা-সিন্ধু, 
কৃপা করি দেহ দরশন ॥ 
উঠিল ভাব চাঁপল, মন হইল চঞ্চল, 
ভাবের গতি বুঝন নাযায়। 
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন, 
কৃষ্ণ ঠাঞ্ডিঃ পুছেন উপায় ॥” 
“তচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদু তমিত্যবেহি 
মচ্চাপলঞ্চ তব বা! মম বাঁধিগমাম্‌। . 
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি 
মুগ্ধং মুখাঘৃ জমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্‌ ॥” কৃষ্ণবর্ণামুতে ৩২ 
“তোমার মাধুরীবল, তাহাতে মোর চাপল, 
এই দুই তুমি আমি জানি। 
কাহা করে । কাহা যাউ, কহ! গেলে তোম! পাঁঙ, 
তাহা মোরে কহ ত আপনি ॥ 
নান৷ ভাবের প্রাবল্য, হইল সন্ধি শাবল্য, 
ভাবে ভাবে হেল মহারণ। 
ওৎস্ুক্ চাপলা নৈন্ত, রোষামর্ষ আদি সৈন্, 
প্রেমোম্মাদ সবার কারণ ॥ 
মস্ত গজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইচ্ষুবন, 
গজযুদ্ধে বনের দলন। 


০ ০ 


8৬৪ প্রীপ্রীগৌরহন্দর 


০ ক কি 


প্রভুর হৈল দিব্যোন্মা,দ তন্থু মনের অবসাদ, 
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥৮” | 
“হে দেব হে দয়িত হে ভূবনৈকবন্ধে! 
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধে! | 
. হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম 
হাঁ হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশো সেঁ॥” কৃষ্ণকর্ণামতে 1৪ * 
“উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণন্ফ,রণ, ' 
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান । 
সোল্লু বচন রীতি, মান গর্ব ব্যাজস্ততি, 
কভু নিন্দা কভু বা সম্মান ॥ 
তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত, 
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন। 
তুমি মোর দক্িত, মোতে বৈসে তোমার চিত, 
মোর ভাগ্যে কলে আগমন ॥ 
ভূবনের নারীগণ, সদা কর আকর্ষণ, 
তাহা কর সব সমাধান । 
তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ছে কোন্‌ পামর, 
তোমারে ব! কে না করে মান॥ 
তোমার চপল মতি, একত্র না হয় স্থিতি, 
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ । 
তুমি ত করুণাপিন্ধু। . আমার প্রাণের বন্ধু, 
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ ॥ 
তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ, 
বহুকাধ্যে নাহি অবকাশ । 
তুমি আমার রমণ্‌, সুখ দ্রিতে আগমন, 
এ তোমার বৈদগ্ধাবিলাস ॥ 
মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেল! জানি, ণ 
শোঁন মোর এ স্তৃতি বচন। 
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন প্রাণ, 
হা হ] পুনঃ দেহ দরশন ॥ 


অন্ত্য-লীল। - ৫৬৫ 


লিট ছল খর টি কি ছিএি ও রর উর হী লি সর লা লা ছা ছি লস সি পিক ত্র ত্র সর্ট এসি 


স্তস্ত কম্প গ্রন্থে, বৈবপ্য অশ্রু ত্বরভেদ, 
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত। 
হাসে কান্দে নাচে গার, উঠি ইতি উতি ধায়, 
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মুচ্ছিত ॥ 
মুচ্ছায় হেল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহস্কার, 
কহে, এই আইলা মহাশয় । 
কৃষ্ণের মাধুরীগুণে, . নানা ভ্রম হয় মনে, 
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয় ॥৮ 
"্মারঃ দ্বয়ং নু মধুরত্যুতিমগ্ডলং ছু 
মাধুধ্যমেব হু মনোনয়নামৃতং নু। 
বেণীমুজো নু মম জীবিতবল্লভো সু 
কষ্ণোহয়মভ্াদয়তে মম লোচনার ॥* কৃষ্ণকর্ণামূতে ।৬৮ 
“কি ব৷ এই সাক্ষাৎ কাম, ছ্যতিবিস্ব মুণ্তিমান্‌, 
কি মাধুধ্য স্বয়ং মুত্তিমস্ত। 
কি বা মনোনেত্রোৎসব, কি বা প্রাণবন্গত, 
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥ 





গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তন্ন মন, 
নানা রীতে সতত নাচায়। 

নির্বেদ বিষাদ দৈন্ঠ, চাঁপল্য হর্ষ ঠধধ্য মন্থা, 
এই নৃত্য প্রভুর কাল যায় ॥ 

চণ্ডিদাস বিগ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, 
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোঁবিন্ন। 

তবরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, 


গায় শুনে পরম আনন্দ ॥” 
প্রভু একদিন নিদ্রাবস্থায় ত্বপ্ন দেখিলেন, ত্রিভঙ্গনুক্জর, মুরলীবদন, পীতাসন্বর, 
বনমালাধারী, মদনমোহন শ্রীরুষ্চ গোপীমগ্ডুলে মগ্ডিত হইয়া রাসলীলা 
করিতেছেন । শ্রীকুষ্ণ মধ্যস্থলে শ্ররাধার সহিত নৃত্য করিতেছেন এবং অপরা!- 
পর গোপীগণ তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। প্রভু তদর্শনে 
শ্রবৃন্দাবনে শ্রীকষ্ণকে প্রাপ্ত হইলাম এই জ্ঞানে আবিষ্ট হইয়া রসাম্বাদন করিতে 
লাগিলেন। এদিকে গ্রতু অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইতেছেন দেখিয়৷ গোবিন্দ প্রসুকে 


৫৬৬. ীপীগৌরহুন্দ? 


জাগাইলেন। প্রভু জাগরিত হইয়! বাহজ্ঞানের উদয়ে ছুঃখিত হইলেন। অভ্যাস 
বশতঃ নিত্যকৃতা সমাপন করিয়া যথাকালে জগন্নাথ দর্শন করিলেন। তিনি 
পূর্ব গরুড়ন্তস্তের পম্চাদ্ভাগে দাড়াইয়! জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। 
একটি উৎকলবাসিনী রমণী লোকের ভিড়ে জগন্নাথদর্শনে অনমর্থ হইয়া গরুড়ের 
উপর আরোহণপূর্বক অজ্ঞাতসারে গ্রভূর স্বন্ধে পা দিয়া দড়াইয়া জগন্নাথ 
দেখিতেছিল। গোবিন্দ দেখিতে পাইয়া! এ রমণীকে ভৎ“দনা করিতে লাগিলেন। 
প্রতু বলিলেন, "গোবিন্দ, উহাকে কিছু বলিও না, ও আপন ইচ্ছামত জগন্নাথ 
দর্শন করুক।* শ্ত্বীলোকটি কিন্তু নিজের ঘোরতর অপরাধ বুঝিতে পারিয়া 
তৎক্ষণাৎ ভূতলে অবতরণপূর্বক আত্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রভু তদর্শনে 
বলিলেন, “আহা! জগন্নাথ আমাকে তোমার মত আত দিলেন না।” প্রত 
এতক্ষণ ্বপ্নষট শ্রীবৃন্দাবনলীলাই দর্শন করিতেছিলেন। অতঃপর বোধ হইল, 
কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন। তখন কিছু বিষ হইয়া বাসায় আগমন 
করিলেন। বাসায় আসিয়! ভূতলে বসিয়! নখ দ্বারা ভূমিলেখনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
নয়নের নীরে মৃত্তিকা! কর্দমময়ী হইতে লাগিল । দেহের হ্বতাবে স্নানভোজনাদিও 
করিলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল। হ্বরূপ ও রামানন্দ আসিয়! মিলিলেন। 
প্্রাপ্তরত্ব হারাইয়া, তার গণ সোউরিয়া, 
মহাপ্রভু সস্তাপে বিহ্বঙ্ন। 
স্বরূপ রায়ের ক ধরি, বহেহাঁ হা হরি হরি, 
ধেরধ্য গেল, হইল চাঁপল॥ 
শুন বান্ধব, কৃষ্ণের মাধুরী । 
যার লোভে মোর মন, . ছাড়িলেক বেদধর্শ, 
যোগী হঞা হইল ভিথারী | 
ক₹ষ্ণলীল! মঙ্গল, শুদ্ধ শঙ্খ কুগুল, 
গড়িয়াছে গুক কারিকর। 
সেই কুগুল কাণে পরি, তৃষ্ণা-লাউ-থালি ধরি 
আশা-ঝুলি কান্ধের উপর ॥ 
চিন্তা-কীথ! উড়ি গায়, ধুলি-বিভূতি-মলিন কায, 
হাহাকৃঞ্! প্রলাপ উত্তর। 
উদ্বেগাদি দশা হাতে, লোভের ঝুলনি মাথে, 
ভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ 


অস্ত্য-লীলা ৫৬৭ 


॥ 
রঙ 
জমি আস শি এ, অপ শপ সি পা ছে তাস দা ও পা পাল উিগা শী আর্ত সী ভীত পী ৬৩ আপা জি সী ভিত সি সি সী বিকিনি বি পা, 5 


স্পস্ট 


ব্যাসশুকাদি যোগিগণ, কৃষ্ণ আত্ম! নিরঞ্জন, 
ব্রজে তার বত লীলাগণ। 

ভাগবতাদি শাক্সগণে করিয়াছে বর্ণনে, 
সেই তর্জা! পড়ে অনুক্ষণ ॥ 

দশেক্ছিয় শিষ্য করি, মহাবাউল নাঁম ধরি, 

শিষ্য লঞ্1 করিল গমন। 





মোর দেহ ম্বসদন, বিষয়ভোগ-মহাধন, 
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥ 

বুন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর-জঙ্গম, 
বুক্ষ-লতা গৃহস্থ আশ্রমে । 

তার ঘরে তিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন, 
এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে ॥ 

কুষ গু৭ রূপ রস, গন্ধ শব পরশ, 


যে সুধা আম্বাদে গোপীগণ। 
তা' সবার গ্রাস-শেষে আনি পঞ্চেজ্রি-শিষ্যে, 
সে তিক্ষায় রাখয়ে জীবন॥ 
শূন্য-কু্জ-মণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ধধ্যানে, 
তাহা রহে লঞ্া শিষ্গণ। 
কুষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন 
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥ 
মন কৃষ্ণবিয়োগী, ছুঃখে মন হেল যোগী, 
সে বিয়োগে দশ দশা হয়। 
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেলা পলাইয়া, 
শূন্য মোর শরীর আলয়॥ 
কৃষ্ের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়। 
সেই দশ দশা! হয় প্রভুর উদয় |» 
প্রভু চিন্তা, জাগর ও উদ্বেগাদি দশ দশায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। 
রামানন্দ রায় মধ্যে মধ্যে ভাবানুরূপ শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ 
গোসপই শ্লোকানুরূপ পদ সকল গান করিতে জাগিলেন। এইরূপে অর্ধা- 
রাত্রি অডিবাহিত হইল। রামানন্দ প্রতুকে গল্ভীরার ভিতর শয়ন করাইয়। 


৫৬৮ ..... আ্রীপ্ীগৌরহম্দর 


নিকিতা 


গৃহে গমন করিলেন। স্বরূপ গোঁসণাই ও গোবিন্দ প্রভুর ভ্বারদেশে শয়ন করিয়া 
রহিলেন। প্রভু শয়ন করিলেন, নিদ্রা হইল না, উচ্চ করিয়া নাম কীর্তন 
করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কর্তনের শব্দ শুনিতে না পাইয়া স্বরূপ 
গোসশই কপাট খুলিয়৷ দেখিলেন, প্রভু ঘরের ভিতর নাই। প্রভুকে ঘরের 
ভিতর না দেখিয়া ম্বরূপ গোঁপাই বিল্রয়ান্বিত হইয়া গোবিন্দকে ডাকিলেন। পরে 
দীপ জালিয়! ছুই জনে প্রভুর অস্বেষণার্থ বহির্গত হইলেন। ইতস্ততঃ অন্বেষণ 
করিতে করিতে সিংহদ্বারের উত্তরদিকে যাইয়া প্রতৃকে প্রাপ্ত হইলেন। প্রভূকে 
পাইয়া আনন্দ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়! তাহার! ভীত হইলেন। 
প্রভু পড়িয়া আছেন, সংজ্ঞ৷ নাই। অঙ্গসন্ধিসকল শিথিল হওয়ায় শরীর পাঁচ 
ছয় হাত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। নয়ন উত্বান এবং মুখ দিয়া ফেন ও লালা 
নির্গত হইতেছে । স্বরূপ গোর্সাই উচ্চ করিয়া নাম শুনাইতে লাগিলেন । 
অনেক ক্ষণের পর প্রভুর সংজ্ঞা হইল, হরি বোল বলিয়া গর্জিয়া উঠিলেন। 
অঙ্গসন্ধিসকল সংলগ্র হইলে, শরীর পূর্বববৎ প্ররৃতিস্থ হইল। তখন প্রভূ 
সিংহদ্বার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। ম্বরূপ গোসণাইর দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, "আমি এখানে কেন?” স্বরূপ গোপাই বলিলেন, প্প্রভু বাসায় 
চলুন, সেইখানেই বলিব” এই কথার পর শ্বরূপ গোসশই প্রভুকে বাসায় 
লইয়া! আসিয়া! বথাবৎ বৃত্তাত্ত নিবেদন করিলেন। প্রভূ শুনিয়া বলিলেন, 
“আমার ত কিছুই স্মরণ হয় না। আমি চারিদিকেই শ্রীকষ্চকে দেখিতেছি। 
আবার ক্ষণে ক্ষণে বিছ্যতের ন্যায় অন্তথ্িত হইতেছেন।” এমন সময় জগন্নাথের 
পানিশঙ্খ বাজিয়! উঠিল। প্রভু স্নান করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে গমন করিলেন। 

আর একদ্দিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীর দিয়া যাইতে চটক পর্বত দেখিয়া 
গোবর্ধন শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলেন। আবিষ্ট হইয়াই তদভিমুখে ধাবিত 
হইলেন। প্রভু বাষুবেগে গমন করিতেছিলেন, গোবিন্দ পশ্চাতে থাকিয়াও 
তীহাকে ধরিতে পারিলেন না। তিনি প্রভুকে ধরিতে না পারিয়া চীৎকার 
করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের আর্তত্বর শুনিতে পাইয়া হ্বরূপ গোসণাই 
প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ শবলক্ষ্যে দৌড়িয়া আসিলেন। এদিকে যাইতে যাইতে 
প্রতুর স্তন্ত হইল, আর দৌড়িতে পারিলেন না । কাদন্বকোরকের স্থায়সর্বশরীর 
কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কাদিতে কাঁদিতে ক।পিতে কাপিতে পড়িয়া গেলেন। 
গোবিন্দ তথন প্রতুর নিকটে আসিয়। করোয়ার জল দার] ,ফিঞনু, ওকবিরির্ধাস 
দ্বার ব্যজন করিতে ঢিল হম ঢককগাদি ভিজাণ গু নারি উর্ার্ফিত 





অন্ত্য-লীল। ৫৬ ৃ 


সপবিছিল এ সপ স্লািািল ছি 





হস তি পিসির কার রসি ধর রি পপর রও পা পাটি হস লি তি সি লাস 


হইলেন। উচ্চকীর্তন ও জলসেচনাদি করতে করিতে শ্রনুর কিছু বাহ 
হইল। তখন তিনি হ্বরূপ গোঁসশাইর দিকে চাহিয়! বলিলেন, “আমি গোবর্ধনের 
সমীপে যাইয়া দেখিলাম, কৃষ্ণ গোঁচারণ করিতেছেন। তিনি গোচাঁরণ করিতে 
করিতে গোবর্ধনের উপর উঠিয়া বাশী বাজাইলেন। তাহার বাশীর শব শুনিয়াই 
রাঁধা ঠাকুরাণী আগমন করিলেন । রাধা ঠাকুরানীর সৌন্দর্যের কথ! কি বলিব! 
দেখিতে দেখিতেই শ্রীকুষ্ণ তীহাকে লইয়া গিরিকন্দরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
শ্রীরাধার সথীগণ ফলফুল তুলিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তোমরা যাইয়া আমাকে 
এখানে ধরিয়৷ আনিলে । আমাকে ধরিয়া আনিয়৷ বড়ই ছুংখ দিলে। শ্রীরুষণের 
লীলা আমার আর দেখা হইল ন1। এই কথা বলিয় প্রভু রোদন করিতে 
লাগিলেন। এই সময় পুরী গোঁপাই ও ভারতী গোর্সাই আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া প্রভুর সম্পূর্ণ বাহুক্ষ,ত্ি হইল। তখন প্রভূ 
তাহাদিগকে বন্দনা করিলেন। তাহারাও প্রভূকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলেন। 
অনন্তর প্রতু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা এতদূর আগমন 
করিলেন কেন?” তীহার1! বলিলেন, “তোমার নৃত্য দেখিতে আসিলাম।” 
প্রভু কিঞ্চিৎ লঙ্জিত হইয়! ভক্তগণের সহিত ম্লান করিতে গেলেন। ন্গানাস্তে 
বাসায় আসিয়া ভক্তগণকে লইয়া! ভোজন করিলেন। 

এইরূপ ভাবাঁবেশেই প্রভুর অষ্টপ্রহর অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি 
কখন সম্পূর্ণ আবিষ্ট, কথন অর্ধ বাহ ও কখন সম্পূর্ণ বাহা দশায় অবস্থান 
করেন। স্নান ভোঁজনাদি দেহের শ্বভাবেই নির্বাহ হুইয় থাকে । একদিন 
জগম্নাথকে দর্শন করিতে করিতে প্রভুর সাক্ষাৎ ব্রজেন্্রনন্দন বলিয়াই জ্ঞান 
হইল। তখন শ্রীক্ুষ্ণের পঞ্চগুণ যুগপৎ স্ফুরিত হইয়া প্রতুর পঞ্চ ইন্ডিয়কে 
আকর্ষণ করিতে লাগিল। প্রভু সং্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হুইলেন। 
এই সময়ে জগঙ্নীথের উপনভোগ সরিল। ভ্তক্তগণ প্রভুকে ধরিয়া বাসায় 
লইয়! আসিলেন। প্রভু সংস্ঞালাভ করিয়! স্বরূপ ও রামানন্দের ক ধরিয়া 
বক্ষামাণপ্রকারে বিলোপ করিতে লাগিলেন। 

প্কৃষ্ণ রূপ শব স্পর্শ, সৌরত্য অধর রস, 
যার মাধুধ্য কহনে না যায়। 
দেখি লোভী পঞ্চ জন, এক অশ্ব মোর মন, 
চড়ি পাঁচে পাঁচ দিকে ধায় ॥ 
সথি হে, শুন মোর ছুঃখের কারণ। 
ণই 


চির 4 পতীপ্রীগৌরস্থন্দর 


০০৬০২ কি 





সল্প সিসি লস তা র্ডি রিমি লরি পি 


মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালম্পট দন্থ্যগণ, 
সবে কহে, হর পরধন ॥ 
এক অশ্ব এক ক্ষণে, পাঁচে পাঁচ দিকে টানে, 
এক মন কোন্‌ দিকে ঘায়। 
এক কালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে, 
এত ছুঃখ সহনে না যায় ॥ 
ইঞন্জিয়ে না করি রোষ, ইহা সবার কাহ! দোষ, 
কৃষ্ণরূপাদি মহ! আকর্ষণ । 
রূপাদি পাঁচে পাঁচে টানে, গেল পাঁচের পরাণে, 
মোর দেহে না রহে জীবন ॥ 
কৃষ্ণরূপাঁমৃত সিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু, 
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়। 
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চ গিরি, 
তাহে ডুবায় আগে উঠি ধায় ॥ 
কৃষ্ণবচনমাধুরী, নানারসনর্দধারী, 
তার অন্তায় কহনে না যাঁয়। 
জগৎ-নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বাদ্ধি টানে, 
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥ 
কুষ্ণ-অঙ্গ স্ুশীতল, কি কহিব তার বল, 
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন। 
সশৈল নারীর বঙ্গঃ, .. তাহা আকষিতে দক্ষ, 
আকর্ষরে নারীগণ-মন ॥ 
কষ্ণাঙ্গ-দৌরভ্যভর, মুগমদ-মদহর, 
নীলোৎপলের হরে গর্বধন। 
জগৎ-নারীর নাসা, তার ভিতরে করে বাসা, 
নারীগণে করে আকর্ষণ ॥ 
কৃষ্ণের অধরাষৃত, তাহে কপূর মন্দস্মিত, 
শ্বমাধুধ্যে হরে নারীমন। 
অন্ত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনঃক্ষোত, 
:- * ব্রজনারীগণের মূলধন ॥ 
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এত কহি গোৌরহরি, তুই জনের ক ধরি, 
কহে শুন স্বরূপ রাম রায়। 
কাহা করে” কীহা যাউ, কাহা গেলে কৃষ্ণ পা, 
দুঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥ 
একদিন মহাপ্রভু মান করিতে যাইয়া! পথে এক পুপ্পের উদ্যান দর্শন করিয়া 
শ্রীবৃন্দাবনবোধে তন্মধ্যে গ্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্র প্রেমাবিষ্ট হইলেন। 
অনন্তর আবেশতরে রাসে শ্রীকষ্চের অন্তধ্ণনের পর গোঁপীগণের স্থায় 
শ্রীকষ্ণাম্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
্‌ “আম পনস পিয়াল জন্ব, কোবিদার । 
তীর্থবাসী সবে কর পর-উপকার ॥ 
কৃষ্ণ তোমার ইহ! আইল।,__-পাইলে দর্শন । 
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥ 
উত্তর না পাঁঞ। পুনঃ করে অনুমান । 
এ সব পুরুষজাতি কৃষ্ণসখার সমান ॥ 
এ কেন কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়। 
এই স্ত্রীজাতি লতা! আমার সধীপ্রায় ॥ 
অবস্ত কহিবে কৃষ্ণ পাইয়াছে দর্শনে । 
অত অন্থমানি পুছে তুলস্যাদিগণে ॥ 
তুলসি মালতি যুখি মাধবি মল্লিকে। 
তোমার প্রিয় কষ্ণ আইলা তোমার অস্তিকে ॥ 
তুমি সব হও আমার সখীর সমান। 
কষ্ণোদ্দেশ কহি সবে রাখহ পরাণ ॥ 
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে | 
এই কৃষ্চদাসী ভয়ে না কহে আমারে ॥ 
আগে মৃগীগণ দেখি কৃষ্ণঙ্গগন্ধ পাঞা।। 
তার মুখ দেখি পুছে নির্ণয় করিয়া ॥ 
কহ মৃগি রাধা সহ শ্রীকষ্ঝ সর্বথা। 
তোমায় সুখ দিতে আইল নাহিক অন্যথা ॥ 
রাধাপ্রিয়সধী মোরা নহি বহিরঞ্গ । 
দূর হৈতে জানি তার যৈছে অঙ্গগন্ধ ॥ 


৫৭২ আীআীগৌরহন্দর 
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রাধাজসজমে কুচকুদ্ুমে ভূষিত । 
কৃষ্ণকুনামালাগন্ধে বায়ু সুবািত॥ 
কৃষ্ণ ইই। ছাড়ি গেলা এহো বিরহিণী। 
কি উত্তর দিবে এই ন! শুনে কাহিনী ॥ 
আগে দেখ বৃক্ষগণ পুষ্পফলতরে । 
শাখা সব পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে ॥ 
কৃষ্ণ দেখি এই সব করে নমস্কার । 
কষ্চাগমন পুছে তারে করিয়৷ নির্ধার ॥ 
প্রিয়ামুখে ভূঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে। 
লীলাপদ্ম চালাইতে হয় অস্ঠচিতে ॥ 
তোমার প্রণামে কি করিয়াছে অবধান। 
কি বা নাহি করে কহ বচন প্রমাণ ॥ 
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত। 
কি উত্তর দিবে ইহার নাহিক স্থিত ॥ 
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে । 
দেখে তাহা কষ হয় কদম্বের তলে ॥ 
কোটিমন্সথমথন মুরলীবদন। 
অপার সৌন্দধ্য হরে জগম্পেত্রমন ॥ 
সৌনধ্য দেখি ভূমে পড়িলা মুচ্ছিত হঞা। 
হেনকালে শ্বরপাদি মিলিল৷ আসিয়া ॥” 
প্রভু শ্রীকুষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়৷ ভূমিতলে পতিত 
হইলেন। এই সময়ে শ্বরূপাদি তক্তগ্ণ আপিয়। অনেক যত্বে প্রভুর চৈতন 
সম্পাদন করিলেন। প্রত সংজ্ঞা পাইয়া ইতত্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপসহকারে 
বলিতে লাগিলেন,--প্কৃষ্ণ কোথায় গেলেন? এই দেখিলাম, আর কেন 
দেখি না?” 
“ন্বঘনষিগবর্ণ, দলিতাঞ্জনচি্ণ, 
ইন্সীবর নিন্দি স্থুকোমল। 
যিনি উপমার গণ, . হরে সবার নয়ন, 
কঞ্কাস্তি পরম গ্রবল। 
কহ সখি, কি করি উপায়? . 
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কষ্ঠাূত বলাছুক, মোর নেত্র চাতক, 
না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥ 
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরস্তর, 
মুক্তাহাঁর বকপাতি ভাল। 
ইন্দ্রধন্থ শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা, 
আর ধন বৈজয়ন্তী মাল ॥ 
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জন শুনি, 
বুন্দাবনে নাচে ময়ুরচয় । 
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্যজ্যোৎনা ঝলমল, 
চিত্রচন্দ্রের তাহাতে উদয় ॥ 
লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভূবনে, 
হেন মেঘ যবে দেখা দিল। 
ছুর্দৈব ঝঞ্জাপবনে, মেঘ নিল অন্তস্থানে, 
মরে চাতক পীতে না পাইল ॥ 
পুনঃ কহে হায় হায়, পড় পড় রামরায় 
কহে প্রভূ গদ্গদ আখ্যান । 
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ শোক, 
আপনি প্রভু করেন ব্যাখান ॥ 
বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুগুলশ্র/-- 
গণ্স্থলাধরন্থধং হসিতাবলোকম্‌। 
দত্তাভয়ঞ্চ ভূজদগুযুগং বিলোক্য 
বক্ষঃশ্িয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দান্ডঃ ॥* 
ভা ১০1২৯।৩৯ 
“কষ জিনি পদ্ম-টাদ, পাতিয়াছে মুখফাদ, 
তাহে অধর মধুন্মিত চার। 
ব্রজনারী আসি আসি, ফাদে পড়ি হয় দাসী, 
ছাড়ি লাজ পতি ঘর দ্বার ॥ 
বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার । 
নাহি মানে ধর্ম, হরে নারী-মৃগ-মর্ধ, 
করে নানা উপায় তাহার ॥ 
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গণ্স্থল ঝলমল, নাচে মকরকুগুল, 
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়। 
মন্মিত কটাক্ষবাণে, ত৷ সবার হৃদয়ে হানে, 
নারীবধে নাহি কিছু ভয় ॥ 
অতি উচ্চ সুবিচার, লক্গী-শ্রীবংসর অলঙ্কার, 
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ। 
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা” সবার মনোবক্ষ, 
হরি দাসী করিবারে দক্ষ ॥ 
সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ভুজযুগল, 
ভূজ নহে কৃষ্ণ সর্পকায়। 
ছুই শৈল ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে, 
মরে নারী সে বিষজালায় ॥ 
কৃষ্ণকরপদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল, 
জিনি কপুর বেণামূল চন্দন । 
একবার যারে স্পশে, স্মরজালা বিষ নাশে, 
যার স্পর্শে লুব্ধ নারীগণ ॥” 
অনন্তর প্রভু ম্বরূপ গোসণাইকে বলিলেন, *ম্বরূপ, একটি গীত গাও ।” 
ত্বরূপ গোসণাই গাইতে লাগিলেন,-- / 
“রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং | 
স্মরতি মনে! মম কৃতপরিহাসম্‌ ॥” গীত গো ২৩ 
গান শুনিয়া প্রভু প্রেমানন্দে নৃত্যারস্ত করিলেন। কিছুক্ষণ নৃত্য হইলে, 
রামরায় প্রভুকে বসাইয় শ্রমাপনোদনপুথ্ধক স্গানার্থ সমুদ্রতীরে লইয়া! গেলেন। 
প্রভু স্বানানস্তর গৃহে প্রত্যাগমন ও ভোজন করিলেন। ভোজন সমাধা হইলে, 
গোবিন্দ প্রভুকে শয়ন করাইয়৷ পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন । তক্তগণ নিজ 
নিজ বাসায় গমন করিলেন । - 
প্রভুর যখন এইরূপ আবেশ চলিতেছে, সেই সময়েই আবার রথযাত্রা 
উপস্থিত হুইল। তছুপলক্ষে গোঁড় হইতে প্রভুর অনেক ভক্ত আগমন করিলেন। 
রঘুনাথ দ্রাসের এক জ্ঞাতি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাহার নাম কালিদাস । 
এ কালিদানও এবার আগমন করিলেন। কালিদাসের বৈষবোচ্ছিষ্টে ঈদৃশ 
বিশ্বাম যে, তিনি জাত্যািবিচার না করিয্] সকল বৈষ্ণবেরই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ 
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করিতেন। কোঁন নীচজাতীয় বৈষ্ণব তাহাকে উচ্ছিষ্ট প্রদানে অসম্মত ইইলে, 
তিনি গোপনে যে কোন উপায়ে হউক তাহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ না করিয়! 
ছাড়িতেন না। মহাপ্রভু এই কালিদাসকে যথেষ্ট কৃপা করিলেন। মহাপ্রভু 
কাহাকেও নিজপাদোদক প্রদান করিতেন না। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কোন না 
কোন ছলে তাহার পাদোদ্ক গ্রহণ করিতেন। মহাপ্রভু জগন্নাথ দ্শন করিতে 
যাইয় সিংহদ্বারের উত্তরদিকে পাদপ্রক্ষালন করিয়! শ্রীমন্দিরে উঠিতেন। তিনি 
যেখানে পাদপ্রক্ষালন করিতেন, সেইখানে একটি গর্ত ছিল; তীহার পাদ- 
প্রক্ষালন-জল প্র গর্তমধো পতিত হইত, কেহই পাইতেন না। একদিন গোবিন্দ 
এঁ স্থানে প্রভুর পাদপগ্রক্ষালন করিয়৷ দিতেছেন, এমন সময়ে কালিদাস আসিয়া 
হাত পাঁতিলেন। কালিদাস হাত পাতিয়া এক দুই করিয়া ক্রমে তিন অঞ্জলি 
পাদোদক পান করিলেন। তিন অঞ্জলি পানের পর প্রভু তাহাকে নিষেধ 
করিয়া বলিলেন, “ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আর এরূপ করিও নী” প্রভু পাঁদ- 
প্রঙ্ষালনানন্তর নৃসিংহদেবের স্তব পাঠ করিয়া! মন্দিরে উঠিয়। জগরাথ দর্শন 
করিলেন। পরে বাসায় আসিয়া! ভোজন করিলেন। কালিদাস প্রভুর অবশেষ 
পাইবার আশায় বহিদ্বারে দীড়াইয়া থাকিলেন। প্রভু গোবিন্দ দ্বারা কালি- 
দাসকে ভুক্তাঁবশেষ দিয়! কৃতার্থ করিলেন। 
এই বৎসর শিবানন্দ পুরীদাস নামক কনিষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে করিয়! আসিয়া- 
ছিলেন। তিনি একদিন পুরীদাসকে লইয় প্রভৃর চরণবন্দন করাইলেন। 
প্রভু পুরীদাসকে বলিলেন, “পুরীদাঁস, কৃষ্ণ বল।” পুরীদাস কিছুই বলিলেন ন!। 
শিবানন্দ পুরীদাসকে কৃষ্ণ বলাইবার জন্ত অনেক যত্ব করিলেন, কিন্তু ফল 
হইল না, পুরীদাস নীরবই রহিলেন। তখন প্রভূ বলিলেন, "আমি স্থাবরজঙ্গম 
সকলকেই কৃষ্ণনাম লওয়াইলাম, কিন্ত পুরীদাসকে কষ্ণনাম লওয়াইতে পারিলাম 
না।” স্বরূপ গোঁপশই শুনিয়া বলিলেন, “তুমি পুরীদাসকে হ্বয়ং কষ্ণনামরূপ 
মহামন্ত্র উপদেশ করিলে, পুরীদাস এঁ মহামন্ত্র পাইয়। মনে মনে জপ করিতেছে, 
ইহাই আমার অনুমান হয়।” প্রভু আর-কিছুই বলিলেন 'না। এ দিন 
এ ভাবেই গেল। আর এক দিন শিবানন্দ পুরীদাসকে লইয়৷ আসিলেন। 
প্রভু পুরীদামকে দেখিয়া! বলিলেন, “পুরীদাস, শ্লোক পড় ।৮ সপ্তম বৎসরের 
বালক, অধ্যয়ন নাই, কিন্তু পড়িতে লাগিলেন__ 
“শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষো রঞ্জনমুরসো৷ মহেম্দ্রমণিদাম । 
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি।” কর্ণপূরকূতে আধ্যাশতকে (১) 


শিরা 


৫গষ্উ স্ীগৌরহদ্দর 


রথ 
কিস ৬ ৯০ সিটি ছি লিওনি তি খ্রি শি অক ধীর দিল সপ তপাপিিপাতি লাস্টি পাম বা সিল লিপির এছ লি ঠাপ উল 


বিনি শ্রীবৃন্দাবনরমণীগণের শ্রবণধুগলের কুবলয়, নয়নের অঞ্জন ও বক্ষঃস্থলের 
ইন্দ্রনীলমণিময় হার গ্রভৃতি অখিলভূষধস্বরূপ, সেই শ্রীহরি অতিশয় জযযুক্ত, 
হুইতেছেন। | 

শ্লোক শুনিয়৷ পুরীদাসের প্রতি প্রভুর কপা যা হ্বরূপাদি তক্তগণ 
অপার বিশ্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। 

গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রা দর্শন করিয়া গোঁড়ে প্রতিগমন করিলেন। 
তীহার! ধতদ্দিন ছিলেন, প্রভুর কিছু বাহন্ষংত্তিও হইত। তাহার! চলিয়া 
গেলে, প্রভু আবার সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইলেন। এই পূর্ণ আবিষ্ট অবস্থাতেই 
প্রভু একদিন জগন্নাথ দর্শন করিতে গেলেন। সিংহ্দ্বারে যাইয়া! দ্বাররক্ষককে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৃষ্ণ কোথায়?” দ্বাররক্ষক উত্তর করিলেন, “কৃ 
এইস্থানেই অবস্থান করিতেছেন। প্রভূ তাহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, “চল, 
আমাঁকে কৃষ্ণছর্শন করাঁও।”” দ্বাররক্ষক প্রভুকে লইয়া গরুড়ন্তম্ের পার্থ 
ঈাড়াইয়া বলিলেন, “এ দেখুন।” প্রভু নয়ন ভরিয়া জগন্নাথদেবকে দর্শন 
করিতে লাগিলেন। এই সময়ে 'গোঁপালবল্লভ' নামক ভোগ লাগিল। ভোগ 
সরিলে, জগন্নাথের সেবকগণ প্রতুকে মাল! পরাইয়। হস্তে কিঞ্িৎ প্রসাদ দিয়া 
বলিলেন, পকিঞ্চিং আন্বাদন করুন।” প্রসাদ আম্বাদন দুরের কথা, গন্ধেই মন 
মোহিত হইয়া গেল। প্রভু এক কণিকামাত্র জিহ্বায় দিয় সমস্তই গোবিন্দের 
অঞ্চলে প্রদান করিলেন। কণামাত্র প্রসাদ আশ্বাদন করিয়াই প্রভু পুলকিত 
হইলেন। নয়নযুগল হইতে অশ্রপারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রভু নিজ তাঁব 
সম্বরণ করিয়া বাঁসায় চলিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পর সার্বতৌম ও রামানন্াদি 
তক্তগণকে এবং পুরীগোাই ও ভারতীগোর্সাইকে অবশিষ্ট প্রসাদ গুলি কণিকা 
কণিকা করিয়া বাঁটিয়া দিলেন। প্রসাদের অলৌকিক মাধুর্য আস্বাদন করিয়া 
সকলেই প্রেমাঝিষ্ট হইলেন । রামনন! প্রভুর ইিত বুঝিয়! পাঠ করিতে লাগিলেন, 

সুরতবর্ধনং শোকনাশনং শ্বরিতবেণুনা সুষু চুদ্িতম্‌। 
ইতররাগবিম্মারণং নৃণাং বিতর বীর নন্তেহধরাঁমূৃতম্‌ ॥% তা! ১/৩১।১৪ 
“তনু মন করে ক্ষোভ, বাঢ়ায় স্থুরতলোভ, 
হর্য আদি ভাব বিকাশয় | . 
পাঁসরায় অন্য রস, ল্লগৎ করে আত্মবশ, 
'লজ্জা ধর্ম ধের্ধ্য করে ক্ষয় ॥ 
নাগর, শুন তোমার অধরচরিত ৭ 





চর 


ণও 


অস্ত্য-লীল। 


মাতার নায়ীর মন, জিহ্বা করে আকধণ, 
বিচারিতে সব বিপরীত ॥ 

আঁচুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ, 
তোমার অধর বড় ধৃষ্ট রায়। 

পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন, 
অন্ত রস সব পাসরায় ॥ 

সচেতন বহু দূরে, অচেতনে চেতন করে, 
তোমার অধর বড় বাজীকর । 

তোমার বেণু শুষেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয় মন, 
তারে আপন! পিয়ায় নিরস্তর ॥ 

বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিঞা পিঞা, 
গোপীগণে জানার নিজ পান। 

অয়ে শুন গোপীগণ, বলে পিঙে! তোমার ধন, 
তোমার বদি থাকে অভিমান ॥ 

তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ধর্ম ভয় ছাড়ি, 
ছাড়ি দিমু করসিঞা পাঁন। 

নহে পিসু নিরস্তর, তোমারে মোর নাহি ডর, 
অন্তে দেখো তুপের সমান ॥ 


'অধরানূত নিজম্বরে, সঞ্চারর। এই বলে, 
আকর্ষয়ে ভ্রিজগত-জন । 
আমরা ধন্দ ভয় করি, রহ্ছি যদি ধৈর্ধ্য ধরি, 


তবে আমার করে বিড়ম্বন ॥ 

নীবী খসায় গুরু আগে, লঙ্জ! ধর্ম করার ত্যাগে, 

কেশে ধরি যেন লঞ্া যায় । 

আনি করে তব দাসী, শুলি লোক করে হাসি, 
এই মত নারীরে নাচায় ॥ 

শুফ বাশের কাঠি খান, এত করে অপছান, 
এই দশা করিল গোসাশ্ডি । 

না সহি কি কর্িতে.পারি, তাহে রহ্ছি মৌন ধরি, 

চোত্াক়্ মাকে ডা কাদিতে নাই। 


প্ীী 


২ 
* টি, ক 


৫৭৮, ্ী্ী্ৌরহন্দর 


শপ টি পি টি পা তল রা লি কাছ পা পপ পা পপ ক ৯: পা লা লা প্রি পির লা লা পা পরল 


অধরের এই রীত, আর শুনহ কুনীত, 
সে অধর সনে যার মেল। | 

দেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান, 
নাম ভার হয় কষ্ণফেল। ॥ 

সে ফেলার এক লব, ন| পায় দেবতা সব, 
এই দস্ভে কে বা পাতিয়ায়। 

বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে স্থুকৃতি নাম ধরে, 
সেই জন তার লব পায় ॥ 

কৃষ্ণ যে খায় তাশুল, কহে তার নাহি মূল, 
তাতে আর দস্ত পরিপাঁটী। 

তার যে বা! উদ্গাঁর, তারে কয় “অমৃতসার”, 
গোপীর যুখ:করে আলবাটী ॥ 

এ তোমার কুটিনাটি, ছাড় এই পরিপাটী, 
বেণুদ্ধারে কাহে হর প্রাণ। 

আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধন্তাগী, 
দেহ নিজধরামূত দান ॥” 

“গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু 


রামোদরাধরস্থধামপি গোঁপিকানাম্‌। 

ভূঙক্তে স্বয়ং মদবশিষ্টরসং হদিস্তে| 

হয্যত্বচোহশ্র মুমুচু স্তরবে! থাধ্যাঃ ॥” 

| ভা ১০২১৯ 

এই বজেন্ত্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্ঠাগণ, 
অবশ্য করিবে পরিণয়। 

সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে মানে নিজধন, 
সেই সুধাঅন্য লভ্য নয় ॥ 

গোগীগণ, কু মব করিয়! বিচারে ॥ 

কোন্‌ তীর্থে কোন্‌ তপ, কোন্‌ পিদ্ধমন্ত্র জপ, 
এই বেণু ছা জল্মান্তরে ॥ 

হেন কষ্চাধরহধা। .. যে কল অমৃত মুনা, 


'যার আশার গোগী ধরে প্রাণ ।. 


অন্তয-লীল! €নি৯ 
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এই বেণু অযোগ্য তি, স্থাবর পুরুষ জাতি, 
সেই সুধা সদা করে পান ॥ 
যার ধন না কছে তারে, পান করে. বলাৎকারে, 
পি'তে তারে ডাকিয়া জাগায়। 
তার তপস্তার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল, 
ইহার উচ্ছিষ্ট নহাঁজনে খায় ॥ 
মানসগঙ্গা কালিন্দী, ভুবনপাবন নদী, 
কৃ যদি তাতে করে স্নান। 
বেণুঝুটাধররস, হঞ্া লোভে পরবশ, 
সেইকালে হর্ষে করে পান ॥ 
এহো! নদী রছ দুরে, বৃক্ষ নব তার তীরে, 
তপ করে পর-উপকারী। 
নদীর শেষ রস পা, মূল দ্বারে আক বিয়া, 
কেন পিয়ে বুঝিতে না পারি ॥ 
নিজ্াঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহান্ত বিকসিত, 
মধু-মিষে বহে অশ্রধার । 
বেণুকে মানি নিজ জাতি, আধ্যের বেন পুত্র নাতি, 
বৈষ্তব হৈলে আনন্দবিকাঁর | 
বেখুর তপ জানি যবে, সেই তপ তরি তবে, 
এত অযোগ্য আমরা যোগা নারী । 
যা না পাঞা ছুঃখে মরি, অযোগ্যপিয়ে সহিতে নারি, 
তাহা! লাগি তপস্ত। বিচারি ॥" 
একদিন মহাপ্রভু ম্বরূপ ও রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকধারঙ্গে অধ্ধরাত্রি অততি- 
বাহিত করিলেন। প্রভুর যখন যে ভাবের উদয় হইতে লাগিল, স্বরূপ গোর্সাই 
তখন সেই ভাবের অনুরূপ বিস্তাপতি ও চগ্ডিদাসের পদ সকল গান, করিতে 
লাগিলেন। রামানন্দ রায়ও প্রভুর ভাবানুরূপ গ্লোকসকল পাঠ করিতে 
লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে প্রভুও এক একটি শ্লোক পাঠ করিয়! তদথ দ্বারা 
প্রলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি দ্বিতীয় প্রন্ুর অতীত হইলে, 
স্বরূপ ও রামানন্দ প্রভূকে শয়ন করাইয়া! গমন করিলেন । গোবিন্দ গম্ভীরার 
সারে শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রভু শয়ন করিয়াও নিদ্রা না বাইয়৷ উচ্চন্বরে 
গু 


বিন হিট চ সিভি হিজিজিট সূ নিসিলিরসিিভি জিনিসটি কীট নিবি তি গর ওসি কোটি সি ঠী বিন লা $ 


কীর্তন করিতে লাগিলেন। তিনি হঠাৎ বেধুধরনি শ্রবণ করিয়। ভাবাবেশে গৃহ 
হইতে বাহির হুইয়। গেলেন। গৃহের স্বার যেমন রুদ্ধ ছিল, তেমনি রহিল। 
প্র€ বাহির হইয়! পিংহধ্।রের দক্ষিণভাগে যেখানে তেলেঙগ। গাভি সকল থাকে, 
সেইখানে বাইয়াই অচেতন হইয়! পড়িলেন। এখানে গোবিন্দ প্রভুর সাড়াশব 
না পাইয়! ঘরের কপাট খুলিয়৷ দেখিলেন, প্রভু ঘরে নাই। তখন তিনি স্বরূপ 
গোরাইকে ডাকিলেন। স্বরূপ গোর্সাই আসিয়া শুনিলেন, প্রতু ঘর হইতে 
কোথায় চলিয়৷ গিয়াছেন, তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না। তখন তিনি দীপ 
জালিয়া অপর কয়েকজন ভক্তের সহিত প্রভুর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। 
অন্বেষণ করিতে করিতে দেখা গেল, প্রভূ সিংহদঘবারের দক্ষিণপার্থ্ে তেলেঙগা' 
গাভিগণের নিকট সংজ্ঞাহীন হইয়। পড়িয়া আছেন। হাত ও পা পেটের ভিতর 
প্রবেশ করায় আকারটি কৃর্মের স্তায় দেখা যাইতেছে । মুখে ফেন, অঙ্গে পুলক 
ও নেত্রে জশ্রধার বহিতেছে। গাভিসকল প্রভুর অঙ্গ আঘ্বাণ করিতেছে । 
তন্ধর্শনে তক্তগণ গাভিগুলিকে সরাইয়া প্রভুর চৈতন্টসম্পাদনের জন্ত অনেক 
বত্বু করিলেন, কিন্তু ঠ5তন্তোদয় হইল না। তখন তাহারা প্রভৃকে উঠাইয়া ঘরে 
আনিলেন। ঘরে আসিয়া! উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে প্রভুর চৈতন্ হইল। চৈতন্ত হইলেই শরীর পূর্বববং হইল। প্রভু উঠিয়া 
বসিলেন। বসিয়া শ্বূপ গোনশাইর দিকে দৃষ্টি করিয়৷ বলিলেন, “স্বরূপ, তুমি 
আমাকে কোথায় আনিলে.? আমি বেণুর শব্ধ শ্রবণ করিয়া শ্রবৃন্দাবনে গিয়" 
ছিলাম। গিয়া দেখিলাম, শ্রীকষ্চ গোচারণ করিতে করিতে বাঁশী বাজাইতে- 
ছিলেন। তীহার বাঁশীর শব শুনিয়া শ্রীমতী রাধিকা আগমন করিলেন। 
প্রীরুষ্ণ তাহাকে লইয়! কুঞ্জত্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আমিও তাহাদের পশ্চাং 
পশ্চাৎ গমন করিলাম। যাইতে যাইতে কুঞ্জমধ্যে গোপীগণের কঠধ্বনি ও 
ভূষণাদির শিঞ্জিত শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। শ্রবণ উল্লাসিত হইয়৷ উঠিল। 
অকম্মাৎ তোমরা যাইর়া আমাকে ধরিয়া আনিলে। আর সেই সকল শব শুন! 
গেল না। উঃ! কৃষ্ণতৃষ্গায় প্রাণ যায় ; শ্লেক পাঠ কর ।” স্বরূপ গোাই পাঠ 
করিতে লাগিলেন,_ 

“কা সাজ তে কলপদামৃতবেণুগীত- 

সম্মোহিতার্ধাচরিতাক় চলেত্রিলোক্যাম্‌। 

ত্রেলোকাসৌগগমিদঞ্চ নিরীক্ষা রূপং 

বদগোষিজদ্রমযূগাঁঃ পুলকান্তবিভ্রন্।” ভা! ১২৯1৪, 


'আন্তা লীল। | £৮৩ ৬ 
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রা কসম বিনা ববি সলিল 





শে 
ঞ ডি 
সি শি পি সি রি লোড পি লা নক সিট সী সই স্পা তি 


“হৈল গোপীভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ, 
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা-বচন। 


রুঙ্জের পরিহাসবণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি, 
রোষে কষে দেন ওলাহন.॥ 
নাগর, কহ তুমি করিয়! নিশ্চয় । 


এই ভ্রিজগৎ ভরি, আছে যত যোগ্য নারী, 
' তোমার বেণু কাহা না আকর্ষয় ॥ 


টকলে জগতে বেণুধবনি, সিদ্ধমস্ত্রাদি যোগিনী, 
দূতী হঞ মোহে নারীমন | 


মহোতৎকণা বাড়াইয়া, আধ্যপথ ছাঁড়াইয়!, 
আনি তোমায় করে সমর্পণ ॥ 


ধর্ম হরি বেণু দ্বারে, হানি কটাক্ষ কামশরে, 
লজ্জা ভয় সকল ছাড়াও । 

এবে মোরে করি রোধ, কহ পরিত্যাগে দোষ, 
ধার্মিক হঞা ধর্ম শিখা ও ॥ 

অন্ত কথ! অন্য মন, বাহিরে অন্ত আচরণ, 
এই সব শঠ পরিপাটী । 

তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্বনাশ, 
ছাড়হ এ সব কুটিনাটি ॥ 

বেণুনাদ অমৃত ঘোলে, অমৃতসম মিঠা বোলে, 
অমৃতসম ভূষণশিঞ্জিত । 

তিন অমুতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ, 
কেমনে নারী ধরিবেক চিত ॥ 

এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙে ভাসে, 
উৎকগ্ঠাসাগরে ডুবে মন। 

রাধার উৎকণ্ঠাবাণী, পড়ি আপনে বাখানি, 
কুষ্ণমাধুর্য করে আম্বাদন ॥ 

“কের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘনধ্বনি জিনি, 
যার গানে কোকিল লাভার । 

তার এক শ্রুতি কণে, ডুবায় জগতের কাণে, 
পুনঃ এক বাহুড়ি না আয় ॥ 


৫৮২ স্ীপ্ীগোরহন্দর 
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কহ সখি, কি করি উপায়। 

কৃষ্ণ রস শব গুণে, হরিল আমার কাণে, 
এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায় ॥ 

নুপুর কিন্কিণী ধবনি, ংস সারস জিনি, 

| কম্কণধ্বনি চটক লাজায়। 

একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে, 
অন্য শব্ধ সে কাণে নাবায় | 

সেই শ্রীমুখভাধিত, অমৃত ঠৈতে পরামৃত, 
শ্মিতকপূর তাহাতে মিশ্রিত । 

শব্দ অর্থ ছুই শক্তি, নানারস করে ব্যক্তি, 
প্রত্যক্ষরে নম্মবিভূষিত ॥ 

সে অমুতের এক কণ, কর্ণ-চকোর-জীবন, 
কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে । 

ভাগাবশে কতু পায়, ভাগ্যে কভু না পায়, 
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥ 

যে ঝা বেণু কলধবনি, একবার তাহা শুনি, 
জগন্নারী চিত্ত আউলায়। 

নীবিবন্ধ পড়ে থসি, বিনামূলে হয় দাসী, 
বাউলি হঞ্গ কৃষ্ণপাশে ধায় ॥ 


যে বা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, তেঁহে! যে কাকলি শুনি, 
কষ্ণপাশ আইসে প্রত্যাশায় । 


ন| পায় কষ্খের সঙ্গত বাড়ে তৃষ্ণাতরঙগ, 
তপ করে তবু নাহি পায় ॥ 
এই শবামূত চারি, যার হয় ভাগ্য-ভারি, 


সেই কর্ণ ইহা করে পান। 

ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণজন্মিল কেনে, 
কাণাকড়ি সম সেই কাণ ॥ 

করিতে &ঁছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ ভাঁব, 
মনে কাহো নাহি আলঙ্কন। 

উদ্বেগ বিষাদ মতি, ওৎস্ুক্য ত্রাস ধৃতি স্ৃতি, 
নানাভাবের হইল মিলন ॥ 


অন্তয-লীল। ৫৯৮৩ 


তল লী দিত এ সিপটি উপ পিজি ৭ শর সত পর সসি িক পিত কর সা ভিসি পপি নি জী ০৬ পা পা পাতি জী তপাস্সিপি সপন সি ক পান্এিতি সণ সিটি ত সিণ লাগত তি তা সাদী ৯ সিল আপিল 


_ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি, লীলান্ডকে হৈগ তি 
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক । 


উন্মাদের সামর্থ্য, সেই গ্লোকের করে অর্থে, 
সে অর্থ না জানে সব লোক ॥ 
“কিমিহ কৃণুমঃ কণ্ঠ জূমঃ কৃতং কৃতমাশয়! 
কথয়ত কথামন্যাং ধন্ঠামহে। হদয়েশয়ঃ | 
মধুরমধুরস্মেরোকারে মনোনয়নোতৎসবে 
রুূপণরূপণা রুষেঃ তৃষ্ণ! চিরং বত লম্বতে ॥”৮ কৃষ্ণকর্ণামূতে । ৪২ 


“এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে, 
প্রাণ্তযযপায় চিন্তন না যায় 


যে বা তুমি সীগণ, বিষাদে বাউল মন, 
কারে পুছেণ কে কহে উপায় ॥ 


হাহ! সখি,কি করি উপায়। 
কাহা করে? কাহা যাঙ, কাহ! গেলে কৃষ্ণ পাঁড, 
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর বায় ॥ 


ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়, 
বলিতে হেল মতিভাবোদ্গম । 
পিঙ্গলার বচন স্ৃতি, করাইল ভাবমতি, 


তাতে করে অর্থ নির্ধারণ ॥ 

দেখি এই.উপাঁয়ে, কষ্-আশ! ছাড়ি দিয়ে 
আশ। ছাড়িলে সুখী হবে মন। 

ছাড় কঞ্চকথা অধঙ্, কহ অন্ত কথা ধন্ঠ, 
যাতে কৃষ্ণের হয় বিশ্মরণ ॥ 

কহিতেই টহল স্বৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্কৃততি 
সথীকে কহে হইয়া বিশ্মিতে । 

চাহি যারে ছাঁড়াইতে, সেই শুঞ| আছে চিতে, 
কোন রীতে না পারি ছারিতে ॥ 

রাধাভাবের শ্বভাব আন, কুষেঃ করায় কামজ্ঞান, 
কামজ্ঞানে ত্রাস হল চিতে। 

কহে, বে জগৎ মারে, সে পশিল অন্তরে, 
এই বৈরী ন! দেয় পাসরিতে | : 


৫৮৪... শ্ীপ্রীগৌরস্থম্দর 


ভি এ নীপা পি পা পো কে ৯% এ হি এম উল এ শিিল পর্ণ ৯ শ িত সি্রিশিত লা এ লী পতল পিল লা তি পিপি লি ছি লী লী পিপি এম লি ছিলি রি রি লাখ লি রিম ভি লট রি তি লা লি গর চলা পা্িটস্রটি উট 
ওৎসুকোর প্রাধান্তে, জিতি অচ্ ভাবসৈন্তে, 


মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ, 
£খ মনে করেন ভতসনে ॥ 


মধুর হান্তবদন, মনোনেত্ররসায়ন, 

মন মোর বাম দীন, জল বিনা যেন মীন, 
কু বিন! ক্ষণে মরি যায়। 
কষে তৃষ্ দ্বিগুণ বাড়ায় ॥ 

হা হা কষ প্রাণধন, হা হা পল্মলোচন, 
হা হা দিব্যসদগুণসাগর ॥ 


হা হা শ্তামমুন্দর, হা হা পীতান্বরধর, 
হা! হা রাসবিলাসনাগর ॥ 
কাহা গেলে তোমা! পা, তুমি কহ তাহা যা, 
এত কহি চলিল ধাইয়া! | 
দ্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রতুরে আনিল ধরি, 
নিষ্বস্থানে বসাইল লঞা ॥ 
ক্ষণে প্রভুর বাহ্‌ হইল, ন্বরূপেরে আজ্ঞা দিল, 
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান। 
্বরূপ গায় বিগ্াপতি,  ্রীগীতগোবিন্দগীতি, 
গুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥ 
শরৎকালের জ্যোৎনাময়ী রজনীতে প্রভূ প্রায়ই স্বরূপাদি তক্তগণের সহিত 
উদ্ভানে উদ্চানে ভ্রষণ ও প্রেমাবেশে নর্তন কীর্তন করিতেন। একদিন স্বরূপাদি 
ভক্তগণ প্রতৃর সন্িকটে ছিলেন না, কিছু দূরে 'অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
প্রভু একটি যুইফুলের বাগানের যেখানে ছিলেন, নেই স্থান হইতেই সমুদ্র দর্শন 
করিলেন। চন্ত্রকিরণে সমুজ্ঘল সাগরের লীঙগীবর্ণ জল দেখিয়া প্রভুর যমুনা! বলিয়া 
বোধ হইল। তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া! সমুদ্রের জলে ঝাপ দিলেন। ঝাপ 
দিয়াই সংস্তাহীন হইলেন। সমুদ্রের তরঙ্গ প্রভুর সেই সংজ্ঞাহীন দেহ্যষ্টিকে 
কখন নিমগ্ ও কখন নিমগ্ন করিতে লাগিল। এদিকে স্বরূপাদি তক্তগণ গ্রভুকে 
নির্দিষ্টস্থানে ন! পাইয়৷ ইতস্তত অন্বেষণ করিছে লাগিলেন। তাহারা ক্রমশঃ 
অনেকানেক উদ্ভান, গুপ্ডিচামন্দির ও চটক পর্ধত প্রভৃতি স্থানসকল অন্বেষণ 
করিয়া শেষে সমুত্রতীরে. গমন করিলেন। সমুত্রতীরেও গ্রভুকে না পাইয়! গ্রন্থ 


অন্ত্য-লীলা ৫৮ 


অস্তধান করিয়াছেন ইহাই. ঘলে করিগেন। তাহার! প্রভুর বিরহে কাতর হই 
নানাবিধ অনিষ্টাশঙ্ক! করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন, এক ধীবর জাল স্কন্ধে 
করিদ্ব1! নাচিতে নাঁচিতে গাইতে গাইতে তীহাদের অভিমুখে আসিতেছে। 
ধীবরের অলৌকিক চেষ্টাসকল দেখিয়া হ্বূপ গোসণাই বলিলেন, “বীবর, ভূমি 
তোমার পথে কোন মনুষুকে দেখিয়াছ কি? ধীবর উত্তর করিল, “লা, যাকয 
দেখি নাই। আমি সমুদ্রে জাল ফেলিতেছিলাম, অকম্মাৎ একটী মুত মানব 
আমার জালে পড়িল। আমি উহাকে মস্ত অনুমান করিয়। জাল উঠাইলাম। 
জাল উঠাইয়া দেখিলাম, মতস্ত নয়, মৃতদেহ। তথন জাল হইতে মৃতদেহটি 
খসাইতে লাগিলাম। মৃত্তম্পর্শে আমার শরীরে ভূত প্রবেশ করিল। তদবধি 
শরীর মুহুমুছু কাপিতেছে, চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে, সর্ধশরীর রোমাঞ্চিত 
হইতেছে । আমরা রাত্রিতেই মৎস্ত ধরিয়া বেড়াই । নৃসিংহ-ম্রণে আমাদিগের 
ভূতপ্রেতের ভয় থাকে না। কিন্ত এই ভূঃটা নৃসিংহ-ম্মরণে আরও অধিক বল 
করিতেছে, তাই আমি ওঝার নিকট বাইতেছি। তোমরা ওদিকে যাইও না, 
আমি মুতদেহটা এ দিকেই ত্যাগ করিনা আসিয়াছি।” স্বরূপ গোসাণাই ধীবরের 
কথ শুনিয়া সমস্ত বুঝিলেন, এবং ধীবরকে বলিলেন, “্ধীবর, তোমাকে আর 
ওঝার নিকট যাইতে হইবে না, আমিই তোমার আরোগ্য বিধান করিতেছি ।” 
এই কথা বলিয়া তিনি মন্ত্রপ্যঠ সহকারে ধীবরকে তিনটি চড় মারিয়া নির্ভয় 
করিলেন। একে প্রভুর স্পর্শে প্রেমাবেশ হইয়াছে, তাহার উপর ভূতের ভয়, 
সুতরাং ধীবর অতিশয় বিহ্বগগ হইয়/হিল, ছুরূপ গোঁসাইর কৌশলে বীবর 
প্রকৃতিস্থ হইল। ধীবরকে প্রকুতিস্থ দেখিয়া স্বরূপ গোসশই বলিলেন, প্ধীবর, 
তুমি 'ধাহাকে ভূত মনে করিচছেছ, তিনি ভূত নহেন, মহাপ্রভু । তাহাকে 
কোথায় রাখিয়া আদিলে, আমাদিগকে দেখাও ।” ধীবর বলিল, “গোসাই, 
তিনি মহাপ্রভু নঠ্ন, ভূত ; মহাপ্রভুকে আমি কতবারই দর্শন করিয়াছি 
মহাপ্রহুর দেহ কি পাচ ছয় হাত?” ব্বরূপ গোলণাই শুনিয়া বলিলেন, “সহা প্রভূ 
প্রেমের বিকারে কখন কখন পাচ ছয় হাত হইয়া খাকেন।” তখন ধীবর 
আশ্বস্ত হইয়া! তাহাদিগকে সঙ্গে কিম্বা মহাপ্রভুর নিকট লইয়া গেল। তাহারা 
যাইয়া দেখিলেন, ঘহাপ্রতূ মৃতপ্রায় পড়িয়া আছেন। শরীর জলে শাদা! ও 
বালুকাময় হইয়াছে । ছারা মহ্াপ্রভুকে আার্্ কৌপীন ত্যাগ করাইয়া শু 
বসন পরিধান করাইলেন। পরে অজের বানুকা দুর করিন্বা বহিবাঁসের উপর 
শয়ন করাইয়া উচ্চস্বরে নাগকীর্ঁন কল্িতে লাঙগিজেন। নাম গুনিতে গুনিতে 
৭৪ 








৮৬  স্ীপ্ীগৌরস্থম্দর 
তাহার চৈতন্য হইগ, অন্তর্দাশার অসগমে মর্ধব হা দশা উপস্থিত হইল 1 তখন 
প্রত বলিতে লাগিলেন, “আমি কালিন্দীতীরে। বাইয়।* দেখিলাম শরীক 
গোগীগণের ' সহিত জলবিহার করিতেছেন । একজন সথী আমাকে তাছাদিগের 
সেই জঙলবিহাররঙ্গ দেখাইতে ভাগিলেন। এ »জলবিহাররঙ্গ যেন্ধপ দেখিলাম 
তাহা শ্রবণ কর।” | 
“পট্টবন্ত্র অলঙ্কারে, সমপিয়! সথীকরে, 
সুক্ষ শুরুবন্থ পরিধান। 
কৃষ্ণ লঞ কান্তাগণ, টকল জলাবগাহুন, 
জলকেলি রচিল সুঠাম ॥ 
সথি হে, দেখ কৃষ্ণের জলকেলিরঙে । 
কৃষ্ণ মত্ত করিবর, চঞ্চল-কর-পু্ধর, 
গোগীগণ-করিণীর সঙ্গে ॥ 
আরস্তিল জলকেলি, অন্টোন্তে জল ফেলাফেলি, 
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার। 
বু জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়, 
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥ 
বর্ষে স্থির তড়িদ্গণ, সিঞ্চে শ্রম নবঘন, 
ঘন বর্ষে তড়িত উপরে । 
সখাঁগণের নয়ন, তষিত চাঁতকগণ, 
সে অনৃত সুখে পান করে ॥ 
প্রথম যুদ্ধ জলাগলি, . তরেঘুদ্ধ করাকরি, 
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি। 
তবে যুদ্ধ ব্দারদি, ত:ব যুদ্ধ হাদাহাদি, 
তবে বুদ্ধ হৈল নথানথি ॥ 
সহঅঅকর জল সেকে, সহশ্রনেত্রে গোপী দেখে, 
সহশ্রপদ নিকট গমনে। 





সহঅ মুখে চুষ্ধনে, সহজ বপু সঙ্গমে, 
গোপীনর্খ শুনে সত কাণে ॥ 
কৃষ্ণ রাধা লয়ে বলে, গেল! কষ্ঠমগ্ন জলে, 


ছাড়ি দিল বাহ! অগাধ পানি। 


-অস্ত্য-ীলা সদ 


চে টস 





০০০ 


তিহো রুষঞ্চক ধরি, ভাসে জলের উপরি, 
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী ॥ 
যত গোপনুন্দরী, কষ্ক তত রূপ ধরি, 
_ সবার বস্ত্র করিল হরণ । 
যমুনাজল নির্ধল, . অঙ্গ করে ঝলমঙ্গ, 
স্থথে কৃষ্ণ করে দরশন ॥ 
পদ্মিনীলতা সখী5য়, কৈল কারো সহায়, 
তার হস্তে পত্র সমপিল। 
কেহ মুক্ত কেশপাশ, আগে ১*ল 'অধোবাপ, 
স্বহন্তে কেহ কাচুলি করিল ॥ 
কৃষ্ণের কলহ রাধাসনে,  গোপীগণ সেইক্ষণে, 
হেমাজবন গেল লুকাইতে। 
আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে,  মুখমাত্র জলে ভাসে, 
পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে ॥ 
হেথা কৃষ্ণ রাধাসনে, কৈল যে আছিল মনে, 
গোপীগণ অন্থেষিতে গেল! । 
তবে রাধা সুক্ষমমতি, জানিয়া সথার স্থিতি, 
সখীমধ্যে আসিয়া মিলিল! ॥ 
যত হেমাজ জলে ভাসে, তত নীপাজ তার পাশে, 
আসি আসি করয়ে মিলন । 
নীসাজ হেমাজে ঠেকে, যুদ্ধ হয় পরতেকে, 
কৌতুক দেখে তীরে গোপীগণ ॥ 
চক্রবাক মণ্ডল, পৃথক্‌ পৃথক্‌ যুগল, 
জল হতে করিল উদগম । 
উঠিল পন্মমগুল, পৃথক্‌ পৃথক যুগল, 
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥ 
উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্‌ পৃথক্‌ যুগল, 
পল্পগণে করে নিবারণ। 
পল্স চাহে লুঠি নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে, 
চক্রবাক লগি ছু'হার রগ ॥ 


ই 


০০৬ কারা 


্রীপ্রীগৌরস্বন্দর 


পল্পোৎপল অচেতন,  চন্রবাক সচেতন, 
চক্রবাকে পল্স আহ্বাদয়। 
ইহা ছার উল্টা স্থিতি, ধর্ণা হৈল বিপরীতি, 
কৃষ্ণরাজ্যে এছে স্থায় হয় ॥ 
মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাকে পদ্ম লুঠে আলি, 
কষ্রাজ্যে এছে ব্যবস্থার । 
অপরিচিত শক্র মিত্র, রাখে উৎপল এ বড় চিত্র, 
এ বড় বিরোধ অলঙ্কার ॥ 
অতিশয়োক্তি বিরোধাতাস, ছুই অস্কার প্রকাশ, 
করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল। 
যাহা করি আম্বাদন, আনন্দিত মোর মন, 
নেত্র কর্ণযুগ জুড়াল ॥ 
এঁছে চিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইল! শ্রাহরি, 
সঙ্গে লঞা সব কাস্তাগণ। 
গন্ধটতৈল মর্দন, 'আমঞকী উদ্বর্তন, 
সেব! করে তীরে সখীজন ॥ 
গুনরপি টকা মান, . শুক্ষবন্্র পরিধান, 
রত্মষন্গিরে কল আগমন । 
বৃন্দারত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার, 
বন্তবেশ করিল রচন ॥ 
বৃন্দাবনে তরুলতা, , অস্্ুত তাহার কথা, 
বার মাস ধরে ফুল ফল। 
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুজ্দাসী যত জন, 
ফল পাড়ি আনিল সকল॥ 
উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় খালি ভরি, 
রত্বমন্দির পিগার উপরে । 
ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি সারি; 
আগে আসন বসিবাঁর তরে ॥ 
এক নারিকেল নানাজাতি, এক আম্র নানাভাতি 
কলা কোল বিবিধ প্রকার। 
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পনস খর্জ,র কমলা, নারঙ্গ জাম সন্তার!, 
দ্রাঙ্ষা বাদাম মেওয়৷ বত আর ॥ 
খর্মুজ ক্ষীরণী তাল, কেশর পানিফল মৃণাল, 
বিষ পীলু দাড়িম্বাদি যত। 
কোনে! দেশে কারো খাতি, বুন্দাবনে সব প্রাপ্তি, 
সহত্র জাতি লেখা যায় কত॥ 
গজাজল অমৃতকেলি, পীযৃষগ্রস্থি কর্পূরফেলি, 
সরপুপী অমৃত পল্মচিনি। 
খও ক্ষীরসার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা তক্ষ্য, 
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি ॥ 
ভক্ষ্য পরিপাটা দেখি, কষ হৈলা মহানুখী, 
বমি কৈল বন্ুভোঁজন। 
সঙ্গে লঞ্া সঘীগণ, রাধা কল ভোজন, 
ছ'হে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥ 
কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদসম্থাহন, 
. কেহ করার তামুল তক্ষণ। 
রাধার নিদ্রা গেলা, . অন্বীগণ শঙ্গন ইলা, 
দেখি আমার সখী হৈল মন... 
তুমি সব ইহা লঞ্া আইলা । 
কাহা যমুনা বৃন্দাবন, কাহা কষ গোপীগণ, 
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা ॥” 


বলিতে বলিতে প্রভুর সম্পূর্ণ বাস হইল। প্রভু স্বরূপ গোসণাইকে দেখিয়া 
সমুদ্রতীরে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বরূপ গোসাই আমুপূর্বিণক 
সমস্ত ঘটনাই নিবেদন করিলেন। পরে প্রতুকে স্নান করাইয়া বাসায় লইয়া 
গেলেন। 

রথযাতার পর গ্রভূ গৌড়ের তক্তগণের সহিত জগদানন্দকে নদীয়ায় জননীর 
নিকট প্রেরণঃ করিয়াছিলেন। জগদানন্দ শচীমাতার "সাচার লইয়া পুনর্ধার 
নীলাচলে আগমন করিজেন। আগিবাঁর সময় অদ্বৈতাচা্ধা প্রভুকে নিবেদন 
করিবার নিমিত্ত জগদাননদাকে একটি প্রহ্থেলিকা বলিষ্বাছিলেন। জগদানন্দ 
আসিয়া! এ প্রহেলিকাটি প্রভুর নিকট বথাবৎ বলিলেন। গ্রহেলিকাটি এই 7. 
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প্বাউলকে কহিও লোক হইল ব'উল। 
বাউলকে কহিও হাটেরনা বিকায় চাউল। ূ 
বাউলকে কহিও কামে নাহিক আউল । 
বাউলকে কহিও ইহা করিয়াছে বাউল ॥” 
প্রহেলিকা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্ত করিলেন। ভক্তগণের মধ্যে কেছ 
কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। স্বরূপ গোসশই প্রতৃকে প্রহেলিকার অর্থ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতু বলিলেন, “আচার্য আগমশান্ত্রোন্ত পূজার বিধি 
ভালরূপ জানেন। তিনি পুজার্থ দেবতার আবাহন করিয়া, পূজা সমাধা হইলে, 
পুনর্বার দেবতাকে বিপর্জন করিয়া থাকেন। তাহার প্রচ্তেলিকার গুঢ় অর্থ 
আমিও বুঝিঙগগাম না।” ভক্তগণ বিশ্সিত হইলেন । হ্বরূপ গোসপাই বুঝিয়া 
বিমনা হইলেন। প্রভুর দিব্যোন্সাদ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । একরাত্রি 
প্রভূ শ্বরূপ ও রামানন্দের সহিত কৃষ্ণলীলারস আশ্বাদন করিতে করিতে 


ভাবাবিষ্ট হইয়া এইপ্রকার প্রলাপ করিতে লাগিলেন,_- 
“ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিথিচন্ত্রকালঙ্কৃতিঃ 
ক মন্দ্রমুরলীরবঃ ক নু সুরেন্ত্রনীলহাতিঃ | 
ক রাসরসতাগুবী ক্ক সথি জীবরক্ষৌষধি- 
নিধি মম স্হৃত্তমঃ ক বত হস্ত হা ধিগ.বিধিম্‌॥* ললিত মাঁধবে ৩২৫ 
পত্রজেন্দ্রকুলছুগ্ধ সিন্ধু কষ তাহে পূর্ণ ইন্দু 
জন্মি কিল জগৎ উজোর | 
যার কান্ত্যমৃত প্রিয়ে, নিরম্তর পিয়া জীয়ে, 
ব্রজজনের নয়নচকোর ॥ 
সথি হে, কোথা কৃষ্ণ করাও দর্শন । 
ক্ষণেক ধাহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক, 
শঘ্ব দেখাও না রহে জীবন ॥ 


«এই ব্রজের রমণী, কামার্কতপ্ত কুমুদিনী, 
নিজ করামৃত দিয়! দান। 


প্রফুল্লাত করে যেই, কাহা মোর চন্দ্র সেই, 
দেখাও সখি, রাখ €মার প্রাণ ॥ 
কাহ! সে চূড়ার ঠাম, কাহা শিখিপুচ্ছের উড়ান, 
নবমেঘে যেন ইন্ত্রধন্। 
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গীতাহ্থর তড়িদ্দ,যতি, মুক্তামাল! বকপাতি, 
নবানুদ গিনি হামতঙু ॥ 
একবার যার নয়নে লাগে, সদ! তার হৃদয়ে জাগে, 
কষ্ণতন্থ ষেন আত্রআঠ!। 
নারীর মনে পশি যায়, যত্বে নাহি বাহিরায়, 
তন নহে সেয়াকুলের কাটা ॥ 
জিনিয়া! তমালছ্যাতি, ইন্্রনীলসমকাস্তি, 
সেই কান্তি জগৎ মাতায়। 
শৃঙ্গাররসসার ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোতনা আনি, 
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥ 
কাহ! সে মুরলীধবনি, নবাভ্রগঞ্জিত জিনি, 
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার । 
উঠি ধায় ব্রঙ্গজন, তৃষিত চাতকগণ, 
| আদি পিযে কাস্ত্যমৃতধার ॥ 
মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি, 
সথি মোর ঠেছো সুহাত্তম | 
দেহ জীয়ে তাহ! বিনে, ধিক এ জীবনে, 
বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥ 
যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে ভীয়ায়, 
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক । 
বিধিরে করে ভৎসন, রুষে দেয় ওলাহ্‌ন, 
পড়ি এক ভাগবতের শ্লোক ॥” 
*অঙো বিধাতস্তব ন কচিদ্‌্নয়া সংযোজ্া মৈত্রা প্রণয়েন দেহিনঃ। 
তাংশ্চাকতার্থান্‌ বিধুনজ্ঞ্যপার্থকং বিচেষ্টি তং দেহ্ভকচেষ্টিতং যথ। ॥* 
ভা ৯৪।৩৯১৯ 
“না! জানিস্‌ প্রেমমর্্, বৃথা করিস্‌ পরিশ্রম, 
তোর চেষ্টা বালক সমান। 
তোর যদি লাগি পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে, 
আর হেন না করিস্‌ বিধান ॥ 
"আরে বিধি, তো বড় ন্রির। 
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অন্টোন্ত হুল ত ভন, প্রেমে করায় সম্মিজন, 
অক্কতার্থ কেনে ক্ষরিস্‌ দুর ॥ 

আরে বিধি অকরুণ, দেখাইয়। কুষ্ণানন, 
নেত্র লোভাইলি আমার। 

ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলে অন্স্থান, 
পাপ.কৈলে দত্ত-অপহার ॥ 

অক্রুর করে তোমার দোষ, আমায় কেন কর রোষ, 
ইহো যদি কহ ছুরাচার। 

তুই অক্র,র রূপ ধরি, কৃষ্ণ নিলি চুরি কৰি, 
অন্তের নহে এছে বাবহার ॥ 

তোরে কি বা করি রোষ, আপনার কর্মদোষ, 
তোয় আমায় সম্বন্ধ তিদুল। 

যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ, 
সেই কৃষ্ণ হইল! নিঠুর ॥ 

সব তাজি ভজি যারে, সেই আপন হাতে মারে, 
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়। 

তার লাগি আমি মরি, উলটি ন! চায় হরি, 
ক্ষণদাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥ 

কষে কেন করি রোষ, আপন ছুর্দৈর-দোষ, 
গাঁকিল মোর এই পাপফঙগ। 

যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন,। , তারে £কল উদাসীন, 
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥ 





এইমত গোর রায়, বিষাদে করে হায় হায়, 
হা হা বঙ, তুমি গেলে কতি। 

গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক বিলাপয়ে, 
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ 

তবে ম্বরূপ রামরায়, করি নান! উপায়, 
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন। 

গায়েন মঙ্গল গীত, প্রভুর ফিরাইতে চিত, 


প্রন্ুর কিছু স্থির £ছল খন.” 





,. অন্তয-লীলা ৫৯৩, 
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 এইপ্রকারে অর্থরাতি অতিবাহিত হইল। রামানন্দ প্রভূকে শরন করাইয়া 
গৃহে গমন করিলেন। দ্বরূপ গোর্সাই গম্ভীরার দ্বারেই শুইয়া রহিলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহের মধ্যে গে। গে! শব হইতে লাগিল। ম্বরূপ গোর্সীই 
গোবিন্দকে দ্বীপ জালিতে বলিলেন। দ্বীপ জালা হইলে, শ্বরধপ, গোর্নাই 
গৃহের ভিতর যাইয়া! দেখিলেন, প্রভুর মুখে কয়েক স্থানে ক্ষত হইয়াছে, রক্ত 
নির্গত হইতেছে, প্রভু মাটিতে পড়িয় গেঁ। গেঁ। শব্ধ করিতেছেন । তখন তাহার! 
দুইজনে মিলিয়! প্রভুকে পুনশ্চ শধ্যায় শয়ন করাইয়! কিঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন। 
প্রভু সুস্থ হইলে, স্বরূপ গোসশাই বলিলেন, প্প্রভূর মুখে ক্ষত হইল কেন?” 
' প্রভু বলিলেন, পনামকীর্তন করিতে করিতে আমার মন কেমন আকুল হইয়া 
উঠিল, বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিলাম, দ্বার অনুসন্ধান করিয়! পাইলাম না, 
তার পর কি হইয়াছে জানি না।” পরদিবস হইতে শঙ্কর পণ্ডিতকে প্রভুর 
পদতলে শয়ন করাইবার ব্যবস্থা! করা হইল। শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর চরণ নিজ 
ব্ষস্থলে ধরিয়। রাখেন। প্রভু আর অজ্ঞাতসারে শব্যাত্যাগ করিতে বা 
উঠিয়া বাহিরে যাইতে পারেন না । এইভাবেই কয়েকদিন কাটিয়া গেল। 
বৈশাখী পৃিমার রাত্রিতে প্রভু ভক্তগণসমতিব্যাহারে জগক্লাথবল্লভ নামক 
উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উগ্ভনের প্রফুল্লিত তরুপপতাসকল দেখিয়া 
এবং বিহঙ্গমগণের আলাপ শ্রবণ করিয়া প্রভুর ভাঁবাবেশ হইল। তিনি 
আবিষ্ট অবস্থাতেই স্বরূপ গোসশাইকে গাঁন করিতে বলিলেন । স্বরূপ গোসণাই 
গাইতে লাগিলেন,__ ৃ 
"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে | 
মধুকরনিকরকরদ্থিতকোকিলকুজিতকুঞ্জকুটীরে ॥ 
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে । 
নৃত্যুতি যুবতিজনেন সমং সথি বিরহিজনস্ত ঢুরস্তে ॥” 
শ্রগীতগোবিন্দ। 
প্রভূ গীত শুনিয় আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সম্মুখে শ্রীকফকে দেখিয় 
দি ধাবিত হইলেন। শ্রীরুষ্জ ঈষৎ হাপিয়া অন্তধণন করিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উদ্চান ভরিয়। গেল। প্রন মৃচ্ছিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে অর্ধবাহা লাভ করিয়া প্রলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
প্কুরঙজমদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্দিকষ্টাঙ্গক: 
স্বকাজনলিনাষইইকে শশিষুতাজগন্ধপ্রথঃ | 
৭৫ 


8৬৪ 


উ্রীগৌরহন্দর 


ন্‌ 
এলি পিসি লক পালাগান পরি শি পা লি লিস্ট লা পি পি স্পা প্লিস ৩ ৯ লী ছি তা লিখি লি তা ছিল স 2৮ পাঠ এ ছিপাছি লি সানির 


 অদেনদবরচদদনাগুরুতুগনধিচর্চাচিতঃ 


স মে মদনমোহন সথি তনোতি নাসাম্পৃহাম্‌ ॥” 
শ্রীগোবিন্দলীলামৃত । ৮৬ 
“কস্তরিকা-নীলোৎপল, তার যেই পরিমল, 
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ। 
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব আকর্ষণে, 
নারীগণের আখি করে অন্ধ ॥ 
সথি হে, কৃষ্ণগন্ধ জগৎ মাতায়। 
নারীর নাসাতে টপশে, সর্বকাল তাহা বৈসে, 
কৃষ্ণপাপ ধরি লঞ লইয়া যাঁয় | 
নেত্র নাভি বদন, করধুগ চরণ, 
এই অষ্ট পদ্ম রুষ্ণ-অঙ্গে । 
কপূরলিগ্ত কমল, তার যেই পরিমল, 
সেই গন্ধ অষ্ট পদ্ম সঙ্গে ॥ 
হেমকলিত চান, তাহ! করি ঘর্ষণ, 
তাহে অগুরু কু্কুম কল্তরী । 
কপ্পুর সঙ্গে চ্চা অঙ্গে, পূর্ব অঙ্গ গন্ধ সঙে, 
দিলি ষেন করে ডাকা চুরি 
হরে নারীর তনু মন, নাসা করে ঘূর্ণন, 
থসায় নীবী ছটার কেশবন্ধ। 
করিয়া আগে বাউরী, নাচায় জগৎ-নারী, 
হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ ॥ 
সে গন্ধের বশ নাসা, সদ! করে গন্ধের আশা, 
কু পায় কভু নাহি পায়। 
পাঁঞা পিয়ে পেট ভরে, তবু পিডেো পিঙে! করে, 
ন! পাইলে তৃষ্থায় মরি যায় ॥ 


' মদনমোহনের নাট, পসারি গন্ধের হাট, 


জগন্ধারী গ্রাহক লোভায়। 


বিন! মূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ, 
ঘর যাইতে পথ নাহি পায় ॥ 


অন্ত্য-নীলা ৫৯৫. 


ন 
চা 
25. ওলী রপ্ত ছক এ তন্গালী পানি 1 শটিত জা আর্ট পা পলি তর নার রি লি পলা লা শারিরজতা১ন লার্ত রশ বলো পর দিলি পরি 


 এইমত গৌর হরি, মন কৈ গন্ধে চুরি, : 
ভূঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়। 
যায় লতা-বৃক্ষ-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে, 


কষ ন! পায় গন্ধ মাত্র পায়১।* 
বাহ পাইয়া আবার ম্বরূপ গোনাইকে গান করিতে বলিলেন। স্বরূপ 
গোর্ণাই গাইতে লাগিলেন,_ 

রতিন্ুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্‌। 

ন কুরু নিতন্থিনি গমনবিলম্বনমনূলর তং হদয়েশম্‌। 
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী। 
গীন্পয়োধর-পরিসরমর্দনচঞ্চলকরধুগশালী ॥ 

নামমমেতং কৃতস্ক্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্‌। 

বছ মন্ধুতে ননু তে তম্ুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্‌ ॥ 
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপবানম্‌। 

রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্ঠতি তব পন্থানম্‌ ॥ 
মুখরমধীরং তাজ' মঞজীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্‌। 

চল সধি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নিলনিচোলম্‌ ॥ 

উরঙগি মুরারেরুপহিতহ্থারে ঘন ইব তরলবলাকে । 
তড়িদ্িব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি স্ুকৃতবিপাকে ॥ 
বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জনমপিধাঁনম্‌। 
কিসলয়শয়নে পন্কজনয়নে নিধিমিব হ্যনিধানম্‌॥ 
হরিরভিমানী রজনিরিদানিমীয়মপি যাঁতি বিরামম্‌। 

কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্‌ ॥ 
শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে 'ভণতি পরমরমণীয়ম্‌। 
প্রযুদিতহদয়ং হরিমতিসদয়ং.নমত নুকৃতকমনীয়ম্‌ ॥* গীত গে! 1৫1৮-১৫ 

ক্রমে গ্রাতঃকাল হইল। ভক্তগণ প্রভৃকে লইয়া বাসায় গেলেন। 


"যাহারা আতর 


মহাপ্রভুর শিক্ষা্টক « 
একদিন প্রভু বলিলেন, স্বরূপ ও রাম রায় শ্রবণ কর; কলিে নাষ- 
স্কীর্ভনই পরম উপায়। কলিকালে হিনি সন্ধীর্তনপ্রধান যজ্ঞ দ্বারা না 








* “বন্নাগডং কর্নিষ্টেনচ সমধিগতং ধিগতং বন্তপোধানযোগৈ 
বৈ'রাগোস্যাগতশ্চ"স্কৃতিভিরপি ন বৎ তফিতঞ্চাপি কৈশ্চিং। 


৫৯৬" - জ্রীতীগৌরস্থম্দর 


পিপি ২ সি আলাদা সপ তম এ লালা জিসান তালে রি লী লি পরত নাছ তি তি লী ল পিসি দি রী আন বি ছি টি লিপ তপা 


আরাধনা করেন, তিনিই . স্ুমেধা এবং তিনিই . শ্রীকফের চরণ লাভ করিয়া 
থাকেন। | 





প্কৃষ্ণবর্ণং ত্িষাকষ্ং সাঙ্গোপাঙ্গান্পার্যদম্‌। 
যজৈঃ সন্কীর্তনপ্রায়ৈ ধজন্তি হি মুমেধসঃ॥৮ ভাঁ।  ১১161৫২ 


ঞীগোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং তৎ 
নামৈ প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্‌ ॥ চৈতত্চন্দ্রামুতে 


কর্মমনিষ্ঠ যোগিগণ তগপন্তা, ধ্যানযোগ, বৈরাগ্য, অঙ্যান বা! স্তবাবলীঘবারাঁও 
যাহা লাভ করিতে বা সম্যক অবগত হইতে সমর্থ হন নাই, মহামতি জ্ঞানবাদিগণও 
যাহ! তর্কের গোচর করিতে যোগ্য হন নাই, অধিক কি যাহার আবির্ভাবের 
পূর্বে শ্রীগোবিন্ধপ্রেমভাজন বৈষ্ণবাচার্ধযগণও যে রহস্ত প্রকাশ করেন নাই, কিন্ত 
যে পরমপুরুষ ব্রহ্গাণ্ড মধ্যে অবতীর্ণ হইলে শ্রীভগবন্নামদ্বারা সেই রহস্ত 
( ভগবৎপ্রেম ) স্বয়ং প্রাছৃভূতি হইয়াছিল সেই পরমণপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে আমি 
নমস্কার করি। ূ 

কলিযুগপাবনাবতার হ্বয়ং-ভগবান শ্রীকুষ্চচৈতন্য মহাগ্রভূ স্বীয় প্রকটাখ্য 
নিত্যলীলার অপ্রকটের কিয়দ্দিবসপূর্ধে জগন্মঙগলার্থ যে আটটা শ্লোক উপদেশ 
করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধুগণ তাহাকেই শিক্ষার্টক বলিয়া থাকেন। 
“চেতোদর্পণমার্জনং* ইত্যাদি শ্লোকটী তাহারই আদিম। শ্রীকুঞ্ণনামসন্কীর্তন ষে 
সর্বছুঃখনিবৃততিপূর্বক পরম-নুখ-ন্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাবক ক্রমসোপান- 
তায়ে তাহাই এই গ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে । শ্রীভগবানের নাম, রূপ ও লীলার 
উচ্চৈঃস্বরে কথনকে কীর্তন বলে। ““নামলীলাগুণাদিনামুচ্ৈর্ভাষা তু কীর্তনম্‌।” 
(ভক্তির পৃঃ)। উক্ত কীর্তন বহুক্রনকর্তক এককালে গীত হইলে সন্কীর্তন 
নামে কথিত হয়। শ্রীকষ্চনাম শ্রীকষ্চ হইতে অভিন্ন, নিত্য-শুদ্ধ-সুখ-স্বরূপ। 
শান্ত্েও এইরূপ উল্লেখ আছে-_“নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ | পূর্ণঃ শুদ্ধো1 
নিত্যমুক্কোহভিন্নত্বাক্নামনামিনোঃ। (ভক্তিরপামৃতধূত পান্সে)। নাম নিখিল 
পুরুষার্থের হেতু বলিয়া চিন্তামণি ও চৈতন্ত-রস-রূপ সাক্ষাৎ শ্রী্ুঞ্চ । নাম ও নামী 
'ছভিন্ন এই কথা বলায় পরমেশ্বরের শ্রকষ্ণরামাদিরূপে প্রপঞ্চে অবতারের ন্যায় 
শরীকষ্ণাদিনামরূপে সাধকের ইন্দিয়াদিতে অবতারও শাস্ত্রম্মত। গ্রীকৃষণদি- 
নাম যে ম্বরূপাতিন তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যথা--৩ আশ্ত জানস্তেো নাম 
চিদ্‌ বিকল্তন্‌ মহন্তে বিষ্ণো৷ সুমতিং ভজামহে অর্থাৎ হে বিষ্ণো৷ তোমার নাম 
চিৎস্বূপ অতএব স্থপ্রকাশ ; সুতরাং তোমার নামমাহাত্ম্য সম্যগ রূপে অবগত না 
হইয়াও যাহারা এই নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেন তাঁহারাঁও নামের কৃপায় ক্রমশঃ 
ভাব-লক্ষণা বা প্রেম-লক্ষণা সচ্চিদানন্নময়ী তক্তিলাভ করেন। 

শব্দের সঙ্কেত দ্বিবিধ--একটী অজাঁনিক বা নিত্য ও অপরটী। আধুনিক । 
পরমেশ্বর বেদাদিশব্বাকারে অভিধেয় বন্তর সহিত যে বাচ্য-বাঁচক-রূপ সঙ্কেত 


০ ৯ ৪1৯ বি ল ৯ লগ উপ তে উপরি তান ক পা সপ্ত লস্ট কপি গা ৬ পপর রিল ৯ পি লি পা 5 রি ৫ পা 


অস্ত্য-লাল! ৯৭. 
“নাম-সক্কীর্তনে হয় সর্বানর্৫থ-নাঁশ। 
সর্ব-শুতোদয় কৃষ্ে প্রেমের উল্লাস ॥” 
তথাহি পদ্যাবল্যাম্‌-_ 
"চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহা'দাবাগ্সিনির্বাপণং 
শ্রেয়কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিষ্ভাবধৃজীবনম্‌। 
আনন্দামুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাশ্বাদনং 
সর্বাত্মন্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীরুষ্ণসঙ্কীর্ভনম্‌॥” পগ্যাবল্যাম্‌ ২২ 


নির্বাচন করিয়াছেন এ সন্কেতকে নিত্য সঙ্কেত বলে। বিভিন্নদেশীয় মন্ুষ্যগণ স্বীয় 
দেশকালোচিত ব্যবহারোপষোগী বস্তুর বাচকরূপে যে সঙ্কেত আবিষ্কার করিয়াছেন 
তাহার নাম আধুনিক সন্কেত। মহামতি জগদীশরুত শব্দশক্ষিপ্রকাশিকাগ্রন্থে ও 
দ্বিবিধ সঙ্কেত স্বীরুত হইয়াছে যথা-_-“আজানিকশ্চাধুনিকঃ সঙ্কেতো দ্বিবিধো! মতঃ। 
নিত্য আজানিকন্তত্র বা শক্তিরিতি গীয়তে” ॥ কাদাচিৎকস্াধুনিক ইত্যাদি । পূর্বোক্ত 
নিত্য-সঙ্কেত প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে মায়িক-বস্তর বাচকরূপে 
সুষ্টিকাল হইতে মহাপ্রলয় ও মহাপ্রলয়াবসানে পুনরায় হষ্ট্যাদিক্রমে পূর্ব্বকল্লান্যায়ী 
মারিক বস্তর বাচক সঙ্কেতকে গ্রারৃত-নিতা-সঙ্কেত বলে । যথা__ আকাশ, বাঁযু, অগ্নি 
প্রভৃতি শব্ধসক্কেত। এবং যে শব্দসঙ্কেত বাচ্য চিন্ময়বস্ত্ হইতে অভির হইয়া 
চিন্ময়বস্্র বাচক হয় তাহাকে অপ্রাকৃত-নিতা-সঙ্কেত বলে। বথা-- 
ভগবক্লাম বা মন্ত্রাদিবপ সঙ্কেত। সুতরাং শ্রীরামকষগাদ্দি-বাঁচক শবের সহিত 
'সর্বশক্তিসমন্থিত পরতত্বরূপ বাচ্য ভগবানের যে অভেদ সম্বন্ধ সেই অভেদ 
সম্বন্ধে শ্রকষ্ণ-নাম ও স্বয়ং-শ্রীক্ যে অভিন্ন তাহা শ্রুতি, স্থৃতি ও সদাচার- 
সঙ্গত । এই নিমিত্তই শ্রুতিতে--“নাম চিদ্‌ বিবক্জন্‌মহঃ» ইত্যাদি ও স্থৃতিতে 
“অভিয্নস্বাক্নামনাদিনোঠ এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এবং এই নিমিত্তই 
শাস্ত্রে “যস্য দেবে চ মন্ত্রে ৮” ইত্যাদিরপে ও শ্রীমদ্রূপগোস্বামি প্রভৃতি 
সাধুগণ “বাচ্যং বাচকমিত্যুদ্দেতি ভতবতো| নাম স্বরূপদ্বয়ম্” ইত্যার্দিরপে উপদেশ 
করিয়াছেন ও প্রভাস-খণ্ডে কষ্ণাদিনামকে সকল বেদফলরূপ ভগবং-স্বরূপাকারে 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা-_ 
“মধুর-মধুরমেতন্মঙগলং মঙ্গলানাং 
সকলনিগমবল্লীদৎফলং চিত্ম্বরূপম্। 
সক্কদূপি পরিগীতং হেলয়। শ্রদ্ধয় বা 
ভূগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণজনাম ॥ 


নারদপঞ্চরাত্রেও অষ্টাক্ষরমন্ত্রকে উপলক্ষণ করিয়া “ব্যক্তং হি ভগবানেৰ 
সাক্ষাননারায়ণঃ ম্বয়ম্। অষ্টাক্ষরম্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ততে ॥” এইরূপ 
উপদেশ করিয়াছেন এবং শ্রীমন্তাগবতে তগবান্‌ নারদঝধি পযনত্রুত্তিমমুষ্তিকম্*, 
যোগস্থতরে “তস্ত বাচকঃ প্রণব”, মাওুক্যোপনিষদে প্গ্রণবং হীশ্বরং বিস্তাৎ" 


সম 


৮2 


৫৯৮11 আ্ীশ্রীগৌরমুত্দর 


ধাহা মানসমুকুরের মালিন্ অপসারণ করে, যাহা সংসাররূপ দাবানলের 
নিবারক, যাহ! পরকশ্রেয়ঃসাধনম্বরূপ কুমুদকুলের সম্বন্ধে জ্যোত্নাসদৃশ, যাহা 


শী সপ 





গীতাশান্ত্ে “ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ধ" শ্রীমদ্ভাগবতে “নামোচ্চারণমাহাত্মাং হরে; পশ্তত 


পুত্রকাঃ। অজামিলোইপি যেনৈব মৃত্যুপাঁশাদমুচাত ॥* ইত্যাদি উপদেশ করিয়া- 
ছেন। হুতরাং শ্ীকষণাতিন্ন কষ্খনামের অচিন্তয-প্রভাব শ্রুতি, স্বৃতিও সদাচারানু- 
মোদিত। করুণাময় শ্রীকষ্চচৈতন্য মহাপ্রভু যে ই্রকষ্চ-সঙ্কীর্তন উপদেশ, 
করিয়াছিলেন তাহ! বাচ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতে বাচক ভগবান কৃষ্ণনামের করুণ! 
অধিক তাহাই জানাইবার নিমিত্ত। কারণ তিনি শাস্্রীচারধ্যরূপে পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন 
“সর্ধাপরাধরুদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ । হরেরপ্যপরাধান্‌ যঃ কুর্ধ্যাদ্‌ দ্বিপদ- 
পাংসনঃ ॥ নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ | পপ্পপু স্বর্গ ৪৮। এবং 


“বাচ্ং বাচকমিতুদেতি তবতো নামগ্বরূপদ্বয়ম্‌, 
পূর্ববম্মাৎ পরমেব হস্ত করুণং তত্রাপি জানীমছে। 
যন্তশ্মিন্‌ বিহিতাপরাঁধনিবহঃ প্রাণী সমস্তাদ্‌ ভবে 
দান্ট্ে নেদমুপাঁসা সোহপিহি সদানন্দাঘুধো মজ্জতি ॥ 
( শ্রীরূপপ্রণীত নামস্তোত্রে ) 


অর্থাৎ হে নামন্। আপনি বাচ্য বিভুলচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর এবং 
বাচক রুষ্ গোবিন্দ প্রভৃতি শব্ধ এই দ্বিবিধ স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। কিন্ত 
আমর! এ বাঁচ্য বিভু পরমেশ্বর-স্বরূপ হুইতে বাচকম্বরূপ কৃষ্ণাদি নামকেই পরম- 
করুণ বলিয়া! মনে করি। কারণ বাচ্য বিভূপ্বরূপে কৃতাঁপরাধ জীব যদ্দি মুখে বাচিক 
নামের উচ্চারণ করে তাহা হুইলে তিনি সর্বাপরাধ-বিমুক্ত হইয়া আনন্দ-সমুদ্রে 
( ভগবৎ প্রেমানন্দে) নিমগ্ন হন। শ্ৃতি শাস্ত্রে ভগবান্‌ ইহাই অনুমোদন করিয়া- 
ছেন, যথা-_-“মম নামানি লোকেহম্মিন শ্রদ্ধয়! যন্তর কীর্তয়েৎ। তন্তাপরাধকোটীস্ত 
ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ | এই নিমিত্ত ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবপ্রভু “যেন জন্মশতৈঃ 
ূর্ধবং বানুদেবঃ সমচ্চিতঃ। ত্মুখে হরিনামানি সদা-তিটঠস্তি ভারত ॥৮-_ এই শাস্থাস্তরীয় 
বচনকে প্রমাণন্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


যুগধর্ঘরূপেও শ্রীরুষ্ণসন্কীর্তন যে অতি প্রশস্ত তাহা প্হরের্নাম হরেনাম হরের্নামৈব 
কেবলম্‌। কলো নাস্ত্েব নাস্ত্েব নাস্তোব গতিরন্যথা ॥ (বৃহরারদীয়ে ৩1১২৩) 
“কলের্দোষনিধে রাজনন্তি হোকো মহান্‌ গুণঃ | কীর্ভনাদেব কৃষ্ণসা মুক্তমঙ্গং পরং 
ব্রজেৎ॥ কৃতে যদ্ধযায়তে| বিষণ ত্রেতায়াং যজতে! মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচ্ধ্যায়াং 
কলো তন্ধরিকীর্তনাৎ ॥ ত! ১২/৩।৫১--৫২) ধ্ধ্যায়ন্‌ কৃতে যজন্‌ যৈম্বেতায়াং 
দ্বাপরেহন্চযন্‌। বদাপ্পোতি তদাপ্লোতি কলৌ' সন্কীর্ভ্য কেশবম্‌ ॥ (বিষুপু ।৬/২১৭) 
“কলিং সনাজয়স্তাধ্য। গুণজ্ঞাঃ সারভাগিণঃ |” হত্র সন্কীর্তনেনৈব সর্বন্বর্ধোহপি 
লভ্যতে॥ তা ।১১1৫৩৬। “কৃষ্ণ কুষ্ণেতি কুষ্ণেতি শ্বপন্‌ জাগ্রন্‌ ব্রজংস্তথা। যো জল্লতি 
রুলো নিত্য কৃষ্টরূপী তবেদ্ধি সঃ॥ অতীতাঃ পুরুষাঃ সপ্ত তবিষ্বাশ্চ চতুর্দশ । 


পা স্ঞজ ক্পশ্  ন ২ পাপা লিপ পা সত ৬. জন আপা শা বিপাশা পাপা লপাপাপিা পি ৯৯ 


দু 2 
অন্ত্য-লীলা ৫৯৯ 
৪ তানি আাছিপরসিসি তি লীতিবিবতি ৯ তন তি ৯ তিস্তা ৬ ও কারি পর পার রর পির পি এ পর এরপর রর এ ০, এ এপি উর হল পি এসির পীর মিলল 


পরমবিষ্তারূপ বধুর প্রাণস্বরূপ, যাহার শ্রবণে ন্ুখসাগর উদ্বেল হইয়া উঠে, 
যাহা পদে পদে পূর্ণামৃত আম্বাদন করাইয়া থাকে, যাহা আত্মাকে সর্ববতো- 
ভাবে সন্মান করাইয়া! অভূতপূর্ব-আনন্দ প্রদান করে, সেই শ্রীহরিসন্কীর্তন 
জয়যুক্ত হইতেছেন। 





৯ পা পপ ৮ পপ পাটা আপি ০ সপ পাপন পা পাশ পা শপ পপ ৯ জাজ 


নরস্তারয়তে সর্বান্‌ কলো। কৃষ্ণেতি কীর্ভনাৎ॥” দ্বারকামাহাজ্ম্যে। “মহাতাগবতা 


*নিতাং কলৌ কৃর্বস্তি কীর্তনম্। স্বান্দে।” “্ষদভ্যঙ্চা হরিং ভক্ত্যা কৃতে 
ভ্রতুশতৈরপি ফলং। ফল: প্রাপ্রোত্যবিবলং কলৌ গোবিন্দকীর্তনাৎ ॥ বিষুরহস্যে। 
“হরে রাম হবে রান রাম রাম হরে হরে। হরে কৃ হরে কৃ কৃ 
কৃ হরে হরে ॥ ইতি যোড়শকলং নায়াং কলিকলধনাশনম্‌। নাতঃ পরতরো- 
পায়; সর্ধবেদেষু দৃশ্ততে ইতি যোড়খকলাবৃত্ত পুরুষস্যাবরণম্‌। ততঃ 
প্রকাশতে পরং ব্রহ্ম” ইত্যাদি ( কলিসন্তরণোপনিষদি ) উপধুর্যক্ত শাস্্বচন- 
সমূহ হইতে বিশেষদপে অবগত হওয়া বায়। হে রাজন দোষনিথি 
কলির একটী মহাগুণ এই যে মনুষ্য কষ্ণকীর্তভন হইতেই মায়ামুক্ত হইয়া 
পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন ॥ যে কলিতে কীর্ভনদ্বারা সর্বস্বার্থ লাভ হয়, গুণজ্ঞ সার- 
ভাগী আধ্যগণ সেই কলিকে সম্মান করিধা থাকেন ॥ সত্যযুগে বির ধ্যান, 
ত্রেতায় বক্তানুষ্ঠান ও ছাপরে পরিচর্ধ্যাকারী ব্যক্তির যে ফললতি হয়, কলিধুগে হুরি- 
কীর্তন দ্বারা সেই ফললাত হইয়া থাকে ॥ মহাভাগব্ত শ্রশুকদেব এই নিমিত্ত 
দ্বিতীয় স্কন্ধে কীর্তন-মাহাত্মা বর্ণনা করিয়াছেন *“এতনির্বদ্যমা নান! মিচ্ছতাঁমকুতো- 
ভয়ং। যোগিনাং নৃপ নিণাঁতং হরেনামান্ুকীর্তনম্‌॥৮ ভা ।২১1১১। 


অর্থাৎ হেনুপ বিষয়ী মুযুক্ষু ও যুক্ত যোগীদিগের .সন্বন্ধে এই শ্রীহরিনাম- 
কীর্তন পরম শ্রেয়স্কর ৷ বিষুপুরাণে শ্রীমৈত্রেয়ের প্রতি ভগবান্‌ পরাশর কীর্তনের 
মহাত্ব্য বর্ণনা করিয়! বলিয়াছেন-__ 
“যশ্সিকরস্তমতিরযাতি নরকং স্বর্গোইপি বচ্চিন্তনে, 
বিছ্বো ত্র নিবেশিতাত্মমনসো ত্রান্মোপি লোকোহল্লকঃ। 
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোহমলধিয়াং পুংসাং দদাতাব্যয়ঃ, 
কিং চিত্রং যদঘং প্রধাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীন্তিতে। বিষ পু। ৬৮৫ 


এই হেতু বেদাদিমধ্যাদাসংস্থাপক ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীরুষ্ণকীর্তনকে রেশ 
ও পরম শুভদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্ররুষ-স্বীর্তঙ্ সংসাররূপ 
দাবাগ্সিনির্বাপক। পরমেশ্বর বিভু-সচ্চিদানন্দ, জীব অপু-সচ্চিদানন্দ । 
“মহাস্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি* (কঠ উ) এযোহ্ণুষাত্মা 
চেতনা! বেদিতব্যঃ” ( মুণ্ডক উ) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে উহা! অবগত হওয়া ধায়। 
জীব ম্বরূপতঃ ভ্ঞানানন্দাদিসমন্ধিত হইলেও নিজের গণুত্ব ও. বহিশ্চরত্বহেতু 
্বাশ্য়ভূত বিভূ-সচ্চিদানন্দের জ্ঞানাভাবপ্রযুক্ত অনাদিকাল হইতেই পরমেশ্বর 
বিমুখ। ও পরতন্ববিমুখতাই ভীবের ছিদ্র অর্থাৎ মায়াঙ্জেবী জীবের এ প্নমেশ্বর- 


৬৮0 প্রপ্রোরহদর 


পনি বীর অসি উন এ ধা মিাসিল সি ছিত অতি সি তা ৭ ত আমা রাম সাত সততা সা সা পলীন্পা ভা বসল আপি শা সিসি সবল সর ও উপ ও সিএ 
, 


"সন্ীর্ভন হতে পাপ-সংসার-নাশন। 
চিত্তশুদ্ধি সর্ধ-ভক্তি-সাধন-উদ্গম ॥ 


পপ সপ পপ পাপ পাপা 





পীশপীপী পপ পিস পোলা পা পপ 


বিমুখতা সহ্হ করিতে না পারিয়া তাহার স্বরূপকে আবরণ করে অর্থাৎ মায়া 
পরতন্তবৈমুখ্যরূপ ছিদ্র দ্বারা জীবে প্রবেশ করিয়াই তাহার স্বরূপ-বিস্থৃতি ঘটায়। 
অণুসচ্চিদানন্দরূপিণী কৃষ্ণসেবিকা তটস্থৃশক্তি ভীবের ভূতাবেশল্তায়ে স্বরূপজ্ঞান আবৃত 
হইলে মায়া সত্বাদিগুণাত্মিকা-বিক্ষেপিকাবৃত্বিারা অন্বরূপাবেশ সম্পাদন' 
করেন। এ অস্থরূপাঁবেশই জীবের দেহাত্মাভিমান। উক্ত দেহাত্মাভিমানই জীবের 
ংসারবন্ধন ; এ সংসারবন্ধনই ছুঃখের নিদান। শ্্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে 

নবযোগেক্োপাখ্যানে এইরূপই উপদিষ্ট হইয়াছে__ 

“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্তা, 

দীশাদপেতন্ত বিপধ্যয়োহস্থৃতিঃ | 

তন্মারয়াতো। বুধ আভজেৎ তং, 

তঁক্ত্যিকয়েশং শুরুদেবতাত্ম ॥ ভা ১১।২৩৭। 


পরমেশ্বরবিমুখ-জীবের মাক়াদারা স্বরূপের বিস্থৃতি জন্মে এবং তজ্জন্ত 
দেহাদিতে আত্মাভিমান উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয়্বস্ত যে দেহেন্তিয়াদি 
তাহাতে অভিনিবেশ হইলেই ভয় জন্মে। অতএব জ্ঞানিব্যক্তি শ্রীগুরুদেবে 
দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয্তাবুদ্ধি স্থাপনপূর্বক ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের ভজন 
করিবেন। প্রজাবংসল রাজ! যেরূপ অপরাধী প্রজার দগুবিধানদ্বারা 
ভবিষ্যৎ কল্যাণ বিধান করেন, পরমেশ্বরও তন্রপ বহিন্্ৎখ জীবকে মায়াদ্বারা 
বন্ধনপূর্বক দপ্ডার্হব্যক্তির স্যার তাহার পরম মঙ্গলের নামত্ত বিবিধ সংসারছুঃথ 
প্রদান করিয়। থাকেন। কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য বলেন “ইন্দ্র! যাঁতোহবসিতস্য 
রাঁজা,£ পরাস্য শক্তিধিবিধৈব শয়তে শ্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ” “স বো শ্বামী 
ভবতি” বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্ত। ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা | অবিদ্যাকর্মমসংজ্ঞান্তা তৃতীয়! 
শক্তিরিষ্যতে।” ইত্যাদি শ্রুতি স্থৃতি হইতে জানা যায় শ্রীভগবান্‌ স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল 
জগতের রাজা, শ্বূপশক্তিগণ তাহার পষ্টমহিষীস্থানীয়া, জীবশক্তিগণ পত্রীস্থানীয়া, 
মায়াশক্তি বহিদ্বীরসেবিকা দাপীস্থানীয়া। “ভর্ত,$শুজধণং স্্রীণাং পরো ধর্মোহ্মায়য়! ॥ 
তা ১০।২৯। স্ত্রীলোকের নিক্ষপটভাবে পতিসেবাই পরমধন্্মন। অতএব 
স্বরূপশক্তিরপা! পট্টমহিষীগণের আশুগত্যস্বীকরপূর্বক পরম-পতির সেবা করা 
জীবশক্তিবূপা পত্ীর একান্ত" কর্তব্য । কিন্তু স্ত্রীজাতির শ্ঘভাব সপত্বীর আনুগত্য 
স্বীকার না করা। অন্যদিকে বিভূচিচ্ছক্তির আম্ুগত্য ব্যতীত অণুজীবশক্তির 
ঈশপতির প্রেম ও সেবানন্দপ্রাপ্তি একান্ত অসম্ভব। পতিগ্রেমরহিতপত্বী 
যেরূপ ব্যতিচারিণী হয়, অণুত্বনিবন্ধন ও স্বরীপশক্তির আন্ুগত্যান্ডাবহেতু পরম- 
পতিপ্রেমর়হিত জীবশক্তি ও তন্্রপ পরমপতিবিমুখন্তারূপ বাতিচারবতী হন। 
এইজগতে পতিবিষধুখ! ব্যতিচারিণী নীরী যেরূপ দগুনীয়৷ বলিয়া গণ্যা চিদ্‌- 


অন্ত্য-লীলা পর ৬০১. 
কষঃ-প্রেমোদগম গ্রেমামৃত-আসম্বাদন। 
কষ্-প্রাঞ্ডি সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥ 
উঠিল বিষাদ দৈন্ত পড়ে আপন শ্লোক ।. 
বাহার অর্থ গুনি সব ধায় ছুঃখ শোক ॥” 





পিপল 


বিভৃতিতেও তন্রপ পরমপতির পত্বীস্থানীয়্! জীবশক্তির বিমুখতারূপ-ব্যতিচার 
তাহার মহাদণ্ডের হেতু হয়। 

বহিদ্বীর-সেবিক! প্রতৃভক্ত-দাসী যেরূপ প্ররভৃপত্বীর ব্যভিচার সহা করিতে 
নাপারিয়া ব্যতিচার-নিবৃত্তির নিমিত প্রুর ইচ্ছানুসারে নানাবিধ উপায় উত্ভাবন 
করেন ও বিবিধ দণ্ডের বিধানকরতঃ ব্যতিচার-দোষ-নিবৃত্তি করিয়া প্রতৃপত্বীর 
সতাত্ব রক্ষ। করেন তন্রপ মায়াশক্তিরূপা ভগবদ্ধাসী জীবশক্তিনূপ-গবৎপত্বীর 
বিমুখতারূপ-বাতিচার সহা করিতে না পারিয়া প্রতু-পরমেশ্বরের ইচ্ছান্কুলে 
স্বৃত্তি-আবরিকা-শক্কি-দ্বার। তাহার . স্বর্ূপাবরণ ও স্ববৃত্তি-বিক্ষেপিকা-শব্কি- 
দ্বার! দেহাস্ভাত্মাতিমান এবং ব্রহ্ধাগুরূপ-কারাগৃহসমুহ উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। 
বহির্ম,খ-ভীবশক্তির প্রতি মায়াকৃত তাদৃশ দণ্ডই সংসার । অনাদিকাল হইতে 
জীব সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে যখন 
বহু সৌস্ভাগ্যে সাধু-গুরু-কুপার্‌ :হ্থরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত ভক্তিদেবীর অনুগ্রহ 
লাভ করেন তখনই তিনি ভগবদ্-বহির্,খতা-রহিত হইয়! মায়াদণগুরূপ সংসার- 
কারাগার হইতে মুক্তিলা্ত করেন এবং তখনই তিনি ম্বরূপশক্তিরূপা সপত্বীর 
আন্ুগত্য-স্বীকারে পরম-পতি পরমেশ্বরের প্রেম-সেব! লা করিতে যোগা! হন। 
জীবের অনা্দি-বহিম্,খতার সমকালম্বনিবন্ধন কর্ম্মও অনাদি। এ হ্ব কম্ধ-নিবন্ধ-শরীর- 
পরিগ্রহই সংসার । উক্ত অনাদি-কর্-প্রবাহ-নিবন্ধন অনাদি শরীর-সত্বের সহিত 
জীবের সম্বন্ধ অবস্তৈস্তাবী। স্থাপৃষ্টোপনিবন্ধ-শরীরপরিগ্রহই আধ্যাত্মিকাদি ছংখত্রয়ের 
কারণ। আধ্যাত্তথিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ ছুঃখকে দুঃখত্রয় 
বা! ত্রিতাপ বলে। যেছুঃখ দেহ ও মনকে অবলম্বন করিয়া! উৎপন় হয় তাহাকে 
আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। উক্ত আধ্যাত্মিক-ছুঃথ শারীর ও মানস ভেদে দ্বিবিধ। 
বায়ু, পিত্ত ও কফরূপ ব্রিধাতুর বৈষম্যবশতঃ যে রোগাদি উৎপন্ন হয় তাহাকে 
শারীর-আধ্যাত্মিক ছুঃখ বলে ও মনকে অবলম্বন করিয়া! প্রিয়্-বিয়োগ, অপ্রিয়- 
সংযোগাদিরূপ যে ছুঃখের উদ্ভব হয় তাহাকে মানস-আধ্যাত্মিক ছুঃখ বলে। 
জরাহুজ, অগুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জরূপ চতুবিবধ ভূত-গ্রাম হইতে হে ছুঃখে উত্তব হয় 
তাহাকে আধিভৌতিক ছঃখ বলে। দস্থ্য, ব্যাপ্ত, মশক, মৎকুণ প্রভৃতি হইতে 
জাত ছুঃখই উক্ত আধিভৌতিক-ছুংখ নামে প্রসিদ্ধ । দৈব-প্রেরণায় শীত, শ্ররীক্ষ, 
বর্ষা, বদ্রাথাত ও ভূতাবেশাদি হইতে যে ছুঃখ জন্মে তাহাকে আধিদৈবিক ছুঃখ বলে। 
যদিও সমস্ত ছুঃখই মানলিক ছুঃখের ক্সবাস্তর তথাপি লোকের জ্ঞানের সুবিধার 
জন্ত একই ছুগখের অ্রিবিষ ভেগ-নির্দেশ.। . বৌধসৌকর্ধোর জনক জায়রশছে 
আবার উক্ত ছুখকে একরিংশতিরূপে রিভাগ করিয়াছেন । বাহাই হউক ইন্ 


নি 








কক শীপ্রীগৌরন্থন্দর 
তথাহি পস্তাবল্যাম্‌__ 
"নায়ামকারি বহুধা নিস্বশ্ি- 
স্তত্রাপিত! নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 
এতারদৃশী তব কূপ ভগবন্‌ মমাপি 
দুর্দেবমীদৃশমিহাজনি নাহুরাগঃ ॥* পদ্চাবল্যাং ৩১। 
হে তগবন্‌, তোমার ঈদৃশী করুণ! যে, তুমি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন বাছা 
অনুসারে বছুনামের প্রচার করিয়াছ, আর এ সকল নামে তোমার নিজের 
সকল শক্তিই নিহিত করিয়া রাখিয়াছ। আবার সেই সকল নামের স্মরণে 
কাজনিয়মও কর নাই। সকল সময়েই নাম লইতে পারা যায় । কিন্ত আমার 
এমনি ছুরপৃষ্ট যে, সেই নামে অন্থুরাগ জন্মিল না। 


£খরাশিই শ্রীকফচৈতন্প্রোক্ত শিক্ষার্টকের প্রথম গ্লোকান্তরগত “ভবমহা- 
দাবাগ্রিকূপে” নির্দিষ্ট । দাবাগি শবের অর্থ দৈব-প্রেরণায় গ্রীষ্মাদিকালে বনমধ্যস্থ 
বায়ুবিচালিত বৃক্ষের ঘর্ষণাদিজন্ত অগ্রি-বিশেষ। উহা যেরূপ চতুদ্দিকে প্রজলিত 
হইয়া বনমধ্যস্থ সমস্ত প্রাণীকে দগ্ধ করে তদ্রুপ অনাদি. ভগবদ্বহিম্ব,খতা- 
নিবন্ধন দেহাদিরূপ সংপারও তাপত্রয়ঘার] জীবকে দগ্ধ করে। ভগবৎপ্রেরণায় 
অকল্মাৎ প্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি হইলে যেরূপ দাবাগ্লিপীড়িত প্রাণিসমূহ দাবাগ্নি- 
তাপ হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হুইয়া শাস্তি লাভ করে তদ্দরপ ভগবতকপায় শ্রারুষণ- 
সন্কীর্ভনরূপ স্থধা-ধারা আধাত্মিকাদি-তাপত্রয় নিবৃত্ত করিয়া ভীবকে শাস্তিদান 
করেন। কৃষ্ণসন্কীর্তন ভবমহাদাবাগ্সিনির্বাপক | “ভবমহাদাবাগ্রি নির্ধবাপণম্” 
ইহা দ্বারা ভগবান্-্রীকষণদক্কীর্তন যে ক্লেশক্স তাহাই সামাগ্করূপে প্রদর্শন 
করিলেন। ক্রেশ ব্রিবিধ__-পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্ভা। পাপ আবার দ্বিবিধ-_ 
গ্রারন্ধ ও অপ্রারন্ধ। তন্মধ্যে ফলোনুখ পাপকে প্রার্ধ ও অফলোন্ুখ পাপকে 
অপ্রারন্ধ বা সঞ্চিত বলে। বিহিতের অকরণ, নিন্দিতের সেবন ও ইন্জ্রিয়ের 
অগিগ্রহ এই ত্রিবিধ আকারে পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 

বিহিতন্াননুষ্ঠানানিন্দিতস্ত নিষেবণাৎ। 

অনিগ্রহাচ্চেন্্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥” যাক সং ৩।২।২৯ 

বিহিতের অনন্্ঠান বা 
_... সুখবাহ্রুপাদেভাঃ পুরুবন্তাশ্রমৈঃ সহ। 

চত্বারে! ভজিরে বর্ণ। গুণৈবিপ্রাদয়ঃ পৃথক্‌ ॥ 

য এযাং পুরুষং সাঙ্ষাদ অ্রনবদীশ্বরম্‌। : 

ন তজস্তাবজানন্তি স্থানাদ্জষ্টাঃ পতস্তযধঃ॥ ভা ১১৫।২-৩ . 
অর্থাৎ র্গার সুখ গ্র্ৃতি অজ হইতে সত্থাদিগুণ ও ব্রহ্মচধ্যাদি আশ্রমের সছিত 
পুথক্‌ব্রাঙ্মপাদি চারি বর্ণ উৎপয় হুইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ 


খালিদ রসি সনি 








টি পু নি রা রি 
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১, 


"অনেক লোকের রা নেক প্রকার |. 
কপাতে করিল অনেক নাদের প্রচার ॥ 
খাইতে গুইতে যখা! তখ নাম লয়। 

কাল দেশ নিরম নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥ 


্বীয়-জনক ঈশ্বরকে ভজন! করেন না--পরম্ধ অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাহারা স্থান" 
ত্র হইয়া অধঃপতিত হয়েন। নিন্দিতের নিষেবণ যথা-_ 


ধৈঃ কৃতা চ গুরোনিন্দা বিভোঃ শান্গন্ত নারদ । 
নাপি তৈঃ সহ বস্তব্যং বক্তব্যং বা কথঞ্চন ॥ 


অর্থাৎ হে নারদ! যে সকল-ব্যক্তি গুরুনিন্দা, ভগবানের নিন্দা ও শান্-নিন্মা 
করে, তাহাদের সহিত কাঁচ অবস্থিতি বা কথোপকথন করিবে না। 
ইন্দজরিয়ের অনিগ্রহ যথ1- | 
“ন তক্ষয়েন্মত্ন্যমাংসং কৃর্তবশৃকরকা সখা ।” 
 অতস্ত, মাংস কৃর্ম ও শূকর ভোজন করিবে না। 
কীর্ভনরূপ! ভক্তি প্রারন্ধাদি সর্ধববিধ পাপের নিবর্তিকা। যখ|-_ 


ক পন্তেনঃ স্বরাপো মিত্রঞ্রগ, ব্রন্মহা গুরুতল্পগঃ | 
ৃ , স্ত্রীরাজ-পিতৃ-গোহস্তা যে চ পাতকিনোৎপরে ॥ 
সর্ধ্বেষামপাঘবহামিদমেব স্ুনিষ্কতম্। 
নামব্যাহরণং বিষে! ধতস্তদ্বিষয়! মৃতিঃ ॥” (ভা ৬২।৯--১৯ ) 


 স্বর্ণচৌর, মগ্ধপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রন্ষস্, গুরুপত্বীগামী স্তবীহত্যাকারী, 
গোবধকারী এবং এনদ্তির্র যত অতিপাতকী মহাপাতকী, অন্গপাতকী, 
বা উপপাতকী আছে তাহাদের সকলেরই ্রবিষুর নামোচ্চারণই শ্রেষ্ঠ প্রারশ্চিত্ত। 
যেহেতু নাশোচ্চারণ হইতে ভগবান বিষু্র নামোচ্চারক পুরুষবিষয়ক মতি হয় অর্থাৎ 
শ্রীবিষ্ণ মনে করেন এই নামোচ্চারণকারী বাক্তি আমারই পুরুষ অর্থাৎ ভক্ত, অতএব 
ইহাকে সর্বতোতাবে. রক্ষা করা আমার কর্তবা। পাপ সামান্ত ও বিশেষ ভেদে 
দ্বিবিধ। সামান্ত পাপ আবার শারীর, বাঁচিক ও মানস ভেদে ভ্রিবিধ। 
আনত্ত বস্তুর গ্রহণ, অবৈধ হিংসা, পরদারসেব! প্রভৃতিকে শারীর পাপ বলে। 
. পরুষ বাকা, মিথ্যাভাষণ, পরোজক পরদোষ- প্রকাশ ও অনন্বদ্ধ-গ্রলাপ 
প্রভৃতিকে রাচিক পাপ বলে। 
লোছপরবশতঃ পরদ্রব্যের চিন্তা, মনে মনে অন্ভের অনিষ্ট-চিত্তা, অসং 
বিষয়ে অভিনিবেশ প্রভৃতিকে মানস পাপ'হলে। 
'তগবান মনু নিজ সংহিতান্ন যেরূপ পাপের ফলে জীবের বাশ অধোগৃতি মাত 
হইয়। থাকে তাহা এইরূপভাবে গ্রকাশ করিয়াছেন । : . 


'শারীরজৈঃ ক্ধুদোধৈরধাতি স্কাবরতাং নরঃ। 
বাচিকৈ; পক্ষিষোনিতাং মানসৈরস্ত্যজাতিভাষ্‌॥' 


শসপরিলিএ্িস্িলি সিদি 








॥ ॥ 
তে? ্ঃ রঃ 
টি ্ এ 
॥ ]1 ১ ন্চ 





সর্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ | 
আমার ছর্ঘৈব নামে নাহি অনুঙ্কাগ 8 
যেনূপে লইলে নাম প্রেম উপবয়। 
তাহার লক্ষণ শুন ত্বরূপ রাম রায় ॥+ 


প্রাযশ্চিত্তমকুর্বাণাঃ পাপেষু নিরত| নরাঃ। 
| অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টা্লিরয়ান্‌ যান্ডি দারুপান্‌॥ বাজ সং। 

মানুষ শারীর পাপদ্ধার! বৃক্ষাদি স্থাবর দেহ, বাচিক পাপদ্বারা পক্ষিযোনিস্ 
এবং মানসপাপদ্বার। হীনজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। : পরিতাঁপহীন পাপনিরত 
ব্যক্তিগণ প্রায়শ্চিত্ত না! করিলে কষ্টদায়ক দারুণ নরকে গমন করে। 

বিমাতৃগমন, কন্ঠাগমন, পুত্রবধূগমন, এই তিনটীকে অতিপাতক বলে। অতি- 
পাঁতকে মহাপাতকের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত । 
.. ব্রহ্মহত্যা, স্থুরাপান, হ্বর্ণচৌধ্য, গুরুপত্বী-গমন, ও আনুকুল্যসহকারে দীর্ঘকাল 
ধরিয়। ইহাদের অনুষ্ঠাতুগণের সহিত সংসর্গ__-এই পীঁচটীকে মহাপাতক বলে। 
স্বোঁৎকর্ষপ্রচারার্থ মিথ্যাভাষণ, বাঁজসকাশে মৃত্যুজনক অন্তের দোযোদঘাটন, 
গুরুসন্বন্ধীয় মুখাকথন-_ইহারা ব্রহ্মহত্যার অন্ুপাতক। ব্রাঙ্গপাদির অনভ্যাস- 
হেতু বেদ, পুরাণ, ইতিহাসাদির বিস্মরণ, বেদপুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা, সাক্ষাস্থলে 
মিথ্যা কথন, মিত্রবধ, লশ্তন, গাঁজর, ছত্রাক প্রভৃতি গহিত-দ্রব্যের ও রিষা-মৃত্রাদি 
অভক্ষ্য-বস্তর ভোজন মগ্পানের অন্থপাতক | গচ্ছিত-বস্তর অপহরণ, স্বর্ণ, রৌপ্য 
ভূমি, হীরক, মণি প্রভৃতির অপহরণ স্ুবর্ণচৌর্য্যের অন্ুপাতক। সহোদর! ভগিনী, 
কুমারী-চগডালী, বন্ধুপত্রী প্রভৃতিতে রেতঃসেক গুরুপত্বীগমনের অনুপাতক। 
অন্ুপাতককে সমানপাতকও বলে। গোহত্যা, ব্রাত্যত! (বথাকালে উপনীত না 
হওয়া ) সামান্ঠতঃ চৌধ্য, সামর্থ্য থাকিতে পিতৃখখণ, খাধিগণ দেবঞচণ প্রভৃতি খণের 
অপরিশোধ, অধিকারিব্রাঙ্গণের অনগ্নিকতা, ব্রাঙ্গণাদিজাতির মাংসাদি নিবিদ্ধ- 
বস্তর বিক্রয়, পরিবেদন (জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্টের বিবাহ ) প্রতিনিয়ত 
বেতন-গ্রদানপূর্বক অধ্যয়ন, ও বেতনগ্রহণপূর্বক অধ্যাপনা, পরস্্ীগমন, 
পরিবিত্তিতা, অনাপৎকালে অর্থের কুসীদ-গ্রহণ, লবণ প্রস্তত-করণ, স্ত্রী, শুত্র, বৈশ্ত 
ও ক্ষত্রিয় হত্যা, নান্তিকতা, ব্রতলোপ (ব্রহ্গচারীর স্ত্রীসংসর্গ ) স্্ীপুতরাদিফিক্রয়, 
ধান্সচৌধ্য, তাত্রাদি ফৃপ্যহরণ, গবাদি-পশুহরণ, পতিত প্রভৃতি অধাজ্য-যাজন, 
অপতিত পিতামাত! গুরুপ্রভৃতিকে পরিত্যাগ, উত্তম জলাশক্ব ব1 উদ্ভানাদি-বিক্রেয 
কুমারীর নামে কলঙ্ক রটান, পরিবেত্ত-বাঁজন, পরিবেত্তাকে কন্তাদান, পরক্ষাতিকর- 
কোৌটিল্য, সঙ্কল্লিত-ব্রত-ত্যাগ, ফেবলমাআ খ্যোদয়তরখার্থ-রন্ধন, মন্তপার়ী নিজ 
সবার সহিত সংসর্গ, শ্রাঙ্মণাদির বেদাদি শাস্তের অনধ্যয়ন, আহিভাগ্সির পরিত্যাগ, 
পুত্রের উপনয়নাদি সংস্কারের অকরণ, পিতৃব্য সাতুলাদিকে বিমাগোষে পরিত্যাগ, 
রন্ধনার্থ জীবিত বৃক্ষের ছেদন, পত্থীর চরিজনাশিত্বার। জীবিফানির্বাহ, বশীকরণাদি 
ছার! ভীবিকা-নির্বা, খানী প্রস্থৃতি মর্দ কষস্ত্র-পরিচালব, যৃগক্া প্রদ্থৃতি বসনাসক্তি, 


গন্তা-লীলা ৬৪৫ 


নি ঝরল । 


তথাহি পদ্ভাবল্যাম্‌-- 
শ্তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরপি সহিকুমা। 
অমানিন! মানদেন-কীর্ভনীয়ঃ সদা হরিঃ |” পদ্াবল্যাম্‌ ৩২ 
তুণ হইতে নীচ, তরু হইতে সহিষ এবং অমানী ও মানদ হুইয়া সদ! 
শ্রীহরিকে কীর্তন করিতে হুইবে। ৪ 





পা আপস আপ পপ ৫০৯ পা আপা 


আত্মবিক্রয়, ব্রাঙ্গণাদির শু্সেবা, নিকুষ্-বাক্তির সহিত মিত্রতা, সবর্ণা-কন্তা 
পরিগ্রহ না করিয়া হীনবর্ণ।-বিবাহ, আশ্রমরাহিত্য, অনাপৎকালে পরান্ন্বারা 
জীবিকানির্ধাহ, নান্তিক-শাস্্াধযয়ন, স্ুবর্ণাদির খনিতে নিধুক্ত হওয়া প্রভৃতির 
প্রত্যেকটীকে উপপাতক বলে। 


দণ্ডাদি দ্বার! ব্রাহ্মণপীড়ন, লশুন প্রভৃতি অদ্রেয় বস্তর ও মগ্ভের আস্্রাণ, 
কৌটিলা, পশু-মৈথুন বা পুমৈথুন ইত্যাদি পাপকে জাতিভ্রংশকর 
পাপ কছে। গ্রামা ও আরণা-পশু-হিংসাকে সঙ্করীকরণ কহে, শ্লেচ্ছা্দির নিকট 
হইতে ধনগ্রহণ, অনাপৎকালে বাগিজ্যকরণ ও কুদীদজীবন, অসত্যভাষণ, শূদ্রসেব! 
গ্রভৃতিকে অপাত্রীকরণ-পাপ কছে। শ্ররুষ্ণদন্্ীর্তন এই সমস্ত পাপ বিনষ্ট করে। 
শ্রীমস্তাগবতে শ্রভগবান্‌ উদ্ধবকে এইরূপ বলিয়াছেন বথা -“যথাগ্িঃ শুসমিদ্ধার্চিঃ 
করোত্যেধাংসি তন্মসাৎ। তথা মদ্বিষয়া তক্কিরন্ধবৈনাংসি কৃতন্রশঃর ॥ তা! ১১। 
১৬/১৮। অর্থাৎ হে উদ্ধব! প্রজলিত-অগ্রি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভন্মসাৎ করে, 
মদ্ধিষয়া তক্তিও তন্রপ নিখিল পাপরাশিকে বিনষ্ট করে। বৃহম্নারদীয় পুরাণেও 
ভগবান নারদ খধি এইরূপ বলিয়াছেন যথা-_প্নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেত- 
সাম্‌। একমেব হরেনণম সর্বপাপবিনাশনম্‌ ॥” তথ চ পাল্সে “হত্যাযুতং পানসহত্র- 
মুগ্রং গর্ধঙ্গনাকোটিনিষেবণঞ্চ। স্তেয়ান্গনেকানি হরিপ্রিয়েণ . .গোবিন্দনান। 
নিহতানি সচ্ঃ॥ এইরূপ বিভিন্ন. শাস্ত্রে নামের নিখিল-পাপ-হারিত্ব-গুণের 
বিষয় অবগত হওয়া যায়। ত্বৃত যেমন আয়ুক্ষর বলির! অডেঁদে স্বতকে আয়ু 
বল! হয় তদ্রপ পাপ ও ক্লেশের হেতু বলিয়া! পাপকেই ক্লেশ বল! হইয়া থাকে । 
যাহা দুঃখের কারণ তাহাই পাপ; আর যাহ! স্থখের হেতু তাহাই পুণ্য । মহ্রষি 
পতঞ্জলি স্বীয় যোগনুত্রে তদ্পই অস্থমোদন করিয়াছেন । মথা-_-“তে হুলাদপরিভাপ- 
ফলা; পুণ্যাপুণাহেতুত্বাংশ। (যোগস্ত্র ১৪) জম্ম, আয়ু ও. ভোগ পুণাদার! সম্পাদিত 
হইলে সুখের কারণ হয় ও পাপ দ্বারা সম্পাদিত হইলে দুঃখের কারণ হইয়। থাকে 3 
অতএব রু্ঃসন্কীর্তনরূপ . ভক্তি যে অগ্রারক্কপাপ নাশকরতঃ তংকার্য ক্রেশ 
বিনষ্ট করে তাহা! পূর্বোদ্ত শাঙ্-গ্রমাণ-সমূহ হইতে অবগত হওয়া যায়। অতপের 
ীককফচসনীর্তন যে প্রারন্ধ-পাঁপ নষ্ট করে তাহা শ্রীমন্তাগ্রবতের ও ০৮৪৪ 
বাকা উদ্ধৃত করিয়। দেখান হইতেছে ।. যথা 


ঃ  এবকামধেযশ্রবণানুকীর্তনাৎ, 7 4 
" . অধপ্রহ্বণাথ যৎগ্ররপাদপি কচিঝ 4. 7১. 7:19 





৬০৬0 আস্রশরহদর 





“উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম 1." 
ছুই প্রক্ষায়ে সহিষুত। করে বৃক্ষসম ॥ 
বৃক্ষ ঘেন কাটিলেও কিছু না'বোলয়। 

_ শুকাইয়৷ মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥ 


শ্বাদোহপি সন্ধঃ সবনায় কল্পতে, 
কৃতঃ পুণন্তে ভগবন্ন, দর্শনাৎ” ॥ (ভা! ৩1৩৩।৬)। 


দেখী দেবহৃতি বলিয়াছিলেন হে ভগবন্! (কপিল) তোমার নাম- 
শ্রবণ ও কীর্তন, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে স্মরণ ইত্যাদি ভক্তির মধ্যে 
যেকোন একটা অঙ্গ যাঞ্জন করিলে কুকুরভোজী চগডালও যখন সম্ভই 
্রাঙ্মণাঁদির স্যার যজ্ঞকরণসামর্থ্য লাভ করে তখন যে ব্যক্তি তোমাকে 
সাক্ষাৎ করিয়াছে সে যে সম্ভই পবিত্র হইবে তদ্ধিষয় আর বলিবার কি আছে 
অর্থাৎ অবশ্তই কৃতার্থ হইযে। এতণ্থারা ইহাই অবগত হওয়! যায় যে চগ্ডালাদি 
ছুর্জাত্যারস্তক-পাপসমূহকে কৃষ্ণ৪ক্তি সগ্ভই বিনষ্ট করে। তবে এস্থলে বক্তব্য 
যেমন শৌক্র-ত্রাঙ্মণকুমারের ব্রাহ্মণকূলে জন্মবশতঃ ছুজ্জাত্যারস্তক-পাপ না 
থাকিলেও যাবৎ উপনয়নাদি-দ্বার! সাবিত্র্য-জন্ম লাভ না হয় তাবৎ পধ্যস্ত তাহার 
যজ্ঞাধিকারযোগযতা আসে না, তন্রপ কৃষ্ণভক্ত চগডালাদি জাতির তক্তি 
দ্বারা দুঞ্জাত্যারস্তক প্রারন্ধ-পাঁপ বিনষ্ট হইলেও সদাচারাভাব-বশতঃ সাবিভ্রাজন্ম 
লাভ না করা হেতু বজ্ঞাধিকার-যোগাতা৷ জন্মে না । পুনশ্চ *অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত” 
ইত্যাদি শাস্ত্রে হুর্জাত্যারস্তক-পাপহীন সুজাত্যারস্তক পুণাযুক্ত ব্রাহ্মণ-কুমারের 
প্রতি যেরূপ উপনয়নাদি-সংস্কারের বিধান দেখা যায় তাদৃশ পাপহীন পুণ্যবান্‌ 
কষ্তভ্ত চণ্ডালাদি জাতির সম্বন্ধে সেরূপ উপনয়নাদির বিধান ব! তজ্প সদাচার 
ৃষ্ট হয় না। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি চাতুর্বপাবিভাগের ক্রম-পর্যযায়ত্ব নিবন্ধন, ব্রাহ্গণে- 
তর ভক্তগণের পক্ষে ব্রাঙ্মণ-জন্মলাভ যে জল্তান্তর-সাপেক্ষ তাহা সাধুজন-স্বীকুত। 
তক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের উপযূ্ক্ত গ্লোকের টাকায় প্রতৃপাদ শ্রীজীব গোশ্বামী 
এরূপ হিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তির তাহা দর্শনীয়। 
ৃ্টন্তস্বরূপে বিছুর, উদ্ধব, গুহ্কাদিতক্তচরিত্র অনুধাবন করিলে সকলেরই 
বেশ হৃদয়জগম হইবে বে ভক্তের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াও তাহারা শব ্ব 
জাতিগত মুধ্যাদা উল্লজ্বন করেন নাই। এতদ্বিষয়ে 'ভগবান্‌ -শ্রীরামানুজা- 
চাধ্য-প্রভুর পিতৃবন্ধু সিদ্ধ-বৈঞব-মহাজনের নিকট শ্রীরামান্থজন্থামীর মন্ত্র 
গ্রহণাভিলাষ প্রসঙ্গে শ্রীনারায়ণের উপদেশ এবং মহাভারতম্থ অনুশাসনপর্বে 
ইন্ত্-মতজ-সংবাদ অনুসন্ধান করিলে এবিধ গুঢ় শাস্্ররহন্ডের সুমীমাংস। সম্বন্ধে কোন 
সনেহ থাকে না। অতএব “সন্ত; সবনায় কল্পতে" ইহার ব্যাথ্যায়প্রীন্রীবপ্রভু কমল- 
শতপত্র-বেধ-্তায় প্রদর্শন করিয়। কিঞিঃৎকাল-হিলন্ব (গল্মাস্তর) স্বীকার করিয়াছেন। 
যাহাই হোক যে প্রার়ক্-পাঁপ ভোগভিজ কিছুতেই ক্ষয় হয়না (“যা তুক্তং জীয়তে 


অন্তয-লীলা ৬৭৭ 


০ 


৮ 
৬, 


শিউর 


যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। 
ঘর বৃষ্টি সছে আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 
উত্তম হঞা৷ বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। 
ভীবের সম্মান দিবে জানি অধিষ্ঠান ॥ 








কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি*),যাছা অবশ্তই ভোগ করিতে হইবে (ণঅবশ্তামেব ভোক্তব্াং 

'কতং কর্ম শুভাশুভম্* ), যাহার গুরুত্ব কর্মবাদী ও জ্ঞানবাদী সাধকগণও সমস্বরে 
শ্বীকার করেন অর্থাৎ কর্মও জ্ঞানযোগ প্রারদ্ধেতর সকল পাপ বিনষ্ট করিতে 
সমর্থ হইলেও যে প্রারন্ধপাপ নাশ করিতে সমর্থ হয় না-ভগবদ্তুক্তি সেই 
সাধনাস্তর-অবিনাশ্ত-প্রারন্ধপাপকেও সমূলে ধ্বংস করিয়া থাকেন। শ্রীমন্দ্রপ- 
গোস্বামী স্বীয় “স্তবাবলীতে" শ্রীরুষ্তক্তির প্রারন্ধনাশকত্বগুণ সুস্পষ্ট করিয়া 
লিখিয়াছেন। যথা-_প্যদ্বরহ্ষ-সাক্ষাৎক তিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ। 
অপৈতি নাম ক্ষুরণেন তত্তে প্রারন্ধকর্ম্োতি বিরৌতি বেদঃ॥ হে নামন্‌ নিশ্চল 
্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বারাও ( ভোগব্যতিরেকে )যে প্রারন্ধ কর্ম বিনষ্ট হয় না, সেই 
প্রারন্ধকর্ম প্রীকষ্জনামাদি-উচ্চারণ-দঘারা বিনষ্ট হয়। ইহা বেদশান্্ স্পষ্ট 
করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, যথ1--“তন্তোদিতি নাম, স এষ সর্বেত্যঃ পাপেত্য উদ্দিত 
উদৈতি হবৈ সর্ধেত্যঃ পাঁপ ত্যে। ঘ এবং বেদ” ইতি শ্রুতিঃ। অর্থাৎ শ্রীতগবরা- 
মোপাসনাদারা সর্বপাপনিবৃত্তি হয় (প্রারন্ধাগ্রারন্ব-সর্ধপাপ বিনষ্ট হয়)। 
এই জন্তই ভগবান বাদরায়ণ ক্রঙ্গস্থত্রে “জতোহস্কাপিহোকেযামুভয়োঃ” ব্রন্মহু । 
(৪1১।১৭) অর্থাৎ শ্রীতগঞ্লামৈকান্তি-পরমভক্তগপের বিনা ভোগেই প্রারদ্ব- 
কর্মরূপ পুগ্যপাপের বিনাশ হয়। তবে যে “তন্ত তাবদেব চিরম্”* ইত্যাদি 
শ্রুতিতে প্রারন্ধ কর্মের তোগনাশ্রত্বস্বীকারবিষয়ক বাক্য দৃষ্ট হয় তাহা একান্তিক- 
ভক্ত-বিষয়ক নছে। উহ! তক্তেতর বাক্তি-বিষয়ক বুঝিতে হইবে; অতএব 
ভক্তির প্রারনাশকতা শাস্্মঙ্গত। তবে যে কোন কোন স্থলে ভক্তের ও 
প্রারককরর্ভোগ দেখা বায় তাহা শ্রীভগবানের ইচ্ছাধীন বুঝিতে হইবে অর্থাৎ 
বৃক্ষমণ্ডনবিদ্‌ মালী যন্রপ বৃক্ষের সৌষ্টবমম্পাদনার্থ তাহার শাখাপল্লবাদির 
ছেদনরূপ-কাধাদ্বারা তাহাকে কথঞ্চিৎ ছুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, ভতন্প 
শ্রীভগবানও ভক্তের দে্তাত্মিকাবুদ্ধির বর্ধীনার্থ তাদৃশ প্রারন্বকর্ম ভোগ 
করাইয়া থাকেন ইহাই বুঝিতে হুইবে। 

. প্ীরুঞণ-সন্কীর্তনরূপ-ভক্তি যে পাপবীজও নাশ করেন তাহা ্ীতাগবতের ্ 
সদধ দৃষ্ট হর যথা _তৈত্তান্তখানি পুয়ন্তে তপোদানব্র হাদিভিঃ | 'নাধর্মজং তদদ্ধয়ং 
তদ্গীশাজ্ঘিসেবয়া ॥ তা ৬1২।১৭। তপন্তা, দান ও ্রতাদদিরূপ ্া়শ্চিত হারা 
পাপসমূহ বিনষ্ট হয় কিন্ধ অধর্শজ যে ুল্ম পাঁপসংস্কার বা বীজ তাহা নষ্ট হর না। 
তহা-কেরল কৃষ্ণাজ্বি সরোজের কীর্তনাদির্প ভক্তিত্বারা শুদ্ধ হুইয়! থাকে । 
পাঁপ ও পাপরীঞ্গঘকল কেবল জীবের হুক্ম শরীরকে আশ্রয় ক্ষরিয়া থাকে 1 জীব 


৬০৮ সীত্ীগৌরহ্ন্দর 


ট্রি কি কি কি কিক কের কো কি রবি কেম 


এইমত হুএ যেই কৃষ্নাম লয়। 
শ্ীকষ্চয়ণে তার প্রেম উপজয় ॥ 

কহিতে কহিতে গ্রভুর দৈষ্য বাড়িলা । 
গুদ্ধতক্তি কৃষ্ণ ঠাঞ্চি মাগিতে লাগিলা ॥ 
প্রেমের স্বভাব বাহ প্রেমের সম্বন্ধ । 
সেই মানে কষে মোর নাহি তক্তিগন্ধ ॥” 


১১১১১১১১১১১ 





কম্মান্থসারে যখন দেহাস্তর প্রাপ্ত হন তথন তাহার হুঙ্-শরীরের সহিত শুভাশুভ 
কর্ধমও অন্গগমন করে। মুক্তির গ্রাকৃকাল-পর্যস্ত উক্ত কর্ম্কল বিষ্ভমান থাকে । 
যতকাল পর্যন্ত সাধনা্ারা জীবের এ কর্মসকল বিনষ্ট না হয় ততকাল জীব 
কণ্ধাধীন হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখপ্রবাহে পতিত হুন। জীবের পাঞ্চ- 
ভৌতিক দেহ সর্বদাই যে কালকন্মাদ্দির অধীন তাহ! ধুধিষ্ঠিরের প্রতি 
ভগবান্‌ নারদের উপদেশ হইতে ও সর্বদা ইচ্ছার প্রতিঘাত বা জগতের 
বৈচিত্র্যঘারা অবগত হওয়া যায়। বদ্ধ-জীবের কর্খ্সকল পরমেশ্বরের 
প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হুইয়া যখন ফলোনুখ হয় তখনই জীব তদনুপারে জাতি 
আয়ু ও ভোগ প্রাপ্ত হন। ভগবান নারদের উপদেশ যথা £-_কালবর্ম- 
গুণাধীনো দেহোহয়ং  পাঞ্চভৌতিকঃ। তা 1১1১৪।৪৬| অতএব কর্মসমূহ 
বিনষ্ট না. হওয়। পর্য্স্ত জীবের ক্লেশনিবৃত্তি অসম্ভব; কারণ অস্বাধীন ও কর্ম্ানু- 
সারে লব্ব-'ভোগ জীবের ছুঃথ অবশ্যন্তাবি। সাধনা দ্বারা পাপ ও পাপ বীল্প বিনষ্ট 
হইলেও যতকাল তৎকারণীভূত অবিদ্যা-নিবৃত্তি না হয় ততকাল পুনরায় পাপাদির 
সম্ভাবনা! থাকায় আত্যস্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি অসম্ভব । এই নিমিত্ই পরমকারুণিক 
তগবান্‌ সনৎকুমার ভক্তির অবিদ্যানাশকতা সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে একটি গ্লোকে 
উপদেশ করিয়াছেন যথা--“যৎপাদপক্ছজপলাশবিলাঁসভক্ত্যা, কর্মাশয়ং গ্রথিত- 
মুদ্গ্রতয়স্তি সম্ভঃ। তত্বপ্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরদ্ধমোতোগণান্তমরণং ভজ 
বাস্থদেবম্‌॥ ভা ৪।২২।৩৯। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, ঘ্বেষ ও অভিনিবেশ এই 
পীচটা ক্লেশ বস্ততঃ অবিদ্যারই প্রকার-ভেদ। প্রারন্ধ, অপ্রারন্ধ ও পাপবীঞ্জ এই 
তিন প্রকার পাপও এ ফ্লেশেরই অন্তর্গত। অতএব অবিদ্যার বিনাশে সর্ধহুঃথ- 
নিবৃত্তি সর্ববাদিসম্মত। ভক্তিশান্ত্রে যে অনর্থনিবৃত্তিকে তক্তির ফলরূপে 
নির্দেশ করিয়াছেন তাহাও ক্লেশনিবৃত্তির অন্তঃপাতী। মাধুধ্য-কাদদ্থিনী গ্রন্থে এ 
অনর্ফে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়াছেন যথা --দুষ্কতোখ, : ম্ুকৃতোখ, 
অপয়াধোখ ও ভক্ত;াখ। তন্মধ্যে হরতিনিবেশ, রাগ, দ্বেষ, প্রভৃতি ক্লেশসকলকেই 
হুক্বতোথ অনর্থ বলা হয়। ভোগাভিনিবেশ প্রতৃতি বিবিধ অনর্থের নামই সুকৃতোখ 
অনর্থ। খঅপরাধোত অনর্থতারা নামাপরাধসকলকেই গ্রহণ কর! হইরাঁছে। 
শাস্ধ দশবিধ নামাপরাধ নির্বাচন করিয়াছেন । যথা-বৈষ্টরনিন্দাদি-বৈষধাপয়াধ, 
শিধ বিষু্ইই অবতার অস্তএব তাহাকে শ্বতগত্র বা পৃথক ঈশ্বর বলিয়া - জান, 


অন্ত্য-লীল। ৬০৯. 


সি এ এমসি ক্লিট এলি তি লি রি লিন চো লো সিসি নিক কৃত কপির 


তথাছি পগ্ঠাবলযাম্‌-- 
পন ধনং ন জনং ন সুল্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে । 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥” পদ্যাবল্যাম্‌ ৯৫ । 
হে জগদীশ, আমি ধন, জন, সুন্দরী নারী বা কবিত্বশক্তিও প্রার্থনা করি না, 
কেবল জন্মে জন্মে তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করি। 


স্পা শ্স্পীীপপপিশীিপিশা পান 


শপ পপ শপ 


প্রীগুরূদেবে অবজ্ঞা বা মনুষ্য বুদ্ধি করা, বেদপুরাণাদি-শান্ব-নিনা, নামের অর্থবাদ 
অথাৎ শান নামের যেপমস্ত অচিজ্ধা-এরভাব নিদর্শে করিরাছেন তাহাতে 
অবিশ্বাস অর্থাৎ এরূপ শক্তি নামে নাই পরস্ এগুলি প্রশংসা-হুচক-বাক্য-মাত্র 
এই প্রকার বিবেচনা করা, নামের কুব্যাখ্য। বা কষ্ট কল্পনা করিয়া নামের কদর্থ 
করা, নাম-বলে পাপে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ (উপস্থিত পাঁপ কর্ম করি পরে নাম- 
প্রভাবে সমস্তপাপ নষ্ট হইয়া যাইবে এইরূপ বিবেচনা করিয়া পাপকর্ে প্রবৃত্তি) 
দান, ব্রত প্রভৃতি শুভকর্মের সহিত নামকীর্তনাদিকে সমান মনে করা, শ্রদ্ধাহীন 
জনে নামকীর্তন করিতে উপদেশ দেওয়া এবং নামমহাত্মা শ্রবণ করিয়াও দুর্দেব- 
বশতঃ নামে অগ্রীতি । ভগবান সনৎকুমার পদ্মপুরাণে যে দশবিধ নামাপরাধ নির্দেশ 
করিয়াছেন তাহাই নিম়ে প্রদর্শিত হইল । জনতকুমারের বাক্য যথা-_ 
সতাং নিন্দ! নায়ঃ পরমমপরাধং বিতন্থতে, 
বতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্‌বিগর্াম্‌। 
শিবস্ত শ্রীবিষ্ঠোর্ধ ইহ গুণনামাদিকমলং, 
ধিয়াভিন্নং পশ্তেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥ 
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশান্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদে! হরিনায়ি কল্পনম্‌। 
নায়! বলাঁদ্‌ বসা হি পাপবুদ্ধির্বিষ্ভতে তন্ত যমৈহিশুদ্ধিঃ ॥ 
ধর্ম ব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। 
অশ্রন্ধধানে বিমুখেহপ্যশৃতি ষশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাঁধঃ ॥ 
প্মপু ব্বর্গখ ৪৮1৪৭-৪৯। 
উক্ত পদ্মপুরাণেই ভগবান্‌ সনৎকুমারের উক্তিতে প্রকাশ পায় যে নামাপরাধী 
ব্যক্তি যদি গ্রীনামের শরণাপন্ন হইয়৷ অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ করেন তবে তিনি নিশ্চয়ই 
পতন হইতে রঙ্গ! প্রাপ্ত হইয়] শ্রীহরিচরণলাভে কৃতার্থ হইয়। থাঁকেন। যথা-- 
“নামাপরাধযুক্তানাং নামান্তেব হরস্ত্যঘম্‌। 
অবিশ্রান্তপ্রঘুক্তানি তান্তেবার্থকরাণি চ ॥৮ পদ্নপুন্বর্গথ। ৪৮।৪৬। 
এম্থলে আরও বক্তব্য এই যে নামাপরাধসমূহ প্রাচীনই হোক আর নূতনই হোক্‌ যদি 
জানত না হইয়া ফলরূপ-লিঙ্গদ্বারা অনুমিত হয় তবেই অবিষ্রাস্তপ্রযুক্ত নামদ্বারা 
ভক্কিনিষ্ঠা জন্মিলে সেই অপরাধ ক্রমশঃ উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এস্থলে 
“নাম” শব্দটা ভক্তাঙগ-মাত্রের উপলক্ষক। শ্রবণকীর্তনাদিরপ যে কোন 


গণ 





৬১০ প্রীশ্ীগৌরহ্ৃন্দর 


৮৮০০০০০ মর ছা সি সিসির কি অসি 


_ শ্ধন জন নাহি মাগো কবিতা ম্ুনরী। 
গুদ্ধতক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥ 
অতিদৈষ্ঠে পুনঃ মাগে দান্ততক্তি দান। 
আপনারে করে সংসারী জীব অভিমান ॥ 


এট সিসি বলি সিসি শিস 








ভক্ক্ঙ্গ অবিশ্রান্তপ্রধৃত্তু হইলেই ক্রমশঃ  অজ্ঞানকৃত-অপরাধসকল 
বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি উক্ত নামাঁপরাধসকল জ্ঞানকৃত হইয়। 
থাকে তবে কোন কোন স্থলে তদ্বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। সাধু 
নিন! ও গুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞ] দ্শবিধ নামপরাধের মধ্যে গুরুতর অপরাধ । 
কারণ এবমিধ অপরাধীর অধঃপতন অতিদ্রত ও অবশ্স্ভাবী। সুতরাং যখন 
শুধু নিন্গাই এবছিধ ধ্বংসের কারণ তখন তাহাদের প্রতি দ্রোহ যে কিরূপ 
মহানর্থকর তাহা সুধীমাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন। এই নিমিত্ত ভক্তি-সন্দর্ভে 
শ্রীষজ্জীবপ্রভূ সাধু-নিন্দা ও গুরুদেবাঁবজ্ঞাবিষয়ে সাধকগণকে বিশেষ-সাবধানতা 
অবলঘ্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। “নিন্দাং কুর্বস্তি যে সুঢা বৈষ্ণবানাং 
মহাত্বনাম। পতস্তি পিতৃতিঃ সার্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥ (স্কান্দে, মার্কণেয়- 
ভগ্গীরথ-সংবাদে )। “আও শ্রিয়ং যশো ধর্ম্ং লোকানাশিষ এব চ। হস্তি শ্রেয়াংসি 
সর্বাণি পুংসো! মহদতিক্রমঃ। (ভা ১০৪:৪৫)। যে সকল মুঢ় ব্যক্তির! মহাত্মা 
বৈষ্বদিগের নিন্দা করে তাহার! পিতুগণের সহিত মহারৌরব-নরকে পতিত 
হয়। মহাত্মাগণের প্রতি অত্যাচার পুরুষের আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম, পরলোক 
ও এহিক-উন্নতি--সমস্ত-কল্যাণই বিনষ্ট করিয়া! থাকে । দেবদ্রোহ হইতে 
গুরুদ্রোহ কোটি গুণ অধিক দোষাবহ। “দেবদ্রোহাদ্‌ গুরুদ্রোহঃ কোটি-কোটি- 
গুণাধিকঃ। (কৃর্ম পুঃউ। ১৬১৮)। 

“যে গুরুদ্রোহিণো মুঢ়াঃ সততং পাপকারিণঃ। 

তেষাঞ্চ যাবৎ সুকৃতং দুষ্কৃতং স্তাল্প সংশ্য়ঃ ॥” 

“অধিক্ষিপ্য গুরুং মোহাৎ,পরুষং প্রবদস্তি যে। 

শৃকরত্বং ভবত্যেব তেষাং জন্মশতেঘপি |” 

শষে গুর্ধাজ্ঞাং ন কুর্বস্তি পাপিষ্টাঃ পুরুষাঁধমাঃ | 

ন তেষাং নরকরেপনিস্তারো মুনিগত্তম ॥৮ ( অগম্তযনংহিতা) 

হরৌ কষ্টে গুরুত্্াতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। 

* তম্মাৎ সর্বপ্রধত্বেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ (তন্ত্র) ॥ 

বোধঃ কলুধিতস্তেন দৌরাত্মাং প্রকটাকৃতং। 

গুরুর্ধেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ। 

উপদেষ্টারমায়ায়াগতং পরিহরস্তি.যে। 

তান্‌ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতয়াক্নোপতৃঞ্জতে ॥ 

| হরিত্বক্তিবিলাসধৃতব্রঙ্মবৈবর্তে। 


অন্ত্য-লীল। ৬১১ 


সিল ত্মপিী শর দিপা সি পে সিসি অপি দল লা সী জি ই সি সী ৬ সিটি সরা সিকি সিজিপিএ আট উপ জর পর পর রি ধর ও রও 


তথাহি পদ্যাবল্যাম্‌-- 
“অয়ি নন্দনতনূজকিঙ্করং পতিতং মাঁং বিষমে ভবামুধো | 
কপয়া তব পাদপঙ্থজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥”* পগ্ভাবল্যাম্‌ ৭১ 
হে নদনন্দন, আমি তোমার কিন্কর, বিষম ভবসাগরে নিমগ্ন; আমাকে 
তোঁমার পাদপন্সস্থ ধূলিকণার স্যায় ভাবিয়! নিজদান্তে অঙ্গীকার কর। 


অঙ্গ জল সির সিরাত 5. 
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প্রতিপদ গুরুং যস্ত মোহাদ্‌ বিগ্রতিপদ্ধতে । 
স কল্পকোটিং নরকে পচ্যতে পুরুষাধম£ ॥ হরিভক্তিবিলাসে। 


অর্থাৎ নিরন্তর পাপকর্শা যে সকল মুর্খগণ শ্রীগুরুর প্রতি দ্রোহ আচরণ করে 
তাহাদের যংকিঞ্চিৎ পুণ্য থাকে তাহাঁও নিশ্চয়ই পাতকরূপে পরিণত 
হয়। যে বাক্তি মোহবশতঃ গুরুদেবকে ভঙ্সনাপূর্বক পরুষবাক্য 
বলে সে শতজন্ম শৃকরযোনি প্রাপ্ত হয়। হে মুনিপত্তম! যে সমস্ত 
পাপিষ্ঠ নরাধমের! শ্রীগুরুর আদেশ প্রতিপালন করে না, তাহাদের নরক- 
যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় নাই। শ্রীহরি কুপিত হইলে শ্্রীগুর 
উদ্ধারকর্তী হন কিন্তু শ্রীগুরু কুপিত হইলে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হন 
না। যেব্যক্তি শ্রীগুরুকর্তৃক পরিত্যক্ত হন ভগবান হরি তৎকর্তৃক অগ্রেই 
পরিত্যক্ত হইয়। থাকেন। তাহার হিতাহিত-জ্ঞানাধারই কলুষিত হইয়াছে ও 
তাহার দৌরাজ্মা প্রকটারুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যে সকলব্যক্তি বেদ- 
সঙ্গত শ্রীগুরুদেবকে পরিহ্াগ করে সেই সকল কৃতঘ্ব-ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর 
নরকে গমন করিলে মাঁংসাশী পশুপক্ষিগণও তাহাদের -কলুষিত-মাংস ভোজন 
করে না। যেবাক্তি প্রথমে কাহাকেও গুরু বলিয়! স্বীকার করিয়া পুনর্বার সেই 
গুরুদেবকে পরিত্যাগ করে সেই নরাঁধম কল্পকোটিকাল-বাবৎ নরকে পচিতে 
থাকে । ভগবান অত্রি বলিয়াছেন “একমপ্যক্ষরং যস্ত গুরুঃ শিষ্ে নিবেদয়েৎ। 
পৃথিব্যাং নাস্তি তদদ্রবাং যদ্দত্ব। হখণী তবে ॥ একাক্ষরং প্রদাতারং যে! গুরুং 
নাঁভিমন্ধতে | শুনাং যোনিশতং গত্বা চাঁণ্ডালেঘপি জায়তে ॥ অআঅব্রিসং 
৯১১। গুরুদেব যদ্দি শিষ্কে একটী মাত্রও অক্ষর প্রদান করিয়া থাঁকেন 
পৃথিবীতে এমন কোন দ্রবা নাই যাহা তাহাকে প্রদান করিলে শিষ্য খণমুক্ত 
হইতে পারেন। একাক্ষর-প্রদাতা গুরুকেও যে ব্যক্তি সম্মান না, করে সে 
শতবার কুকুরজন্ম প্রাপ্ত হয় ও শেষে চগ্ডাল-জাতিতে জন্মগ্রহথথ করে। 
দৈবাৎ এইরূপ অপরাধ ঘটিলে--হায় আমি কি পামর! সাধু ও গুরুচরণে 
অপরাধী হইলাম--এই প্রকার অনুতপ্ত হইয়া অগ্রিতপ্ুবাক্তি যেমন অগ্রিতেই 
শাস্তিলাত করে তদ্রপ সাধু ও গুরুচরণের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়৷ বন্ছবিধ 
স্তুতি ও প্রণতি দ্বারা তাহাদের গ্রসম্পত উৎপাদনের নিমিত্ত আস্তরিক 


গ্রবত্ব কর্তব্য । ৃ ্ 


৬৮২  প্রীহ্নীগৌরহজ্দর 


লাগা লী লী পিল ৯৮ সী ভিলা ও পিসি লী সতী লী পি ৮ তালি পালা সিল টি লা পিন এপি পতি পল সৌর সপ জর রস পি তি তি ও 


«তোমার নিত্যদাঁস মুঞ্ি তোম। পাসরিয়া । 
পড়িয়াছে। ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥ 

কূপা করি কর মোরে পদধুলি সম। 
তোমার সেবক করে? তোমার সেবন ॥ 
পুন অতি উৎকঠা দৈন্ত হৈল উদ্গম। 

কষ ঠাঞ্চি মাগে প্রেম নামসন্থীর্তন ॥” 


৬ 


পিসি ০ পপ সপীপশ্পীা পপ 6 ৯ ৭ পবিস পাপ ই পপ পা 





পপি 


যটসন্দর্ীস্তর্গত শ্রীভক্তিপন্দর্ভে শ্রীগোম্বামিপাদ প্মহদপরাধস্ত ভোগ এব 
নিবর্তকম্তদনুগ্রহো৷ বাঁ” নামকোমুদীগ্রন্থের এই পাঠটী উদ্ধত করিয়া! তাহাই 
সগ্রমাণ করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন। যদ্দি কেহ কখনও গুর্বাদিকে এরূপে প্রসন্ন 
করিতে না পারেন তবে বহুদিন যাবৎ তাহার অভিলষিত-কার্ধাসমুহের অনুষ্ঠান 
করিতে থাকিবেন। অপরাধের অতি গুরুত্ববশতঃ উহাতেও ক্রোধের নিবৃত্ধি না হইলে, 
অন্তাপসহকারে কেবল নামসন্কীর্তন ও ভক্তাঙ্গসমূহের যাজনা করিতে থাঁকিবেন। 
নাম অনস্তশক্তির আধার__অবশ্তই তিনি কোন না কোন সময়ে অনুতপ্ত 
ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবেন। কিন্ব ধিনি সাধু বা গুরুচরণকে 'অনাদরপূর্ববক 
অপরাধনিষ্কৃতিলাভের নিমিত্ত কেবলমাত্র ভগবন্নামাদিকেই পরমোপাঁয় ভাবিয়! 
আশ্রয়গ্রহণ করেন তাহার পূর্বাপরাধ তে! বিনষ্ট হয় না-_-পরস্ত পুনর্ধধার 
নামাপরাধ ঘটিয়া থাকে । সাধু গুরু ব্যক্তি ক্রোধপ্রকাশপূর্ববক অপরাধ গ্রহণ 
না করিলেও অপরাধী ব্যক্তির তচ্চরণে পতিত হইয়া স্বীয় অপরাধের ক্ষমা 
প্রার্থনা করিবেন। কেন না বদিও “ন বিক্রিয়া বিশ্বন্হতসখসা সামেন বীতাভি- 
মতেম্তবাপি। মহদ্বিমানাৎ স্বরুতান্ধি মানুঙ, নজ্্যত্যদূরাদপি শৃলপাণিঃ। (ভা 
৫1১০।২৫। হে মহাশয় ! আপনি বিশ্বন্হৃতৎ ও সথা সুতরাং সর্বত্র সমদর্শন ; 
আপনার দেহাদিতে 'মাত্মবুদ্ধি নাই--তথাঁপি আমি আপনার নিকট যে অপরাধ 
করিয়াছি তদ্বারা ঘর্দিও আপনার কোনরূপ চিন্তবিকার হয় নাই তথাপি মাদুশ 
ক্র বাক্তি যদি শিবতুল্যও হয় তাহা হইলেও ভবদ্বিধ মহাপুরুষের অপমানে 
শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে । “সের্যযং মহাপুরুষপাদপাংশুভিঃ নিরস্ততেজঃ সুতদেব 
শোভনম্‌।” ভা! 9181১৪। অর্থাৎ যদিও সাঁধুগণ আত্মনিন্দ সহ করেন কিন্তু তাহাদের 
পাদরেণু সকল তাহা সহ করিতে পারেন না। এ চরণধূলি ঈর্ধাসহকারে উক্ত 
নিন্দাকারীর তেজসমূহকে নিরন্ত করিয়া দেয়। 


যতকাল পর্যযস্ত অপরাধরূপ-অনর্থনিবৃত্তি না হয় ততকাল পর্যানস্ত সন্কীর্তন- 
রূপ-কৃষ্ণতক্তির অনুশীলনসন্বে৪ও সংসাররূপ-মহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয় না, 
প্রেমলাভ তো৷ একান্ত অসম্ভব । অতএব মামাপরাধশূন্য হইয়া নাঁমসক্কীর্ভনই 
এবাস্ত কর্তব্য। কৃষ্ণকীর্তনতক্ত,াখ অনর্থসমূহকে নষ্ট করে। উক্ত অনর্থ-নিবৃত্ত 
হইলে দাধক নিষ্ঠাসহকারে তক্তির অনুষ্ঠানে যোগ্য হন।. অবিগ্ভাই সংসারক্মপ 


অস্ত্য-লীল। ৬১. 


সস পিসির সাত পিলার পার ত৯তসসিলিস পাত ছরাদলাসাসি পালাল 


তথাহি পঞ্ঠাবল্যাম-_ 
“নয়নং গলদশ্রধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা। 
পুলকৈ নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যৃতি॥” পগ্ঠাবল্যাম্‌ ৯৪ 
প্রভো, কবে তোমার নাম লইতে লইতে আমার নেত্র দিয়। আনন্দাশ্র 
বিগলিত হুইবে, মুখে বাঁকা রুদ্ধ হইয়া আসিবে এবং সর্বাঙ্গ পুলককদন্ধে 
বিভূষিত হইবে? 











পাপা পস্পিপপা পিপিপি কা পি 





সোপ তে বাপ শী পপি পপ শি পসরা, .০০৮১৫০০৩্থাপ_.. ০- এ 


মহাদাবান্সির মূল কারণ। অবিষ্ঠাই দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিদ্বারা রাগ-ঘেষাদির 
উৎপাদিকা হয়। প্অবিষ্ঠ| ক্ষেত্রমুত্তরেষাং₹৮ যোগস্থত্র ২৪ | অবিষ্ভা অস্মিতা, 
রাগ, ছ্বেষ ও অভিনিবেশ এই চারিটার উৎ্পত্ভি-স্থান। স্থতরাং কঞ্চনামসন্কীর্তনে 
অবিষ্ভার বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সকলপ্রকার অনর্থ আপনা হইতে বিলম়্ 
প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কি প্রকারে তগবশ্লামাবলী উক্ত অবিগ্ভার নাশকরতঃ 
ভবমহাদাবাগ্মি নির্বাপণ করেন শ্রীমন্মহা প্রভূ “চেত!দর্পণমার্জনং, এই গ্লোকাংশ 
দ্বারা বিস্তার করি প্রদর্শন করিয়াছেন। যাবৎকাল পধ্যস্ত জীবের দেহাগ্ঠতিরিক্ত 
আত্ম্বরূপ প্রতিভাত না হয় ততকাল পর্যন্ত দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিনিবন্ধন 
ছুঃখোতৎপত্তি অবশ্ঠন্ভাবিনী। উক্ত দেহ আবার স্থল, সুক্ষ ও কারণ ভেদে ভ্রিবিধ। 
বৈষঝবাচার্ধ্যগণ কারণশরীরকে স্ুক্শরীরের অবান্তররূপে নির্দেশ করিয়! শরীরদ্ধয়. 
স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে পঞ্ীকৃত-পঞ্চভূতোথ অন্নময়কোষকে স্থুলশরীর 
বলে। উক্ত স্থুলশরীর আবার চতুর্দশভূবনাত্মক ব্রহ্গাপ্তান্তর্বত্ী লোকভেদে 
পাথিব, জলীয়, তৈজস, বায়বীয় ও শাব্দভেদে পঞ্চবিধ। তন্মধ্যে মর্তলোকে 
পাখিব, বরুণলোঁকে জলীয়, স্বর্গলোঁকে তৈজস, প্রেতলোকে বায়বীয় ও ব্রহ্গ- 
লোকে শাব্বশরীর। সকলপ্রকার স্থুলশরীর পাঞ্চভৌতিক হইলেও তত্তৎ-ভৃতের 
আধিক্যবশত: পাখিবাদি নাম প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্থুলশরীরের স্বরূপ গর্ভে 
পনিষদে যেরূপ নির্দেশ আছে তাঁহ! এইবূপ--প্পঞ্চাত্মকং পঞ্চন্ু বর্তমানং ষড়াশ্রয়ং 
ষড় গুণযোগঘযুক্তম । তং সপ্তধাতুং ত্রিমলং দ্বিযোনিং চতুর্বিধাহারময়ং 
শরীরম ॥ ক্ষিত্যপতেজমরুদ্যোম এই পঞ্চাত্বক-ধারণ, পিশীকরণ, 
প্রকাশন, বাহন (বিস্তার) ও অবকাশপ্রদান এই পঞ্চবিধ কর্থে বর্তমান 
মধুর, অন্ত, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই ষড়,বিধ রসের আশ্রয়ভূত-_বড়জ, 
খষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তশ্বরের উদ্তবস্থান_-শুরু, 
রক্ত, কৃষ্ণ, ধুত্র, গীত, কপিশ ও পাগ্ডর এই সপ্তবর্ণের 'আধার*-রস, রক্ত 
মাংস মেদ, স্নায়ু, আস্থ্‌, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতুবিশিষ্ট বায়ু পিত্ত কফ এই 
ত্রিমলযুক্ত- স্ত্রী ও পুরুষ চিহ্-চিহ্নিত ও চর্বব্,, চোষা, লেহা ও পেয় এই চতুর্ববিধ 
আহারের বিকারভূত শরীরকে স্ৃলশরীর বলে। এই স্থুল শরীরকে অন্ন-রস-ময়- 
কোষ বলে। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্ব। ও নাসিকা এই পীঁচটা জ্ঞানেন্দি়--বাঁক্‌ 
পাণি, পাদ, পায়ুও উপস্থ এই পাঁচটা কর্মেন্্িয়__ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান 


৬১৪ ্ীপ্রীগৌরহম্দর 


এটি উল টা ইশ জ্বি সী পর পিউ উরি উর জট দর ও এত উস লিট ভর সাপ তি ৬ ৬ ৯৯ উতলা দির উট ছি এ ইল ৬ লা সস সরা সনি সা এত লা অলী সা অচি সিশ সরা ি সী সি া বী 


*প্রেমধন বিন! ব্থ দরিদ্র-জীবন। 
দান করি বেতন মোর দেহ গ্রেমধন ॥ 
রসান্তরাবেশে হৈল বিরহস্ফুরণ। 
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্ত করে প্রলাপন ॥” 





এই পঞ্চ প্রাণ-মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ-অবয়ববিশিষ্ট শরীরকে হুক্মশরীর বা লিঙ্গ 
শরীর বলে। যথা--পবুদ্ধিকর্মেন্িয়প্রাণপঞ্চকৈম নস! ধিয়।। শরীরং সপ্তদশভিঃ 
সুক্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে | পঞ্চদশী ১২৩) প্রাণময়, মনোঁময়, বিজ্ঞানময় এই কোঁষ- 
ত্রয়ের সমবায়ই স্ক্্শরীর। অবিষ্ভাকে আনন্দময়-কোষ বা কারণ শরীর 
শরীর বলে। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ শরীর বা পঞ্চকোষ সকলই মায়ার কার্ধা। 
জীবের মায়াকার্যা-শরীরত্রয়ে আত্মবুদ্ধিবশতঃ বিষয়েন্িয়-সংস্পর্শঙজ যে ভোগ 
তাহাই ছুঃখোতপত্তির কারণ। প্রতিকুলভাবে যে বিষপ্নান্ছভব তাহাই ছুঃখ। 
ভগবান্‌ শরীর গীতাশান্ত্রে বলিয়াছেন “যে হি সংস্পর্শজ। ভোগা ছুঃখযোনয় এব 
তে। আগ্ন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥৮ (৫1২২।) বিষয়েন্্রিয়ের 
সন্নিকর্ষবশতঃ যে ভোগ উৎপন্ন হয় উহা দুঃখের কারণ। এ ভোগসকল 
যাতায়াতশীল অতএব পঞ্ডিত ব্যক্তি উহাতে আপক্ত হন না। অজ্ঞ ব্যক্তির! 
প্রকৃতির কার্ধয জড়েন্ট্িয়নিপ্পাগ্ভা কর্মমসকলকে অজ্ঞতানিবন্ধন হ্বনিষ্পাছ্য- 
বোধে অভিমানবশতঃ ছুঃখভোগ করিয়া থাকেন । এই জন্তই পার্থসারথি ভগবান 
হরি বলিয়াছেন প্প্রকতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মীণি সর্বশঃ । অহঙ্কারবিমূঢাত্মা 
কর্তাহমিতি মন্ততে” ॥ (৩২৭) অতএব যখন পুরুষের দেহাগ্তিরিক্তি অজড় 
আত্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান জন্মে তখনই তিনি প্রারুৃতিক দেহদৈহিক-ব্যাপারে 
অভিমান-পরিত্যাগপূর্ববক অর্থাৎ ( জড়-ইন্দ্রিয় জড়-বিষয় গ্রহণ করিতেছে-_ 
অজড় আত্ম! এতদতিরিক্ত, আমি কখনও বিষয় গ্রহণ করি না_- এইরূপ নিরভিমান 
হইয়া) কৃতার্থ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানও অজ্ঞুনকে এইরূপ উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন-__“তত্ববিত্ত, মহাবাহে! গণ কর্্মবিভাগয়োঃ | গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি 
মত্ব। ন সঙ্জতে” ॥ ৩1২৮ । হে মহাবাহো ! গুণ-কর্ধ-বিভাগের তত্ববিৎ (অর্থাৎ 
ইন্জিয়বর্গ ও তৎকর্্মসমৃহ হইতে আত্মভেদজ্ঞ ব্যক্তি) শ্রোত্রাদি-ইঞ্জরিয়সমূহ 
ইন্জরিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতা-কর্তৃক প্রেরিত হইয়৷ শব্দাদি-বিষয়ে প্রবন্তিত হয় এইরূপ 
অবগত হইয়া কর্মে আস্ত হন না। শ্রমন্তগবদগীতা-পাঠে অবগত হওয়। যায় 
যে দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই ত্রিবিধ জড়-বস্ত হইতে যতদিন আত্মবুদ্ধি 
নিবৃত্ত না হয় ততদিন আত্যান্তিক-ক্লেশ-ধ্বংসের প্রতি দ্েহাগ্ঠতিরিক্ত সচ্চিদানন্দ 
আত্মার অপরোক্ষান্ুভূৃতি একান্ত অপেক্ষিত। সেই জন্যই করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভূ কষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন ধে চিত্তদর্পণের মালিন্ত অপসারিত করে প্রথম 
শ্লোকে তাহাই প্রদর্শন করিলেন । দেহাগ্যতিরিক্ত অজড় জীবাত্মসাক্ষাৎকার- 
সহকৃত-পরমাত্মসাক্ষাৎকারের একমাত্র যোগ্যস্থান বিশুদ্ধচিত্ত । চিত্তশুদ্ধি-ব্যতীত 
কাহারও 'আত্মসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা নাই । এই নিমিত্ত শ্রুতি ও স্থৃতিতে উদ্ত 


অস্ত্য-লীলা ৬১৫. 


লি অলপ পিপি তাস ছা পিছ লী পো লি তি পালা লা তা ৩ সর উপ লি তা ৯৩টি ৬টি উল ঈপি্ইির উদ্রট ই অপর ছি এ উর ৬ পরি ৬ নন সি এ ত্র ৬ সর অর উস রও ইরা সর উর স্টপ বিএস এন 


তথাহি পগ্ঠাবল্যাম্‌__ 
দ্যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষ। প্রাবৃষায়িতম্‌। 
শ্ন্যায়িতং জগৎ সর্ধং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥” পদ্ভাবল্যাম ৩২৮ 
হায় হায়! গোবিন্দবিরহে নিমেষকালও আমার পক্ষে ধুগের স্তায় বোধ 
হইতেছে; নেত্র দিয়! বর্ধাকালীন বারিধারার স্তায় অশ্রধার! বিগলিত হইতেছে। 
সমঝ্ত জগৎ শৃন্তময় দেখিতেছি। 


পাস পপ পপ পাপা সপ্্য 


হইয়াছে “দৃশ্ততে তরগ্রয়া বৃদ্ধা হুঙয়া সুক্মদণিভি:” ( কঠ ১1৩।১২) হুঙ্মদশিগণ 
পরমেশ্বরানুগ্রহে বিশুদ্ববুদ্ধি-দঘবার| তাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। পন সংদূশে 
তিষ্ঠতি রূপমস্ত, ন চক্ষুষ। পশ্ততি কশ্চিদেনম্‌। হৃদ! মনীষা মনসাভিক৯প্রো য এনং 
বিদুরমৃতান্ডে ভবস্তি 1” ( কঠ ২।৩।৯ ) শ্রীভগবানের সম্যক জ্ঞানোপযোগী রূপ নাই 
অর্থাৎ তিনি সম্যক্রূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন না। তাহাকে কেহই চক্ষু দ্বারা 
দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; কারণ তিনি অধোক্ষজ, ইন্দরিয়জন্ত-জ্ঞ/নের অতীত। 
তিনি কেবল বিশুদ্ধচিত্ত দ্বারা অনুভূত হন। খাঁহারা এই পরমপুরুষের অপরোক্ষ 
অনুভব করেন তাহারা মুক্ত হইয়া থাকেন। প্যথাদরশশে তথাত্মনি” ( কঠ ২৩1৫) 
দর্পণে যেমন মুখাবলোকন হইয়া থাকে বিশ্ুদ্ধচিত্তে তদ্রপ আত্মাবলোকন হুইয়! 
থাকে। পমনসৈবানুদ্রষ্টবাম্‌” বিশুদ্ধ-মনদ্বারা আত্মাকে দর্শন করিবে। “মনসৈ- 
বেদমাপ্তব্যম্‌” বিশুদ্ধ মনদ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইবে। 


“তং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃতৎসরোজ, 

আস্সে শ্ুতেক্ষিতপথো নন্থ নাথ পুংসাম্‌। 

যদ্‌ যদ্‌ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়স্তি, 

তত্তদ্‌বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়” ॥ ( তা ৩৯১১) 
হে নাথ--বেদাদিশাস্ত্-শ্রবণ-দ্বার! যাহার পথ অবলোকন করিতে হয়-_সেই বেদবেগ্ 
পরমপুরুষ তুমি ভক্তগণের ভক্তিযোগ-দ্বার! যোগাতা প্রাপ্ত বিশুদ্ব-হৃদয়ে আবিভূতি 
হও। এ সমস্ত ভক্তগণ তক্তিভাবিত-বিশ্ুদধবুদ্ধি-ঘারা তোমার নিত্যসিত্ধ যে 
যেরূপ চিন্ত। করেন তুমি তাহাদের অনুগ্রহার্থ সেই সেই চিগ্বপু প্রকটিত করিয়া 
থাক। দেহাগ্চতিরিক্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাক্ষাৎকার-দ্বার! ক্লেশের মূলীভূতা 
অবিস্ভা নিবৃত্ত হন--কারণের ধ্বংসে কাধ্যের ধ্বংস অবশ্তন্তাবী। অতএব 
কষ্ণসক্কীঞ্ভন যে সমূলে সংসার-ছুঃখ-নিবর্তক তাহা “চেতাদর্পণমার্জনং ভবমহা- 
দাবাক্সানর্ববাপণম্” ইত্যাদি শ্লোকের প্রথম-পাদঘারা প্রদ্দশিত হইল। অধুনা 
উক্ত ফ্লোকের দ্বিতীয়-পাদদ্বারা সন্কীর্ভনরূপা . ভক্তি যে সর্ধশুভদাত্রী তাহা 
প্রদশিত 'হুইতেছে। পত্রেম়্ঃ কৈবরচন্্রিকাবিতরণম্‌” শ্রীরৃষ্খসন্কীর্তন পরম- 
শ্রেয়স্বরূপ কুমুদের সম্বন্ধে জ্যোত্মাসদৃশ অর্থাৎ চন্দ্রের উদয়ে যেমন কুমুদ প্রপ্ছুটিত 


৬১৬  জীস্ীগৌরহ্দর 


চক রত শির ছক সর উরি ০০০০০ 


“দিবস না যায় ক্ষণে হল ্‌গ সম। 
বর্ধামেত্য গ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥ 
গোবিন্দ-বিরহে শুন্ত দেখি ত্রিভুবন। 
তুষানলে পোড়ে যেন না! যায় জীবন ॥ 





৭৮০ টা সা সপ স্পা পা 


হয় তদ্রপ কৃষ্ণসন্কীর্ভনরূপ-ভক্তির উদয়ে সর্ধবিধ শুভরূপ কুমুদপুষ্প প্রস্ফুটিত 
হয়। ভক্তির শুভদাতৃত্ব গুণ-সন্বন্ধে শ্রীমঘাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে 


“স্তান্তি ভক্তির্ভগবত্াকিঞ্চন| | 

সর্বৈগু গৈস্তত্র সমাঁসতে সুরাঃ ॥ 

হরাবভক্তস্ত কুতো মহদ্গুণা । 

মনোরথেনাঁমতি ধাবতো! বহিঃ ॥ (ভা৫1১৮।১২) 


যে ব্যক্তির ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণে অকিঞ্চন! ( নিফাঁমা ) তক্তি জন্মে, সর্ধবিধ সদ্গুণের 
সহিত ব্রহ্গরুদ্রাদি দেবতাগণ তাহার শরীরে অবস্থান করেন। হরিতক্তিবিবর্জিত 
ব্যক্তির মনোরথ দ্বারা অসৎ-বাহা-বিষয়ে ধাঁবমানচিত্তে মহ্দ্গুণ ( অমানিত্বাদি 
সদগুণাবলী ) কোথা হইতে আমিবে? “শুভানি প্রীণনং সর্ধজগতামনুরক্ত তা। 
সাদগুণ্যং সুথমিত্যাদিন্যাখ্যাতানি মনীধষিভিঃ॥ (ভক্তিরস! পৃঃ ১/১৮) সর্বজগতের 
প্রীতিবিধান, সর্বজগৎকর্তৃক অন্ুরক্ততা, সদগুণ ও সথথ ইত্যার্দিকে পণ্ডিতগণ শুভ 
বলিয়৷ থাকেন । মনুষা জন্ম লাভ করিবার পর হইতেই দেবতা, খ'ষ, পিতৃলোক ও 
বিভিন্ন প্রাণিনিবহের নিকট খণী হইয়! থাকেন । কারণ নানা জন্মে নানাবিধ উপায়ে 
তাহারা আমাদের বহুবিধ হিতসাধন করিয়। থাকেন। যতকাল পর্যীস্ত ভীব এঁ সমস্ত 
খণজাল হইতে মুক্ত নাহন ততকাঁল তাহাদের প্রকৃতির রাজ্যহইতে মুক্তিলাভ 
অসম্ভব। শ্রীভগবান্‌ সর্ধরূপ। প্রাককতাগ্রারুত সর্বজগৎ তাহারই শক্তির 
বৈচিত্র । তাহার প্রীতিতে স্থাবর-জজমাত্মক সর্বজগতের শ্রীতি অবশ্তন্তাবী। 
শ্রীকষ্চ-প্রীতিজনক নাম-সন্কীর্তন সাধনভক্তির অন্যতম প্রধান-অঙ্গরূপে নির্দিষ্ট 
হওয়ায় উহা! সর্বজগতের গ্রীতিবিধান ও সর্ধজগতের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। 
বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাঁখাপল্লবাদি সকলই যেমন তৃপ্ত 
হয়-_প্রাণকে উপহার প্রদান করিলে সর্বেন্ত্িয় যেরূপ তৃপ্তিলাভ করে--তদ্রপ 
অচ্যত শ্রীকৃষ্ণের পৃজাদ্বার| প্রাকৃতাপ্রাকত নিখিল-বস্তর সন্তোষসাধন 'হইয়া 
থাকে। যথা তরোমুলনিষেচনেন তৃপ্যস্তি ততস্বন্ব-ভূজোপশাখাঃ। গ্রাণোপহারাচ্চ 
যথেক্রিয়াণধি তখৈব সর্ধাহশমচ্যুতেজ্যা ॥ ( ভা ৪1৩১1১৪) পদ্মপুরাণেও এইরূপ - 
উপদিষ্ট হইয়াছে “ধেনার্চিতে। হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি। রঙ্যন্তি জন্তব স্তর 
অ্গমাঃ স্থাবর! অপি।৮ . অর্থাৎ যিনি শ্রীইরিকে অর্ডন! করেন, তিনি সর্বজগৎকে 
তৃথ্ধ করেন, স্থাবর-জঙমাত্মক সর্ববপদার্থও : তাহাতে অন্ুরক্ত হইয়া থাকে। 
শরীমন্তাগবতের একাদশস্বন্ধে যোগীন্র করভাজন বলিয়াছেন “দেবধিভূতাপ্তনৃণাং 
পিতৃণাং' ন কিন্করো নায়মুণী চ রাজন্‌। সর্বাত্মন। ষঃ শরণং শরণ্যং গতো 





অন্ত্য-লীলা ৬১৭ 


১১) 


রুষ্ণ উদাসীন হেয়! করে পরীক্ষণ । 
সথী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥ 
এতেক চিস্তিতে রাধার নির্মল হৃদয় । 
স্বাভাবিক প্রেম ভাব করিল উদয় ॥ 


(ছি এরি পিসি তি লি মিসির বর এ ই এর তত ৬ এ এসএস ও সস 





শশী শিপ শিপ সপ পল পপ পাশ ক আপা পপ 


মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তৃম্॥” (ভা! ১১1৫।৪১) অর্থাৎ যিনি সর্ববকৃত্য পরিত্যাগপুর্বক 
স্ব্াশ্রয়ণীয়-শ্রামুকুন্দচরণে সর্বতোভাবে শরণ লইয়াছেন তিনি দেবতা, 
খষি, নির্দোষ-হিতকারি-মানব ও পিতৃলোক-প্রভৃতি কাহারও নিকট কোন 
প্রকারে খণী বা আজ্ঞাবহ নহেন। অতএব এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যহইতে অবগত 
হওয়া যায় যে কৃষ্ণসঙ্কীর্তনরূপা ভক্তি সর্ধ-গ্রীতিদায়িনী । বিষয়-বিতৃষ্ণা, ভগবদ্‌- 
বিষয়ক সতৃষ্কত্ব, ভগবদ্ভজনানগকুল্য, দু:স্থব্যক্তির প্রতি কৃপা, অপরাধীর প্রতি ক্ষমা 
প্রাণিহিতকারিতা, সরলতা, সর্ধবজীবে শ্রীকষ্ণাধিষ্ঠানজ্ঞানে সমবুদ্ধি, বিপদে ধৈর্য, 
অমানিমানদত্ব, অমানিত্ব, নির্বিকারত্ব, সর্বসুভগত্ব-প্রভৃতিকে সদ্‌্গুণ বল! হয়। 
এই সমস্ত-সদ্গুণ সর্ধশুভদায়িনী ভক্তির একটী লক্ষণ। যে হৃদয়ে মহারাণী 
তক্তির আবির্ভাব হয় এই সমস্ত সদ্গুণও সতত সহচরীর স্ায় তথায় অবস্থান 
করে। পসর্বৈগু গৈস্তত্র সমাসতে সথরাঃ৮ | (ভাগবত )। এই নিমিত্ত শ্রভগবান 
উদ্ধবের নিকট ভক্ত ঘে সর্বসদ্গুণাশ্রয় তাহ! কীর্তন করিয়াছেন। প্কপালুর- 
কৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্‌। সত্যসারোহনবগ্ভাত্া সমঃ সর্বোপকারকঃ ॥ 
কামৈরহততীর্দান্তো মৃছঃ শুচিরকিঞ্চনঃ। অনীহো! মিততৃক্‌ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো 
মুনিঃ ॥ অপ্রমত্তে৷ গভীরাত্ম! ধৃতিমান্‌ জিতষড় গুণঃ। অমানী মানদঃ কল্লো মৈত্রঃ 
কারুণিকঃ কবিঃ ॥ (ভাঃ ১১।১১।২৯-৩১ ) অর্থাৎ কৃপালু, সর্বজীবের প্রতি 
দ্রোহরহিত, পরাপরাধ-সহিষু, সত্যনিষ্ঠ, অস্থয়াদি-দোষরহিত, শক্রমিত্রাদিতে সমবুদ্ধি, 
সর্ধবোপকারী, কাম্যবিষয়দঘারা অক্ষুন্ধচিত্ত, বহিরিক্দিয়-নিগ্রহণীল, কোমল- 
হৃদয়, পবিত্র, অকিঞ্চন, ভগবদ্বিশ্বাস-নিবন্ধন ষোগক্ষেমাদির নিমিত্ত চেষ্টাশুন্ত, 
পবিভ্র-পরিমিতাহারী, অস্তরিক্দ্িয়-নিগ্রহ-সম্পন্ন, শ্বধর্মনিষ্, ভগবচ্ছরণাপন্প ও 
ভগবন্মননশীল, সাবধান, নির্বিকার, বিপদে ধেধ্যশীল, শোকমোহাদি বা ক্ষুধা 
তৃষ্ণাদিতে অনাকুল, অভিমানরহিত, সর্ধজীবের সম্মানকারী, অন্যকে প্রবোধ- 
দানে সমর্থ, অবঞ্চক, বিশ্বহুঃখ-দুরীকরণার্থ সর্বদা আকুলচিত্ত, তন্বজ্ঞ মহা- 
পুরুষগণই আমার (ভগবানের ) সন্মত ভক্ত। শ্রীমপ্তগবদগীতাতেও তগবান 
দেবাস্থর-সম্পদ্যোগের যে লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন তত্মধ্যে প্রথ্মটী অর্থাৎ 
দৈবসম্পদ্‌ ভগবন্তক্ত-বৈষ্বের ও অন্তটী অর্থাৎ আস্ুর-সম্পদ্‌ অবৈষ্ণবের। 
কারণ বিধুরধর্মে উক্ত হইয়াছে “দো ভূতসর্গে ৭ লোকেহন্মিন দৈব আন্মুর এবচ। 
বিষ্ুভক্তিপরো দৈব আহ্মরস্তদ্বিপর্ধ্য়ঃ* ॥ অর্থাৎ এই জগতে দৈব ও আম্মুর 
তেদে দ্বিবিধ শ্বতাবের প্রাণীর আবির্ভাব হইয়া থাকে; তন্মধ্যে বিষুভক্ত 
দৈব ও তাহার বিপরীত আহ্র। দৈব প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রীভগবান গীতাশাস্তরে 
সবিশেষ উপদেশ করিয়াছেন $ সেগুলি এই-- 
৭৮ 


৯১৮ ্ত্রীগৌরহন্দর 


সশগ 
সস্থাা্ সী আসর সিসি কতা পাদ ঈিানিল পা শার্শী ভিপী সি সর আপি ৬টি ৬ পিসি আতপ সিটি সিসির আত উির্পা সিসি সি পা স্পটে সর্প উপ সি সির স্পা লী 5 সর্প স্পা সিডি আত শি হিস পা সিলী সি ৯ তা সিল সর্ট ও জা লিপি সা সাম 


ঈর্ষা উৎকণ্ঠা দৈন্ঠ প্রৌড়ি বিন়। | 

এত ভাব এক ঠাঞ্চি করিল উদয় ॥ 

এত ভাবে শ্রীরাধার মন স্থির হৈল। 
সন্দীগণ আগে প্রোটি শ্লোক যে পড়িল॥ 
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল। 
শ্লোক উচ্চারিতে তৈছে আপনি হইল ॥” 





অভয়, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানোপায়ভূত শ্রবণ-মননাদিতে নিষ্ঠ, দান, দম, ( বাহোক্দ্রিয় 
সংযম ) যজ্ঞ, ম্বাধ্যায় (বেদাদি অধ্যয়ন) তপ, আর্জব, (সরলতা) অহিংসা, 
নত্য ( পরক্ষতিশুন্বথার্থভাষণ ) অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, ( মনঃসংযম ) অপৈশুন 
( পরোক্ষে পরানর্থজনক-বাক্য অকথন ) সর্বভূতে দয়া, অলোভ, কোমল-ন্বদয়তা, 
শাস্্রবিরুন্ধ-কর্ম্মে লজ্জা, নিরর৫থক-কর্্মাকরণ) ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, পর- 
পীড়নজনক কর্ীকরণ, নিজের পৃজ্যত্ব সম্বন্ধে নিরভিমান। এ সমস্ত 
দৈবী-সম্পদের অভিব্ক্তির দ্বারা সাধকের নিরপরাঁধ-নাম-কীর্তনের 
শুভফল অনুমিত হইয়া থাকে। নামাপরাধ-রহিত ভক্ত যখন ভগবস্লাম- 
সংকীর্ভনে অভিলাধী হন তখন স্থুল ও সুক্কম জগতে যে সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত 
হয় তাহ! নিয়ে প্রদর্শিত হইল। 


*বেপন্তে ছুরিতাঁনি মোহ্‌মহিমা সম্মোহমালম্বতে, 
সাতন্কং নথরপ্রনীং কলয়তি শ্রচিত্রগুপ্তঃ কৃতী । 
নি মধুপর্কসস্ত.তিবিধী বেধাঃ করোতু্যমং, 
এ নায়ি তবেশ্বরাভিলধিতে ক্রুমঃ কিমন্তৎ পরম্‌ ॥” পদ্যাবল্যামূ। ২০। 


টিন হে ঈশ্বর তোমার নাম-কীর্তন করিতে অভিলাষ করিলে কীর্তনেচ্ছু- 
র্যক্কির শুল্সশরীরস্থ স্বাধিষ্ঠাত্রী-দেবতার সহিত পাপনকল কম্পিত হইতে থাকে, 
দেহদৈছিক-বিষয়ে মমতাতিশয্য সন্মোহ প্রাপ্ত হয়, প্রাণীর পুণ্যপাপ-লিখনে অধিকৃত 
স্থনিপুণ চিত্র পাপিগণ-নাম-মধ্যে ভ্রমক্রমে পূর্বব-লিধিত সেই নামোচ্চার কব্যক্কির 
নাম কর্তনার্থ আতঙ্কমহকারে নখরঞ্জনী ( নরুণ) ধারণ করেন; পরন্ত উক্ত মহাত্মা 
অচিরকাল-মধো বিদেহ-কৈবল্য প্রাপ্তার্থ ভাগবতী-তন্ গ্রহণপূর্ধক অর্চিরাদদিমার্গে 
যখন সতালোক ভেদকরিয়া ভগবদ্ধামাভিমুখে অগ্রসর হন তথন বিধাতা স্বয়ং উক্ত 
মহাপুরুষ্রে পুঙ্জার নিমিত্ত সানন্দে মধুপর্কধারণ-বিষয়ে উদ্যুক্ত হন। অতএব 
হে গ্রভো ! তোমার শ্রানামের অচিস্তয-গ্রভাবের বিষয় আমরা অধিক আর কি 
বলিৰ? পূর্বে শুভশব্দের অন্তর্গত মনে ন্ুখ-গবটীর প্রয়োগ হইয়াছে-_ 
তান্া বেষক্গিক, ব্রাহ্ম ও রীশ্বর ভেদে ত্রিবিধ। গ্রশ্বর-স্থখ আবার 
পরয়াত্মস্থও ভগবৎ-স্থখ ভেদে দ্বিবিধ। নির্বিশেষ-ত্রদ্ষসুখ অপেক্ষা 
য়ে কিঞ্িদ্বিশ্পেষ-পরমাত্ম সুখের উৎকর্ষ এবং পরমাত্মসুখাপেক্ষা! যে পরিপূর্ণ-বিশেষ- 
বিশিষ্ট ' তগবৎস্থথের উৎকর্ষ তাহা শ্ীমন্তাগরতীর় “ত্রন্ষেতি পরমান্েতি 


অন্ত্য-লীল! ৬১৯ 
তথাহি পঞ্ঠাবঙ্যাম্‌-_ | 
"আশ্লিব্য বা পাদরতাং পিনষই,মা- 
মদর্শনানর্সহতাং করোতু বা 
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটে 
মত্গ্রাণনাথস্ত স এব নাঁপরঃ ॥ পগ্ভাবল্যাম্‌ ৩৪১ 


হে সখি, সেই শ্রক্কষ্খ আমাকে আলিঙ্গনপূর্্বক চরণরতা কিস্করীই করুন, 
বা মহাকষ্টে নিপাতিত করিয়! নিষ্পেষিতই করুন, অথবা দর্শন না দিয় মর্ম্মহতই 


পিপল পন 








পা? 








রহ 


তগবানিতি শব্যতে”-_-এবন্িধ ক্রমোক্তি ও শুক-সনকাদি আত্মারাম-গুরুবর্গের 
অপরোক্ষান্ুভৃতি হইতে সুম্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে বহিম্ম্থ-জীবের কাম্য 
বিষয়েন্দ্রিয়-সন্বন্ধ-জন্ত অন্ুভব-বিশেষের নাম বৈষয়িক-নুখ। এ্রস্থখ আপাততঃ 
রমণীয় হইলেও পরিণামে দুঃখজনক হইয়! থাকে । এইজন্য যোগস্ত্রে প্রাকতিক 
সুখকেও ছুঃখের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে । “পরিণাম-তাপসংস্কার-ছুঃখৈ- 
গুণবৃত্তি-বিরোধাচ্চ ছুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ”। ( যোগন্থত্র ২১৫ ) বিবেকী 
মহাত্মার পক্ষে বিষয়েক্ত্িয়সপ্লিকর্ষঞজ অন্নুভবমাত্রই ছুঃখের কারণ; কারণ ভোগের 
পরিণাম স্থুখকর নহে-__ইহাতে ক্রমশঃ ভোগতৃষ্ণাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ভোগকালেও 
বিরোধী-ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ জন্মে ও উত্তরোত্তর ভোগ-জন্ট-সংস্কার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতে থাকে । সত্বাদিগুণের সুখ-ছুঃথ-মোহাদিরূপ-বৃত্তিসকলও পরস্পর বিরোধী 
সুতরাং তদ্বার1 কিছুতেই চিত্ত স্ুস্থির হইতে পারে না। এই নিমিত্ত শ্রীমস্তাগবতে 
একাদশস্কন্ধে নবযোগেন্দ্র-উপাখ্যানে দৃষ্ট হয়_ 


“কর্মীণারভমাণানাং দুঃখহটতো সুখায় চ। 

পশ্তেৎ পাকবিপর্ধযাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্‌ ॥ 

নিত্যাত্ডিদেন বিত্তেন ছুলভেনাত্মমৃত্যুনা | 

গৃহাপতাপ্তপশুতিঃ ক। গ্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ ॥ 

এবং লোকং পরং বিঘবান্নশ্বরং কন্মনিশ্মিতম্‌। 
সতুল্যাতিশয়ধবংসং থা মগুলবর্তিনাম্‌ ॥ (ভা ১১।৩1১৮-২০ ) 


অর্থাৎ__ছুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত সংসারে মিথুনভাবে (সন্ত্রীকভাবে ) 
বিদ্যমান কর্মসকলের অনুষ্ঠাতা মনুষ্যগণের কর্ঘ্রফলের ঠ্বপরীত্য দর্শন করিবে। 
নিত্য দুঃখপ্রদ, অত্যন্তায়াস-লভ্য, নিজ-মৃত্যুন্বপ্নপ-বিত্তদ্ধারা-নিষ্পাগ্ভ গৃহ* অপত্য, 
সুহ্থদ্বাস্ধবাদি ও গো, অশ্ব প্রভৃতি পশু দ্বারা কি সুখ হইবে? খগ্ডমগুলাধি- 
পতি-ব্যক্তিগণের যেমন সমকক্ষ ও সাতিশয় ব্যক্তির প্রতি অনুয়৷ এবং ধ্বংস-হেতু 
ভয় আছে, তেমনই কর্বনির্মিত অতএব নশ্বর স্বর্গাদি লোকেও ভয় আছে জানিতে 
হইবে । দুষ্ট ও আহুশ্রবিক-বিষয়-লকল অনিত্য ও দুঃখপ্রদ হইলেও যাহার! অত্ত 
বিষয়-সুখলোলুপ তাহাদিগের রুচি জন্মাইবার নিমিত্ত পরমকারুণিক শান্গ্কারগণ 





৬২5 রপ্রাগৌরহন্দর 


সি ছাতা পাতি ছিলি লী সিসি লি সপ সপ সিপস্িিী উিল প  উ সিসির সি রি অসম 


করুন, কিন্বা তিনি স্বয়ং বহুনারীবল্লভ হা যেখানে সেখানে যে কোন 
রমণীর সহিত বিহারই করুন, তিনিই আমার একমাত্র প্রাণনাথ, অপর কেহ 
আমার প্রাণনাথ নহে । 








ভগবচ্চরণ-ধ্যানে ষে বৈষয়িক স্ুখও লাভ হয়-_অথব! বিষয়ের মধ্যে বর্তমান 
থাকিয়াও শ্রীভগবানের অর্চনা! করিলে যে শ্রীভগবৎ-ককুপা লাভ করা যায় 
এরূপ প্রলোভনকর-বাকাসমূহের প্রয়োগ করিয়াছেন । যথা-- 


“অকামঃ সর্বকামো! বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। 
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্‌” ॥ (ভা! ২৩১০ )। 
"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাঁং 
নৈবার্থদো যৎপুনরর৫থিতা যতঃ। 
স্বয়ং বিধ্তে ভজতামনিচ্ছতা- 
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্‌ ॥ (ভা ৫1১৯২ ১) 


অর্থাৎ অকাম সর্ধকাম বা মোক্ষকাম-ব্যক্তি তীব্র-ভক্তিযোগ দ্বারা পরম-পুরুষ 

শ্রীবিষ্ঠর তজনা! করিবেন। যদিও শ্রীভগবান্‌ প্রার্থিত হইয়! সকাম ব্যক্তিদিগের 
প্রার্থিত-বিষয় যথার্থ ই প্রদান করেন-_তদ্বিষয়ে কোন ব্যভিচার নাই, তথাপি করুণা- 
ময় পরমেশ্বর সকামী অজ্ঞ-ব্যক্তিকে তাহ! প্রদান করিয়াই নিবৃত্ত হন না, কারণ 
তদ্বিষয়ে অপূর্ণকাম-উপাঁনক কাজ্কফিত-বস্তর নিমিত্ত পুনরায় তৎসকাশে প্রার্থী হন। 
কামনা-অনস্ত, উপভোগের দ্বারা উহা কখনও শ্াস্ত হইবার নহে--“ন জাতু 
কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। (ভা ৯১৯১৯) পুত্রবৎলা মাতার 
যাক শ্রীভগবান ্বপাদপল্লবমাধুর্যানভিজ্-সকাম-ব্যক্তিকে প্রার্থিত-বিষয়-স্ুখ 
প্রদানানস্তর সর্ধবকাম-পূরক নিজ অভয়-পাদপল্লবও প্রদান করিয়া থাকেন। 
মহাত্মা! ধ্রবের প্রতি শ্রীভগবদন্গ্রহ এতদ্বিষয়ে উজ্জল দৃষ্টাস্ত। শ্রীভগবানের 
কপাশক্তির অচিস্ত্য-প্রভাবে রাজ্যলিগ্ন, ঞবের সকাম-হৃদয় পরিবর্তিত হইয়া 
কিরূপ বিশুদ্ধ-নিষ্কামভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। 
তক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীভগবান তাহাকে বরদাঁন করিতে উদ্ভত হইলেও তিনি 
বলিয়াছিলেন-- | 

“স্থানাভিলাধী তপসি স্থিতোহহং, 

ত্বাং প্রাপ্তবান্‌ দেবমুনীন্্রগুহাম্‌। 
কাঁচং বিচিন্বক্নপি দিব্যরত্বং, 
স্বামিন্‌ কতার্থোহশ্মি বরং ন যাচে ॥৮ 
(ইরিভক্তি সুখোদয়ে ৭২৮ )। 
অর্থাৎ লোকে যেমন কাঁচথণ্ডের অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ব 

প্রাপ্ত হয় তন্দরপ সার্বভৌম-পদরপ প্রাকৃত-স্থানের অভিলাধী আমি আপনার 


অন্ত্য-লীলা ৬২১. 


চিনতাম পা আর্ত ্স্মব্্*্্্এ্রিস রলএরিপ এ 


আনি কৃষ্চ-পদ-দাঁসী তেঁছো রসস্থুখরাশি, 
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাত । 

কি বা না দেন দরশন, না জানে আমার তম্থ মন, 
তবু তেঁহে! মোর প্রাণনাথ ॥ 


৮ কলিগ শান | পপ পি পচ ৯০ পদ শপ পপ সরা পপ পাপ সপ 





তপস্তায় নিষুক্ত হইয়া! দেবমুনীন্ত্র-গুহ (ছুলভ) আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। 
ভগবান আমি কৃতার্থ হইয়াছি; অন্য কোন বরপপ্রার্থনা করি না। 


ণ্য। বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুযার্থচতুষ্টয়ে | 
তয় বিনা তদাপ্রোতি নরে! নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥ 
( পরমাত্মসন্দর্ভধূত মোক্ষধর্শ-বচনে ) 
“সর্ববাসামেব সিগ্কীনাং মূলং তচ্চরণার্চণম্‌ঠ॥” (ভা ১০।৮১/১৯)। 
অর্থাৎ যে ভক্তির উদয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ তুচ্ছ হয় সেই ভক্তি 
দ্বারা সকামী ব্যক্তি যে বৈষয়িক-স্থুখ লাভ করিবেন ইহা টৈমত্যন্তায় ছারা প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। চতুদ্শভূবনাস্তর্বর্তী মনুষ্যলে।ক হইতে আরস্ত করিয়া ব্রহ্মলোকপর্ধান্ত 
ৃষটানুশ্রবিক (এঁহিক ও পারলৌকিক) ম্ুখ-সমৃহ বৈষয়িক-সুখমধ্যে গণ্য। 
এ সমস্ত-স্থথ তক্তি-সাধনা-দ্বারাও লত্য। জ্ঞান-যোগিগণ যে নির্বিবশেষ 
ব্রাহ্গমন্নথকে পরমার্থ বলেন তাহাও ভক্তিলভ্য । যথা-__ 
“মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্গেতি শবিতম্‌। 
বেশত্তস্তন্থগৃহীতং মে সংপ্রশ্গৈবিবৃতং হৃদি ॥” ( তা ৮1২৪।৩৮ ) 
ভগবান মতস্তদেব সত্যব্রত-নামক-রাঁজধিকে বলিয়াছিলেন পরত্রহ্ম-শববাচ্য 
যে আমার নির্বিিশেষ-বিভূতি, যসন্বন্ধে তুমি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ আমারই 
অনুগ্রহে বিশ্ুদ্ধচিত্তে তুমি তাহা অবগত হইতে পারিবে ।” এই নিমিত্ত 
রসামৃত-ধৃত-তন্ত্রে-_ 
“সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্ধয ভূক্তিমুক্তিশ্চ শাস্বতী । 
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ গোবিন্মতক্তিতঃ ॥ 
অর্থাৎ গোবিন্দ-ভক্তি হইতে পরমাশ্ধ্যজনক অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, সর্বববিধ 
ভুক্তি, শাস্বতী ব্র্মনুখানুভূতিরূপ! মুক্তি ও শ্রভগবদন্ুতবাত্মক পরমানন্দ-লাভ 
হইয়া থাকে । শ্রীমন্তাগবতে ও উক্ত হইয়াছে. » 
“্যৎ কর্্মভির্ধত্বপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। 
যোগেন দানধর্ম্েণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ 
সর্ধং মন্তক্তিযোগেন মন্তুক্তো লভতেহঞ্জস| | 
্বর্গীপবর্গং মন্ধাম কথঞ্চিদ্‌ যদি বাঞ্ছতি॥” ( তা ১১।২*1৩২-৩৩) 


শ্রীভগবদন্ুতবানন্দের পরমোৎকর্ষ বহুশান্ত্রে বহস্থানে দৃষ্ট হয়। 


৬২২ ীপ্রীগ্গৌরহন্দর 


চে 





সথি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয় । 
কিবা অনুরাগ করে, কিবাছুঃখ দিয়া মারে, 
মোর প্রাণেশ্বর কষ অগ্ঠ নয় ॥ কফ ॥ 
ছাড়ি অন্ত নারীগণ মোর বশ তন্থ মন, 
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া । 
তা সবারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া, 
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥ 


“নিরস্তাতিশয়াহলাদম্থখভাবৈকলক্ষণা । 
ভেষজং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা ॥ 


অন্ুত্তমস্থথভাবৈক-লক্ষণ! ভগবং-প্রাপ্তি ছুঃখরূপ-ভবরোগের সম্বন্ধে একাস্তিক 
ও আত্যন্তিক ওষধ স্বরূপ । দশম স্কন্ধে নাগ-পত্বী-স্তবেও এতজ্রপ উক্ত হইয়াছে-- 


“ন নাঁকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্টযং, 
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যং ৷ 
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা, 

বাঞ্ছতি যৎপাদরজপ্রপন্নাঃ 1 


অর্থাৎ হে ভগবন্‌! তোমার শরণাপন্ন সাধকগণ নাকপৃ্ঠ অর্থাৎ ম্বর্গাধিপত্য, 
পারমেষ্ঠয অর্থাৎ সত্যলোকাধিপত্য, সার্বভৌম অর্থাৎ একচ্ছব্র-বন্ুন্ধরাধিপতা, 
রসাধিপত্য অর্থাৎ অতলাদি-সপ্ত অধোভুবনাধিপত্য বাঞ্ছ৷ করে না। অণিমার্দি- 
যোগপিদ্ধি অথবা অপুনর্ভব মুক্তিও প্রার্থনা করেন না । ভাগবতীয় এই শ্লোক ও 
অন্তান্ শাস্তরীয়বাক্য হইতে অবগত হওয়| যায় যে পূর্বোক্ত ব্রাহ্মস্খ ও পরমাত্মস্থখ 
সর্বশ্রেষ্ঠ-সুখস্বরূপ-ভতগব্ৎ-পদারবিন্দান্ভবানন্দের অবান্তরিতরূপে ভক্তি-কৃপাবলে 
জীব লাত করিতে পারে। এই নিমিত্ত তগবান্‌ শ্রীকষ্ণটৈতন্ত-দেব কীর্তনরূপ। 
ভক্তির মাহাত্ম্যবর্ণন-প্রসঙ্গে তাহার শুঙদগুণের বিষয় কীর্তনার্থ “শ্রেয়; 
কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং* এবন্িধ বিশেষণ-বাঁক্য ব্যবহার করিয়াছেন। অনন্তর 
শ্রীকষ্ঃসন্বীর্তন ষে বিগ্যাবধূজীবন শ্রীগৌরাজদেব এই শ্লোকের দ্বিতীয়-পাদে 
তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। কারণ ভগবদৃ-বিষয়িণী মতি বা সংসারমোক্ষকারিণী 
বিদ্যা যতকাল না হৃদয়ে আবিভূ্তি! হয় ততদিন জীবের ছুঃখনিবৃত্তি বা শুভপ্রাপ্তি 
অসম্ভব । হিগ্ভাশব্দে শাস্ত্রাচাধ্য-উপদেশঙ্জামতি ও পরতত্বাগ্থভৃতি এতছুভয়ই 
লক্ষিত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে প্রথমটী পরম্পরায় পরমপুরুযার্থ জননী ও দ্বিতীয়টা 
সাক্ষাৎ তজ্জননী। শাস্্জ্ঞান ভগবস্তক্তির দ্বারভূত-_শাস্তজ্ঞান ব্যতিরেকে ভগবদ্ধিষয়ক- 
প্রবৃত্তি অসম্ভব। দেবধি নারদ শ্রমপ্তাগবতের গ্রথমন্কন্ধে উপদেশ করিয়াছেন-_ 


ইদং হি পুংস স্তপসঃ শ্রুতন্ত বা 
মিষ্টন্ত সুত্তত্ত চ বুদ্ধদত্বয়োঃ | 


অন্ত্য-লীল। ৬২০. 


পিসি লস্কর তাত পি লস তস্িপ  স ৯সি এস্স সর সপ সপসপসপসসপিপর 


কি বা তেঁহে। লম্পট, শঠ হৃষ্ট লকপট, 
অন্য নারীগণ করি সাথ । 

মোর দিতে মনঃগীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া, 
ততু তেঁহো৷ মোর গ্রাণনাথ ॥ 


অবিচ্যুতোহ্্থঃ কবিভিনিরূপিতো 
যদুত্মঃশ্লোকগুণান্গবর্ণনম্‌ ॥ (ভা! ১৫1২২ ) 
উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুকীর্তনই পুরুষের তপন্তা, বেদাধ্যয়ন, শোভনযজ্ঞ, 
স্তোত্রপাঠ, জ্ঞান ও দানের অক্ষয় ফল। অধ্যাত্ম-শাস্জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির পরমপুরুতার্থ- 
লাভ যে অবশ্ঠস্ত/বী তাহা পদ্মপুরাণে নুষ্পষ্টভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে-_-“অধ্যাত্ম- 
বিদ্াগত-মানসন্ত মোক্ষো৷ বে নিত্যমহিংসকম্ ।*শ্রীতগবান গীতাশাস্ত্রেও ইহাই অনু- 
মোদন করিয়াছেন-_““অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্বং তত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনম» শ্রতিতে আরও 
উক্ত হইয়াছে । যে “যোনিমন্তে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাপুমন্েহস্ু সংযস্তি 
যথাকর্্ম বথাশ্রুতম ॥ ( কঠ ২২।৭ ) শুভাশুত কর্ম্মসমূহ যেরূপ সদসদ্‌ জন্মলাতের 
হেতু হয় শাস্ত্রীয়-জ্ঞানও তদ্রুপ শুভাশুভ-জন্মের প্রতি কারণ হয়। “নাবেদ- 
বিন্মন্থতে তং বৃহস্তম.॥* “তত্বোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি ॥৮ ইত্যাদি শ্রুতি 
দ্বারা বিধি-নিষেধমুখে অবগত হওয়া যায় যে শাস্জ্ঞান-ব্যতীত ঈশ্বরান্ৃভৃতি 
অসম্ভব আর শাস্তজ্ঞানদারাই তিনি পরম্পরায় বে | 
অত্রিন্থতিতে এই নিমিত্তই “ক্রিয়াহীনন্ত মূর্থন্ত* ইত্যাদি শ্লোকে শাস্- 
জ্ঞান-রহিত বিপ্রের সগ্থন্ধে মরণাস্তাশৌচ অর্থাৎ সর্বববিষয়ে অনধিকার নির্দেশ 
করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে উক্ত শাস্তজ্ঞান যদি ভগবস্তক্তি-শৃন্ত 
হয় তবে তাহাও নিরর্থক । 
“তভগবস্তক্িহীনশ্ত জাতিঃ শান্ত জপন্তপঃ। 
অগ্রাণস্তেব দেহস্ত মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্‌ ॥” ( মাধুধ্যকাদদ্বিনীধৃত )। 
শ্রীমস্তাগবতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন “বিত্ত ত্বতীর্থাকৃতমঙ্গ বাচং ময়! হীনাং 
ক্ষতি দুঃখদুঃবী ৮ (ভা ১১।১১।২) যাহাদের ধন সংপাত্রে স্তস্ত হয় নাই বা 
যাহাদের বাক্যে আমার কথাপ্রসঙ্গ নাই তাহার! ছুঃখের পর দুঃখকেই আলিঙ্গন 
করিয়া থাকে । 
তজনানুকুল-শান্ত্রজান উত্তমা-ভক্তির কারণ হয়। কারণ উত্তম-ভক্তের লক্ষণে 
প্রদশিত হইয়াছে যে 
“শাস্ত্রে যুক্তো চ নিপুণঃ সর্ব দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। 
প্রৌডশ্রন্ধোৎধিকারী যঃ স তক্তাবুত্তমো মতঃ॥ (ভ্ক্তিরসামূত ) 
ধিনি শাস্ঘুক্তিতে সুনিপুথ, সর্ব! দৃঢ়নিশ্চয়-_প্রোডত্রন্ক তিনিই উত্তম-ভজ। 
গুরূপদিষ্ট-বেদপুরাণাদি-শাস্থাহসারে সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের সঙন্কে সঙ্গেই যে 


৬২৪ তীপ্রীগৌরহুন্দর 


চস বর ক্স টি. শষ রি এট এসব করস সি লস এসি সি চিলি লি সি রসি ভি লাস পি পাস % সি টিপস এ সিলিকা শি সি 


না গণি আপন ছুঃখ, সবে বাছি তার সুখ, 
তার সুখে আমার তাৎপধ্য। 

মোরে বদি দিলে দুখ, তার হেল মহাসুখ, 
সেই ছুঃখ মোর সুখবধ্য ॥ 


ভগবদজ্ঞান প্রকাশিত হয় তাহা! একাদশঙ্কন্ধে কবিষেগীন্দের উপদেশ হইতে 
পাওয়া যায়। যথা-_ 

“তক্তিঃ পরেশান্থতবো বিরক্তি- 

রন্তত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। 

প্রপগ্ভমানস্ত যথাশ্তঃ স্থ্য- 

্তষটিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োহনঘাসম্* ॥ 

(ভা ১১২৪২) 
অর্থাৎ ভোজনকারী ব্যক্তির প্রতিগ্রাসেই যেমন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুর্িবৃতি হইয়৷ 

থাকে ভগবস্তঞ্নকারী ব্যক্তিরও তদ্রুপ সমকালে, ভক্তি, পরেশান্থভব, ও মায়িক- 
বস্ততে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইয়া! থাকে । 


“বাসদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিত; | 
জনয়ত্যাণ্ড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতৃকম্‌” ॥ ( ভা--১।২৭ )। 


ভগবান্‌ বাস্থদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে শীদ্র বৈরাগ্য ও শুষ্-তর্কাগোচর 
অহৈতুক-জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। 

অতএব যে বিগ্ভারূপা-বধূ ইতঃপূর্ববে ভক্তির অভাবে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন 
( অচৈতন্যাবস্থায় মায়াশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন) অধুনা তিনি কৃষ্ণকীর্তরূপ 
মুত-সঞ্জীবনী-প্রভাবে সঞ্জীবিতা হইলেন অর্থাৎ অপরোক্ষ-ভগবদনুভবরূপা গুহা- 
বিগ্াকারে প্রাছুভূতা হইলেন। বিগ্বাদেবী প্রথমে সাধকের বিশুদ্বন্থদয়ে কৃষণ- 
কীর্তন-ছার! সত্বপ্রধান-মায়াবৃত্তিরূপে প্রাদুভূতি। হইয়া পরে ভাবাবস্থায় তাহাকেই 
দ্বারকরিয়া সম্থিদাখাশ্বরূপশক্তিবৃত্তিরপে প্রকাশিতা হন। ম্বরূপশক্তিই যে 
বিভিন্ন-মার্গীয় সাধকের কল্যাণার্থ বিবিধাকারে আবিভূতি হইয়া থাকেন তাহা 
বিষুপুরাণীয় লক্ষমীস্তবে বণিত হইয়াছে-_-এ্যজ্ঞবিদ্তা মহাবিগ্ঠ। গুহ্বিস্ভাচ শোভনে । 
আত্মবিদ্ভাচ, দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িণী॥ ( বিষ্ুপু ১৯১১৮) হে দেবি! 
সর্ববাশ্রয় হেতু তুমি বজ্ঞবিগ্া ( কর্ম) মহাবিষ্ভা ( অষ্টাযোগ ) গুহ্বিদ্তা ( তক্তি) 
ও আত্মবিগ্কা (জ্ঞান) রূপে বিবিধমুক্তি-ফলদাত্রী। উক্ত বিদ্ঠা-বধূলাভে ভক্ত 
জীবনদক্ত হন, পরে প্রারন্বক্ষযবশত: দেহাস্তে অর্চিরাদিমার্থে তগবদ্ধামে গমনকরিয়া 
পরমাননলাতে কৃতার্থ হন। ব্রঙ্গস্থত্রের নিশ্বাকীয় বেদাস্তকৌস্তত প্রভা-নামক 
তাষ্যের আতিবাহিকাধিকরণে ভক্তের অর্টিরাদিমার্গে ভাগবতী গতি সুস্পষ্টরূপে 
উপদিষ্ট হইয়াছে- 


অন্তয-লীলা মা... 


সফি স্টাডি নি রো শট কাটি এট গর বপন ওর কাউন্টি 


যে নারীকে বাঞে ক্ণ। তার রূপেতে সতৃষ, 
তারে না পাইয়া! কাছে হয় ছঃথী। 

মুঞ্জি তার পায়ে পড়ি, জঞ্চা সাও হাতে ধরি, 
ক্রীড়া করাঞ তারে করে”? হুখী॥ 


“বিঘান্‌ বিনি্রম্য সুযুযনয়া তয়! নাড্যা সমারুহ্‌ সবিত্ৃরশ্মীন্‌ । 
ততশ্চ বন্ছিং প্রথমং প্রধাতি ততে! দিনং পক্ষমুপৈতি শুরুম্‌ ॥ 

- তথোত্বরং প্রাপ্য বুধোহয়নং ততঃ সম্বৎসরং দেবনিবাসবারুষ্‌। 
হুর্ধযঞ্চ সোষঞ্চ ততশ্চ বৈছ্যুতং জলেশমিন্ত্রঞ্চ ততঃ প্রজাপতিস্‌ ॥ 
স তত্রতত্রাখিললোকপালৈঃ সমচ্চিতো যাতি সমস্তলোকান্‌ । 
অতীত্য দেবৈশ্চ সফাগতৈরসৌ৷ হামানবৈধাতি সরিতরাঁং বুধ? ॥ 
বিহায় লিঙ্গং পরদেবতায়াং সঙ্কল্পমাত্রেণ তরেচ্চ তাং নদীম্‌। . 
ততোৎকতং বিগ্রহমত্যুপেত্য হালস্কৃতে। ব্রহ্মসমৈশ্চ ভূষণৈঃ ॥ 
দ্বাঃস্থৈঃ সমাগম্য পরম্পরং মুদ। হালৌকিকং স্থানমসৌ প্রপশ্ঠন্‌ । 
সমাগতো ভাগবতৈশ্চ মার্গে সমানশীলৈর্ভগবতপ্রপন্নৈঃ ॥ 
ততশ্চ পশ্ন্‌ মণিষগুপেহসৌ স্থণাসহস্বাদিবিরাঁজমানে। 
দিব্যে মহারত্বময়ে মহাত্মা! সিংহাসনস্থং পুরুষোত্তমং হরিম্‌ ! 
লক্ষ্যাদিযুক্তং পরমেশিতারমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরাৎপরম্ । 
সুনন্দমুখ্যেশ্চ সুদর্শনাদিভিন'মস্কৃতং স্বাঞ্ুলিসম্পুটেশ্চ। 
সহত্রস্ধ্যাদি-প্রভাতিরস্করহ্যতিঃ কিরীটাদি-সমন্তভূষণৈঃ | 
বিভূষিতাঙ্গং জগতাং পতিং গুরুং বেদাস্তবেগং ক্রুহিণাদিবন্দযম্‌। 
মুক্তোপস্থপ্যঞ্চ মুমুক্ষুমৃগ্যং বিশ্বস্হেতুং জগতৈকজীবনম্‌। 
বিজ্ঞানমানন্দময়ং স্বরূপং স্বভাবতোহুপাস্তসমস্তহেয়ম্‌। 
সমস্তকল্যাণগুণাকরং প্রভুং বিজ্ঞানমুত্তিং পরধামলংস্থম্‌। 
দুই মুকুন্দং ভগবস্তমাদ্যং কষ্ণং সদানন্মময়ং বরেণ্যম্‌। 
দুরাক্সমন্কৃত্য পদারবিনায়োন মো নমো! ভূয় উদ্দাহ্রগ্াদ] 
ততশ্চ কৃষ্ণেন কপার সাদৃশাবলোকিতঃ শ্রীমুখপক্কজেন সঃ। 
গিরা পরানন্দনিধানভূতয়! সম্ভাবিতো বাতি হি ব্রঙ্মভাবম্‌। 
পুনর্ন সংসারগতিং সমেতি বৈ বিমুক্তমারার্গল এষ মুক্তঃ।” 

| (ব্রঙ্ধ হু ৪1৩1৪) 
অর্চিরাদিমার্গের এইরপ ক্রম প্ীবিষুপুরাণেও ৃষ্ট হয়-_ - 
'যুক্তোহচ্চিদিনপূর্ববপক্ষষড়,দঙ -মাসাব্ব-বাতাংশুমদ্‌, 
মৌবিছবাদ্বরুণেন্্ধাতৃসহিতঃ সীমাস্তসিন্ধাপুতঃ | 
শ্ীবৈকৃঠমুপেত্য নিত্যম্ড়ং তশ্মিন্‌ পরবন্ধণঃ 
সাধুজ্যং সমবাপ্য নন্দতি সমং তেযৈব ধন়্ঃ পুমান্. ক: 
উপর্ধ্যক্ত প্লোকসমুহের তাৎপর্য এই যে -জীবদুক-পুরুষ বিরেহ-টধবা- 


৭৯ 


৬৬  ভ্রীঞ্জীগৌরছন্দর 


কাস কষছে করে রোষ, কষ পায় সস্তোষ, 
সুখ পায় তাড়ন-ভৎ সনে। 
* যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান, 
ছাড়ে মান অল্প সাধনে ॥ 


কালে সুষুয়ানাড়ীঘারা নির্গত হইয়া প্রথমে অর্টিরতিমানিনী দেবতা, 
পরে দিনাভিমানিনী দেবতা, পরে শুর্ুপক্ষাতিমানিনী দেবতা, পরে 
উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা, পরে বৎসরাভিমানিনী দেবতা, পনসে 
বাধৃতিমানিনী দেবতা, ক্রমে হূর্ধা, চনত, বিছাৎ, বরুণ, ইন্দ্র-ও প্রজাপতিকে প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন, তদনস্তর ত্রহ্ধাণ্ডের সপ্তাবরণ তেদ করিয়৷ কারণ-সমুদ্রে আধ্ুত হইয়া 
উহাতে লিঙ্গ-শরীর.ও কারণ-শরীর পরিত্যাগ করতঃ নিত্যচিদ্নবিভূতিরূপ-শ্রীবৈকুষ্ঠ- 
ধাম প্রাপ্ত হন ও পরবরঙ্গ-প্রীহরির সহিত মিলিত হইয়া তাহার দেবানন্দ লাভ 
করিয়৷ ধন্য হইয়া থাকেন। প্রভূপাদ শ্রীসনাতন-গোস্বামী স্বীয় বৃহস্তাগবতা মৃত গ্রন্থে 
সাধারণ-তাবে পারলৌকিক-গতি-সন্বন্ধে যে নির্দেশ করিয়াছেন তাহা এস্থলে 
প্রদশিত হইল। 
“কামিনাং পুণ্যকর্তণাং ত্রেলোক্যং গৃহিণাং পদম্‌। 
অগৃহাণাংচ তস্তো্ং স্থিতং লোক-চতুষ্টয়ম্‌॥ 
ভোগান্তে মুহুরাবৃত্তিমেতে সর্বে প্রযাস্তি হি। 
মহরাদিগতাঃ কে চিন্বচ্স্তে ব্রহ্মণা সহ ॥ 
কেচিৎ ক্রমেণ মুচাস্তে ভোগান্‌ তুক্তচ্চিরাদিযু। 
তক্তা ভাগবতা৷ যে তু সকামাঃ স্বেচ্ছয়াখিলান্‌ ॥ 
ভূঞ্তানাঃ সুথভোগাংন্তে বিশুদ্ধা যাস্তি তৎপদম্‌। 
বৈকুং দুল ভং মুক্তৈঃ সান্দ্রানন্ন-চিদাত্মকম্‌ ॥ 
নিষফাম! যে তু তদ্ভত্তা! লতস্তে সগ্ধ এব তৎ ॥” 
( বৃহগ্ভাগবতামূত ২।১।১৯-১৪।) 
সকাম-গৃহাসক্ত-ব্যক্তি-সকল স্বস্বপুণ্যকম্মফলের তারতম্যান্ুসারে মর্ত, 
পাতাল বা হর্ন এই লোকত্রয়ের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া বিভিন্ন 
বিষয় উপভোগ করিয়া থাকেন। যাহারা নৈঠিক-ব্রহ্গচর্ধ্য, বানপ্রস্থ বা সঙ্সযাস 
গ্রহণ করেন সেই সকল গৃহাসক্তিরহিত-ব্যক্তিরা৷ স্বর্গের উর্ধতন-প্রদেশব্তি 
মহ?, জন, তপঃ ও সত্য এই লোক-চতুষ্টয় প্রাপ্ত হয়েন। কিন্কতাদৃশ সকাম সাধকগণ 
হ্বকূত-পুণ্যানুসারে হ্বর্াদিলোকপঞ্চকের মধ্যে যে কোন লোকেই গমন করুন 
না কেন ভোগান্তে তাহাদিগের মর্তলোকে পুনরাবৃত্তি অবশ্তস্তাবিনী। এই 
নিমিত্ত শ্রীতগবান্‌ গীতাশাস্ত্রে “আব্র্গত্বনাক্লোকাঃ পুনয়াবর্তিনোহর্জ,ন | মামুপেত্য 
তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিস্যতে” ॥ (৮১৬) এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। 
শ্রতিতেও “তদ্যথেহ কর্মচিতে! লোকঃ ক্গীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোক: 
স্বীতে। (ছা উ ৮1১৬) “অন্তবদেবান্ত তদ্ভবতি” (বৃহঃ উঃ ৩1৮১৭) 





অস্ত্য-লীলা 
সেই নারী জীয়ে ফেনে, কুষ্ণ-মর্ নাহি জানে, 
তবু কষে করে গাঢ় রোব। 
নিজন্ুখে মানে লাভ, পড়,ক তার শিরে বাঁজ, 
কষ্ণের মাত্র চাহি যে সস্ভতোষ ॥ 





সসপিপসপিিপী আপা পাপপিশিপীশিিসিপী পপীপিস্পিসশস পা পশিপাটিশীপীপিঙিশী 


এইরূপে তত্তল্লোক-সকলের অনিত্যত্ব-বিষয়ক-বাক্যসকল দৃষ্ট হয়। তবে 
ঘদি কোন ভাগ্যবান্‌ পূর্বপুণ্যফলে মহরাদিলোকে অবস্থানকালে . প্রাপ্ত-ভোগে 
বিমুগ্ধ না হইয়া সাধন-দ্বারা জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির আবির্ভীববশতঃ তত্তল্লোকের 
ভোগকে অকিঞ্চিধকর বিবেচনা করতঃ তাহাতে বিতৃষ্ণ হন, তবে তাহার! 
প্রাকৃতিক-প্রলয়ে ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে ব্রঙ্গার সহিত মুক্তিলাভ করেন। বেদান্ত 
পরিভাষা ধৃত বিষ্ু-পুরাণ-বচনে ও এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে__ 


ব্রহ্ষণ। সহ তে সর্বে সংপ্রাপ্ডে গ্রতিসঞ্চরে | 
 পরস্যান্তে পরাতআ্মানঃ প্রবিশস্তি পরং পদম্‌ ॥ 


বাহার] নিবৃত্তিপরায়ণ ও জ্ঞানবৈরাগ্য-সম্পন্ন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
যদি আর্চরাদি-মার্গে ম্বর্গাদিলোকে গমন করিয়া তত্বলোকের ভোগে 
আসক্ত না হন তবে তাহার! প্রারন্ধ-ক্ষয়-পর্ধ্যস্ত দেবশরীরে দেবলোকে 
অবস্থান করতঃ দিব্যভোগ-সমুহ উপভোগ করিতে করিতে যুক্তিধাম প্রাপ্ত 
হন। যাহার! ভগবন্তক্তি-সম্পন্ন হইয়াও দুর্দেববশতঃ সকাম হইয়। পড়েন তাহারাও 
ভগবন্তুক্তির অচিস্ত্য-প্রভাবে শ্বেচ্ছান্ুসারে পারলৌকিক-দিব্যনুখ ভোগকরিতে 
করিতে বিশ্ুদ্ধচিত্ত হইয়া! উত্তরোত্তর উন্নতি-সহকারে নির্ধাণ-পদ অতিক্রম 
করিয়া! পরিশেষে মুক্তগণেরও ছুলভ সান্দ্রানন্দ-চিদাত্মবক-বৈকুগলোক প্রাপ্ত 
হন। যাহার! নিষফ্ষাম ভক্ত তাহাদিগের আর পরম-নুখের অন্তরায় লোকান্তরের 
অর্নিতাভোগন্থথে মত্ত হইয়া বৃথ! সময় নষ্ট করিতে হয় না । তাহার! উতক্রমণকালে 
চিন্ময়-ভাগবতীতন্থ গ্রহণ করিয়া সগ্ভই সচ্চিদানন্দ-বৈকুঠধাম প্রাপ্ত হন। প্রশ্বর্য্য- 
তক্তিমার্গের ইহাই পরমা গতি । তবে যাহার! শ্গুরু-গোবিনদের কৃপায় গ্রীবৃন্দা- 
বনীয় ভাবলোভে মাধুরধ্য-তক্ত তাহার! রাগান্ুণীয়-কষ্ণপ্রেম-প্রভাবে বৈকৃষ্ঠেরও 
উপরিতন শ্রাকষ্ণলোক বা গোলোকধাম প্রাপ্ত হইয়া নিত্য-সিদধব্রজলীলা- 
পরিকরের সহিত বিচিত্র-লীলানন্দান্ুভব করিয়! কৃতার্থ হয়েন। ইহাই প্রাপ্তির 
চরমাবস্থা । ' 


শ্রীকষ্ঃসন্কীর্তনপ্রভাবে যখন জীব কৃষ্ণেকনিষ্ঠ হন তখন তাহার ভক্তিপরিতাবিত- 
স্ৃৎপল্লে ক্রমশঃ রুচি, আসক্তি, ভাবও প্রেমের আবির্ভাব হয়। তখন মহাভাব- 
স্বরূপিণী শ্রীরাধাও রসরাজ-বিগ্রহ-গ্রীক্চচন্ত্রের লীলামাধৃধ্য নিত্য নৃতন-ভাবে, 
উদ্মেষিত হইয়া তাহাকে আনন্দসমূদ্রে নিমগ্ন করে, তখনই তাহার সম্বন্ধে 
প্রসো বৈ স রসং হোবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি" "আনলো! ব্রদ্ষেতি ব্জানাৎ” “একাকী 
ন রমতে সন্ধিতীয়মৈচ্ছং* ইত্যাদি শ্রুতিরহন্ত উদ্্ধ হইয়া থাকে । তখনই গুহার 


৬২৮ | প্রীগৌরহদ্দর 


কি লস এ স্পস্ট বাপ এট পিপি করিস ইসি শি রিল রী লা লিলি পিল লিকার পিই তাপসী পপি 


যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সম্তোষে, 
কষ যারে করে অভিলাষ । 
সুখ্রিৎ তার ঘরে যাঞা, তার সেবাদাসী হঞা, 
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥ 


নিকট বন্ধানন্দ-পর্্যস্তও তুচ্ছীকুত হইয়া থাকে । শান্তরোক্ত বিদ্বদনুভূতিই তাহার 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । বথা-_ 
প্রদ্ধানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্ধগুণীকৃতঃ | 
নৈতি ভক্তিন্খান্তোধেঃ পরমাণুতুলামপি 1” ভক্তিরসামূ পৃ1১২৫। 
“তৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধান্বিস্থিতস্য মে। 
স্থখানি গোম্পদায়স্তে ব্রাঙ্গাণ্যপি জগদ্গুরো ॥” 
তক্তিরসামৃতধ্তহরিভক্তিজুধোদয়ে। 
দূরবগমাত্মতত্বনিগমায়তবাত্বতনো- 
শ্চরিতমহামৃতান্ধিপরিবর্তপরিশ্রমণাঃ ৷ 
ন পরিলষস্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে 
চরণসরোজহংসকুলসঙগবিস্থষ্টগৃহাঃ ॥ ভা ১০1৮৭।১৭। 
"নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়স্তি কেচি- 
স্মৎপাদসেবাভিরতা৷ মদীহাঃ | 
যেইন্টোন্ততো ভাগবতাঃ প্রসহ্য 
সভাজয়স্তে মম পৌরুষাণি ॥ ভা ৩২৫৩৪ । 
বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা 
নচান্ং বৃণেইহং বরেশাদপীহ। 
ইদং তে বপুর্নাথ গোপালবালং 
সদ মে মনন্তাবিরাস্তাং কিমন্ঠৈঃ ॥ 
ভক্তিরসামৃতধ্তপদ্মপুরাণে। 
বিদ ব্রক্মানন্দকে দ্বিপরার্ধ-সংখ্যা-দঘ্বারা গুণ কর। যায় তাহা হইলেও এ 
বরঙ্মানন্দ তক্তি-মুখসমুদ্রের পরমাণুর তুল্যও হয় না। প্রহলাদ তগবান্কে 
বলিক্াছিলেন হে জগদ্গুরো! তোমার সাক্ষাৎকাররূপবিশুদ্ধানন্দসমুদ্রে-নিমগ্ন 
আমার বক্ধানন্দও গোম্পদের তুল্য বোধ হইতেছে । 
শ্ররতিগণ, বলিলেন হে ঈশ্বর ছুক্ঞেয়-তগবন্বৃজ্ঞাপনার্থ আবির্ভাবিতসচ্চিদা- 
নন্ব-ুন্তি তোমার চরিত্ররূপ-মহাসমুদ্রে পরিভ্রমণবশতঃ বিগত-সংসারশ্রম ও 
তোমারচরণপদ্মে অন্ুরক্ত-ভাগবত-পরমহংসগণের সংসর্গে ত্যক্ত-গৃহস্থাশ্রম 
কোন কোন মহাভাগ-তক্ত মুক্তিও বাঞ্ছ! করেন না। ভগবান কপিলদেব 
দ্েবনুতিকে বলিয়াছিলেন হে মাতঃ ! মংপাঁদসেবাভিরত ও মদর্থসর্ব্বাচরণ যাহারা 
পরস্পর মিলিত হইয়া আমার অলৌকিক-বিক্রম-সকলকে সম্মান করেন লেই 
তগবন্তকগণ "আমার নিকট নির্ভেদক্রহ্গান্তবলক্ষণমোক্ষও বাছী করেন না। 


অন্ত্য-লীল। ৬২৯ 


এ পিসি লি 2, পি পালিত ও এলসি পীর পর টস রি লি পাতি পার ৯ ০ পরিপত্র সপ লাস সপ 


কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরো মণি, 
পতি লাগি কৈল বেশ্তার সেবা । 
স্তম্তিলে সুর্যের গতি, জীয়াইতে মৃত পতি, 
. তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা | 





হে দেব! বরদেশ্বর আপনার নিকট মোক্ষফলপ্রদ ধর্ম বা মোক্ষ বা অন্ত 
কোন পুরুযার্থরূপ কোন বরই প্রার্থনা করি না। হে নাঁথ কেবলমাত্র এই গোঁপাল-. 
বালক গ্্রকষ্থমূর্তি আমার মনোমধ্ে সদা আবিভূতি হউন, আমার অন্য কোন বস্তার 
প্রয়োজন নাই। দন্বন্ুখনিভূতচেতাস্তদবুাদস্তান্তভাবোপ্যজিত-রুচিরলীলাকষ্টসারঃ 
( তা ১২১২।৬৯ )। 
“তশ্যারবিন্দনয়নন্ত পদ্ধারবিন্দ- 
কিপ্রন্বমিশ্রতুলসীমকরন্নবায়ুঃ। 
অন্তর্গতঃ ম্ববিবরেণ চকার তেষাং, 
সংক্ষোভমক্ষরজ্ষামপিচিত্ততন্বেগ ॥ (ভা ৩।১৫1৪৩)। 
আত্মারামাশ্চমুনয়ো নিগ্রস্থা অপুযুরুক্রমে | 
কুর্বস্তাইৈতুকীং ভক্কিমিথভূতগুণো হরিঃ ॥ ভা ১1৭1১ । 
“মুক্তা হোনমুপাসতে” (শ্রুতিঃ) ইত্যাদি শাস্্রবাক্হইতে ব্রঙ্গান্থুভবি- 
পরমগ্ুর-শ্রীশুকসনৎকুমারাদি-মহাজনেরাও যে ভগবল্লীলা-মাধূর্যে আক 
হইয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করা যায়। শ্রীতগবাঁনের স্বৈরাচরণ বা শক্কিবর্গ- 
সম্বন্ধ'জন্য-বৃত্তিষ্কুরণকে লীলা বলে। তন্মধ্যে সচ্চিদানন্দম়ী-স্বরূপশক্তির 
সহিত যে নিত্যধামের নিত্যক্রিয়া তাঁহাকে নিত্যলীলা বলে। উহা আবার 
প্রকটরূপা 'ও অপ্রকটরূপাঁভেদে দ্বিবিধ। প্রপঞ্চাতিব্যক্ত নিত্যলীলাকে প্রকটরূপা 
নিত্যলীল! ও প্রপঞ্চানভিব্যক্ত নিত্যধামস্থ্নিত্যলীলাকে অপ্রকটরূপ নিত্যলীলা বল! 
হয়। যখন অখিলরসামৃত-মৃত্তি-শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুধ্যসিন্ধু-নিমগ্ন-ভাগবতপরমহংস- 
গণের বা নিত্যতগবৎপার্ষদবর্গের অন্ুগত-সাঁধক লীলারসবৈচিত্র্য আস্বাদন করেন 
তখনই চন্দ্রোদয়ে পি্ধুর ন্যায় প্রেমোদযে তাহার আনন্দানুধি বন্ধিত হইতে 
থাকে ; এই নিমিত্তই বিশ্বপাঁবনস্রীমন্মহাগ্রভু কুষ্ঃসন্বীর্ভনকে “আনন্দাুধিবর্ধনং* 
এই বিশেষণে বিভৃষিত করিলেন। অখিলরসামৃত-বিগ্রহ-শ্রীক্চ ও তাহার 
নাম অভিন্নহেতু অসরুৎ কীর্তন-প্রতভাবে খন নাম অখিলরসামৃতস্বরূপে 
আবিভূত হুন তখনই -বিভাবাম্গ ভাবাদিসম্মিলনে পরমরসাত্মক-শ্রীকষ্ণের অখিল- 
রসাত্মকত্ব আস্বাদন-যোগাতা প্রাপ্ত হন। 
“মল্লানামশনিনৃর্ণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মুত্তিমান্‌ 
গোপানাং স্বজনোহনতাং ক্ষিতিভূজাং শান্তা হ্বপিত্রোঃ শিশুঃ। 
মৃত্যুর্ভোজপতে বিরাড় বিদুষাং তত্বং পরং যোগিনাং | 
বৃষ্ধীনাং পরদেবতেতি বিদিতে! রং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ তা ১,1৪৩1১৭। 
শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ ব্লদেবসহ রঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তত্রত্য বিভিন্ন-প্ররুতি 


৬৩৯. স্রীপ্নীগৌরহম্দর 


০ 


কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন, 
কষ মোর প্রাণের পরাণ। 

হৃদয় উপসে ধরে, সেবা করি সুখী করো, 
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥ 


প্রিলি পাস লস শি সস 








লোক-সকল তাহাকে বিভিন্নভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন । মল্লগণ তাহাকে 
বজ্জসদশরৌদ্র, সাধারণ মথুরাবাসিগণ তাহাকে অন্ভুত-মনুষ্য, সাধারণী মথুরাবাসিনীগণ 
শৃঙ্ষার-রসবিশিষ্ট মুর্তিমান্‌ কনর্প, শ্রীদামাদি-গোঁপবাঁলকগণ তাহাকে হাস্তরস- 
বিশিষ্ট বয়স্ত, অসং-রাজগ্যবর্গ তাহাকে বীররসবিশিষ্ট শাসনকর্তা, বন্থদেব ও 
দেবকী তাহাকে করুণরস-বিশিষ্ট শিশু, কংস তাঁহাকে ভয়ানক মৃত্যু, অজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ তাহাকে বীভৎস-বিরাটুপুরুষ, যোগিগণ তাহাকে শান্ত-পরমাত্মা, ভক্ত 
যাদবগণ তাহাকে ভক্তিরস-বিশিষ্ট পরদেবতা-শ্বরূপে দেখিতে লাগিলেন। 
শ্ীভাগবতের উক্ত শ্লোক শ্রীকুষ্জের অখিলরসাত্মকত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। 
শ্রীকৃ্চ-সঙ্কীর্তন দ্বারা যে তক্তের সাঁধনকাঁলে ভাব ও প্রেমের অবস্থায় আননা- 
সুধিবর্ধন হয় তাহ! শ্রীমদ্ভাগবতাদিশান্ত্ে ্পষ্টাক্ষরেই নির্দেশ করিয়াছেন 


“এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়-নামকীর্ত্যা, 
জাতানুরাগে! ক্রতচিভ উচ্চৈ2। 
হসত্যথে! রোদিতি রৌতি গায়- 
ত্যুন্মাদবরত্যতি লোকবাহাঃ ॥ (ভা! ১১২৪ )। 
এইরূপ শ্রবণকীর্তনাদিরূপ-ব্রতধারী নিজপ্রিয়-শ্রীরষ্চের নাম-কীর্তনাদিছবার! 
জাতান্ুরাগ অতএব শিথিল-হৃদয় সাধক-পুরুষ প্রেমের উদ্রয়ে উন্মত্ের হ্যায় 
লোকাপেক্ষারহিত হইয়া উচ্চস্বরে কথনও হাস্ত, কখনও রোদন, কখনও 
চীৎকার, কথনও গান, কখনও নৃত্য করিয়৷ থাঁকেন। ভক্ত সাধনানুরূপ 
প্রেমের অভিব্যক্তিতে কখনও অন্থুকম্প্য-ভৃত্যরূপে, কথনও সথারপে, 
কখনও পিত্রাদ্দিরূপে এবং কখনও প্রিয়ারপে অভিমানী হইয়া তণ্তৎসচ্চিদানন্ 
ময়-লীলারস আম্বাদন করিয়। কৃতার্থ হয়েন, এবং বাহে ও তদনুরূপ-চেষ্টা-প্রকাশ 
করিয়া থাকেন; তাদৃশী চেষ্টাই তাহাদের হান্ত-ক্রন্দনাদি | 
“থং বাযুমগ্রিং সলিলং মহীঞ্চ, 
জ্যোতিংষি সন্তানি দিশে! ক্রমাদীন্‌। 
* সরিৎ সমুদ্রাংস্চ হরেঃ শরীরং, 
যৎ কিঞ্চ ভূতং গ্রণমেদনগ্তঃ 0৮ (ভা ১১২৪১)। 
ভক্ত তখন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জ্যোতিষচক্রমকল, ভূতসমূহ, 
দ্শদিকৃ, বৃক্ষাদি-সকল, নদীসমূহ, সগু-সফুদ্র এবং এতদ্তি্ন যত কিছু 
স্থাবর-জঙ্গমায্ক পদার্থ, সকলকেই গ্রীহরির অধিষ্ঠান বিবেচনা করিয়া অনন্তভাবে 
প্রণাম করিয়া থাকেন। 


অন্ত্য-লীলা ৬৩১ 
সিএ টক ০ পরি পটার শপ রস সত ক সহ এ কাস রর ওসি জল হি এ সি এ সিস্তসএ্ড 


মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের জখ যঙ্গমে, 
অতএব দেহ দেঙ দান। 

কষ মোরে কাস্তা করি, কহে মোরে প্রাণেশ্বরী, 
মোর হয় দাসী অভিমান ॥ 


দিদ্ধদশায় প্রেমের অভিব্যক্তিতে ভগবস্তক্ত সর্ববজগৎ্ ভগবন্ময় দর্শন করিয়। 
থাকেন। তৎকালে তাহার অন্তরে বা বাহিরে ৩িতর কোন-বস্ত প্রতিভাত হয় 
না। কেবল পরমানন্দময়-ভগবান্-শ্রাকষ্ধের গ্ভোতমান-অনন্তরূপ-লাবণ্যরাশি 
নিরস্তর তাহার বহিরম্তর ব্যাপিয়া ভাসিতে থাকে । অখিল-রসামৃত-ভগবদানন্দ- 
পসিদ্ধুর সুধান্থাদ-মুগ্ধ জীবনুক্ত-ভক্ত তখন তৃপ্ত, শ্িপ্, ও আনন্দী হন এবং বিদেহ- 
কৈবল্যকালে নিত্যানন্বরূপিণী ভাগবতী-তন্ুর প্রাপ্তির অনন্তর সান্দ্রানন্দস্বরূপ 
প্রীকষ্চলোকে গমন করতঃ বিচিত্র-লীলারসে মগজ হন। ইহাই শ্রীকষ্ণচৈতন্ত- 
মহ্াপ্রভূ-প্রোক্ত-শিক্ষার্ইক-শ্লেকের “আনন্দান্ুধিবদ্ধনং* পাঁদাংশের তাৎপর্ধ্য। 
আনন্দাঘুধিবর্ধনই কৃষ্ণ-সন্কীর্তনের পরম-ফল। অবশিষ্ট "প্রতিপদং পুর্ণামৃতাস্বাদনং 
ও পসর্ববাত্মস্সপনং* বিশেষণদ্বয় উহার পূর্বববৃত্তপ্ূপ আনুসঙ্গিক ফল। কারণ শরীক 
সঙ্কীর্তনরূপা-ভক্তি সাধক-হৃদয়ে আবিভূ্তা হইয়া যখন হৃদয়কে স্বাভিব্যক্ত-দিব্যরস 
দ্বারা পিত ও স্নিগ্ধ করেন তখন শ্রীনামের “সর্বাত্মন্পনং* বিশেষণটা এবং নাম- 
প্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত সাধক যখন শ্বভাব-মধুরশ্রীকষ্ণ-নামের অখিলরসাত্মকত্ব- 
আম্বাদনের সামর্থ্য লাভ করেন তখনই তাহার«প্রতিপদং পৃর্ণামৃতাস্বাদনং* বিশেষণটির 
যাথার্ধ্য উপলব্ধি হয়। তদ্বিষয়ে মহাঁজনগণ-বরেণ্য শ্রীচণ্ীদাস-ঠাকুর-মহাশয়, 
সর্বতক্ত-শিরোমণি-শ্রীরাঁধারাণীর মুখহইতে যে সুললিত-ভাব-রাশিপ্রকাশ 
করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিয়ে প্রদর্শিত হইল "সখি -কেবা শুনাইল শাম 
নাম, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ। নাজানি 
কতেক মধু: স্তাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। জপিতে জপিতে 
নাম অবশ করিল তন, কেমনে পাইব বল তারে? । 
শ্রীকষ্ণ-নাম-সক্কীর্তন যে ভক্তকে নামের প্রতিপদে পূর্ণামৃতান্বাদন প্রদান করেন 
তদ্ধিষয়ে উপদেশামৃত-নামক গ্রন্থের শ্লোক-বিশেষ উদ্ধাত হইল-- 
পন্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিষ্ভা- 
পিত্তোপতগুরসনম্ত ন রোচিক! সু। 
কিন্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা 
বাদী ক্রমাস্তবতি তদ্গদমৃগ্রহম্ত্রী॥” 
ইহার নির্গলিতার্থ নিয়ে প্রদান করা হইল-_ 
পিতৃদগ্ধরসনায় ক্বভাব-মধুর-মিশ্রিথগ্ড তিক্ত বোধ হয়, কিন্ধু উক্ত মিশ্রিথণ্ডের 
পুনঃ পুনঃ সেবনে পিত্তরোগ উপশমিত হইলে মিশ্রিখণ্ডের ম্বাতাবিক-মাধুধ্য যন্রপ 
যথাযথ অনুভূত হয় তত্রপ শ্রীকষ্চ-নাম হ্বরূপতঃ নিত্য পূর্ণসুখময় হইলেও অনাস্ধ- 
বিস্ঞারোগগ্রন্ত-ব্যক্তির চিত্তে আপাততঃ রুচিকর হয় না-কিন্ত অহুক্ষণ 





শিস কালি 





৬৩২ . আ্রীপ্ীগৌরস্থন্দর 

কান্ত-সেব। সুখপূর, সঙ্গম হইতে সুমধুর, 
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। 

নারায়ণের হৃদে স্থিতি তবু পদসেবায় মতি, 
সেবা করে দামী অভিমানী ॥ 


ও নী” কপ কস শী সপ 


আঁদয়সহকারে শ্রীকষ্ণনামান্ুশীলন-ঘব।রা অবিষ্ঠার নিবৃত্তি হইলে পরম-মঙ্গলময়- 
শ্রীককঞ্চনামের হ্বাভাবিক-রসমাধুর্যা পরিপূর্ণরূপে আস্বাদিত হইয়া থাকে । এই নিষিত্ত 
প্রভুপাদ-শ্রীমদ্রপগোন্বামী বিদপ্ধমাধব-নামকগ্রন্থে নাম-মাধুধ্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে 
লিখিক়াছেন-_ 
_ *তুণ্ডে তাগুবিনী রতিং বিতন্নুতে তৃগাবলী-লব্ধয়ে 
কর্ণক্রোড়-কড়দ্বিনী ঘটসতে কর্ণার্ব,দেভ্ঃ স্পৃহাম্‌। 
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে, সর্বন্িয়াণাং কৃতিম্‌ 
নো জানে জনিতা৷ কিয়ভিরমূতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ধদ্বয়ী ॥৮ ( বিদগ্ধমাধব ১।৩৩) 
কষ এই ঘ্ক্ষর নাম বখন মুখে তাঁগুব নৃত্য করিতে থাকে তখন তুগাবলী 
( অসংখাবদন ) লাভ করিবার নিমিত্ত অনুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও যখন কর্ণক্রোড়ে 
এঁ নাম জাতাস্কুর হয়, তখন অর্দ অর্ধ কর্ণলাভের নিমিত্ত স্পৃহা জন্মে, এবং 
যখন উহা! চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনীরূপে আবিভূ্তী হয় তখন সমস্ত ইন্দ্রির়গণের 
ব্যাপার সমুহকে জয় করে অর্থাৎ সে সময় শুন্ধচিত্তে অষ্টসাত্বিকভাবের 
আবির্ভাব-বশতঃ ইন্টরিয়-সমূহের ব্যাপার-সকল অন্তথাঁভাব ধারণ করে। 
স্থতরাং জানি না-কত অমৃতম্বরূপে কৃষ্ণ এই বর্ণদ্ধ় আবিভূতি হইয়াছে ।” 
অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু-উপদিষ্ট শ্রীরুষ্ণ-সংকীর্তন-দ্বারা যে সর্বাঁনর্থ-নিবৃত্তি- 
পূর্বক পরম-পুরুযার্থ-প্রান্তি হয় তাহ! বনু শ্রতিস্থৃতি হইতে সুস্পষ্ট্ূপে অবগত 
রে গেল। এতদম্ুকুলে কতিপয় নাম-মাহাত্যস্থচক প্রমাণ নিয়ে দেওয়া 
'হুহল। 
নামৈকশরণ মহাঁভাগবতগণ কেবলমাত্র নামকীর্তন-প্রভাবেই পরমগতি প্রান্ত 
হন যথা-»” 
"সর্ববধন্মোজ্বিতা বিষ্পোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ। 
স্থথেন যাং গতিং যাস্তি ন তাং সর্বেহপি ধার্মিক; ॥(পাল্পে উ।৭১1৯৯)। 
বিধুরধর্থে ক্ত্রবন্ধ,পাখ্যানে নিরুপায় ক্ষত্রবন্ধুকে তাহার শ্রীগুরুদেব সর্বাবস্থাতে 
নামকীর্ভন,উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন বথা__ 
"উত্তিষ্ঠতা৷ প্রশ্থপত! গ্রস্থিতেন গমিষ্যতা ৷ 
গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং কষুতৃটপ্রশ্থলিতাদিযু ॥ 
এবং দেবধি নারদ ধর্মবব্যাধকে 
“ন দেশনিয়মন্তত্র ন কালনিয়মন্তথ! | 
নোছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি হরের্নামনি লুন্ধক ॥ ( বিষুধর্থে ) 


অস্ত্য-লীল। | ৬৩৩ 


শি লব রত আর স্তাতি খরস লি সি সি রিট সপ মি স১টরম্লা এলিট জী কটি ৬ স্ইডিা্িটি 


সপ উপ স্িিপ্  রসি ্সমস াি 


এই রাধার বচন, শুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ, 
আস্বাদয়ে শ্ীগৌররায়। 

ভাবে মন নহে স্থির,  সাত্তিকে ব্যাপে শরীর, 
মন দেহ ধারণ ন। যায় ॥ 





এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন । এবং চঞ্চল-চিত্ত শিষাকে শ্রীবৈ্ষুবাচাধ্য 


"অপান্চিত্তঃ ক্রুন্ধে। বা যঃ সদা! কীর্তয়েস্করিম্‌ । 
সোহপি বন্ধক্ষয়ানুক্তিং লভেচ্চেদিপতির্থা ॥ (ক্রাঙ্গে )। 
এইরূপ অভ্য়-বাক্য উপদেশ করিয়াছিলেন। তবে এস্লে বক্তব্য এই যে 
সাধক-বাক্তির সম্বন্ধে সদাচারবর্জিত হরিভক্তিকেও শাস্ত্রে উৎপাতরূপ নির্দেশ 
করিয়াছেন যথা-_- 
“শ্রুতিস্থৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাব্রবিধিং বিনা । 
একান্তিকী হরের্ডক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥ (ক্রহ্গঘামলে )। 
“নাচরেদ্‌ বস্ত্র পিদ্ধোহপি লৌকি কং ধন্তরমগ্রতঃ | 
উপপ্লবাচ্চ ধন্মস্ত গ্লানির্ভবতি নারদ ॥ 
_ (নারদ পঞ্চরাজে )। 
তগবর্লামস্মরণাদি-ঘবারা পরম-পবিভ্রতা-লাভ উপদরিষ্ট হইলেও যেমন সাধূগণ 
অবগাহননানাদিরূপ সদ[চার প্রতি পালন করেন তদ্রপ ভক্তমাত্রঈ, ভক্তির চন্ুকূলে 
স্দাচার প্রতিপালন করিবেন এবং পুনঃ পুনঃ ভক্তান্ুণীলন-দ্বারা কৃভার্থ 
হইবেন। এই সম্বন্ধে শান্ত্রবাক্য যথা-_ 
“অপবিভ্রঃ পবিত্রোবা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা। 
ষঃ শ্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ |” 
সাপরাধ-জীবের পুনঃ পুনঃ ভক্তানুশীলনব্যতিরেকে অনর্থ-নিবৃত্তি-পর্বক ভগবং- 
প্রাপ্তি অসম্ভব । এই নিমিত্তই শ্রীভগবান্‌ উদ্ধনকে 
"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্ুনে । 
কামা হৃদয্যা নশ্তন্তি সর্ব ময়ি হৃদি স্থিত ॥ 
রি ভা ১১।২০।২৯। 
এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন ও শ্রীরুষ্ণ-দ্বৈপায়ন ত্রহ্সত্রে “আবৃত্তিরসরুদুপ- 
দেশাৎ”৪1১)১। এবং ভগবান সনৎকুমার “অবিশ্রাস্ত.প্রযুক্তানি তান্তেবার্থকরাণি চ* 
বলিয়াছেন। তবে যে কোন স্থলে একবারমাত্র ভগবক্লামাদ্দি-গ্রভাবে ভীবের উদ্ধার 
শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় উহ! ভম্মাচ্ছাদিত বন্ধির স্ায় গ্রচ্ছন্ন-জাতিম্মর ও নামাদাপরাধহীন- 
ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি বিষয়ক বুঝিতে হইবে । অতএব ভবমহাজলধি হইতে পরিত্রাণ- 


৮০ 


৬২৪.  আউস্্রীগৌরহন্দর 


পি রস্ছিরস্ছি 








বক্তা সিপিবি 


_. অ্রথেশ্বর-শুদ্ধ-গ্রেম, যেন জাখুনদ হেম, 
আত্মনূখের যাহ! নাহি গন্ধ। 
স্বপ্রেম জানাতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোক, 
পদ ঠকল অর্থের নির্বন্ধ ॥ 


লাতার্থ সদাচারানুষ্ঠান-সহকারে সতত নামসন্কীন মনুষ্যমাত্রেরই একমাত্র কর্তবা। 
এই নিমিত্তই ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ-চৈতন্ঠদেব ও০্তদীয় নিতাপার্ষদবর্ণ পৌনঃপুন্যভাবে 
সদাচারনহকৃত ভঙজনানুষ্ঠ ন করিয়া জগৎকে শিক্ষ। দিয়াছিলেন এবং এই 
নিষিত্তই পূর্ববাচাধ্য মহামতি ব্যালতীর্ঘও নিখিল-শাস্ববারিধি-মন্থন চারি নামের 
বিশ্বমাঙ্গল্য ঘোষণ! করিয়াছেন। যথা 

গবিষ্লোনামৈৰ পুংসাং শমলমপহরৎ পুণামুৎপাদয়চ্চ 

্হ্াদিস্থানতভোগাদ্‌ বিরতিমথগুরোঃ শ্রীপদঘন্ক্তিম্‌। 

তত্বজ্ঞা নঞ্চ বিষ্োরিহমুতিজননভ্রান্তিবীঞ্ঞ্চ দগ্ধ 

সম্পূর্ণানন্দবোধে মহতি চ পুরুষে স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তম্‌ ॥ 

( পঞ্াাবল্যাম্‌ 1২৪) 
অর্থাৎ বিষুণর নাম জীবের পাপ হরণ করিয়া ( তক্তানুকুল ) পুণ্য উৎপাদন 

করে; ব্রহ্মলোকের ভোগেও বিরক্তি উৎপাদন করাইয়া শ্্রীগুরুচরণে তক্তি 
আনয়ন করে, জন্ম ও মৃত্ার কারণীভূত-অবিগ্যাবীজ দগ্ধ করিয়া শ্রবিধুব তত্বক্জান 
প্রদান করে ও বিভু-সচ্চিদানন্ব-গ্রীবিষুণুসমীপে ( ভগবদ্ধামে ) প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
পরিশেষে নিবৃন্ত হন। 


গুরুঃ শান্ং শ্রদ্ধা রুচিরন্থগতিঃ সিদ্ধিরিতি মে 
যদেতৎ তৎ্সর্ধবং চরণকমলং রাজতি যয়ে:ঃ। 
কপাপূরম্পন্দন্নপিতনয়নাস্তোজ-যুগলৈঃ 
সদ! রাধাকৃষগবশরণগতী তে মম গতিঃ॥ 
যাহাদের পাদপন্মে আমার গুরু, শা, শ্রদ্ধা, রুচি, অনুগতি ও সিদ্ধি 
(পরমানন্দের পরমসীমা শ্রীরুষণ ক্ফুর্তি) এই সমস্তই বিরাজ করিতেছেন, সর্বদা 


কপা-সমুদ্রের পরিস্পন্দনে সপিত-নয়নানু-যুগল দিরাশ্রয়ের পরমগতি সেই 
শ্রীরাধারুঞ্ আমার একান্ত গতি। 


" “দত্র সৌষ্ঠবং কিঞিৎ তদ্‌ গুরোরেব মে নহি। 
যদত্রাসৌষ্ঠটবং কিঞিৎ তন্মমৈব গুরোন'হি ॥” 


এই টিগ্লনীতে যাহা! কিছু সৌষ্ঠব (সদ্‌).তাহা আমার শ্রীগুরুদেবের--আমার 
নহে, যাহা কিছু দোষ আছে তাহা আমার--শ্রীগুরুদেবের নহে। 


ইতি দিল্ধান্তবোধিনী টিগ্ননী সমাধা । 


্ ৬5 
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ওপর একদিন, রা নৃতা রক করিতে পরুর গদনথে আধা 
রে উক্ত আঘাতকে ছল করিয়া গ্রহ লোকলীলা (মরণের অভিলাষ, 
করিলেন। রাত্রিতে কফি জরভাব প্রকাশ পাইল। প্রত প্রাতঃকালে 
 জগন্নাথকে দর্শন করিতে গেলেন; আর ফিরিলেন না। কেহ বলেন, আকাশ- | 
পথে গ্রপ্নাণ করিলেন। কেছ বলেন, প্র জগঞ্নাথের প্বিগ্রহ্থেই নিজবিগ্রহকে 
অন্তধাপিত করিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি গোপীনাথের 
শ্রীবিগ্রহেই অন্তঠিত হইলেন। 
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ন্‌ শ্রীর্নীগৌরনুনার সম্পূর্ণ । রী, 
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বং অনা ভক্ি-র্থালী। রঃ 


স্ু্ধাবীর সন্রপাই | 
আ পরাণ সর দির বরে! মা“. 





